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উপবাস ও ক্লান্তি 


(চট্টগ্রাম মাহিত্য মন্মিলনীতে পঠিত ) 


উপবাস সম্বন্ধে মামি একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিয়াছিঙাম। 
অদ্য সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব ! উপবাস কালে থে 
সকল শারীরক ও মানসিক অনুভূতি হয় তাহ। লক্ষ্য করাই 
আমার উদ্দেশ্য ছিল। 

শেষ বার সাধারণ আহারের ২৪ ঘণ্ট। পরে দ্বিশীর বার 
অ:হার কর! হইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে অন্ন বাজল 
কিছুই গ্রহণ কর! হয় নাই। নিরমিত ভোব্ধন কাপের পর 
হুট ঘণ্ট। অতীত হইলে ক্ষুধার তাড়ন| সর্বাপেক্ষ৷ গ্রাধল 
হইয়াছিল। চগ্গু কর্ণ গ্রহৃতি হশ্রিয়গণের ও মাংসপেনী 
সমূহের শক্তি এই সময়ে সর্বাপেক্ষা কম হইয়া উঠে। সামান্ঠ 
শারীরিক চেষ্টার ফলেই মাথ! যেন ঘুরিয়৷ আইসে 7 চারিদিক 
যেন নন্ধকার হইয়া উঠে। কিন্তু এ অবস্থাট! ক্রমে ক্রমে 
কাটিয়৷ গেল। দুই ঘণ্টার মধ্যে শরীর পুনরায় প্রায় স্বাভা- 
বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে ক্ষুধার আর কিছুমাত্র 
তাড়ন! ছিল না । শ্ররীর একটু দুর্বল কিন্তু খুব লঘু বলিয়! 
বোধ হইল। এ সময়ের পর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া খুব 
গগাঢ় মানসিক পরিশ্রম কর! হইয়াছিল। কল্পনাশক্তি ও 
মনোযোগ দিবার শক্তি এই সময়ে সাধারণ অবস্থার অপে- 
গাও অধিকতর বিকসিত হইর়! উঠে। তারপরে বৈকালিক 


মণ অন্ত দিবসের মত মাত্রই করা হইয়াছিল। এ সময়ে 
শরীরকে পূর্বদিনের অপেক্ষা কতকটা দ্রবণ বলিয়া মনে 
হইয়াছিল । ভোঞঙনের পুন্ব পধ্যস্ত মানসিক শক্তি অব্যা- 
ভুত ছিল। 

এক্ষণে এ সকল ঘটনার কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা 
কর! ধাউক। শরীর একট! ঈীম ইঞ্জিনের মত যন্্বিশেষ । 
ইঞ্জিন কাজ করে করল খাইঘা । করলা পুড়িয়া যে শক্তি 
উৎপন্ন হয় সেই শক্তির নলেই ইঞ্জিন নিজের কাজ করির। 
থাকে | শনীরযন্ত্ব 9 খুব ছোট ছোট বহুসংখাক ইঞ্রিনের দ্বার! 
নিশ্মিত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিন গুলিই 'প্রাণবিদ্যাবিদের 
কোষ (0%]) 1 যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়া এই শরীর 
নিশ্মীণকারী এই কোমগুলর সকলের ঝ কতকাংশের 
সমবেত চেষ্টার ফলে সংঘটিত হইয়া থাকে । এই আমি 
হাত নাঁড়িয়। একটু লিখিলাম তাহাতে মামার হাতের মাংশ- 
পেশীর কতকগুলি কোষ (011) বা ক্ষুদ্র ইঞ্জিন খানিকটা 
কার্ধ্য করিয়! লইল। সাধারণ ইঞ্জিন যেমনই খানিকট। 
কাক্গ করিয়া লয় উহ! তেমনই খানিকট! কয়লা খাইয়। 
ফেলে অর্থা২ পুড়াইয়া ফেলে। কয়লা পুড়িয়! তাপ উং- 
পাদন করে, তাপ শক্তি (60072) ) উৎপাদন করে এবং 
শক্তি কার্ধা উৎপাদন করে। আমাদের ছোট ইঞ্জিনগুলি 
অর্থাৎ মাংশকোবগুলি এ বিষয়ে উক্ত সাধারণ ইজিনগুলি 
হইতে কোনও অংশে ভিন্ন নহে । উহারা যেমনই একটু 





্ টং কা কায করে রে তেই একটু একটানা খাদ্য যাই ফ্ষেলে, 
'পর্থাহ পড়ায় ফেলে।: ইহ! হইতে তাপ ও তাপ হইতে 








বর ১, উন হয়। দাউ দাউ করিয়া! না জলিয়াও কোন ্ 


কোন জিনিস ধীরে ধীরে আলোক উৎপাদন না করিয়াও 


শিয়া যাইতে পারে। এক টুকরা ফদফরাদ রৌনে, 
খিল উহা লী জলি! পুড়িয়। যাইবে। কিন্তু উহাকে 





কোনও শীতল স্থানে রাখিলে উহ! অনেকক্ষণ ধরিয়! ধীরে 
স্বীরে গুড়িবে। এক্ষেত্রে কোনও আলোক উৎপর হইবে 
মা. তবে তাপ পরিমাণ উভয় ক্ষেয়েই সমান মাঘায়ই 
হইবে শরীরের শক্তি উৎপাদকের জন্ত যে জলন ক্রিয়া! 
তাহা এইরপবী ধীরে ধীরেই সংঘটিত হুইয়! থাকে । - 
৮ নাংশতোব সমূহের মধ্যে যে অল্লমাত্রায় খাদা সঞ্চিত 
বাক ভা! তাহাদের কার্ধ্য করিবার ফলেই নিঃপেষিত 
'হইস্বা গড়ে মাংস-কোবগুলির পাশ দিয়া রক্তবাহী নল 
সরল গিরাছে। রক্ত যেন ফেরিওয়ালা, সে বাড়ী বাড়ী 
ধাধা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। যাহার প্রয়োজন হয় 
সেউহার কাছ হইতে খাদ্য লইতেছে। মাংসকোবগুলিও 
পলকের নিকট হতে খান্য লইয়া নিজেদের ভাওর পুরণ 
করিয়া লয্ল। রক্ের ভাগডারে ইহাতে যে ক্রমশঃ টান পরে 
তাহা.বলাই বাহুল্য । রক্ত উপরের নিকট যাইয়া নিজের 
ক্ষতি পূরণ করিয়া লয় ( অবস্ট উদরে যদি কিছু খাদ্য পাকে 
নিররিগাঃ পুরণ হইতে পারে )। 

ভাব! বাউক, এক১। প্রকাণ্ড যৌথ পরিবারে নিয়মিত 
খাবারের সময়ের ঠিক একটু পূর্বেই সমস্ত অরব্যজন নষ্ট 
হইয়া গ্েল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ীতে মহা গোলমাল 
লাগিয়া গেল? ছেলে পিলেগুলো কারাকাটি মারস্ত করিয়া 
বিল $₹. কর্তায়। ছুটোছুটি করিতে লাগিল, গিশ্নির! চেঁটামেভি 
কয়িতে ফাগিল।- নিরমিত সমগে উদরে ছুটি অপ না পড়িলে 
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বির ভোগ দখল করিয়া ফরিয! উহাকে একেবাযে সিম, জাবি 
ধর প প্রকাণ্ড ধৌথ পরিবায়টির অবস্থাও রূপ: হুইয়। ক. 
পটে |... শ্ংসকোয নিজের তাওার শুক দেখিয়া রক্তের 
কাছে দের) বিল রক্ষের ভাঙার পু । রক্ত উদরের ... 
কারেএগেন। বেবিন: সেখানেও ফিছু দাই কাজেই... 
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: বিকল হইয়া উঠিল, উহাই ক্ষুধার .তাড়ন!। কিন্ত 1 যৌথ | 


পরিবারের কোলাহলটা খুব বেশক্ষণ যে স্থায়ী হয় এমন 


নহে। পিসির! তখন নিজেদের পোলা, পুটুলী, প্যাটার। 
প্রন্থতি হাটকাইয়! চিড়ে মুড়কী, আমসত্ব প্রভৃতি বাহির 
করিয়া প্রথমতঃ অবোধ ছেলেগুলোকে শীস্ত করিল) 
পরে কর্তাদের ও নিজেদেরও কতক কতক্ক ব্যবস্থা, করিল 1 
শরীররূপ দবৌথপরিবারেও কতকট! প্রর্ূপ ঘটিয়া থাকে। 
শরীরের মধোও কতক কতক খাবার সঞ্চিত থাকে, শরীর- 
নির্দাণকারী;কোবগুলি ছূর্ভিক্ষের সময় সঞ্চিত খাদা খাইয়া 
জীবন ধার. করে। শরীরের কতকগুলি কোষ ভাগারীর 


কাজ করে$ তাহার! নিজেদের দেহের মধ উক্তবিধ 


থাস্ সঞ্চিত রাথে। যকৃতের কোবগুণিতে শ্বেতসারের 
মত শ্রক কার পদার্থ (017090297) সঞ্চিত থাকে। 
চর্বিসঞ্চরকামী কোবগুলির মধ্যে (4090999 (15806 ) 
চর্বি সঞ্চিতবধাকে | ক্ষুধার তাড়ন। যখন চরম হইছে, 
অথচ উরে নিকট হইতে কোনও সাহাধয পা ওয়! গেল না, 
তখন ভীড়ারীগুলি নিজেদের খাদা-ভাগার বাহির করিয়া 
একটু একটু করিয়া! রক্তপ্রবাহ ঢালিয়া দিতে আরম্ত করে। 
ক্ষুধার্ত কোষগুলি ইহা হইতেই নিজ নিজ অভাব পুরণ 
করিতে থাকে । এইরূপে ক্ষুধার তাড়না কমিয়! যায়; 


. উহ্থাকেই সাধারণ ভাষায়-বলে ক্ষুধা পড়ি! যায়। - 


নিয়মিত উপবাম করিয়। একটা বিশেষ লাভ এই ঘে, 
শরীরের ভাণ্ডারী কোষগুলি নিজেদের কাজ সুচারুরণে. 


সম্পাদন করিতে শিখে । যাহারা নিয়মিত. উপবাদ করে 


তাহাদের উপবাসে তত কষ্ট হয় না; কিন্ত হাছারা কালে | 
তরে এক আধ দিন উপবাস করে, তাহারা বড় কষ্ট পা়। 
তাহাদের দেহের ভাগারী কোবগুণি বহুকাল ্ কিক নাজ 





ফেলে, অন্ত কোবগুলিকে. সহজে. উহার: গাগে বিউ 





ঢাঙেনা। 






থা পা বাবা পা 


ন্‌ জর. :যেদও বলি এ 
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সি 


দি ন্ঘ যে এ্রকাস্ত রি পরিচান্গক নহে এবং 
বিছবাণ পূর্বে আমাদের হে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে,উপবাস- 
কিট মনে মনঃসংধোগ অসম্ভব তাহাও ঞ্রুব সভা নহে। 
ফি কারণে উপবাসের পরও মস্তিষের কায বন্ধ হয় ন! 
তবিধয়ের অনুন্ধান কর! যাউক। আমাদের পূর্ব দৃষটাস্তের 
“যৌথপরিবায়ে ছুর্ভিক্ষের সময় সকল ব্যক্তিই যে সমান 
মাহ্ায় আহার্ধ, পাইয়া থাকে এমন নহে । ছেলেরা 
সকলের চেয়ে বেশী খাবে । এমন কি বেশী অন্থবিধার 
সময় মাতৃগণকে নিজেদের খাবারের সমুদায় অংশ ছেগে- 
দিগকে ত দিতেই হয় পরস্ত নিজেদের শরীরেক্ কিয়দংশকে 
ছগ্ধের জাকারে দিয়া তাহাদিগকে বাচাইতে চেষ্টা করিতে 
হয়। শরীর-যস্ত্রেেও সকলবিধ কোষগুলিই যে সমান 
“মাত্রায় শরীরে সঞ্চিত খাদ্য পাইপ্লা থাকে এমন নহে। 
স্তিক ও স্লাযুমণ্ডলী-নিম্্াণকারী কোষ সমূহই সর্বাপেক্ষ! 
অধিক মাত্রায় ভাগ পাইরা থাকে । আর সকল কোষের 
যত কষ্টই হউক ন1 কেন তাহাদের ভাগে কিছু কম পাঁরবার 
যোনাই। শারীরবিধানবিৎ পঞ্ডিভগণ (1১551019215) 
যে সকল জীব অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বার! 
দেখিয়াছেন যে, হৃদর়যন্ত্। মন্তিফ ও ভাহুমণ্ডলীতেই সর্বাপেক্গ। 
কম অপচয় এবং মাংসপেশী-নিন্াপকারী .কোবগুলিতে 
সর্ধাপেক্ষ! অধিক পরিষাণ অপচয় হইয়া থাকে । অতএব 
এক দিবসের উপবাসে যে মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি হয় না 
তাহা সহজেই অগ্মান করা যাইতে পারে। 

-:17 পরত উদাদ় সুচারুরূপে কাধ্য করিবার একটি বিশেষ 
সথবিধ: হয়)... শরীরের মধোর রক্তের একট! নির্দিষ্ট পরি- 
শা আাছে।' শরীরের যখন থে অঙ্গট! -কার্ধয করে তখন 
সেই. কলটাতেই: অধিক রক্ত পরিচাদিত হুইয়! থাকে। 
ঃ গাবারণ পাঠকের ইহা: শুনিয়া জান্চর্য বোধ হইবে বে, 
'জনেককণ কোধাণ পিটতেও বে রূপ পরিশ্রম লাগে এক 
০০ উহ হরিকে সপ বা তভোখিক পরিশ্রম 
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পক্ষে একেবারে অনুপযুক্ত থাকে । 





রি ঠ নি 


উঠ উিপিউি৯/৮/৯ এ রিটা তি সিডি, ৫৯ ছা৬7৯-৫৪ ২০ ৬ ২/৯ল৬াা তিতা 


পানচালিত করিতে ও সেট রূপই পরিশ্রম করে।- ০ 


পর যখন উদরযন্ত্রে রক্তের বিশেষ আবশ্তকত! নাই তখন: 
শরীরের রক্ত প্রবাহের অধিকাংশ ভাগ বেগে, মহিষের 
মধ্য দিয়া পরিচালিত ভইয়। তিক ক্রিয়াকে পরিবর্ধিত 
করিতে পারে। 

শরীর এমনি তাবে নির্মিত যে, উহা! ছুইটি কঠোর কার) 
এক কানে সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে | এক সঙ্গে একটা 
পবীক্ষার (12571100001) ) জন্য প্রস্তত হওগা ব! একটা ৰ 
একট! কাপ মেচ. (087 7160 ) এর অন্ত প্রশ্তত হওয়া 
হুইটি কার্য) এক সঙ্গে ঘঠিন্া৷ উঠিতে পারে না ॥ অতিরিক্ত: 
উদর-পুরণের পর দেহযস্ত্র গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিবার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা 
দিবার সময় ছাজদিগকে যখন গুরুতর মানলিক' পরিশ্রম 
করিতে হইতেছে তখন তাহাদের প্রচুর আহার্যের আবহ্ক, 
নাই। সে কয় দিনের জাহীার্যা যত দূর সম্ভব চারি ও 
স্বল্প হওয়া আবশ্াক | 

শুধু যে মানসিক পরিশ্রষের পক্ষেই রী কথা সাজে: 
এমন নহে শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষেও এ কথা সাজে) 
যেদিন খুব গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। সে 
দিনের খাদ্য অতি অন্ন হওয়া! আবস্ঠক । অংমিও আমার 
বন্ধগণের সহিত দুর পথ ঝ উচ্চ পর্বতায়োহণ করিবার 
সময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছি বে, যাহারা এ কল কার্ধ। 
করিবার পূর্বে শরীরে বগাধান হইবে বলিয়। উত্তম রাপ 
ভোজন করিয়। উক্তরূপ কার্ধে; প্রবৃত্ত .কইযাছে তাারাই 
পরিশ্রমের কষ্ট সর্বাপেক্ষ! অধিক ভোগ করিয়াছে। 
পাঠকের এক্ষণে বোঝা আবস্তক আমি পরিমিত পরিশ্রমের 





কথ। বলিতেছি না, গুরুতর পরিশ্রমের কথাই বলিতেছি। 
পরিমিত পরিশ্রমে ক্ষ! বেশ উদ্দীপ্ত হয় এবং শ্রচুর খাওয়া 
স্বায়।: কিন্ত গুরুতর পরিশ্রমের সদয় শরীরের সদন্ত রক্ত 
শরীরের এমন কাধ) সম্পাদন... করিবার, বন্ত্রগুলিতে যাওয়া 
আবর্তক।, উল্লারা উপরে বলিয়া পাকিলে চলিবে না 
গে বের মত নি খাবা হদ্যন্) কুদস, ৃ সী ং 





. গিয়া: তাহাদিগকে মর পা 





সি ২০০ ০০ ০ পরি রাজপাট বা 


আবন্তক। এ ৷ কারণ ্ অবস্থাতে যাহার! অনাহারে 
 স্বল্লাহারে ব৷ জলমাত্র গ্রহণ করিয়া কার্ধয করে তাহারা 
ভুক্ত জনগণের অপেক্ষা অন ক্লান্তি ন্থভব করে। এই 
কারণে কুস্তিযাল বা মন্তান্ত ব্যা়ামকারীগণ বাজি লড়িবার 
দিন ও তাহার ঠিক পূর্বের ছুই এক দিন যথাসম্ভব লু 
আহার করিয়! থাকে । বাজি ল'ড়বার পুর্বে তাহার! 
নিজেদের শারীর যন্ত্রগুলিকে যে রূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লয় 
তাহা বিশেষ শিক্ষা প্রদ | তাহারা বাজি লড়িবার মাস- 
খানেক পুর্ব্ব হইতে শিক্ষা লইতে আরস্ত করে। সে শিক্ষা 
আর কিছুই নহি সংযম, প্রঢুর পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, 
পরিমিত বায়াম এবং বিশ্রাম । ব্যায়ামের মাত্র! দিন দিন 
বাড়িতে াকে উহাতে তাহার “দম' বাড়ে । “দমটা+ কি 
তাহা! একটু বুঝ! যাউক। 

: :, খুব দূর পথ চলিবার সময় কয়েক মাইল চলিবার পর 
- একট! অতান্থ শ্রান্তি বোধ হয়। তখন পা মার যেন চলে না 
বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় আর খানিকক্ষণ চলিয়। 
গেলে একটু একটু করিয়৷ প্রথম ক্লান্তির অবস্থাটা অনেকটা! 
. চলিয়া! যায় এবং তাঁহার পরে অনেক ক্ষণ 'বেশ চলা যাঁয়। 
এই অবস্থাটাকে দ্বিতীর “দম বল! যাঁউক। দৌড়ান 
প্রভৃতি দ্বল্নকালব্যাপী গুরুতর পরিশ্রমের সময় প্রথম দম 
খুব সত্বরই চলিয়! যায় তাহার পর দ্বিতীয় দমটর প্রথম 
:প্রথম সময় মত আসিতে কিছু বেশী মাত্রায় বিলম্ব হয়। 
ক্চুতীগিরের শিক্ষার প্রভাবে তাহার প্রথম দমটির পর দ্বিতীয় 
দটি খুব শীঘ্র উপনীত হয়, আর তাহার শরীরে বেশী রাস্তি 
গ্জাসে না। বর্তমান কালের শারীরবিধানবিৎ পণ্ডিতদিগের 
সই মত যে, গুরুতর পরিশ্রমের কালে মাংসপেশীগুলির 
বিবিধ প্রকার ধর্ষণও ক্ষয় নিবন্ধন উহাদের মধ্যে এক প্রকার 
ব্যাক পদার্থের উৎপত্তি হয়। এ পদার্থ মন্তিফ ও স্সামু- 
মগুলীকে অতিভূত করিয়! ক্লান্তি জনিত অবসাদের স্থষ্টি 
'করে।. শারীর যস্ত্রের কিন্তু আত্মরক্ষা! করিবার মন্ভুত ক্ষমতা 
আছে। প্রথম দিন শরীর ক্লাস্তিগগনক বিষের দ্বার! কট 
গাইয়। পুরদিন পে বিষের প্রতিষেধক এক প্রকার পদার্থ সে 
নিজেই সহি করে। সেই পার্থ তাছার শরীরে উপস্থিত 


০০৬০০০৩০২০০ ৪৬০৭৫ 


উপায়ে উহা অতি সত্বর নিঃশেষ হয়। 
সঞ্চিত থাদ্য ও যরুৎ-যন্ত্রে সঞ্চিত খাদা নিঃশেষ হুয় পরে 


ওয় বর্ষ 


ছি ০৬ লতি সা উা্িতটি 


থাকে ব! লিয়া পরদিন এ র্‌প পরিশ্রমে আর € সে সরপ কান্তি 
আসে না । এই রূপে শরীরে গ্রতিদিন উত্তর উত্তর অধিকতর 
পরিশ্রম করিবার ফলে শরীরের ক্লান্তি দুরীন্ৃত হইতে 
আরম্ভ করে। 

একটি মাংদপেশী যখন কার্ধা করিতেছে তখন উহার 
মধো নিয় লিখিত তিনটির এক ঝ তন্তোধিকটির সমবায়ে 
ক্লান্তি উৎপাদিত হইতে পারে। 

(১) তখন মাংসপেশীর মধ্যে তাপ উৎপন্ন হয়। 
(২) মাংসপেশীর কোবগুলির বিবিধ ঘর্ষণ ও ক্ষয়ের 
ফলে বিবিধ্ধদুষিত পদার্থ উৎপন হয়। 
(৩) ফ্রোষগুলির আধার্যা 
ঘটয়! থাকে । 

শরীরে অভিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হইলে ষে পরিশ্রম 
করিবার কালে শীদ্বই শ্রাস্তি আইসে, তাহা এই গ্রীন্ম গ্রধান 
দেশের সঞ্ল লোকেই অবগত আছে। শীতের দিনে 
গ্রীষ্মের দিনের 'অপেক্ষা অনেক 'অধিক পরিশ্রম কর! যায়। 
পরিশ্রম কালে শরীরে প্রচুর তাপ উংপস্ন হয়; শীতকালে 
চারিদিকে বাষু শীতল বলিয়। শরীরের তাপ শীঘ্বই সমত। 
প্রাপ্ত হয় কিন্ধ গ্রীষ্মের দিনে কিন্ব/ শরীর যদ্দ অধিক 
বন্ত্রবৃত থাকে তাহ! হইগেও শরীর হইতে তাপ সহঙ্গে 
বাহির হইতে পারে ন। এ কারণ সত্বরই ক্লান্তি উপস্থিত হয়ু। 
খালি গায়ে দূর পথ ভ্রমণ ব1 দৌড়ান যত সহজে করা যার 
প্রচুর গরম বস্ত্র পরিধান করিয়া সে রূপ করা! যায় না! । 

শরীর খন পরিশ্রম করে তখন শরীরে সঞ্চিত খাদ্য- 
সস্তার ক্রমশঃ নিঃশেষ হইতে থাকে । চুপ করিয়া ঘরে 
বলিয়া ২৪ ঘণ্টা! উপবাস করিলেও যে ফল হন ঘণ্ট1 চার পাঁচ 
শিকার করিলেও সেই ফলই হইয়া! থাকে । প্রথম প্রকারেয় 
উপায়ে শরীরস্থ খাদ্য সামগ্রী ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয় [তীয় 
প্রথমতঃ রক্কে 


সম্বন্ধীয় পরিবর্তন্‌ 


চর্বি-গঞ্চয়কারী কোবগুলিতে সঞ্চিত - খাদ্য নিঃশেষ 


হয়? সর্বশেষ শরীর-গঠনফারী মাংসপেশী গ্রতৃতির কষ 
হইতে থাকে। উপবাদ ও পরিশ্রমের এই শেষে কবন্থাই 


১ম সংখ্যা 


শতশত 


১০৯০৩ 


ক্ষতিকর | প্রথমকার অবস্থাগুলি নহে। যেমন হস্তের 
কার্ধা পরিশ্রম করামস্থিষ্ষের কার্ধ্য চিন্তা কর! ) তেমনই চর্বিি- 
সঞ্চয়কারী কোবগুলির কার্যা চর্বি সঞ্চয় করা ও প্রয়োজন 
মত তাহা বাহির করিয়া! দেওয়া । কার্ধা করিতে ন! পাইলে 
যেমন হত্তের মাংসপেশী সমূহ বিশীর্ণ ও অকর্মণ্য হঈয়া 
পড়ে, মস্তিফ জড় হয়া! পড়ে, তেমনই মাংসপেশী সমূহঃ 
কার্ধয করিতে ন। পাইলে ক্রমশঃ 'অবর্ধর্ণা হইয়া পড়ে। 
তাহারা শরীরের হিতাথ বাবহৃত ন| হইয়া শবীরই তাহাদের 
হিতার্থ বাব্ধত হইতে থাকে । শরীরের চর্বি-সঞ্চয়কারী 
কোধ গুলিকে কার্য দিতে হইলে শরীরকে হন্ন মাঝে মাঝে 
উপবাস করিছে হইবে, নর মাঝে মাঝে কঠোর পরিশম 
করিতে হইবে। শরীরের প্রীতাহ যতটুকু ক্ষয় হয় সেই ক্ষয় 
পুরণ করিবার জন্ত বিনি পরিমিত ও নিয়মিত মাহার করেন 
তাহার উপবাসের মাবশ্ঠক নাই ; তাগার শরীরে অনাবশ্যক 
দ্রবা কিছুই নাই । তা?শ নিয়মে থাক শুধু যোগীরই 
সম্ভব। এক্ন্ত যোগীর পক্ষে উপবাপ ও পরিশ্রম ছুইই 
অনাবশ্ুক । 

কিন্তু সাধারণ লোকে, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন মত 
যাহার! প্রচুর আহার গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে সুস্থ 
থাকিতে হইলে মাঝে মাঝে প্রচুব পরিশ্রম ব উপবাসের 
গ্রয়েেজন। পরিশ্রম বা উপবাসের ফলে তাহাদের চর্বি 
সঞ্চর়কারী কোষগুলি উপধুক্তরূপে কার্ধয করিতে শিথে। 
পাকস্থলী ও যক্কৎ*যন্ত্র বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়। 
তথ্বাতীত শরীর যে সামান্ত ক্ষুংপিপাসায় অভিভূত হইয়া 
পড়ে না ইহ1ও একট! কম লাভ নছে। 

_পুরিবীর নৃষ্ব ও নবপ জতিগণ শারীরবিধান শাস্ত্র 
অধায়ন না করিয়াও অভিজ্ঞতার ফলে বা প্রস্োজনের 
অনুরোধে উপবাণ ও ক্লান্তি সন্বত্ধীর উপরি উক্ত নিয়মগুলি 
পালন করিয়! আসিয়াছে । গ্রাটীন ভারতের ব্রাক্ষপকে ব্রতা- 
দিতে উপবাস করিতে হইত কিন্তু রোগীর পক্ষে উপবাস ছিল 
না।ক্ষতরিয়কে যুদ্ধ-কালে বা শিকারের সময় উপবাস ও কঠোর 
পরিশ্রম করিতে হইত। বর্তমান ইউরোপের দীর্ঘীবী 
পর্তিতগণ িততাধারী ও হিতাচারী |: গৃহী কর্খাগণ, কঠোর 


০ শা স৯ ওিলিসি টির ওটা এসি এস ও এ তি ৬৬৩ সত এটি - ওটিসি সিডি এ প্রগি (কক 


৫ উপবাস ও র্লাস্তি 


শা শশী সস পিস রসি শে ও আপি ছি ০৮ ৯ 


পরিশ্রমী । তাহাদের শিকার প্রভৃণ্ততে উপবাস ও কান্তি 
অভাস। অসভ্যজাতিগণ প্রায় বলিষ্ঠ ও সুস্থ! তাহারা 
কখনও প্রচুর খাস্ত পায়, কখনও ব! তাহাদিগকে সুদীর্ঘ 
কাল অনাহারে কাটাইতে হয় ও শিকারের পশ্চান্ধাবন 
করিয়! কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আমি দেখিয়াছি 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহার! ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থাবিধির 
অনুসরণ করেন কিংব! যাহার! প্রাচীন দেশীয় প্রথান্থসারে 
চলেন তাহারা! উভয়েই সুস্থ ও দীর্ঘজীবী । কিন্ত যাগার! 
খিচুড়ী শ্রেণীর ঝাঙ্গালী তাহারাই অন্ুস্থ ও অকালমূতের 
দল পুষ্টি করিয়। পাকেন। * 





শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচারধয | 


শপ সী শি ০৯ ০ স্পা পপ শা৯৮ তত ক. পাপ স্পট আপ ক». 
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বৈশাখ ১৩২, ১৩২৯. 2 
রূপহীনা 
১ 
দে যে আমার এত ভালবানে, শুধু 
| আপন গুণে; 
এই কথাটিই কাটার মত বিধে আছে 
আমার মনে। 


রূপহীন! করলে কেন? হ্বান্ন গো বিধ! 
এ জীবনে এত সখী করবে ষদি। 
জীর্ণ তরীথান।, 
পাঠিয়ে দিলে সাগর পারে 
বইতে মাণিক সোন। ! 


২ 
কাঙ্গাল ক'রে পাঠিয়ে দিলে দাতার প'শে 
| দীনের বেশে; 
দেবার কিছু নেইকো, শুধু নিতেই হবে 
হেসে কেসে। 
আর সকলে মাথ। তুলে আমবে বাবে, 
উচিত মূল্য চুকিয়ে দিয়ে জিনিষ নেবে। 
আমি ছুয়ার ধোনে 
জয়-ধবনি করবে! লয়ে 
দানের বোঝা শিরে। 


১৬, 

মন্দবশোণিত চুমুক নিয়েও হয় নি আমার 
নে অধর ফাওা। 
... শির! জুড়েও বাগ্গেনিকো! আমার বীণ! 

এতই ভাঙ1। 

অনেক আশার গদীপটি মোর,--তৈলহীন ! 
জেলে, নিবে ভেঙ্গে গেছে অনেক দিন। 

]  পাথরখানি মুছে, 
ধদয় জেলে বসে মাছি,_ 
' আধার না্ি ঘুচে। 


ঙ৬ ওয় বর্ষ 
৪ 
আমার বনে স্থুগন্ধ ফুল বিমল সরিৎ 
| নেইকো বলে, 
সে বলে--সে তৃপ্ত শুধু ধুতরে! ফুল 
আর গঙ্গাজলে। 


সে মহত্বে উঠছে বেড়ে তরি দীপ্তি, 
পূজ। কোরে আমার ত গে! হয়ন! তৃপ্ত । 

হায় গে! কঠিন বিধি! 
করলে নাকো যোগা 

দিলে অধিকার যদি। 


€ 
ছে আরাধ্য ধম ! 
ইচ্ছ। ছিল নাঁকে!, তবু তোমায় আমি 
দিলাম ফাকি 5 
তুমি কিছুই টাইলে নাকে।, পুরিয়ে দিলে 
আমার বাকী । 
ছিল না মোর কিছু, তবু চাইলে পরে 
ষেচে নিতাম ক্রটির ক্ষম! পায়ে ধোরে। 
গুধু বিপুল দানে 
ডুবিয়ে দিলে নারীর গর্ব 
য। ছিল মোর প্রাণে। 
প্রীষতীন্ত্র নাথ সেন ৫ । 


শিশুর পরিণতি 


শিশুকে ঠিক বুঝিতে হইলে, তাহার জীবনের ক্রম 
পরিবর্তনের ধুগগুলি বেশ করিয়! জানা! আবহক। 

প্রথম অবস্থায়, শিশুর যত কিছু চৈত ৪ (001380100877989) 

* তাঙার ক্ষুধা্ভব শক্রির মধোই নিপন্ধ থাকিতে দেখা! বায়। 

তাহার স্পর্শ-বোধ-শক্তি দেকের অগ্তরধ মন থাকে ন। 

_ যঙ্চটা মুখের মধ্যে | : এই জন্য তাহার পায়ে শুড়গুড়ি দিলে, 

সেতাহা টের না পাইতে ও পারে, কিন্ত মুখে কিছু দিলে 


১ম সংখ! 
তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে। এ সমগ্ন | শিশু জীবনের 
একমাত্র সেবা দেহের পরিপোধা ভিন্ন আর কিছু নহে। 
এই কারণেই তাহার সকল চৈতন্ত একমান্ব মুখ গহবরেই 
নিহিত থাকিতে দেখা যায়। তাহার দেহের পোষণ 
কার্ধাটির কোনন্ধপ বিদ্র না ঘটলেই দে পরিতৃপ্ত রহে; 
ইহার কোনরূপ বাতিক্রম ঘটিলেই ক্রন্দন করিতে থাকে 
সাধারণ ৭৮ মাস পর্যাস্ত শিশু 'এই ভাবেই জীবন স্মতি- 
বাহিত করিতে থাকে। 
ইহার পর তাহার চৈভন্তের মাত্রাটি একটু একটু 
করিয়! বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহা যতই বাড়িতে গাঁকে 
শিশু একে একে তাহার আপনার অধিকার বুঝিয়' লইতে 
আরম্ত করে। তাহার জামাটি, তাহার গেলেসটি, তাহার 
দুধ খাওয়ার বাটিটি এমন কি তাহার মাথাপ্র দেগগার 
বালিশটি পর্যন্ত চিনিরা লইতে পারে। ফলতঃ এ সমগ্ন 
হইতে শিশু আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া অনুধাবন করতে 
সক্ষম হয়। শিশুর এই যে ভেদজ্ঞান ইহা! একান্ত 
্বাভাবিক। তাগার পরিণতির পক্ষে এই ভেদঞ্জানের 
বিশেষ সার্থকতা আছে। এই শ্বাতন্থ্য জ্ঞানটি যাহাতে 
যথোচিত বিকাশ পায়, পিত! মাতার সেদিকে দৃষ্টি রাখা 
আবশ্তক। এ সময় তাহাকে উনার নীতির মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিতে গেলে, তাহার ভুবিযাৎটি এককানীন নই কর! হয়। 
আমর! এই কথাটি যেন বিশ্ৃত না হই ফে,স্বার্থপরত৷ হইতেই 
পরার্থপরতার উংপন্তি হইয়াছে । যে ব্যক্তি আপনার 
অর্থ বুঝে না সে পরের অর্থ কি করিয়া বুবিবে ? শিশুকে 
য্দ ধল! মায়, গেলাসটি তাহারই ইহাতে অন্তের কোন 
অধিকার নাই, তবেই দে হয় তো! তাঠার ছোট ভাই 
কিংবা ভ্ীকে হষ্ চিত্তে উহ! দিতে পারিবে; জোর করিলে 
ফপ বিপরীত হুইরা দশাড়াইবে। এই রপ ম্বভাব-জাত 
 উদ্দারত। হইতেই ক্রমে ক্রমে স্বার্থ-ত্যাগ প্রবৃত্তির বিকাশ 
হইতে থাকে। 
এতদিন পর্যন্ত শিশু কেবল তাহার নিঞ্জের বিষয় 
লইয়াই ব্যস্ত. ছিল, এখন হইতে সে জাপনাকে ছাড়। 
অপরকেও. ভাবি পারে কিন্ত সে অপর. আর কেছ নয় 


শিশুর পরিণতি 


১ শিস এপ এ পি এট ওর শত শি, ০ ০০ ২ এরপর উস সস ৯ লও সি ০০ স্নান পি পিপিপি রি ছিপ চস পিছ এল এড ও এ লি জে এ সিনা 


তাহার বাপ, মা, ভাই, বোন প্রভৃতি নিতান্ত আপনার জন । 
ইহাও এক রূপ স্বার্থপরত! ভিন্ন আর কি বলা যায়? ইহা! 
স্বার্থপরতা, কিন্তু শিশুর পক্ষে ইহা! খুবই স্বাভাবিক এবং 
পরম হিতকর। 

মতঃপর তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি আর একটু পরিসর প্রাপ্ত 
হইতেই তাহার ঘরধানি তাহার নিকট আপনার রাজ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে । ঠিক খেন-- 

“খেলার গৃহহ'য়ে উঠে বিশ্বজগৎ 
খোক1 তাঁর মাঝ খানেতে বেড়ায় ঘুরে ।* 

এ ঘবরখানি'তে যেন আর কাহারও কোন অধিকার নাই, 
সেধেন এখানকার একমারর অধীশ্বর । বাড়ীতে কত 
ঘর আছে খোকার তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই। তাহার বত 
ভাবনা! আপনার এই ঘরখানি লইয়।। এখানকার সকল 
দিকে সেই তাঠার পুর্ণ অধিকার । এখানকার সামান্ত 
জিনিসটা ও স্থানান্তরিত করিতে কাহারও কোন অধিকার, 
নাই; করিলে যতক্ষণ তাহ! পুনঃ স্কাপিত না হয় ততক্ষণ 
শিশুর যেন আর শাস্তি নাই। এ সময় এই বিপুল বিশ্বে 
ছুই চারি জন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলকে, শিশু একান্ত 
অনাবশ্ঠক বলিয়! মনে করিয়! থাকে । এই ছুই চারি জনকে 
না হইলে তাহার চলিতেই পারে না। শিশুর নিকট এ দুই 
চারি জনের মত ভাল লোক্ক আর থাকিতে পারে না। ইহাঁ- 
দের ক্ষমত! যে তাহার অপেক্ষ। ঢের বেশী শিশু তাহ! জানে 
বটে কিন্তু বুদ্ধি বিষয়ে ইহার! তাহার অনেক নিয়ে, এই রূপ 
তাহার বিশ্বাস। এমন মনে করিবার একট! নিগুঢ় কারণ, 
আছে। দেকারণটি এই যে, শিশু এ সময় যে জগতে 
বাম করে তাহা আমাদের এই বস্ততন্্রমন্ন বাস্তব জগৎ, 
হুইতে সম্পূর্ণ পৃথক । তাহার জীবন স্বতন্ত্র, চিত্ত! ক্বতনত্ 
আদর্শ শ্বতন্ত্র। সে তাহার নিজের গড়া একটা! কল্পন1- 
লোকে বাদ করে। তাহার সকল বিষয়েই যেন একটা 
মোহিনী মায়ার ছায়া থাকে । তাহার জগতে-_ 

| “সেথা ফুল, গাছ, পালা 

নাগ-কন্তা। রাজবালা 
মান্য, রাক্ষস, পণ্ড, পাখী 


বাহ! খুসী তাই করে 
সত্যেরে কিছু না ডরে 
ংশয়েরে দিয়ে যায় ফাকি”। 
 - তাই বলিয়া শিশুর জগং যে মিথা| আর আমাদের জগং 
যে সত্য, ইহ! যেন কেহ মনে না করেন। স্বতন্ত্র হইলেও 
খই ছুই জগৎই তুলা সতাকার। কথাটা বেশ করিয়া 
. তলাইয়! বুঝ! আবশ্তক। আমর! মনে করি আমরা এই 
৷ জগৎখানিকে যে ভাবে দেখি শিশুর সে ভাবে দেখিবার 
ক না টি, এই বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু 
জগৎকে দেখে সম্পূর্ণ বিভিন স্ষ্টিতে। সেতো ডা 
-মত এই সন্তীর্ণ পৃথিবীর একটি কোন াশ্রয় করিয়া থাকে 
মা। তাহার জগতের আদিও নাই, অন্তও নাই। সেখান- 
. কার সমাচার কেবল শিশুই রাখে, আমাদের রাখার কোনই 
সম্ভাবনা নাই। তাহার কাছে অসম্ভব যে খুবই সম্ভব হয়। 
কেন না 
রা “খোকা থাকে জগৎ মায়ের 
অন্তঃপুরে-- 
তাই সে গুনে কত যে গান 
কতই স্তুরে। 
নানারঙে রাঙিয়ে দিয়ে, 
আকাশ পাতাল, 
মা রয়েছেন খোকার খেল!-_ 
ঘরের চাহাল) 
সকল নিয়ম উড়িয়ে দিয়ে 
হূর্যা-শশী 
খোকার সাথে হাসে যেন 
এক বয়সী। 
তা বুড়ী নানারঙের 
... সুখোস পরে 
শিশ্তর সনে শিশুর মত 
' গল্প করে।” 


শশার যুক্তি প্রমাণ দ্বার! যি এ সময় শিশুকে জীবনের 


৩য় বর্ধ 


লা পান্টি % পাটি তি পিন ন ৯ পিছ শখ লি চি ্ 


প্রকৃত মর্ম বুঝাইতে চেষ্টা ভি তাহ বিটি আমাদের 
অবস্থাটি নিতান্তই হাস্তকর হইগ়া দাড়ায় । আমাদের 
সমস্ত যুক্তি, সকল তর্ক শিশুর নিকট নিঠান্ত অশ্রন্ধেয় 'ও 
আগ্রাহ হইয়! দড়ায়। সে আমদের মুখের দিকে বিশ্ফারিত 
নেবে চাহিয়া চাহ্ছিয়। বলিতে থাকে, “না! তা নয়। ও কথ! 
ঠিক হইতে পারে না|” বাস্তবিক ব্যাপারও ঠিক তাহাই। 
আমর! “পক্ষিরাজ* ঘোড়া দেখি নাই সতা, তাই বলিয়! ইহ 
যে নাই শিশু তাস বিশ্বীস করিতে একেবারে অসমর্থ । সে 
আমাদের অন্ঞতায় একেবারে আশ্রর্যযান্িত হইয়! পড়ে। 
সে মনে মনে আঙ্মাদ্র প্রতি করুণ! প্রকাশ করিয়া থাকে । 
সে মনে ভাবে আর1] যেন চোক থাকিয়াও কাণ|। 

থোকা তাহাঞ্জ মাকে বলিতেছেন-- 

“আমার রাঞ্র বাড়ী কোথায়, কেও জানেনা সেত! 

সে বাড়ীটি থাকত যদি লোকে জান্তে পেত ? 

রূপে! দিয়ে ছ্ে'ওয়াল গাথা, সোন! দিয়ে ছাত ; 

থাকে থাকে সিড়ি উঠে শাদা হাতীর দাত। 

সাত মহলা কোঠায় সেখ! থাকেন সুয়ো। রাণী | 

সাত রাঞ্জার বাড়ী কোথায় ধোন ম! কাণে কানে, 

ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেই খানে ।” 
আছে যে তাহ!র প্রমাণ ! 

“তোমর! যখন ঘাটে চল স্নানের বেলা হ'লে 
আমি তখন চুপিচুপি যাই সে ছাদে চলে” 

ইহার পর কি আর বিশ্বাস কর! চলেতে পারে ? শিশু . 
যাহ! বলে, তাহার একটি কথাও মিথা! নহে, সকলই সতা। 
শিশুর আত্মা ত আমাদের স্টায় শত শৃঙ্খল শত বন্ধনে আবদ্ধ 
নহে। সেষে সম্পূর্ণ মুক্ত তাই তাহার গতি অবাধ। 
আমাদের বুদ্ধিতে ফাহা! অসম্ভব শিশুর নিকট তাহ! মোটেই 
অসম্ভব নয়। 

সকলেই লক্ষা করিয়! থাকিবেন, শিশুর! মিথা! ্পর্থ 
এবং অমূলক কার্ননিক গল্প করিতে বড়ই ভালবামে। সময় 
সময় তাহার এই সব আজগুবি গল্প আমাদের নিকট বিশেষ 
বিরক্তিকর হুইয়! দাড়ায় এজন হয়ত আমর! তাহাকে 
তাড়নাও করিয়া থাকি। ০০ মত নির্দর ব্যথার রি 


১ম সংখা 
কিছুই থাকিতে পারে না। খোক1 আপনার বীরত্বের বড়াই 
করিয়া বলিতেছেন-__ 
প্ধুধূ করে যে দিক পানে চাই, 
কোন খানে জন মানব নাই” 
খোকার মা পান্কিতে আছেন, থোকা তীহার সঙ্গী হইয়া 
যাইতেছেন। 
“এমন সময় হারে রেরেরেরে 
এ ষেকার! অসতেছে ডাক ছেড়ে; 
তুমি ভয়ে পান্ধিতে এক কোণে 
ঠাকুর দেবতা শ্ররণ করচ মনে! 
বেয়ারাগুলে! পাশের কাটা বনে 
পার্্ধ ছেড়ে কাপচে থরোথরো ! 
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে 
আমি আছি ভয় কেনমা কর 
হাতে লাঠি মাথায় কৌকড়া চুল 
কাণে আছে গোজা জবার ফুল। 
আমি বলি দাড় খবরদার ! 
এক প1 কাছে আসিস্‌ বদি আর 
এই চেয়ে দেখ, আমার তলোয়ার 
টুকুরো করে দেবো তোদের মেরে ।” 
ইহার পর জোড়] দিঘির মাঠে ধোকার স'হত ডাক।ত- 
দের তুমুল লড়াই বাধিল। ম! ভাবছেন খোক। এত 
লোকের সঙ্গে লড়াই করে বুঝি মারাই পড় ল। কিস্তু__ 
“আমি তখন রক্ত মেখে মেথে 
বলচি এসে লড়াই গেছে থেমে 
তুমি গুনে পান্ধি হতে নেমে 
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে 
বলড “ভাগ্য থোক৷ সঙ্গে ছিল 
কি দুর্দশাই হত ত| না হলে ।” 
খোকার এমন বীরত্ব কাহিনী যে কত জাছে তাহার 
ঠিক ঠিকানা নাই। এগুলি মিথ্যা! বঝলিবার আমাদের 
কোন অধিকার নাই। খোকার জগৎ বিন্ময়ের আধার । 
খোকার জগতে সবই সম্ভব ছয়। এ কথাটি ধিনি ন! 


শিশুর পরিণতি 


বুঝেন, শিশুর দহিত তাহার কোন সম্পর্কই রাখা উচিত 
নয়। 

ইমার্সন্‌ ( 15111615401) ) কল্পনাকে (11009%511/86105 ) 
হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী (21101 01 1011)0) বলিয়াছেন । 
ইহার আগমনে মানুষের সকল চিগ্1, ঘকল কাজ ধন্ত হয়। 
শিশু যত দ্বিন এই দেবীটির সংসর্গে কালাতিপাত করিতে 
পারে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল মনে করিতে হইবে। 
শিশুকে তাহার শৈশবের চিরউর্ধবর, ছায়াম্ডিত ক্ষেত্র 
হইতে জোর করিয়! তুলিয়া! মানিয়া আমাদের এই তাপন্দগ্ধ 
নীরস বাস্তব জীবনের মধো প্রোথিত করিতে নাই, সেই 
দ্ধূপ করিলে তাহার স্বাভাবিক পরিণতির এবং তাহার বুদ্ধি 
বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি সাধন কর! হয়। 

আর কেহ শিশুর মত এত অন্ুকরণপ্রির় নহে। সে 
যাহ! দেখে, তাহাই অনুকরণ করিতে থাকে । এই কারণে 
শিশুকে যেস্থানে “মানুষ করা” হয়, সেখানকার আব- 
হাওয়ায় যাহাতে আমাদের বাস্তব জীরনের গন্ধ স্পর্শ ন! 
করে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। ইহা 
এঠ ছোঁয়াচে বে, যাহাকে স্পশ করে, তাহাকেই ঘোরতর 
সংসারী করিয়া! গুলে। ইহার সংস্পশে শিশু অকাপ-পঞ্ক 
হতয়া উঠে। শিশুর জীবনটি একট! মায়াজাল দ্বারা যেন 
আচ্ছাদিত থাকে । সেধতই বড় হইতে থাকে, এই 
মায়াজালঃা একটু একটু করিয়া অপসারিত হইতে গাকে। 
অকাল-পর্ক দিগের তাহা হইতে পারে না। ইহাদের 
মনোবৃত্তি ও শরীরবুত্বি-সমূহ সম্যক প্রিণত না হইতেই 
এই মায়াজালটি সহন! অপশ্যত হয়; তাহার ফলে তাধাকে 
একেবারেই সত্যকার পৃথিবীতে আ.'সয়! পড়িতে হয়। এ 
সময় জীবনের প্রকৃত তাংপর্য।টি বুঝিয়া উঠ| তাহার পক্ষে 
একেবারে অসম্ভব হয়। 


এখন শিশুর! আনাদের কার্যাকলাপ কি ভাবে দেখিয়। 
থাকে তাহাই দেখ! যাউক। শিশু ভাবে-- 
“আমি যেকাজে রত 
লইয়! খাতা ঘুরাই মাঘ! 
". হিসাব কাম কত; 


প্রতিভ। 
বৈশাখ ১৩২, 


হাসিব ন্ট উপনীত. ৩ 


অণকের সারি হতেছে ভারি 
কাটিয়া যায় বেলা 
সে ভাবে দেখি মিথ্যা এক 
সময় নিষ়্ে খেলা 1” 
আবার-_. 
“মধু মাঝির শ্ীধে নৌকাখানা 
বাধা আছে রাঙ্গঞ্জের ঘাটে, 
কারে! কোন কাজে লাগছে না ত 
বোঁঝাই কর! আছে কেবল পাটে 
আমায় ষদি দেয় তারা নৌকাটি 
আমি একশে! বড় দাড় অণটি 
পাল তুলে দিই চারটে, পাচটা, ছটা 
মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাক হাটে। 
আমি কেবল যাই একটি বার 
সাত সমুদ্র তের নদী পার।” 
এই রূপে আমরা যাহ কিছু করি শিশুর কাছে সেগুলি 
নিতান্ত বাজে-কাজ সময় নিয়ে খেলা ভিন্ন আর কিছু নয়! 
আমর! ঘেন জীবনের প্রকৃত কার্যটি হারাইয়! ফেলিয়া, 
মিছামিছি থুরিপ্না মরিতেছি। আমাদের ছর্দশায় তাহার 
ইদয়ে করুণার উদ্রেক হন্ন। আমাদের এই অবস্থা 
ভাঙার নিকট মোটেই লোভনীয় বলিয়া! বোধ হয় না। 
শিশুর মনের এই যেভাবটি এইটিই শৈশব ও যৌবনের 
মধ্যকার প্রকৃত বেড়া । এই বেড়াটি উঠাইয়| ফেলিলে 
শিশু একেবারে 'বয়ঙ্কদিগের মধ্যে আলিয়। পড়ে। 
সেখানকার আবহাওয়৷ তাহার স্বাস্থ্য 'ও পরিণতির পক্ষে 
কোন মতেই স্ুৃবিধাঙ্জনক নহে। 
ামাদের জীবনের যাত্রা-পথটি যতই সন্কীর্ণ হইয়! 
আসিতেছে ও-পারের কালে! ছায়! একটু একটু করিয়া 
যতই আমাদের দৃষ্টির সন্ুথে প্রতিভাত হইতেছে, শিশুর 
জীবনের গ্রকৃত রহম্ত আমাদের নিকট ততই যেন সুস্প 
হইতেছে। এখন অক্ঞাতকেও আমরা যেন জানিতে 
পার্গিতেছি, এই বস্ততন্ত্রতামন্ী পৃথিবীই যে একমার্র সহ্য, 
ইছ! ছাড়! আর কিছু পাকিত পারে না এবপা। বলিতে মেন 
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_ পারিলে হৃদয়রাক্ হৃদয়ে বিরাজমান হইবেন না। 


৬য় বর্ষ 
আমাদের সাঃ সে র কুলাইতেছে ন। ন।। এখন দৃঃও আমাদের 
কাছে যেমন সত্য অ-দৃ্৪ তাহার অপেক্ষ' কম সতা, নহে। 
এখন বুঝিগ্কাছি তাহার দর্শন পাইতে হইলে তাহাকে হৃদয়ের 
রাজরাজেশ্বর করিতে হইলে শিশুর সেই সরল স্বাভাবিক 
পবিত্র বিশ্বাস-সলিল দ্বারা হৃদয়ের সকল পার্থিব ধূলি, কুট, 
ময়লা, আবর্জনা! ধৌত কর! আবশ্যক, তাহ। না করিতে 
এত দিনে 
শৈশব জীবনের প্রকৃত রহস্য আদাদের নিকট ুম্পই হইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । মানব জীবনে শৈশব বড় সামান্ত কাল 
ইহ! নিরর্থক নহে । শিশুর আম্মার মধো জীবনের 
কাজটি পরিপুই ৪ পরিবদ্ধিত হঈতে থাকে । 


নভে, 


শ্রীন্দানেন্্র নারারণ বাগচী । 


বশিষ্ঠাশ্রম 
( সন্ধ্যাচল ) 


শিলং এর চিন বড় সুন্দর ; হা নিবি হাবে উসভে।গের 
জিনিব -উঠার ভিতর 'আলন্ত জড়ানে। ঘে একটি গান 
আছে উই! কৈশোরের সঙ্গীতের মত রহস্তপূর্ণ ঝঙ্কারে 
মনকে উতল! করিয়া তোলে । 

১৯১১ খুষ্টান্দর ২৭ শে সেপ্টগ্বর বেলা দশ বটকার 
সময় শিলং ছাড়ি। নটর ছ্ঁশনে প্রতাহ অসংখ্য পোক 
বিদায়-সম্ভাষণের জন্ত জড় হইত। রাস্তার উভয় দিকে 
পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শশ্য ক্ষেত্র সৌর কিরণে সমুজ্জল। 
নীচে জল প্রবাহ সো-সে। শবে ছুটিয়। চণিয়াছে--ক ত ছোট 
বড় পাথর, মুড়ি শ্োতোঙ্জলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে 
-- তাহার এক দিকে বড় বড় সরল বুক্ষ, একটির উপর 
একটি, সারি সারি দীড়াইয়া আছে-দূরে ও নিকটে নগ্ন 
পাছাড়গুলি ছোট বড় পাথর বুকে পিঠে ও শীর্ষদেশে ধারণ 
করিয়। অনস্ত কাল হইতে প্রহরীর মত বর্তমান; সেই পাহাড়ে 
যেই&দি খু! উচু দে গুপির মাগায় সানা সানা ধৌয়া। 
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১, ১1: 


১ম সংখ্য। 


বড়পানর নিকট ছুই এক জারগান্ন গাড়ী এত হেপিয়! ছুটে 


যে, প্রতি মুহূর্তে মনে হর, বুঝি ঝ আমাদিগ:কে লইয় 
মটর এখন কোথায় অতল গুহান্ন ঝুপ করিয়া ছুটির 
পড়িবে । পার্বতা পথের এই মব সুন্দর ও ভীতিজনক 
দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় 
আমরা গৌহাটী পৌছিগ্লা জনৈক বন্ধুর বাপায় আশ্ররর 
গ্রহণ করি । 

গৌহাটী সহন হইতে বশিষ্ঠাশম সাত দাইল দুর। 
হোঁড়ে মাড়ে ছয়টার সম মাণ্বমানে আমর?) আশ্রমের 
দিকে রওনা! হই। নির্জন বুক প্রান্থবের উপর দিয়া 
গাড়ী ছুটি চলিল। জেল! বোর্ডের সুদীর্ঘ পথ মহষির 
আশম পর্যান্ত বিস্বৃত। মাঠের উপর নিয়া স্ুশীতল বায়ু 
গ্রবাঠিত হইতেছে ; সেই বাধু-হিল্লোলে বৃক্ষ-পত্রের মুগ্ধ 
মু কম্পন, অদূরে অরণা-লীন পাব্বত্য শোভার কমনীয়তা 
ও দ্ধ লৌন্দর্যা, বন-বিহগের কুজন-মাধুবী এবং চত্রনিকের 
প্রগাঢ় শান্তি আশ্রমের পথকে অপরূপ সৌনর্ধয ই্ীতে 
পুর্ণ করিগা রাখিয়াছে। পথের ছুই ধারে দুর-বিস্তৃত 
ধানের ক্ষেত। তখনও শগ্র-ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া উঠে 
নাই। আমর] প্রাণ ভরিয়। পর্বত-সংলগ্ন প্রান্তরের দৃশ্ঠ- 
বৈচিত্র্য দেখিতে লাখিপাম। যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিলাম, 
শশ্তরাশির শ্তানল শোভ| উবার সিন্দুর-রাগে অন্ুরপ্রিত 
হইয়া এক ছুল্লভ কমনীয়তা ফটাইয়া 
ভূলিয়াছে। সেদৃগ্ কত মধুর! 


কেমন 


বেল! ৯ ট! বাজিয়া গিয়াছে । বৌদ্রের কিরণ গ্রাগর 
হইতে লাগিল। পথ যেন আর শেষ হপ্ন না, মশবের 
গতি ক্রমশঃই মন্থর হইতে মন্থরতর হইতেছে । বেলা 
দণট।র সময় আমরা আশ্রমের এক মাইলের মধো উপস্থিত 
হইলাম | গাড়োয়ান গাড়ী গামাইয়। ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া 
পিল, আমরাও এতক্ষণে হাল ছাড়িরা বাচিলাঞ্থ। এখান 
হইতে নাগেশ্বর বীথিকার মধ্য দিয়। কানন পথ চলিয়াছে। 
রাস্তার উপরিভাগ নাগেশ্বর গাছের শাখ! ও পাতায় 
'ঢাকিয়া গিয়াছে-_ হূ্যযরশ্ি পাঞ্ধার ফাকে ফাকে গ্রবেশ 
করিতে পারে না| বৃষম্থিত বিলি পোকার কর্কণ রব 


বশিষ্ঠা শ্রম 


১৯ 


ও অদুরবর্তী জলপ্রপাতের গভীর ধ্বনি-প্রতিধ্ধনি এই 
স্থানটিকে নিয়ত মুখরিত করিয়! রাখিয়াছে। আমরা 
পদব্রজে এই অন্ধকারমন্ন কানন-পথ দিয়া আশ্রমে 
পৌছিলাম। 

বশিষ্টাশ্রম হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র তীর্থ। পূর্বে 
এই স্থান বেপতলা মৌজার অন্তর্গত ছিল, এখন উহা 
খাল মহালের অধীন। আপাম নিপ্রয়-কালে কোচবিহারা- 
পিপতি নরনারায়ণ, বেলতলা, রং ও বিজনী এই 
তিন স্থানে বিজন্ন চিহ্ন রাগিষ। যন । বেলতলার রাজ। 
কোচবংশীর। বর্তমান নাবালক রাজার নাম চিদানন্ 
চৌধুরী । রাঁজা শাসনে সাহাদ্য করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট 
এক জন মানেক্জার (সরবরাহ কার) নিধুক্ত করেন। 
কুতপুর্ব্ব রাজার ছুই রাণী 'এখনও জীবিত আছেন এই 
বেলতলা মৌজার বার্ধক আয় ত্রিশ হাজার টাক!। 
রাজ! গব্ণমেণ্টের অধীনে স্থারী মৌজাদার। ইনি খাঞ্জান। 
সংগ্রহের জন্ত শতকরা ত্রিশ টাকা কমিশন পান। 
অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৌজাদারগণ শতকর! দশ টাকা পান। 
গৌহাটা হইতে চারি মাইল দক্ষিণে আশ্রমের পথে 
রাজবাড়ী দৃষ্ট হয়। 


কথিত মাছে রঘুকুল-পুরোহিভ ব্রহ্গর্বি বশিষ্ঠ কামাথা 
দর্শনে আসিয়া এই আশ্রমে সমাধি-মগ্ন হন। এখনও 
জনসাধারণের বিশ্বাস এই পুণ্যাশ্রমে তরিসন্ধা! সন্ধ্যাবনদনাদি 
করিলে পাতক নাশ হয়। সত্য সত্যই কি রামায়ণ 
বর্ণিত বশিষ্টমুনি গৌহাটী আসিয়াছিলেন» কালিকা 
পুরাণের ৩৬--৪০ অধ্যায়ে বশিষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যার। 
তিনি নরক কর্তৃক কামাখা।-দর্শনে বাধা পাইয়৷ নরককে 
অভিশাপ দিয়াছিলেন। বশিষ্ঠাশ্রমের অনতিদূরে একটি 
বৃহৎ বটগাছের শিকড় দ্বার! নির্মিত গোফ! আছে । উহা 
অরুদ্ধতী গোফা বলিয়া নির্দেশিত হয়। অরু্ধতী নাম 
দেখিয়। মনে হয় সম্ভবতঃ দেই অতীত ফুগে রামার়ণের 
বশিষ্ঠই সন্ত্রীক এখানে ছিলেন। অপর কাহারও মতে 
বশিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। তদ্গোরীয় ব্ক্তি। 

বশিষ্টাশ্রমের চতুর্দিকে উচ্চ শৈল শ্রেনী। তাহার গাত্রে 


প্রতিভা 
বৈশাখ ১৩২ 


সর শীত শি ৭ জা 


আকাশচু্ী নাগেস্র ব বক্ষ_দুর পার্বত্য বনের মধ দিয়া 
আশ্রমের পূর্ববোত্তর হইতে সন্ধ্যা, ললিত! ও কান্ত নামী 
তিনটি পাষাণ-শধ্যা-শায়িনী নির্বরিণী ভীম বলে ক্ষুদ্র ও 
বিশাল প্রস্তর থণ্ডের উপ্র আসিয়৷ আছড়াইয়! পড়িতেছে। 
সেই গম্ভীর গুম্‌ গুম্‌ ধ্বনি ও চতুদ্দিকের নীরব ভীষণতা 
পুণ্যাশ্রমকে কেমন একট। "অলৌকিক মহিমায় ও ম্িগ্ধতায় 
সরস করিয়া রাখিয়াছে। উপরের তিনটি জলধার! কিছু 
নিয়ে আসিয়াই একত্র মিলিত হইয়া দ্ুইট আ্রোতে বিভক্ত 
হুইয়! গিয়াছে । এই মিলন স্কানই বশিষ্ঠকুণড। 
স্থানে একখানি শিলাথণ্ডোপরি মহধি বশিষ্ঠ কঠোর সাধন! 
করিয়াছিলেন! পাগ্াজী এ যোগাসনে মহর্ষির পদচিহ 
অন্তাপি অক্ষিত বলিয়। নির্দেশ করেন। এই আনন 
দেখিয়া বল্মীকীর বশিষ্ঠ-চিত্র মনে পড়িল, আর প্রাণের 
ভিতর উপলব্ধি করিলাম _ 

“পদচিন্তে ব্রহ্মশ-্ত আছে থ। মুকুট শিলাপবে, 

ংসারের নরনারী-পুজ্য তাহ, নমি ভক্তিভরে। 


প।প-তাপ-শোক-জাল। রবেনাক হলে দরশন, 
দেব লোকে পরব বাস মোক্ষ তার হয় যেসাধন।' 


আমর! সকলে মিলিয়! এই স্রোতোঙ্গেলে 'তৃপ্তর সহিত 
অবগাহন করিলাম । এ আবার যে সে অবগাহন নয়। 
এতি মুহূর্তে জল ধারার প্রবল আকর্ষণে নীচের দিকে চলিয়! 
| যাওয়ার ঈম্তাবন।। 

:«. জল প্রপাতের সন্নিকটে শিব মন্দির। ১৬৮৭ শকে 
/ঞ ১৭৬৪) এই মন্দির আহোমরাজ রাজেশ্বর সিংহের সময় 
দশরথ ছুয়ারা কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মন্দিরের গঠন 
প্রণালীতে বিশেষে কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় ন। 
কামাথ্যা-মনদিরের প্রায় ছুই শত বংসর পর ইহা নির্মিত 
হইয়াছিল বলিয়৷ মনে হয়। মন্দিরের নিয়ভাগ সপ্ত কোণ 
বিশিই ; ইহার পরিধি ৫৬হস্ক | উপরিস্াগ গুহ্বজের আকার, 
ইহার উচ্চতা ৪* ফিটু। মন্দিরের বাহিরে দেওয়ালের গায়ে 
একখানি শিলালিপি টি হয়।% মন্দির-গাত্রে সিদ্ধি দাতা 


এই 





আস আপ জা 


* বিখ্যাত প্রত্মতত্ববিৎ অনারেবল মিঃ গেট এই নি্নিলঃ 


ইংরেজী যা করিয়াছেন-_ 


৯২. 


৩য় বর্ষ 


গণেশ,উরামচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর বিশেষত্বহীন প্রতি- 


মূর্তি খোদিত মাছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বশিষ্ঠ মুনির একখানি 
প্রতিমুত্তি শয়ান অবস্থায় দেখিতে পাওয়। যায়; ই5 ছই হাত 
দীর্ঘ ও এক হাত প্রস্থ । এই প্রতিমুর্তির নিকটেই একটি 
ঝরণ। আছে। পুষ্ীহৃত অন্ধকারে উহ! সহসা! নয়ন-গোচর 
হয় না। শিব মন্দিরের সন্মুখভাংগ একখানি টিনের 
( 00170762161 1007) ) নাট মন্দির, তাহাতে যান্তিগণ 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ট্টস্তরাংশে লোকাল বোর্ড নির্থিত 
ডাক বাংলাপ্ খিন! ভাছ়ায় দই এক দিন অবস্থান কর! যার়। 
কুণস্থিত বৃহৎ শিনাথখডের উপর তীর্থ-যাত্রিগণ ম্লান ও 
তর্পণান্তে রন্ধন ও আহারাদি করেন। সময় অল্প বলয়! 
আমরা ন্নানাস্তে মন্দির দর্শনের পর আশ্রম পরত্যাগ করিয় 
দুপুর একটার সময় বাপায় ফিরিয়। আপি । 1 


শীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
10710617110 010015190 151016 1২211052017 51100104), 
1)75-111 110৮1285400 0 10001001121 )01077 2000 01781707500 0 


৮1011210001 000 1)7010001500) 28701 (1010070470091-117-01761, 


11111 (1073-10)1) ১২7) 01015 (071)10 07 ৬5515110857 011), 
[২০১০1 6) 1110 17702105501 11151011021 ২5091101005 111 


/555780)) (1897) *% 
( বশিষ্ঠা শ্রমস্থ শিব মন্দিরের শিলালিপি ) 


শ্রীরাম 


1৭ ৬ গ্রন্থি নিস্সীম ভীমপরাক্রম প্রবল বৈ রিবল গলয় 
কালানল সম্পূর্ণ গুণগণৈ কধাম ভবভবানী পদারবিন্দ 
মকরন। মধুকর শক্রকুলকুমুদেন্দু শ্রমদ্রাঙ্গ রা জেশ্বর 
সিংহ নিদেপেন্দ্রনীলাবলম্বি মৌ লি তীয় চরণচারণচক্রবর্তি 
কুন্দাবদাত কীর্বিসমরধীরপারাবার গম্ভীর বিদ্ত! বিদ্যোতি- 
ভাস্তস্করণ শ্রীগোবিদ্দ পদাজরে! লঙ্ঘ বর বাহিনী পতি 
শ্রীমদগুজছুবরা বু হৎ ফুকণাত্মজ প্রীমত্ত্ণ ছবর! বৃহ 
ফু কণ তনু গ্রীমদ্দশরথাতিধৈয় সেনাধ্য ক্ষে/” বশিষ্ঠাশ্রম 
শিবোপরি প্রাসাদম চীকর ওক নাগরসেন্ শাফে ॥ ১৬৮৬॥ 


উপলব্ধি 
(১) 

[শোভার ঘরে শোভা ও উষা উপবিষ্ট । শোভা 
কবিত! লেখে, বয়ল পনরে!।, পরণে নীল শাড়ি । দেখিতে 
'অপুর্ব নুন্দরী। অবিধাহিত। | বন্ধু উ্। বিবাহিতা । 
বয়ম যোড়শ। গ্ঠামবর্ণ, দেখিতে সুশ্রী । উভয়েই শিঞিতা। 
ঘরের এক দিকের টেবিলে কতকগুল। কবিত৷ পুণ্ক, 
একট! খোনা। ঘরের জানাগার মধ্য দিয় নদীর স্বচ্ছ স্থন্দর 
জণ দেখা যাইতেছে ;--গপারে গ্রান 'ও মধুজ শুক ধ ] 


শোভা-বিয়ে মামি করব ন1। 

উম।--বিয়ে করা যত বড় একট। ভীষণ ব্যাপার বোধ 
করছিস ঠিক ততটা নয়। আমর! বিয়ে করেছি। 

শে৬।--( দীর্ঘ নিশ্বান ফেলিয়া) কিন্তু আম করতে 
পারি নে । 

উ্।--তুই কবি-মান্থুষ,। তোর সধ্ধগ্ধে আমানের সাধারণ 
নিমম সব সময়ে খাটে ন। জানি; তোকে খানিকটা 
জ্যোত্ন।,, মলয়-বাতাস, পাখীর গান জোগাতে না 
পারলে, মন পাওয়। দায়, কিন্ত কবিরাও ত বিয়ে করব 
ন| 'এমন এ্রতিদ্ত। সাধারণতঃ করে না! তোর 
হয়েছেকি? 

শোভ।--তা' আমি জানি না! 

উধ|--আমি সোটে এই এক বৎসর নেই তারি মধ্যে এত 
গোপন কথ!? কি হয়েছে যেবিয়ে করবিনে? 
ভালবেসেছিস বুঝি কাউকে ? 

শোভ1--( স্ব ) 

উধা-( একট! বইয়ের পাত। উপ্টাইতে *উপ্টাইতে একটা 
ফটে! বাছির হইয়া পড়িল। ফটোয় এক জন সুরা, 
যুবার আকুতি )--এ কার ফটে।? 

শোতভ1--মামি বলব ন1। 

উধ]--একেই ভালবেসেছিস, বুঝি? ও বুঝেছি। একে- 
বারে হদয় দান? সে হয়ে আর কারও স্থান নেই 


উপলদ্ধি 


4 ০৩ ০ তি পিটিশ পি সস পলি সিন পরশ 


১৩ 


বুঝি? হায় কবি-হদয় ! 

শোভা--এ সব কথা নিয়ে ঠাট্টা! ভাল লাগে না ! 

উষ1--ঠাট্রার এত বড় একটা বঝাপার নিয়ে দি চুপ, করে, 
থাকতে হয়, তবে আর ঠাট্র! করব কবে? ইনি হচ্ছেন 
আমার সখ-পতি ? 

শোভ1--উষা আমি চললাম (ছুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল; 
অঞ্চল দিয়! চোখ ঢাকিল ) 

উনা-(ডান হস্তে তাহ।কে জড়াইয়! পরিয়। আপনার নিকটে 
টানিয়। আনিল )--কাদছিস,? এতদূর আম বুঝতে 
পারি নি বোন্‌! 

শোভা--স্তদ্ধ ; উথ| খানিক গন নিস্তব | 

উষ1--এ কত দিন হণ? 


শোভা-কেমন ক'রে আম বলব ১ মামি বলতে 
পারবো না! 
উ।--(স্নেহ-স্বরে ) বল, লক্মী বোনটি মামার । প্রথম 


দেখা হলকিকরে» নামকি? 


শোভা1--গরমের ছুটিতে মাঘাদের দেশে বেড়াতে আসেন, 
দাদার বন্ধু; বিপিনবাবু মামাদের এখেনেই ছিলেন । 

উষ'--তার পর? 

শোভা--তার পরে পুঙগোর ছুটিতে আব।র এসে'ছলেন। 

উধ!__-তার পর? 

শোভা--মার আসেন নি! 

উমা--চিঠি লেখেন ? 

শোভা--হ'। ঃ 

উধা__তা'কে ছাড়া! মার কাকে বিয়ে করবি নে?.. 

শোভা-_বলেছি ত। 

উষা--তোর বাবা যদি মন্ত কোথাও তোর সম্বন্ধ করেন! 

শোভ!--ত| হলে কি করবজানি নে! 

উষ!'--তোর বাবা, তোর দাদার বন্ধুর কথ! জানেন ? 

শোভা--হ'। 

উদা--বাব! কি বলগেন। 

শোভা--তার মত নেই । 

উধ/--তবে ! 


“প্রতিভা 
বৈশাখ ১৩২০ 


টিপা, পপি এটিও সপ পি এছ জট এস এল এবিপি জা জা পপি উস সি ৩০ ৭৬ ওল জি ও বাজি বটি ৮. অজ ও 


শোভ।-( তাহার ছুই হাত ধরিয়া ) তবে কি করব মামাকে 
... বলেদে! আমি ত' বুঝতে পারছি নে ! 
উধ্বা--তোর 'ন্ত জাদগায় সম্বন্ধ হচ্ছে জানিল বোধ হয় ! 

| শোভ।-_জানি। 

উবা-_ তকে আমি চিনি। 








৬ ০২, (উহার সহ 


তাঁর নম সতীশবাবু আমার 
:.. - স্থাস্তর বাড়ীর দেশে বাড়ী । আমার স্বামীর বন্ধু। রূপে 
গুণে লমান্‌ টাকা কড়ি বিস্তর। দেখানে যদি তোর 
ৃ বিয়ে হয়, ত» নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিস.। 
সা এ সব আমি ত কিছুই চা নে! 
র আশ্র্ময তোর নিঙ্গেকে ভোলাবার ক্ষমত| ! তুই এ 
০. সব চাসনে ত+ চাস কি? বিপিন বানুর মধো কি এ 
টি মং নেই! 
লাই ভালবাসা! শোভা, আমার আজ ছু'বৎসর 
বিয়ে হয়েছে, ছু'বৎসর বৎসর হিসেবে কিছুই নয় বটে ; 
-. কিন্তুজ্ঞান অনেক দেয়! তাঁতে আমি এই বুঝেছি, 
| রঃ যে, মানুষ ভুল অনেক বিষয়ে করে, কিন্কু সব চেয়ে বড় 
.. 'ভুলকরে সে ভালবাস! নিয়ে! যাঁকে আজ আম 
'* ভাবছি সব চেয়ে ভালবাপি, কাল বুঝব সতা ভালবাস। 
১ তাকে এতট্কুও বািশ্ন! এই একট! অত্যন্ত বড় 
পল ভালবাসাকে নিয়ে ম'ছ্ষ' কত ন| আত্ম-বঞ্চন। 








(জা কিন্ত এর পরে হয় ত এমন 
১ বে বেরি ওটার সন্দেহ হযে ছাড়াবে), 

কার পরে, বলছিলাম কি, বিয়ে একট! মস্ত জিনিষ! 
হা সাক্ষী করে ধাকে তুমি আত্মসমর্পন করলে, তাকে 
ছা ভালবেসে থাকৃতেই পারবে না; দিনে দিনে, পলে 
গলে তিনি তোমাকে অধিকার, করেন! কেন হয় 
টানি ৫ য়ে তখন অঙ্গ ভাগবাসা থেন তার কাছে. 

(ছলেখনা মনে হ্যা! 
নি সাহা ভালবাসা এক বারই বার়। . 
সি যাকে: খলে সে একটা বিচ নিশি; 














১৪ 


সমপা্পিসপিনপিসপাসপাপিসপিস, 
৯৩ সপ জী চক ৮৯৪ ৫৭১৪২ (সির 


রেলিংয়ে হেপান দিয়! শোভ! দাড়াইরা, 


৩য় বর্ধ 


 ছুদিনে চার দিনে ষেটা গড়ে ওঠে সেটা তাববাস না-ও 
হ'তে পারে, যেট।-রয়ে বসে পলে পলে, দিনে দিনে 


গড়ে উঠে, স্যার অন্তার, ভূল ভ্রান্তি সেই সমস্তকে 
আচ্ছন্ন ক'রে দেয় সেইটেই ভালবাস! ! এর বেশী 


আর কি বলব! 
শোভা_-সে কথা আমিও জান। 
উন! _একটা জিনিবক্ে জানাই চুড়ান্ত নর, তাঁকে অন্তভব 

করতে পার! চাঁই। তুমি ভেবে দেখো! একট 

খেয়াল যেন তোষীর মমস্ত জীবনটাকে মাটি না করে 
দেয়! এখন আর্ঈসি আ-ার আসব। (প্রস্থান) 
শোভ! . (সগতঃ ) থেঙ্জাল! ভগণান্‌ তুমি জানে। ! আমার 
সমস্ত জীবনকে : মাচ্ছন্ন করে দিয়েছে! সেই তার 
স্নেহপুর্ণ ছুটি চোখ, কি তার ভাষ|! ভূল, ভ্রান্তি 
মিথ্যা এই ! উষ্। জানে না ভাসবাস। কি! লেখাপড়া 
সে বৃথাই শিখেছে! বিয়ে ক'রে যাদের ভালবাস। হয়, 
তার! ভালশাস। কি ত1 জানে" না! যে ভখলবাস৷ আপনি 
নীরবে সুকুমার পদ্ম-দলের-মত বিকশিত হ'য়ে ওঠে, 
সে েয়াল! যাক্‌ তার কথা, কিন্তু গিয়ে আমি করতে 
পারিনা! যদিবাবা দিয়েদেন্? জানি নেকি করব 
কিন্ত সে জীবন আমি বহন করঠে পারবো ন! ! 
(২) 

[জমিদার সত্তীশের সহিত বিবাহের পর শোভার 
আট মাম কাটিয়। গিয়াছে। শোভার শ্বঙ্ুর-বাড়ী। 
চক্মিলান বাড়ীর দক্ষিণ দিকের প্রাশস্থ দ্বিতপ বারান্দায় 
মাথার উপর 
সামান্ত কাপড়, চক্ষু আকাশের দিকে । পাশে একটা 
খাঁচার তোতা পাখী থাকিয়া থাকিয়া রাধার গড়িতেছে।, 
বিগ্রহর ; নীচের উঠানে " একটা থু মাইতেছে 1 


্ 
_দাগদানী ইতন্ততঃ ] 


গজ শ্বগ্ঃ ) জীবনটা আমার নি হ্বার, পঙ্গই 
“চলেছে! বাব! তাই চান]. আর আমার. জীবনে. 
রই বা কি! .সার্থ কিবয জীবরই হর). 
(সবঈ আদার হ'রেছে। লামার জেহুলুাদী। 






১ম রি | ১৫ শী উপলকি 


৪ - রর 
৫ বাণ নিন তি লীলীছ ল ৬ াসপটিত ৪ তি ৯৯ পিশিীছ পিল পি ৪৬5 নি ৬ আট হা রাত তে ৯ীির উ্াস্হিলা জিলা 


আমার ঘ ঘর, রা আমার বাড়ী, কিন্তু আমিই নেই! ! ৰীরে তোমার স্গানী যু তা ব করেছে; আর সেখানে হ্তাশ- 
ধীরে সরে পড়ছি! বুকের বেদনাট! একট! উপসর্গ রথপদাতিকের মধ্যে ভারি বিপদে পড়ে গেছে, 
হ'য়েছে, এক দিন সে-ই আমাকে নিয়ে ফাবে! আঃ ঠিক না? | 
পাধীট। জালাতন করছে। [উচ্চৈঃস্বরে বি-বি!] শে--একটু হাসিল। 
বি-.কি মা! | স--কিস্ত না, আমি নিরাপদেই ছিলাম, গ্রাবু খেলেছিগাম, 
শো! -পাখীটা নিয়ে যা, জ!লাতন করছে | এবং শ্রীমতী শোভা দেবীর কথা বরাবর ভাবছিলাম ! 
ঝি --ও রাধারুষ্ পড়ছে ! বুঝেছে? 
শে|-(জুদ্ধ হইয়া) নিয়ে যা বলছি! (ঝি পাধী লইয়া শো-হু 
গেল )। স--( শোভার হস্ত ধরিয়া আপনার নিকট টানিয়া আনিল) 


_-মার তোমার ইতিমধ্যে খুব বিরহ হ/য়েছিল_ আর 
বিরহের জন্তে একেবারে বারান্দায় বেরিয়ে পড়ে আমার 
অপেখা করছিলে-_না ! 

শো মাথার একটু হাসিল। 

স--শোভা একটা কথ ছিজ্ঞাসা করব! 

শো-কি ! | 

স_তোনার কি জামাকে ভাল লাগে না! এই আট মাস 
তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে,_যেন কোনও দিনই 


শো--(ম্বগতঃ)--তার সেই ছুটি চোখ এখনও আমাকে 
পাগল করছে! আর কেনঃসব ত গেছে ! তাকে ভুলতে 
পারিনে কেন! আমার স্বামী - তার কোন গুণেরই 
ত” অভাব নেই, তাকে আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভাল- 
বাসতে পার নে কেন? মোহ,উযা বলেছিল 
মোহ; মোহ এত মারাম্মক তা জানতাম না! এ 
আন.চেন, তিনি আম চেন; (মাথার কাপড়টা আরও 


থানিকটা টান্িয় দিল ) সম্পূর্ণ তোমাকে পাই নি- তোমার মুখের একটা কণা 
(সতীশের প্রবেশ। জুবা পুরুম, সুশ্রী, হ্ন্দর। মুখে শুনি নি, একটা! প্রসন্ন হাসও দেখতে পাই নি! 
ৃ ন্মিত হাস্ত ) শো -(১মকিত হইল; মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া! গেল) বোধ 
স--এখানে দিয়ে যে! | হয়--এঁ- আমার বুকের--এ্র. বেদনাটা__ | 
শো-_ঘরের ভেতরে আর থাকতে ইচ্ছে হলো না-তাঈ। স--(আদর করয়! শোভাকে বুকের-মধ্যে টানিয়া আনিয়া) 
স--আমি এ সময়ে আসবো ভাবতে পেরেছিলে ! ্‌ ও ভুলে গিয়েছিগাম,_-তোমাঁর- বুকের ব্নাটা 
শো-না। আমাদের সংপূর্ণ হুথের অন্তরায় টেই ক্াড়িয়েছে ] এত 
স--বন্ধুদের সঙ্গে তাস থেলছিলাম _কিন্ত অনেক ক্ষণ ডাক্তার দেখালাম ওটা মংরামও ত করতে পারলে না। 
.. ভোমাকে না দেখে থাকৃতে পারলাম না-_তাই এসেছি। মুখ্য সবডাক্তার! এখন কি বেদনা বোধু হচ্ছে ?. .. 
| শো -( সংক্ষেপে ) বেশ. শে.ভা-_-একটু একটু হচ্ছে, বেণী নয়। ৫ 
 ঈ-রে চলো । ... স-তবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ কেন? শপে থাক না 
 াঁচলো ।. .. হি | মালিশের শিশিট! দেবে! 1. বামাকে: চকে 


(উরে হাের । ভিতর পরব করিগ,_শহণার উপক্জে দোবো- মে মালিশ করে দেবে! 






তীর দিল) .শোডা খানি কটা দুরে রাড়াইল, 1) পোনা নত দরকার নেই, সেরে যাচ্ছে 
হি রী রোব কি তাবনিব, ঁ (খানিকটা বে: আর. না চড়।.করে। মাঃ শুয়ে থাকে।। ঃ আনি 
জা ছিলে: গোর ক্র. :: হাইয়ের ফা, এতক্ষণ বনু আহার সম্নধে বানা .বছছে 





রর নিশ্চয়ই, ষত চ লী পারি আমব।, তুমি শে শোও আমি 
ৃ -. দেখে যাঝে। 
৪ [ শোভার শয়ন ;--সতীশের প্রস্থান ] 
শো: স্থগতঃ) এত দয়া, এত ভালবাস! ! চোখে 
'': “আজ এমন করে জল আসছে কেন! বুকের বেদনাটা 
ছে এত হাক্ক। মনে হচ্ছে কেন! আর একটুখানি 
: হি থাকতেন। "আজ তীর কথাগুলো কেমন করে 
এত মিহি হলে! আমি শোবো-তিনি দেখে 
 বাবেন! ৃ 
বি (বোমা আসিল) 
রস) আমি মালিশ করতে এসেছি-_বাবু বল্লেন । 
শোভা € বালিশে মুখ লুকাইয়া চোখের উচ্ছ,গিত জল 
জুকাইতে লুকাইতে ভাঙ্গ! গলায় ) না, য1, দরকার 
লই। 
. (৩) 
 েতীশের বাহিরের বসিবার ঘরে চেয়ারে সতীশ বসিয়া_ 
'সঙ্থুথে টেবিলে একট! ফটো, একটা চিঠি। অ:শে পাশে 
“চেয়ার সাজান। বাড়ীর ভিতরের দিকে একটা দরজ!, 
ভিতর হইতে বন্ধা। )- 
টন চিঠি,এ ফটে। আমার হাতে না পরত ত ভালই হ'ত। 


+ঞ কথা কোনও.দিনই ত* আমার মনে হয় নি! কে, 


-ঞ [বিপিন রা ?.. 'মনট। রড় অশাস্ত হয়ে উঠছে- উঃ 

কিং ক্রি 1. 

১1. টেবিলে মাথা দা খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে রছিল। 
ইিমধে বাড়ীর দিকে দরজার কাছে শোভার আগমন ; 






যা নধ বল্জাহতের মত গীড়াইরা রন্কল। ] 


লগ গান: বুঝতে পারছি আমার তরে তার এ উপেক্ষা 

|] পক, গতিক্ষণ এ্রতিপলে আমি যখন তার কথা 
বহি; খন সে.ত' ভাবছে আর. এক জনের কথা! . 
হাহরের & এর চেয়ে: বড ছুর্গাগ্য জারক্ি হ'তে 









কিন আমি আর ফি. করন হত এ কালসর্পকে 
ার 'আাবখানে পোষণ কয়ার চেয়ে একদিন বেরিয়ে 


১৬. 


সিসি ৫ উপবাস, ৯ ত 


রর পাকে চারশ তার 


৬য় র্‌ | 


৯০৮০ 
54০ রত ১ এসপি পাপা 


চলে (যাব-_কোথার ? জানি ৫ নে ন ইহজগতের কোথাও উর 
কি পর-জগতের কোথাও ! 
[ ছই হাতে মুখ ঢাকিয়! বসিয়া রহিল: ] 

শো--( অন্তরালে শ্বগতঃ ) আর শুনতে পারছি নে! বুকের 
ভেতর কেমন করছ্ে,চারি দিক অন্ধকার হয়ে আসছে ! 
মাগো! দয়া কর[ তীর সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যান্ত 
আমাকে ঠিক রাখ । (প্রস্থান ) 

স-_ (খানিক ক্ষণ পরে পানিহাটির বিপিন রায় ! লিখেছে, 
“তুমি যেমন লিগে, আমার ও ঠিক তাই হয়েছে, 
আমার সমস্ত জীবর্ম তোমা দ্বারা ব্ত্ত হঃয়ে গিয়েছে ।” 
ভাল হায়েছে_বেশ কথা,_-ধকের বেদনা এই ! উঃ! 

স--( খানিকটা স্তবন্ধ খাঁকিয়া ) ন|, এতট| কঠিন হওয়! 
হয় ত" ঠিক হচ্ছে সা! মানুষের এ ছর্বলতা ত' হয়েই 
ধাকে ! চিঠিটা! জ্সাগেকার, হয়ত ও একটা তরুণ 
বয়ণের ছেলেখেলা ধু তার পরে সে হয় ত' আমাকেই 
ভালবাসে! হয়ত পুরাণ কথ। ভোলবার জন্তে তাকে 
প্রতিদিন নিজের সঙ্গে ঘোরতর বুদ্ধ করতে হচ্ছে। 
অভাগিনী সতাই অভাগিনী! তাই বুকের বেদন', 
তাই এই শান্ত, নিঃশব ভাব ! 
আহা, দয়ার পাত্র! তার কি অপরাধ! [কস্ত তবু 


এই দারুণ শান্তি তার! এর উপরে আ'ম যদ্দি কঠিন হই, 


ত” কি নিদারুণ অবস্থা হবে তার! | 
উঃ! কিন্তু জীবনটা মুহুর্তে কি জটিল হ'য়ে পড়েছে! 


ভগবান, সহা করবার শক্তিদেও! (ছুই হাতের উপর 
ইস মাথা রঙ্গ ) 
চবির গর্তের, অধা দিয়া ফটো, চিঠি ও তদদবস্থ মভীশকে 


0. (ত্ৃত্যের প্রবেশ ) 
ভূত)-_হুজুর,ঞদরের ডেপুটি বা হঠাং, ঘোড়। থেকে পড়ে রর 
_.. ভারি চোট খেয়েছেন]. ডাক যব ভাককার খ না ্‌ 
উপ হর ূ (লা রদ ). 
(খোজার ঘরে, মেলে উপ শোঞা পরি)... 
লা খাখাচ আই. গজ শেক নিউ 


তর এন রর শা টি 
149. শু. 5 : শু 1) 85৮ ১2০৭৭ ০85 
শেক টি মা, 2:34 মাঃ ন্‌ ২৭৩৮ 


কি লজ্জা, কি.গাপ।, নি (গা ফি অক নাং. 













শট 


১ নে, 


চি ১৪১৯ 5 তি তত ৩ ৯ ০ পিসি সি দিতি সিটি ৬ 


টি ৬৬৬ ৪৮০৫২৫ 
হ 


্ পাই! বলব ও মিখো কথা, --ও সি ৷ জীবনের 
সব কথা নর! ওর চেয়ে সত্যি কথা আছে! ধর! 
যখন পড়লাষ, তখন মিথ কথা নিয়ে? একটিবার এস, 
তোমাকে সব কথা বলব--! বলব, আমার চোঁখের 
জলের মো দিয়ে তোমাকেই দেখি, আমার বৃকের 
বেদনার জধো তুমিই আছ | বলব, তোমার কথার 
চেয়ে মিষ্টি কথা কোনদিন শুনিনি, তোমার বিরাগেব 
চেয়ে বড় শান্দি কোন দ্দিন পাটণ্ন ! কেমন করে 
তিনি বুঝবেন যে, যে দিন ওঈ চিঠি আর ওই ছবিকে 
সবচেয়ে “বশী অবহেলা করেছি সেইদিনই তার! আমার 
গোপনতার থেকে বেড়িয়ে 'পকাশ লাভ করেছে! 
তার আমার সম্বন্ধে যে মিথা বলেছে, সেকি করে 
ভাব! ূ 
[পরদিন সন্ধা বেলা। 
পূর্ব মেজের পড়িয়!। 
কোটরগত ] 

শোভা--কাল সমন্য দিন, সমস্ত রাত গেল, আজ্ সন্ধা! হল 

: তনু এলেন নাপ. কেন এলেন না! চলে. গেলেন ! 
,ঘেকটিবার ক্ষষা চাইবার, পরে ধরে কাঁদথার অবসর ও 
দিলেন না! এত কঠিন ততিনি নয়! পাওিয়সী 
আমি, তাকে বন্ধ করিনি, তবু কোনও দিন ত তীব 
শ্লেন্বের অভ্ভাব দেখিনি! মামি কিকরব? ইচ্ছা 
করছে মামার এইট পাপ দেছটাকে খণ্ড খণ্ড করে 
ফেলি! উ; কি করে আহি থাকব আজ বদি 
তিনি না আসেন ত কার জন্তে বেঁচে ধীফব? না-_ 
বেচে থাকৃতে পারবো নাও মালিশের ওধধটা জাছে 


শোভ! আপনার ঘরে, 
পুর্বাপেক্ষা কশ, চক্ষু 





বেচে থাকব না! চক আজকের রাত্তিরটা অপেক্ষ। 
করব-_এমমি করে, বেজে পড়ে, তার পায়ের ধুলোর 


রঃ রী  জধ প্রবেশ) 





০১ নি (কিছু খেলে জা 1. 


১৭ 


পিল উল ০৫ সতত ত 


উপলব্ধি 


মত ৯৬৫৯ পিসির সি ০ চান্স সত রর 


শা, 


শো- বামা। সাধের স সময় অসময় য় বুবিসনে ! মুর্গপ আমার 
যাওয়া ৪ মস্ত দিন বিরক্ত করছিন, 1--যা, চলে হা! 
( বামার গস্থান ) 
শোভা-_খাই ত একেবারে কাল সকালে খাব! আর 
খাবার জনো থাকতে হবে না! কিস্তএস, তার 
আগে একটিবার. এস! তুমি মামাকে ক্ষম! করে! ন!. 
আমাকে দয়! করে। ন!? যে শাহি দেবার নিজে হাতে. 
দেও__তারপর আমার ছুটি ! 
(কাণ পাতিয়া গুনিয়! ) 
প্র আঙদচেন! উঃমামিকি করি! কেয়ন করেতার 
আসা! পর্যান্ত থাকি | বুকের ভেতর একি কাপুনি ! নিঃশ্বা 
যে বন্ধ হয়ে আসছে ! মাগো! 
[ সতীশের আগমন ] 
সভীশ--একি ! এমন ক'রে এখানে শুয়ে যে। শোক 
তোমার চেহার! এমন হ'য়ে গেছে কেন! মুখ এত কাল 
কেন! [ আপনার কোলে শোভার লুঠিত মস্তক তুলির, 
লইয়া] ইস. কি হয়েছে তোমার! বুকের ব্যথাট! কি 
খুব ধরেছে ? 
শে।--বেশী না_তা নয় _ : 
স_বেশী নাকি? এমন কঃ দিচ্ছে তবু, বেষ্ট নয়! 
কোন ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাই ! (ইউঠিবার চেষ্টা 


সওজ 


এ 
ঠা 


করিল, শোভ। তাহার ছুই প গড়াইয় ধরল ) 


"সস _ষাপ করবো, ভোমাকে ! 


শো--ন, না, যেয়োনা, ভাক্তীএ কাজ নাই। 

স__তোমার কষ্ট দেখে আমি পাকতে পারচি না--ডাঁকি 
ডাক্তার । ৪: 

শো-__একটা কথা। 

ম--কথ!--কি? 

শো--মাপ করো, বাপ করে! 

কেন শোত৷ £ 

 শ-( কাদিতে কাদদিতে ).কেমন ক'রে বলব? সে রা | 
জান! সেউ ছবি,-চিঠি-- 

নি হাসিয়া) ও তার কথা জি লে রশ রঃ 
সবারই ছন্জে বুবি-_- সর * 





" শস্টি পি ওশিউশিত িশি পত 


প্রতিভা 
বাথ ১৩২, 
শোস্সে দেখে তু মর 
'স--তার জন্তে অত ভাঁবিত হচ্ছ কেন শোত1? আম 
বুঝেছি--ও কিছুই নয়,--অমন সকল জীবনেই হয়। 
আমি বুঝেছি, আমি জানি, তুমি একমার আমাকে 
ভালবাস,--সে আমার তোমার ওপর ভালবাস! দেখে 
বুঝতে পারিনে? ( শৌভাকে টানিয়! লইয়! চুগ্ঘন ) 
শে।+-( উচ্ধ।সিত হইয়! ) তুমি কর্ত কড়, কত উ* চু! 
স--তোমার ছবি 'চঠ্ির কথা-হঠাৎ মনে হ'ল কেন? 
শ1-( খানিক থামিয়া ) কাল সমস্ত রাত্রি হুংন্বপ্র দেখেছি । 
স--ই', কাল আমার একটু অন্তায় কাজ হয়ে গিয়েছিল । 
কাল শুনলাম সদরের ডেপুটি বাধু আমার জমিদারির 
মধ্যে ঘোড়। পেকে পড়ে ভারি চোট খেয়েছেন! গিয়ে 
_ দেখ লাম সতাই তাই, একেবারে অজ্ঞান হঃয়ে পড়ে- 
ছেন! সমস্ত রাত্রিজ্ঞান হ'ল না-__তাই তাঁকে ছেড়ে 
আস.তে পারিনি-কিস্ত তোমাকে খবর পাঠান উচিত 
 ছিল--তা! হঃয়ে ওঠেনি। আজ এই মাত্র জ্ঞান হয়েছে 
| বি আসতে পেরেছি । 

হ'! শোভ1 কাল আরও একট! অন্ঠায় কুজ হয়েছিল। 
তোষার সেই ছবি আর চিঠি তোমাকে না বলেই আমি 
 দেখেছিলাম__তার জন্যে বরং তুমিই মামাকে মাপ করো । 

(শোভ! নিঃশবে সতীশের পা জড়াইয়। ধরিল) 
স--ও কি করছ শোভা! ( টানিয়! আপনার বুকের 
 মধো আনিল)। হ1, আরও একটা কথা, ডেপুটি 

. ঝাবুটি, সেই পাণিহাটের বিপিন রায় । 

(শোভা অনুচ্চ শব্ধ করিয়া সতীশের বুকের ভিতর 
০ মুখ লুকাইল) 
ৃ শো--দয়া করো দয় করো, তার কথ। বলোনা ! 
স--শোভা! তৃমি যে কৰি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে এই যে 
. : ছোটি জিনিষ কে বড় করে কোলবাধ ক্ষমতা তোমার 
.. আন্ধিতীয় ! 
শো নির্বাক হই! রছিল। |. 


ূ 2৭ কেমন? 


ভূলে গেছি।' বুকের 


১৬৮ 


৬য় বর্ষ 


শে।নেই, একে বারে সেরে গেছে | 
স-_-তবে আর কানন! কিসের ? 
[ সতীশ শোভার মুখ তুলিয়। ধরি! চুন্ধন করিল | 


শীগিরীক্র নাণ গঙ্গোপাধ্যায় |, 


বধৰরণ 


এস আজি নব বর্ষ, কি আলোকিয়া, 
ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে উঠ পুলকিয়া । 
ন্মশোৌকের রক্ত রাগে* মাদক বকুলে, 
কেশরে, কুন্রমে, মধু হঞ্জরী-মুকুলে, 
সন্ধ্যার সিন্টুরময় নীরদের কেশে, 
পাটল-ন্ুরভি বায়ে, জার দিবাশেষে। 
বৌদ্র-দাহে দগ্ধ করি সকল জঞ্জাল, 
উড়াইয়! গুষ্ পত্র পাংশু ধুলি-জাল, 
বৈশাখী ঝঞ্চার মাঝে ধূসরিয়! ভাগ 
বিদুরিয়া রোগ-শোক দ্বন্দের বীজ্ঞাণু 
নিনাদি ছুন্দু'ভ-ডঙ্ক। তোরণের তলে, 
জাগায়ে বিশ্বের জন ডাকি দলে দলে, 
দাও আশা মৈত্রীবল, নবীন জীবন, 
কর্মক্ষেত্র মাঝে আঙ্গি নব জাগরণ | 


শ্রীকালিদাস রায়। 


হাতীর বুদ্ধি ও মনোরতি 


হাতী বড় বুদ্ধিমান জন্ত। বিবেচনাশক্তিতেও হু।তী 
অন্তান্ত জন্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্ারণশক্তি ও সহান্ুসূতি 
প্রভৃতি সদ.গুপগুলি ভাত়ীতে যের়প পূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। কুকুর 


১ম সংখ্য। 


শি. ২৪ 4 সত সিট তাইতীির স্াাছি 2 ৮০ 


বিড়ালেও তেমন পুজা: প্রাপ্ত হয় না। হৃস্তীর কার্ধ- 


কলাপে সাধারণতঃ স্বপ্রবৃত্তির বিকাশই দেখিতে 
পাওয়। যায়। ইহার বৈরসাধন প্ররুত্তি বড় 
, প্রবল, কিন্ত পূর্ববকৃত অপরাধের, কথা মনে না থাকিলে 
চাতী কখনও অপকারীর 'অপকার করে ন। । অন্ত্রচিকিৎসার 
ময় কষ্ট-সহিষুত। এবং ওষধগ্রয়োগকালে উহাদের 
কর্তব্যবৃদ্ধি দেখিয়! বিশ্রিত হইতে হয়। এই সকল 
গুণে হস্ত মনযোর সমকক্ষ । 

হাতীব স্মৃতিশক্তি বড় প্রবল। 
হাতী “বুনে” ভুইয়া পনর বৎসর পরে ধর! পড়িলেও, পোম। 
অবস্থার 'অ'দেশবাক্যগুলি ইহার বেশ মনে 
থাকে । হাতী নিজের অভ্যাস সচজে ছাড়িতে 
পারে না। এমন কি বুড়ে! হাতী তরুণ কালের মাহুতকে ও 
চিনিতে পারে। 

হাতী অপকারীর অপকার করিতে প্রায়ই ভূলিয়! যায় 
ন|। অনেকেই দরজ্ী ও হাতীর গল্প জানেন। এরূপ 
আরও অনেক সতা গল্প আছে। 

ছট জন মানত জল তুলিবার জন্ত ছুইটা হাতীকে 
একট! কৃপেব কাছে লইয়৷ যাষ্টতেছিল। এই ছুইটার 
মধো একটা খুব বড় ও বলবান, এবং আর 
একট! ছোট ও দুর্বল ছিল । ছোট ছাতীট। 
শু'ড়ে করিয়া একটা বাপতি লইয়! যাইতেছিল। 
বড় হাতীট। আপন বুদ্ধিকাশলেষ্ট হউক ঝা মাহুতের ইঙ্গিত 
ক্রমেই হউক, জোর করিমা বালতিট| সঙ্গীর শু'ড় হইতে 
[ছনাইয়।লইল। ছোট হাতীউ। তখন নীরবে এই পরাভব 
সহ করিল। পরে বড় হাতীট! জল তুলিয়া কৃপের ধারে 
ছাড়াইয়! আছে, এমন সময় ছোট হাতীটা কয়েক পা পাছে 
হিরা গিয়! অতর্কিতে আপন শত্রুকে হঠাৎ মাথা দিয়া এরূপ 
ধাক! দিল যে, সামলাইতে ন! পারিয়! বড় হাতীটা কৃপের 
মধ্যে পড়িয়া গেল। পাশে কতগুলি কাষ্ঠট-খণ্ড পড়িয়াছিল। 
মাহত একটি একটি করি লবগুলি কূপের মধ্যে ফেলিয়। 
দিল, ছাতীটাও নিজের বুদ্ধিবলে সেগুলিকে উপরি উপরি 
লাজাইয্া একট! মাচার মত করিয়া ক্রমশঃ 


হাতীর গুণ 


তুই বংসবের পোমা 


শ্মতিশকি 


হাতীর বৈরছ 
সাধন প্রবৃত্তি 


৯০ 


হাতীর বুদ্ধি ও মনোরৃত্তি 


উপরে উঠতে লাগিল, এবং শেবে কুপ হ্হতে উঠি 
পড়িল। 
ূ সামাণ্ অপকারের জন) শত্রুতা সাধনের ইচ্ছা! 'অন্ত 
কোন প্রাণীতে এত গ্রবল নহে, এবং এরূপ বুদ্ধি-কৌশলও 
অন্ত গ্রানীতে এতটা দেখিতে পাওয়। যায় না। 
হাতী যেমন সামান্ত অপকারের জন্ত প্রতিশোধ : 
লইছে ভুলিয়া! যার না তেমন আবার 
ছুঃখার্ত বা বন্্ণা-ক্রিছের গ্রতি সহান্তৃতি 
দেখাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। 
অপকারীর অপকার কর! যেরূপ হাতীর স্বভাব, 
উপকাতীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও হাতীর "তেমনই 
স্বভাগ। মানসিক আবেগ, বিচারশক্কি প্রভৃতি গুণেও 
হস্তী অন্তান্ত জন্ত অপেক্ষ। অনেক শ্রেষ্ঠ । এ সম্বন্ধে" 
অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। 
অন্যান্ত পশুর মানসিক বুন্ধি হইতে হাতীর মানিক 
বৃস্তির একটা অদ্ুত রকমের বিশেষত্ব আছে। হছধখায় 
ইহারা হস্তিশাবক যদি ছুই তিন দিনও ম! “ছাড়া 
বৃত্তির ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে হস্তিনীর স্িত 
* শীবকের সমস্ত সম্বন্ধ লোপ পাইয়া বায়। 
কিন্তু শাবক নিজের মাকে ভূপিতে পারে না৷ এবং সর্বঙগাই 
মায়ের কাছে যাইতে চায়, হস্তিনী শাবককে কাছে. 
*আদিতে দেয় না। ্ 
এক দলের হাতী মন দলের হাতীর সঙ্গে মিশিতে 
পারে না| কোনও হাতী যদি দৈবরুমে স্বীর দল হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহ! হলে মন্ত দলে আশ্রয় পার না । 
আন দলের সহিত এক স্থানে চরিতে পারে, এক জলাশয়ে 
নান করিতে পারে তথাপি কোন সম্বন্ধ হয় ন। 
এমন কি এইরূপ দলভ্ষ্ট হাতী বদি কোনও দলের 
সহিত খেদায় পড়ে, তাহা হইলে দলের হাতীগুলি ইহাকে 
তাহাদের সঙ্গে থাকিতে দেয়, না, দল হইতে তাড়াইয়! দেয়। 
এই রূপেই গুণ! হ'তীর স্থষ্টি হইরা থাকে। 


গু হাতীর প্রবৃত্তি গুলি স্বভাণতঃই মন্দ এবং 
ইহার সর্বদাই লুটপাট করিতে ভালবাসে । লিংহলে . 


হাতীর সম 
বেদন1। 


গু হাততী 


এরিক ক 
বৈশাখ ১৩২ 


শা বি িজঞগরসরিরোলস এসি, সত এ বালা শপ ০ সস শ পপিকি পপি 7৩ পান অত পিস্ড ৮ সা পরি ০০৮ পিএি ভগ 


 গ্তগা হাতীকে রোগ (. 10876 টি বলে। এই সকল ছাতীর 
অসৎ প্রবৃত্তি গুলিই সর্বদ। ইহাদের কার্ধকলাপে প্রকাশিত 
হইয়! থাকে। 
হাতী স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় সহান্ৃতৃতিশীল ও সাধু- 
প্রকৃতি । কিন্তু দলন্রই হইলে ইহারাই আবার উদ্ধত, 
নিুর ও সময় সময় এত বিষ ও ক্লোধপরায়ণ হয় যে, আন্ত 
গ্রাণীতে এরূপ প্রার দেখা যায় না কিন্তু গুণ হাতীর 
স্বভাব এরূপ নহে । 
সা হাতী মানুষ দেখিলেই যে হঠাং রাগির! যায় এমন 
নহে। ইহাদের ক্রোধ অস্বাভাবিক এবং ইহার! ইচ্ছা 
করিয়। নানা প্রকার অনিষ্ট করিঞ থাকে । সকল বিষয়েই 
একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করা *%91 হাতীর প্রধান লক্ষণ। 
এই স্বভাবের বশে ইহার! ম্থযোগ পাইলেই গুপ্ত স্থান হইতে 
বাহির হইয়। শ্বেচ্ছাক্রমে পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়! 
থাকে । ইহাদের এই রূপ স্বভাব হইতে পরিষ্কার বুঝ। যায় 
যে, উদ্দেশ্ত স্থির করিয়াই' ইহার! সকল কার্ষে প্রবৃত্ত 
হয়! গাকে। 
ূ হাতী হন্তান্ত জন্ত অপেক্ষ বেশী দিন বাচে। গতরাং 
বুঝিতে পার! যায় যে, গাতীর জীবনী শক্কি 
খুব বেশী । কিন্ত ভগ্র-হৃদয় হইলে ইহারাও 
হঠাৎ মরিয়ী যায়। ্ 
গু হাতীও মানদিক ছুঃখে প্রাণ তাগ করে । পোষা 
হাতী ও অনেক সময় মনোহুঃথে মরিয়া থাকে। 
আবার দাঁড়াইয়া আছে এমন অবস্থায় হাতী যদি হঠাৎ 


মনোছঃখে 
'ছাতীর মৃত্যু 


পড়িয়! যার তাহা হইলে বাচেনা ; হয় তখনই মরিয়া. 


“যার, নয় জমশঃ ক্ষীণ ও ভর্বল হইয়া মরিয়া যায়। পোষ 
মানার অবাবহিত পরেই যদি হাতীকে কার্ধে। নিষুক্ত করা 
হয় তাহা হইলে হাতী অনেক সময় মনোদুঃখে 
রিয়া যার । ূ 
..: ভারতবর্ষের জনেক স্থানে গৃহ-নির্খাণ কাষ্ঠসংগ্রহ ও 
-কাষ্ঠের স্ত.প দেওয়৷ প্রন্থৃতি কার্ধ্ে হ্তীর ব্যবহার হইয়া 
থাকে। এই সকল কার্ষে হ্ীর সাধারণ বুদ্ধি বেশ 
 শাকাশ পার। 


ক 
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৩য় বর্ষ 

তীর গাধারণ বৃদ্ধি ং বড়  প্রধর। ॥ এক জন ভদ্রলোক 
এক সময়ে একটা হাতীকে গোল মালু খাইতে দিয়াছিল। 
একটা আলু মাটীতে পড়িয়া গেল এবং অনেক 
চে! করিগাও হাতীট! মালুটি ধরিতে 
পারিল না । পরে মাটাতে এরূপ জোরে 
নিশ্বাস ছাড়িল যে দেওয়ালে লাগিয়ী আলুটি হাতীর কাছে 
আসির1 পড়িল। পশ্তশাপায় এরূপ ঘটন। প্রায়ই ঘটতে 

দেখা যায়। 

হাতীর মত কোন ক্ষন্ধঈ এত সাবধান নক্কে। গ্রীষ্মকালে 
জলহীন প্রদেশে ছাতী মতি সতর্কতার সহিত জল পান, 
করিয়া থাকে । দলের প্রধান হাতীট! জঙ্গল হইতে বাহির 
হইয়া কোন জলাশয় হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে আসিয়া 
দাড়ায়। পরে ছ্িন বার থামিয়া এই এক শত 
. গজ পথ আতিক্লম করে, এবং জলাশয়ের ধারে 
আপসয়! জলপান ন। ক:রয়াই সেখানে ক্ষণকাপ 
দাড়াইয়! থাকে, অবশেষে জঙ্গলে ফিরিয়। যায়। পরে আবার 
পাচট! হাতী সঙ্গে লইয়া অপেক্ষাকৃত ভ্রুত পদবিক্ষেপে 
জলাশয়ের দিকে আমিতে থাকে । করেক গন্দ দূরে 
ইহাদ্দিগকে প্রহরী রাখিয়া! পুনরায় জঙ্গনে ফিরিয়া যায়। 
সর্বশেষে দলের সমস্ত হাতী লইখা জলাশয়ের দিকে আসে, 
এবং প্রহরা-হাতীগুলির নিকটে আপিয়। দীড়ায়। তখন 
দলের প্রধান হাতীট! জলাশয়ের নিকটে গিয়া বেশ করিয়া 
চতুর্দিকে চাহিয়া! দেখে । বিপদের কোনও আশঙ্ক। নাই 
বুঝিলে হাতী গুলিকে অগ্রসর হইতে ইর্গিত করে। তখন 
ইঙ্গিত ক্রমে সকল হাতী সশবে ও নিঃশঞ্চচিবে জঙে। 
নামিয়! জল পান করে। ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, মতলব 
ঠিক করিক্! ভাতী কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয় । আর মহ্যা- 
সমাজের নেতার ন্যায় দলপতি হাতীর দাযিত্বজ্ঞান ধথে্ 
আছে। .. 
অভিজ্ঞতার বলে হাতী জিনিষের লখুত্ব-গুরুত্ব বুঝিতে. 
পারে। নৃতন হাতী তিন মান পর্য্যত্ত সাধারণ শিক্ষা পার । 
তিন মাস পরে মাটী হইতে গ্রিনিধ তোল অঙ্যান করে। 
প্রথম প্রথম লঘু জিনিষ তুলিতে বলাই উচিত।: কারণ 


হাহীর সাধ।রণ 
রে দ্ধ 


ছাতীর 
সাধধানত" 


১ম সংখা! 


£ শশী শসা - শপটিত ক দিএুতিনত 
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ওজনের রজানঃ না না! পরান জাতী সকল নিই: বড় 


জোরে মাহুতের হাতে দিয়। থাকে। কাপড় গ্রভৃতি লঘু 
ড্রবা তুলিয়া যখন ওজনের জ্ঞান হয় হখন 


এ হাতীকে ভারি জিনিষ ভুলিতে শিক্ষা দে ওয়! 
| ডি উচিত । তখন লৌহদগ্ড প্রভৃতি অত্যন্ত 


ভারি জিনিষ ও বেশ সাবধানে তুলিতে পারে। 

সর্বশেষে ধারাল ছুরি তোলার অভ।াস হয়। ছুর তুলিয়া 
মাহুতের হাতে দেয় না, মাথায় রাখিয়া দেয়। এইরূপে 
মাহুত অক্লেশে বাটে ধরিয়! ছুরিটি নিজের হাতে ভুলিয়া 
লইতে পারে। 

বুনো+ হাতী ধরিতে পোঁষ। হাতী যেরূপ সাহাষ্য করে 
ইহাতে ভাতী! যুক্তি ও বিচারশক্তিব সথেষ্ট প্রমাণ পাওয়1 
যাঁয়। আবার মাদী হাতীগুপি “বুনো” হাতীকে যেরধপ 
ভাবে ভুলাইয়! লইয়! যায়, ইহাতেও বুঝা! যার যে, হাভীও 
ইচ্ছা করিলে প্রলোভন দেখাইতে পারে । 

অনেকে বলিয়া থানেন হাতী অভ্যাস বশেই সকল 
কার্ধা করিয়! থাঁকে, এবং ইহাদের গতিবিধি অ:নকট! 
কলের মত। আর ম্সভ্যাসের বাতিক্রম ঘটিলে ইহার! 
নিতান্ত বিরক্ত হয়। কিন্তু এই কথা সতা 
বলিয়। বোধ হয় না। হস্তীর প্রকৃতি-লিষয়ে 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলি থাকেন যে,হাতীর প্রতি বাবহথারের 
পরিবর্তন ঘটিলে, কার্যাকালের ব! কর্তবা কার্ধোর পরিবর্তন 
ঘটিলে ঘোড়ার ভ্তান ইহাদের মানসিক ভাবের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় না, বরং ইতার্দিগকে যে কার্ো 
নিষুক্ত করা বায় সেই কার্ধ্েরই উপযুক্ত হইয়! 
থাকে । 

হাত্ীকে যে কার্ধেই নিধুক্ত কর! যার ন! কেন 
ইহারা খু৭ আগ্রহের সচ্িত সেই কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । 


বিচার শক্তি 


রধাবেক্ষণের জন্ত কোন লোক না থাকিলেও কার্ধের চানি 


হয় ন।। তবে পর্ধাবেক্ষণের জন্ত ক্ছে না থাকিলে কর্তবা 
কার্য শেষ হওয়। সাই ইহার! মনের নখে স্বচ্ছনে বিচরণ 
করে, গাছের ডাল! ভীঙ্গিয়া গা ঝারিতে থাকে এবং পিঠের 
উপর গলাটা ফেলে । | 
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দৈহিক 
শ্ব।চ্ছন্না 


মনোরুতি 
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হাতীর বুদ্ধি ও 
ভয় এবং ং ভালবাসার ফলেই হাতী মাহতের ৭ বে ॥ থাকে | 
হাতী সমস্ত রাত অনাহারে থাকিলেও মানতকে না লইয় 
কোথা যায় না; অথচ প্রয়োক্গন হইলে অতি সহ্ষে 
নূতন মাহুতের বশীভূত হয়। 
অন্ত কোন প্রানী ভদ্র পাইলে হাতী বেশ বুঝিতে 
পারে। হাতী দেখিয়। অন্য কোন প্রণা ভয় পাইলেও 
বুঝিতে পারে । 
এত বড় ও প্রকাণ্ড জন্থকে জোর করিয়! শান্ত দেওয়। 
এক গ্রকার অসম্ভব। স্থৃতর!ং ষেন্ধপ শান্তিতে মানস ক ভাবের 
উপর ক্রিয়া! হয়া থাকে হাতীকে সেঈবূপ ভাবেই শান্তি 


শা পিসি তি পি 7৮7 


দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্তে কোন কোন সমর পাগ্ের 
প্রিবর্তণন ক ক 

রী বিবর্তন করা হয়, কোন কোন সময় খাওয়! 

শান্তিবিধান একেবারে কয়েক দিনের অন্ত বন্ধ করিয়া 


দেওয়! হয়, মার স্থলে স্থলে দৈনিক থাগ্ের 
কোন কোন বস্ত দেওয়। হয় না। অনেক স্থলে সঙ্গীদের 
খাওয়া না হইলে খাইতে না দিয়া হাতীকে শাস্তি 
দেওয়! হয়া থাকে । এইরূপ করিলে হাতী দৃষ্টি ও ভঙ্গী 
দ্বাং অপমান ও অপগ্রোষের ভার প্রকাশ করে এবং 
দর্শকের দয়৷ও সহান্ুভূত আকষণ করিয়া! থাকে । 
হাতী শারীরক আরামের ব্যবন্থ। করিতেও কুষ্ঠিত হুয় 
ন!। গ্রীক্ষকালে মশা! মাছির উংপাত বাড়ে। এঞ্ন্ হাতী 
গাছ পাত! দিয়া সমস্ত পিঠ ঢাকিয় রাখে, অথচ শীতকালে 
সেরূপ করে না। ম্ুৃতরাং বুঝ! যায় যে, ছাতী 
ভিন্ন ভিন্ন খহুর অবস্থাও বুঝিতে পারে। 
বুনে? হাতী গ্রীন্ম কালে এরূশ করে কিন! 
বল! যায় না, তবে পোষ অবস্থায়ই. এই গ্রভাবটার গঠন 
ও পরিণতি হইয়া! থাকে বলিয়। আমাদের বিশ্বাস । 
পথে চলিতে চলিতে যদি মশা! মাছির কামরে হাতী কষ্ট 
পার তাহা! হইলে নিকইবন্তী কোনও গাছের ছোট একটা 
ডাল ভাঙ্গয়! লর। পরে গোড়ার পাতাগুলি ফেলিয়া দের 
ও আগার কতগুলি পাতা রাখে, এবং বাটা পরিমাপত 
লঙ্ব। রাখিয়া ইহ! দ্বার! গ৷ ঝরিতে ঝারিতে অগ্রসর হুইয়। 
থাকে। এইরূপে গাছের ডাল দিয়! পাখার কাধ করি! 


০০ 


_ প্রতিভা 
থাকে । আর কোনও জন্ততে শারীরিক আরামের জন্য 
এরূপ বুদ্ধির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায় না। 

এ. এবিশেষ গয়োদ্নসিদ্ধির জন্য সময়োপযে.গী শ্রাদি 
প্রস্তুত. করিতে ও হাতী বেশ বুদ্ধির পরি5য় দিয়! থাকে । দেখ! 
গি ছে, হাতী বাশ ভাঙ্গিয়া চট! করিয়া শরীর হইতে জোক 
চাচিয়। ফেলে । গরু, ঘোড়া প্রভৃতি এপ অবস্থার শুধু দাত 
ও জিভের বাবহার করিয়া থাকে । কেবল হাতীই এই 
কার্ষের জন্ত অস্ত্র নিম্্মাণ ও প্রয়োগ করিয়! থাকে । 

আবার দু বুদ্ধতেও হাতী অন্য কোন জন্ত মপেক্ষা 

হীন নহে । অনেক সময় ধূর্ততার হাতী মা?ষকেও প্রতারিত 

করে। এক সময়ে এক জন মাছুত হাতীর কাছে চুল! 
করিয়! ও কয়েকথান। রুটি মেঁকিবার জন্য 
চুলায় দিয়া অন্তব্র চলিয়! যায়। যাওয়ার সময় 
| ঘাস পঃত। দিয়! চুলাটা সুন্দর রূপে ঢাকিয়া 
রাখিয়! যায়। বোধ হয় হাতীট! রুটিগুণল দেখিয়াছিল, 

সুতরাং মাহুতের যাওয়ার পরই শু'ড় দিয়া পায়ের শিকলট। 

থু'লয়! ঘাস পাত! সরাইয়া রুটি গুলি খাইয়া ফেলিল। আবার 

ঘাস পাতা দিয়! পূর্বের মত চুলাট! ঢাক্য়৷ পূর্বের স্থানে 

আসর! দড়াইয়া রহিল। এবার পায়ে শিকল বাধিতে 
পারিল না, কিন্তু শিকলট! পায়ে বেশ করিয়! জড়াইয়। 

চুলার দিকে পেছন ক্ষিরিয়! দাঁড়াইয়া! রহিল। মাহুত ফিরিয়া 
কসর! দেখে রুট নাই অথচ চুলাট| ঠিক ঢাক! রহিয়াছে। 


যখন সে চুলাটা পরীক্ষা করিতেছিল, তধন হাতীটা আড়" 


নয়নে মানহুতের কার্য কলাপ পর্যাবেক্ষণ করিতেছল। 


মাহুত দেখিয়! বুঝিল, ইছ! হাতীরই কাঞ্জ এবং তদনুসারে 


খূর্তের উপধুক্ত শান্ত বিধান কারল। এরপ ধূর্তত! অন 
কোন প্রামীতে কেহ লক্ষা করিয়াছেন কি না জানি না। 


্লীগুরুবন্ধু তষ্টাচার্যা । 
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৩য় বর্ষ 
বিগত বর্ষের কয়েকখ।নি এ্রসদ্ধি 
পুস্তক। 


বিগত বর্ষের প্রকাশিত তথামূল: গ্রন্থগুলি ধরিগে বলা 


ষায়,বর্তমান বাঙ্গল। সাহিত্যে ইতিহাসের মালোচন! সমধিক 


ভা.ব চলিতেছে । প্রান্ীন গ্রস্থকারগণের লিখ্তি বিবরণের 
নৃতন মালোচনা, বিদের্শীর উ্রতিহাসি ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, 
পুরাতব্বের আলোচন। প্রহ্ুত ইতিহাদ উদ্ধার, স্বাধীন 
অনুসন্ধান লব্ধ এঁঠিহাপিক আবিষ্কীর ইত্যাদি নান ভাবে 
বাঙ্গালার সাহিতাক প্রচেষ্টা ইতিহাস-বিষয়েই অধিকতর 
আগ্রহ! স্বত দেখ! যাইতেছে। বা ক্তরগত ও বাহবদ্ধ ভাবে 
এতিহাসিক অনুসন্ধান জারন্ধ ভইয়াছে, হ্রীবন্ধ ও পুস্তকা- 
কারে সাধারণ ও স্থানীয় ইতিহান যুগপৎ গ্রথিত হইয়! 
উঠিতেছে। সাহিতোয় এইক্জপ প্রতিহাসিক যুগে বিগত 
বর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির মধো যে কয়েকখানি ইতিছাস- 
গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা উল্লেখধোগ্য গ্রস্থমধো পরিগণিত হইবে, 
ইছ। আশ্চর্যজনক নহে । 


(১) গৌড়রাজমাল৷ 
্ীরম প্রসাদ চন্দ প্রণীত | .. 


এই গ্রন্থ বর্ষের প্রথমাংশেই প্রকাশিত হয়। রাজনাহীর. 
“বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি? কর্তৃক মারন্ধ এ'তহাসিক তথ্য- 
সম্কলনের মহীয়সী চেষ্টার ইহ! প্রথমফল। বর্তমান বৈজ্ঞা- 
নিক বিধানের লাহচর্য্যে বিশিষ্ট মন্সন্ধান ও বিদ্ারপন্ধতি 
অবলম্বনে, গ্রতীচা জগতে গত অর্ধশঙাবি মধ্যে আধুনিক 


' ইতিহাস জন্ম ও পরিপুষিলা করিরাছে। আধুনিক সমস্ত 
সাজসরঞ্জামলহ ইতিহাসগঠনোপযোগী সেইন্ধপ সমবার-প্রযত্ধের, 


বাঙ্গাণীর কর্তৃত্বে প্রপ্নোগ এই ব্যাপারেই সর্বপ্রথম 
দু হইল। গ্রন্থখানি অন্থন্ধান লঙ্গিতির কাধের 


১ম সংখ্য। 
পরিচায়ক আটভাগে বিভক্ত “গৌড়বিবরণের” গুথম খণ্ড । 
সমস্ত ভাগগুলি ঘাহ!তে একই বিষয়ের মংখরূপে প্রতিভাত 
হইতে পারে এইরূপ একতা সংবিধানার্থ মুখবন্ধ স্বরূপে, 
গৌড়বিবর ণের সাধারণ তঃ. ৎবোধসৌ করদ্যার্থে, বিশেষ বিশেষ 
নৃপতির নামনির্দিষ্ট কতকগুলি ধারাৰাহিক কালচিত্বের 
সমষ্টিমাত্র '€গীড়রাজমালায়' দেওয়া হইয়াছে? 

: বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থোক্ত কোন কোন সিম্ধান্তের 
বিরুদ্ধ সমালোচন। করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক 
যখন গ্রস্থখানিকে সাধারণ সাহিতোর অঙ্গস্বরাপ অধায়ন 
করিবেন, তখন এই সমস্ত খুটিনাটি তাহার বিশেষ 
দুষ্ট আকর্ষণ করিবে না। বিপ্ষেতঃ “গৌড়বিবরণের, 
মপরাপর খণ্ড গুলি গ্রকা শত হইলে, 'গৌড়রাজমালা, আরও 
পূর্ণীবয়ব দেখাইবে। 

অন্রসন্ধানলন্দ যংসাগান্ত বিবরণের উপর নিঠর 
করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস লসঙ্কপন মতান্ত কঠিন 
ব্যাপার। এই কাঠিন্যের সম্পূর্ণ পরিমাপ গ্রহণ পৃর্বক 


চিন্ত। করিলে দেখ! যাইবে যে বক্ষামাণ গ্রন্থথানি বিজ্ঞান- 
সম্মত আধুনিক ইতিহাসালোচনাপদ্ধতির এক প্ররুষ্ট 


নিন্শন--নঙ্গভামার় প্রথম নিনর্শন বলিতে হইবে । গ্রন্থের 
কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নবাব্্ধিত সতোর আলোক পাতে 
ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইর্তে পারে, কিন্তু তাহা হলেও 
গৌড়রাজমাগা পাঠের একট! মুলা থাকিবে। ইতিহাসের 
উপাদ্দান হইতে কিরূণে ইতিহাস গঠন করিতে হইবে, 
গৌন্ঠরাজমালা এই বিষয়ের একখানি অ্শীলন গ্রস্স্রূপ 
হইবে। | 

এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন “লেখমালা? তাহাতে 
পুরাতন তাগ্রশাসনের ও শিলালিপির পাঠ, বঙ্গানুবাদ এবং 
টীক। সন্ধিব্ধি হইয়াছে। মার এ? শ্রেণীর উল্লেখযোগা 
অবলন্বন ভারতবর্ষের ন্তান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত তাত্রশালনের 
ও শিলালিপির পাঠ, পুরাতন পুস্তক নিহিত এতিহাসিক 


জনশ্রুতি, এবং পূর্বাচার্ধাগণের রতিহালিক গবেষণা * 


গৌড়রাজঘালার উল্লিখিত দিদ্ধান্তের মধ্যে কতক গুলি 
বিশেষজের বিবেচনার নবাবিষ্কৃত.সতা বলিয়া! পরিগণিত হ- 


২৬. 


গৌড়রাজমাল! 


যানে, আব।র কতকগুল ভ্রমাস্বক বলিয়! দুষ্ট হইয়াছে | 


কিন্তু সাধারণ পাঠকের হিসাবে ধরিতে গেলে দেখ! যাইবে বে, 
বু গ্রাচীন কাল হইতে আরস্ত করিয়া বাঙ্গাল ইতিহাসে 
প্রসিস্ধ, বং কাল হইতে গৌড়কে কেন্দ্র করিয়! বাঙ্গালীর 
র'জনৈতিক সন্তার যে ধারাবা্বক বিবরণ গৌঁড়রাজমালার় 
একর সন্নিবেশিত ও বিচার দ্বার। সমর্থিত হইয়াছে তাছা 
সাধারণ পাঠ'কর নিক একপ্রকার নুতনত্বের মআাভাতে 
জড়িত হইয়| উঠিদাছে। আমর| বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে 
বিশেষ জ্ঞানের স্পর্ধা করি না। অতএব আমরা নিয়ে এই 
নৃতন গ্রস্থখানিতে বাঞ্গাপার ইতিহাস মন্বন্ধে কি বল! হইয়াছে 
তাহার সার সঙ্কলন করিয়া সন্তুই হইব। 

এই গ্রন্থের মতে মুসলমান-বিজ্য়ের পূর্ব পর্যন্ত 
বাঙ্গালার ইতিহাস পাঁচ ভাগে বিশক্ত করা যাইতে পারে। 

১। প্রথম ভাগে, উতিহালিকের গ্রাহ বিদেশীয়দিগের 
বিবরণ হইতে বাণিজা ব্যাপারে প্রদিদ্ধ ও পরাক্রান্ত একটি 
রাজারূপে বঙ্গদেশের পরচয় পাওয় যায়, কিন্ত রা্ট্রী্ন অবস্থার 
কোন সঠিক বিবরগ জান! যায় না। * গ্রীকবীর সেকেমন্দরের 
ইতিবুন্তলেখকগণ, গ্রীকদূত মেগান্তিনীস, ভাজ্জিল, টউল্েমি 
প্রভৃতির রচিত গ্রন্থে বাক্গালার এই প্রক্ষার উল্লেখ আছে। 

২। দ্বিতীয় ভাগে, উত্তর ভারতের সম্াটগণের বিজিত 
রাজাসমুহ মধো অন্ত তমরূপে বাঙ্গাল! দেশের পরিচয় পাও! 
ঘায়। প্রাচীন শিলালিপি ও চৈনিক পরুব্রাক্নকগণের রচনা! 
লব্ধ ভারচের 'পুরাতত্বে বাঙ্গালার ইঠিহাসের এই অবস্থ 
জ্ঞাত হওয়! যায় । 
ভতীয় ভাগে, গৌড়াধিপ শশাঙ্কের 
বাঙ্গালার শবতন্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া! যায়। 

৪। চতৃর্থ ভাগে, শশাঙ্কের মৃত্ার পর সমস্ত উত্তরা- 
পথেন্ধ মপরাপর অংশের স্ায় বাঙ্গালায়ও অবিরত রাজ 
বিপ্লব ঘটিতেছিল যান! যায়। 

€। পঞ্চম ভাগে, গোপাপ কর্তৃক পালসাভ্াজোর 
প্রতিষ্ঠায় সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থায়ী পরিচিত রাষ্টরী 
যুগে আরম হইয়া পাল ও বর্মা ও দেন বংশের প্রাধান্তের 
অবসানে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয়। 


৩। ক্ষমতার 


টিসি প্রা সালা সপাস্তর্পসিলী সপ সপা্ 








গান, উতিহাসিক বিচারে আগেকজাগডাবের ভার. 


০: উাকমণকাল্‌ ভারতেষ্তিহাসের কালগণণার 
টা ৮. একটা সর্ধজনমান্ত চিহ্ছবক্ষে। 
:..-.জাগারের ইতিবুতে, উল্লেখিত গণ্ডরিডয় ও 





পগাদিনিদ উল্লিখিত গঙ্গারিডি রাজা অভিন্ন বলিয়। বোধ. 


কর: ইহ। ভাগিরখীর পশ্চিভীরস্ক রাড়ীদেশ। তবে 
গা উর রাজা যে রাড়দেশেই সীষাবন্ধা ছিল, এমন 
সে. হয় মা। বাক্গালায় অপর ছৃুষ্টা বিভাগ 
ধু (বরেজ ) এবং বঙ্জ, নিশ্চয়ট গক্ষরিডই -রাজোর 
জজ বড় ছিল এবং কলিষ্ও- সময়ে এরই রাজোর চিত 
মংলা ছিল ।. মেগা্িনিসেরস্উক্িঞিত শগঙ্ষরিডি-কলিঙ্গিই” 
বোধ য়" অশোরাক্তিত কলিঙ্গ নীমে- উল্ি গ্িত হুইয়াছে। 
লোকের শিলাশাসনসসূতে বাকগান্লার কোন অংশেরই 
নাদেরোখ.না "থাকিলে খাঙ্গালা যে অশোকের সাআ্াজা- 
ক ছিল, তাহার জন শ্রুতিষূলক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। 

. “গষপূর্ব দ্বিতীর শতাব্দীর প্রারত্তে অন্ধ, এবং কলি 
বীনা অবলম্বন করিয়াছিল । “গঙ্গারিডি* হত সেই 
সুষরেই কলিল্ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকিবে। খুটপূর্ব 
প্রথম শতান্দীর শেষার্ধে বাঙ্গালীর রণপািতোর খ্যান্তি 
রুহ রোম পর্ধান্ত ব্যাপ্ত হষ্টরাছিল। ভারতের রাজন্তবর্গ 
ভাবে যোমে দূত প্রেরণ করিতেন, এবং ভারতের সহিত 
োিজ খনিই বাপিজ্য-সবঘন্ধ ও বর্তমান ছিল.। “গঙ্গরিডির* 
রং ী নগর গঞ্জে ভারতের বতির্বাশিজোর একটি প্রধান 
মা ছিল। 
চা এ (জবর রপ্তানী হইত । হী বাঙ্গালার ভৌগো- 




















-গিযাছেম, সেই' ছে প্জারধযা ধর্তে কুষাণ 









০ 


আলেক-, 


"গক্গে” হুইতে প্রবাল, মসলিন বস্ত্র, এব. ৃ 
| ছিলেন কি না, ঝ| তাহাদের প্রভাব বাজালা দেশ পু টা 


রর পি ছি ক হা সামার কি স$গাপচজ, সমাচারদেব লামক রিনঙন নহারাযারিরাঙ রা, 
ূ করা ছুকঠিন 1: এরিক 
্ ৯ এ তীর নতাবীর গণ ইতি একেক 


চা তঃ র্‌ | 


২) 


০ ৫ এপ পাল পুতি বিটি উপ চিত তাপ পাপা 


ও বাক রতি হে দেশের পনি বর্তৃ তিনি প্রণামাদি 
“স্বার! পরি হইযান্িলেন।. 1. . ডপাক নামে বাঙ্গাল।র কোন 
অংশ যে উল্লধিত হইবীছে: তা স্থির কর! কঠিন। সমতট 
এবং ভবাক বাত বাঙগার্খার মপুরাপর অংশ পুগু, এবং 
রাড় সম্ভবত; খাস গুপ্ত লাহারপ্মনত কৃত হইয়াছিল। সমুদ্র 
গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় ব্চ্ তি ৪১৩ খৃষ্টান পর্যাস্ত রাঞ্সত্ব 
করিয়াছিলেন । সমূতর গুধেরি মৃত্য পর সম্ভবতঃ বঙ্গের বা 
সুমতটের সামস্তগণ ্বাতন অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং 
সেই বিদ্রোহ ঘমনের অন্ত আঁকাল'ন সজাট বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন & দ্বিতীয় চন্্ুপ্» যখন জর্ধা- 
বর্তের সম্রাট তখন পরিষ্ী লক ফাতজিয়ান '্সার্ধাবর্ত ভ্রমণে 
ব্যাপৃত ছিলেন,এবং মগেষ্ঠ শেষ %ুই বর (১১-১২ খুষ্টাক) 
তাম্রলিত্ত বন্দরে বাদ কাঁরিরা বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রতিলিপি 
প্রস্তুত র্ুঃণে এবং বেবমূক্িষ্ট চিরসঙ্কলনে নিরত ছিলেন ।. 
৪৩২ খৃষ্টাবে উংপীণ কুমার গুপ্তের সময়ের এক্ষখানি তান” 
শালন রাঙ্গসাহী জেলার জাবিদ্কত হয়াছে। তীর পু 
স্কন্দ গুপ্তের মুদ। ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে: বং 
ঢাকা, ফরিদপুর এবং বশোহর জেলার কোন কোন স্থানে 
গুপ্ত সম্রাটদিগের মুজ্জার ঢকের সুজ; দেখিতে পাওয়। 
গিয়াছে । ব্ঠ শতকের প্রারন্তে গাধিপু (মিছিরকুলুকে 
পরািত করিয়া যশোর, বিকুবর্ঘগ ৫৩৩ খ্ঠা্ ৰ্ পুরোই 
€পৌছিতা নদের উপকণ্ হটতে মহেজ্ গিরি (উপভাকা. 
গর্ধাত মাধিপত। বিস্তার করিমছিগেন:। মহানুাধিরাঙ. 
ধিশোষর্োর : টার পর উ্তয়াপথে কেছ 'সার্বডৌম “রণ 














বিস্তৃত হইয়াছিল কিনা বল! হকঠিন। তবে .ফরিযাগ্র 
_গ্রেলার় আবিষ্কৃত চারিখানি তাতরশাসনে যথা রুমে, ব্গাদি॥! 






/ সম্রাটের পরিচর. পাওয়া গিয়াছে... এই: গড়ি 
বাঙগালার ইতিহাসে তৃতীয় হুসেন: মারল মরার 


চি 





১ম সংখ্যা 


্রাষ্্নৈতিক স্বাতস্ত্রেরে প্রথম গোরবময় যুগ। 
বাঙ্গালার অধিপতি এই সময়ে আর আততায়ীর প্রবল 
আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান নহেন, পরন্ত ধিজিগীনু 
হইয়া সমগ্র আর্ধ্যবর্থে সাত্রাজ্যস্থপনে অগ্রসর । 'এই 
সময় হইতে তুরছ্ষ-বিজয় পর্য্যস্ত গৌড়মগ্ডলের আত্যস্তরিক 
অবস্থা যখন যেরূপই হউক, গোঁড়েশ্বর ব! গোড়াধিপ 
উপাধি সর্বদাই প্রচলিত ছিল,। শশাঙ্ষের রাজধানী কর্ণ, 
স্বর্ণ রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল বলিয় স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
যিনি কর্ণস্ুবর্ণ হইতে কান্তকুক্জে জয়ার্থ যাত্র! করিতে 
সাহসী হইয়াছিলেন, তিনি যে পূর্বেই বঙ্গ অধিকার করিয়া 
ছিলেন ও মিথিল! ও মগধে প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন; 
তাহ! নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হর 
শশাঙ্ক প্রথমে কোনও সার্বভৌম নরপালের সামন্তশ্রেণী- 
ভুক্ত ছিলেন, এবং ষষ্ঠ শতান্দের শেষ তাগে, ঘে সুযোগে 
পশ্চিম দিকে থানেশ্বরের প্রভাকরবদ্ধন এক অভিনব 
সাম্রাজ্যের ভিতিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে পুব্ব 
দিকে শ্রশাঙ্ক গৌঁড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । গৌড় 
মঞ্ডল দীর্ঘকাল উত্তরাপথ-সাম্রাজ্যের অন্তভূত থাকিলে ও 
ইতিপূর্কেই ভাষায় এবং. সাঞিত্যে গৌডজনের স্বাতন- 
প্রি্ত। প্রকাশিত হইয়াছিল। অনঙ্কারশ।স্রাবৎ দণ্ড 
ভাষার মধ্যে “গোৌঁড়ী” নামক স্বতন্ত্র প্রাফত ভাষার এবং 
কাব্যরচনায় “গোঁড়ীরীতি” নামে স্বতন্ত্র রচন!-রীতির 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 

রাজ[রর্ধন নিহত হইলে কান্যকুজ নির্বিবাদেই 
শশান্কের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার উত্তবা- 
পথে প্রাধান্ত-স্থাপনের. আশ] সফল হইল না। বিধাতা 
গোৌঁড়াধিপের ভাগ্যে সার্বভৌমের পদ্রলাত্ত লেখেন নাই। 
রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ জাত! হ্ষবর্ধন থানেশ্বরের শুন সিংহা- 
মননে আরোহণ করিলেন। হর্ধবর্ধন গৌঁড়রাজ্য আক্র- 
মধ.করিয়াছিলেন, কিন্ত ছয় বৎসর কাল অবিরত যুদ্ধ 
করিয়াও গেঁড়াধিপের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারেন নাই | 
কিন্ত এই ঘুদ্ধের পরও শশান্ধ শান্তিতোগ করিতে পারেন 
মাই। - বোধ,হয় মিথিল। ও মগধের রাষ্ীয় ব্যবস্থা, অঙ্ষুঃ 


২৫ 


গৌড়রাজমাল। 


রাখিবা জন্য ুদ্ধগয়া : ও কু্ীনগরের বৌদ্ধ শ্রমণগণের 
নির্যাতনে তাহাকে ব্যাপৃত হইতে-হইয়াছিল। শশাঙ্ষের 
পরলোক গমনের পর সহজেই তদীয় সামা হর্ষবর্ধনের 
পদানত হইয়াছিল। . 00 
৬৪৮ খুষ্তাব্দে হর্যবদ্ধনের নৃত্যুর পর হইতে লমগ্র বঙ্গের 
কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যাঁয় না। বনু 
চতুর্থ ভাগ সংখ্যক খণ্ড রাজ্যের অধিপতির নাম, পাওয়] 
যায়। বঙ্গীয় ইতিহ!সের পরব্তা যুগে পাল 
নরপালগণের আরন্ত পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থাই বর্তমানছিল। 
সপ্তম শতান্নীর শেষত।গে সেএটি-ন।মক একজন চীন 
পরিব্রাজক রাঙ্গতট নামক একজন বৌদ্ধনূপতিকে সম- 
তটের সিংহাসনে আসীন দেখিবাছিলেন |. 
অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে টশলুধংণায় কোন 
আক্রমণকারী পৌওদেশ, অধিকার করেনু। এ সমরে 
বশোবশ্ম। -নাষে একজন দিখিজরী নরপাল কান্ত- 
কুজের মিংহাসন লাত . করিয়া ; গৌডপতি ব৷ 
মগধন|থকে : নিহঠ করিয়া .. সমুপরতীবস্থ বগরাজ্টে 
উপনীত হইয়। বঞ্গেখরকে যুদ্ধে পরাঈিত,..করেন। কিন্ত 
গেঁড়বঙ্গবিজবর অন.ওকাল প:ৰই ৭৩৬ খৃষ্টাব্দ কাশী" 
বের অধিপতি অপিতারি তা মুক্তা পূ সাহাকে বশাভুত 
করেন। ঘশোবন্মার সঙ্গ সঙ্গে তাহার, গোঁড়ীয় মহা- 
সামন্তব্েও, ললিতা দিতে তর পদানত হইতে হয়, এবং পরে 
কান্দীরে যাইতে হয়। _গোঁড়পতি কাশ্মীরে নিহত হইলে 
উহার, প্ররতশোধ ্রধানার্থ গোঁড়ীযগ্ণ অসাধ্য সাধন 
করিয়াছিল । 
যশোবশ্মার সাত্রাজ্যধ্বংসের সগে সঙ গৌড়ের সহিত 
কান্তকুঞ্জের সম্বন্ধ বিচ্ছর্র হয়। সগবতঃ এই সুযোগে 
এবং গৌঁড়াখিপ কাশ্মীরে নিহত হইলে পর তগণদত্ত বংশীয় 
হর্ঘদেব গৌড়মণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়।৷ এক বিস্তৃত রাজ্োর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
অষ্টম শতাব্দীর চতুর্ঘপাদে, কাশ্মীরপতি অয়াপীড় 
পণ বর্ধনাধিপ জয়ন্ত নামক তাহার শ্বশুরকে গৌঁড়ীধিপের 
আসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন বলিয়া: রাঞজতরঙ্গিণীতে 


প্রতিভী 
বশে 
উল্লিখিত রর রী জয়ন্ত প্রকৃত ইতিহাসিক 
ব্যক্তি.কি না বলা কঠিন ! 
ঢাকা জেলায় রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর 
নামক গ্রামে প্রাপ্ত ছুইখানি তাম্রশাসনে “খড়েগাছ্ম” 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। 
 যশোবন্ধা কর্তৃক গোঁড়বধ হইতে গৌঁড়মগ্ুলের 
অপরাপর অংশে ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে থাকলেও 
খড়গরাজগণের শাসনাধ্ধীনে বঙ্গ সম্ভবতঃ শাস্তিলাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু ৭৮৪ থৃষ্াব্ষের পরে পশ্চিম দিকপাল 
প্রতিহারবংশীয় বৎদরাজ বাঙ্গাল! আক্রমণ করিয়া গৌড় 
পতি ও বঙ্গপতি উভয়কেই পরাভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু 
যশোবর্মীর ভ্তায় বৎসরাজকেও রাষ্্রকুটরাজ ধবের তাড়- 
নায় বিজয়ফলভোগে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল | 
এইরূপ বহিরাক্রমণ ও ক্ষণস্থ/য়ী রাজ/প্রতিষ্ঠার সময়ের 
অবস্থা সম্বন্ধে তারানাথের কথায় বলিতে হয় 
পঞ্চম ভাগ প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক ক্ষমতা- 
শালী ব্যক্তি পার্খববর্তী ভূভাগে আপন আপন 


প্রাধান্ত স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের কোনও 
কাজা ছিল না। পালবংশের প্রথম রাজা গোপালের 
অভ্যুদয়ে এই অরাজক “মাৎস্তন্তায়' অবস্থা। দূরীন্ভৃত হইয়া 
আবার বাঙ্গালাদেশ একজন রাজার শাসনাধীনে আসিলে 
রঙ্গের ইতিহাসের পঞ্চম যুগের আরম্ভ হয়। 

১ গোপাল কর্তৃক পালবংশের প্রতিষ্ঠা-সময় হইতে 
রর ইতিহাসের ঘটনা-আোতঃ পরিচিত খাতে বহিতে 
ৃ আরম করে। পালরাজগণের দীর্ঘ রাজত্বকাল তিন যুগে 
ব্তি করা যায়। 

10১) প্রথম গোপাল হইতে দেবপালের রাজহ শেষ 
: নি উন্নতির মুগ। 

70২) বিগ্রহ পাল হইতে নয়পাল পধ্যণ্ত সময়কে 
পালরানফের স্থিতিশীল যুগ বলা যাইতে পারে। 

7 (৩) তৃতীয় বিগ্রহপাল হইতে পালবংশের অধ$- 
পতনের র যু জরম্ত হয়! 


৩য়-বধ 

(১) পালরাজত্বের প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ক্রমে 
উন্লতিলাত করে। গোপাল সমুস্র পর্য্যন্ত ধরণীমগ্ল অধিকার 
করিয়াছিলেন। তিনি মধগ অধিকার করিপাছিলেন; হয়ত 
মিথিলা বা তীরভূক্তিও(ত্রিস্থত) তাহার পদানত হইয়াছিল। 

তাহার পুত্র ধর্মপাল. কোন সময়ে সিংসামন লাভ 
করিয়াছিলেন, নিরূপণ কৰা! সুকঠিন। কিন্তু বোধ হয় 
৮১৫ কি ৮১৬ থৃষ্টাবে ধন্মপাল ইন্দরায়ুধকে পরাভূত করিয়া 
উত্তরাপথের সার্বভৌমত্বলা*ত করিয়। কান্তকুক্জের সিংহাসনে 
চক্রামুধকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, এবং এ ঘটনার 
অব্যবহিত পুর্বেই পিস্কুসিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্য 
পূর্বদিকে সমুদ্র হইতে পচ্চিনে তিল্লি (দিল্লি) পর্য্যন্ত এবং 
উত্তরে জলদ্ধর হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্য পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। তিনি রাষ্ট্রকুলজিলক পরবলের কন্ঠ! র।দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। গুর্জীররাজ নাগভ্ মস্য প্রস্ততি 
কান্তকুক্জরাজের অনুগত রাজ্যনিচয় আক্রমণ করাতে 
তাহার সহিত চক্রামুধের ও বঙ্গপতি ধন্মপালের যুদ্ধ উপ- 
স্থিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে নাগভট্ট জয়লাত করিয়া” 
ছিলেন। নাগভট্রের পৌন্র মিহিরভোজ ধর্শপালকে পরা- 
জিত করিয়৷ কান্তকুজ্জ অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
ধন্মপাল ব। মিহিরভোঞ্জ এই উভয় প্রতিদ্বন্্বীর মধ্যে 
কাহারও উত্তরাপথের সার্বতৌমত্ব সম্পূর্ণরূপে 'লাত 
করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। কিন্তু ধর্শপালের সুদীর্ঘ 
রাজত্বকালে গৌড়মগুলে সুখশাস্তি বিরাজিত ছিল। 

ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী উত্তরাপথের শার্ব- 
ভৌমপদলাত করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু তিনি 
দক্ষিণাপথ-ও উত্তরাপথ এই উতয় খণ্ডের নৃপতি-সমাজে' 
শ্রেষ্ঠতলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ জাত জয়” 
পাল উৎ্কল এবং কামরূপে গৌড়েশ্বরের আধিপত্য বিস্তৃত 
করেন। গ্রতীহাররাজ মিহিরতোজ,কলচুরি-রাজ ফোক 


-রাষ্ট্রকুটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ এবং ঢান্দেল্সরাজ শ্রীহর্ধ কর্থৃক: 


বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে ফেবগাল উত্তরাপথের 'সার্বতৌ মের: 
পদ্লাতে সমর্থ হন নাই.। 


»ম সংখ্যা 


৯ এ, পা, শি এটি কক এস ০ শপ সপ ও নিও পি বি শীত ৩ ০০ এ ক বিজ ক হ্চত ০ ৭ এসি 


দশম শতাব্দের প্রান্তে দেবপালের ৃড্যুর » সঙ্গে সঙ্গে 
গোঁড়রাষ্ট্রের উন্নতির যুগের অবসান। কেবগ ক্পৌড় কেন, 
এই সময় হইতেই সমস্ত উত্তরাপথের অধঃপতনের 
স্ত্রপাত হয়। ূ 

(২) অতঃপর গোৌড়রাজের স্থিতিশীল যুগ । এই যুগের 
সর্বপ্রথম নূপতি দেবপালের উত্তরাধিকারী ধিগ্রহপাল। 
তিনি ধর্পপাল ও দেবপালের প্রতিভা ও উচ্চাতিলাম 
উভয়েই বঞ্চিত ছিপ্লেন। তিনি হৈহয় বা কলচুরি রাজ- 
কুমারী লঙ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। 

ইহার মৃতুা'র পর পুক্র নারায়ণপাল নৃপতি হন। 
গরুড়ত্তত্ত প্রতিষ্ঠাতা গুরব মিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন। 


এই নুপতি স্যায়নিষ্ঠ, দানশীল, সাধুচরিত্র এবং বিজিগিষু 


বলিয়। প্রস্থত, কিন্তু কোন্‌ দেশ আক্রমণ বা জয় করিয়া- 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 

নারায়ণ পালের পুত্র রাজ্যপালও শান্তিপ্রিয় ছিলেন। 
ইনি রাষ্ট্রকুট তুঙ্গের কন্া ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ও বহু জলাশয় ও দেবালয় নির্পাণ করিয়া কীষ্ছি- 
লাভ করিয়াছিলেন। 

ইন্বার মৃত্যুর পর ২য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। 

ইছার পুত্র ২য় বিগ্রহপালের ভাগ্যে অণও গোঁড়রাজ্য 
সম্ভোগ টিয়া! উঠে নাই। 

দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাপনগরের ধ্বংসন্ত,প 
হইতে সংগৃহীত প্রস্তর-স্তস্ভে উতৎ্কীর্ণ লিপি হইতে জান! 
যায়, ষে ৯৬৬ খৃষ্টান্ের কয়েক বৎসর পূর্বে তিব্বত বা 
তৎপার্খবর্তী কোন প্রদেশ হইতে বহির্গত কাম্বোজবংশজ 
কোন বিজেতা কতৃকি গোৌড়রাজ্যের অংশ অধিকৃত হয়। 

কিন্ত আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় বিগ্রাযধপালের পুত্র 
মহ্ীপাল এই বিজেতার হস্ত হইতে অধিকৃত পিতৃরাজ্য 
পুনরায় উদ্ধার করিয়। পালরাজ্যকে আরও প্ররান্ন সার্ধ 
শতাব্দীর পরমাঘু প্রদানে সমর্থ হন। মহ্বীপাল দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করেন। পুনরায় বিদেশী আক্রমণকারীর হস্ত 
হইতে. রাজ্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে অস্থ্ধারণ করিতে 
হইয়াছিল। চোলরাজ প্রথম রাজেন্ চোল বোধ হয় 


২৭ 


শশা স্পা আপ বউ শন পিএ শত সন সত - পেজ ০ ০৯ ওম ভি 


গৌড়রাজমালা 


পা এসি উল এর 


 উড়িষ্যা, ব বঙ্গ, এবং রাঢ়ের সামস্তগণকে পরাভূত করিয়া- 
ছিলেন; এবং মহীপালের সহিত সন্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, 
ব৷ পৃব্েই হউক, অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া স্বরাজে) 
ফিরিয়। গিয়াছিলেন। মহীপাল শশাঙ্ক, ধর্মপাল, এবং 
দেবপালের ন্যায় উচ্চাভিলামী ছিলেন না, পরন্ত শান্তিই 
ভালবাসিতেন ! এই সময়ে তুরঙ্কগণকত্ক ভারতবিজয়ের 
স্গত্রপাত হয়। থানেশ্বর, মধুর, কান্তকুন্স, গোয়ালিয়ব, 
সোমনাথ যখন সুলতান মামুদ কক লুষ্ঠিত ও বিধ্বস্ত 
হইতেছিল, উত্তরাপথের পূর্বার্দের অধিপতি তখন উদাসীন 
ছিলেন। কান্বোজ্বিজেতার হস্ত হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার 
করিয়া মহীপাল যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া! পরহিতকর ও 
পারক্রিক কল্যাণকর কর্মানুষ্ঠানে রত ছিলেন। তিনি 
নানাস্থানে সুবৃহৎ জলাশয় ও নগর নিম্মীণ করিয়াছিলেন 
এবং সারনাথের কীঠ্িনিচয়ের জীর্ণসংস্কার ও বারাণসীতে 
কীন্তি স্থাপন করেন। বারাণসী তখন গৌঁড়রাষ্ট্রভুক্ত এবং 
গৌড়সেনারক্ষিত ছিল। 

ন্বুলতান মামুদের অভিযান-নিচয় সম্বন্ধে গৌড়াধিপ 
মহীপালের এই গুদ্বাসীন্ত উত্তরাপথের সর্বনাশের অন্যতম 
কারণ। যদ্দি গৌড়ীয় সেনাধল মামূদের বিরুদ্ধে অপরাপর 
প্রতিরোধকারীর সাহায্য করিত, হয় ত ভারতের ইতিহাস 
বিভিন্ন আকার ধারণ করিত । 

মহীপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নয়পালের পশ্চিম 
দিকে রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনিও 
উচ্চাভিলাধবর্জিত ছিলেন বলিয়! কেবল বহিঃশক্রর আক্র- 
মণ হইতে গৌড়রাজ্য অথওড রাখিয়াই সন্তষ্ট ছিলেন। বোধ 
হয় তাহারই সেনা! ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা 
আহম্মদ নিয়ালতিগীনের আক্রমণ হইতে বারাণসীর উদ্ধার 
সাধন করে। নয়পালের রাজ্যকালে কর্ণরাজ্যের বাজাকর্তৃক 
মগধ আক্রান্ত হয়, কিন্তু পরে ণয়পালই জয়লাভ করেন। 

(৩) নয়পালের পুক্র ও উত্তরাধি কারী ৩য় বিগ্রহপাল। 
তিনি কর্ণদেবের ছুছিতা যৌবনগ্রীর পাণিগ্রহণ করেন 
ও সংগ্রাষচতুর ছিলেন। কিন্তু এই ৩য় বিগ্রহপালের 
আমলেই, কল্যাণের চালুক্য রাঙ্জকুমার বিক্রমাদিতোর 


প্রতিভা 


নিিনয়কালে গৌড় ও কামন্ধপ আক্রমণের ফলে পাল 
বংশের অধংপতনের বীঞ্জ উত্তপ্ত হয়। কারণ, গ্রান্থকারের 
মতে, কর্ণাট বলিতে তৎ্কালে কল্যাণ্রে চালুকা রাজগণকে 
বুঝাইত. এবং পাঁলবংশের পরবন্তী কর্ণাটক্ষত্রিয় বংশজাত 
সেনরাজরংশের পূর্বপুরুষ বোধ হয় এই দিগ্রিঙ্য়লবধ 
শৌঁড়বাষ্রবিচ্ছিন্ন বাঢদেশ শাসনার্ধ ই কমার বিমা দিত্য 
কর্কি নিয়োজিত হন । 

৩য় বিগহপাল মহীপালু, শরপাল, ও 
তিন পুল রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই মহীপাল 
২য়মহীপাল নামে সিংহাসনে অধিবোহণ করেন। ইনি 
মানা ভুষ্কার্যযরত ছিলেন ও এরপাল ও রামপালকে কা্রা- 
গারে নিক্ষেপ করেন অতঃপর কৈবর্ত জাতীয় দিব্য বা 
দিকোক: প্রজাবিদাহের অধিনায়ক ভইঘ়া] মভীপালকে 
যুদ্ধে নিহত করিয়া বরেক্দ অধিকার করে এবং দিব্বোকের 
অনুজ রূদোকের পুল্র ভীম বরেন্্রীর ধাজপদে আরূঢ় হন। 
ইতিমধ্যে রামপাল বরেকন্্রী ত্যাগ করিয়া গোৌড়রাজ্যে 
অন্তান্সসাযস্তগণকে একব্রিত করিয়। ক্িদ্রেতহানল নির্বাপিত 
করিয়া গৌঁড়রা্ট পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কামকপ ও 
কলিঙ্গেও আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন ! 

রামপালের মৃত্যুর পরেই, আবার রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হর, কিন্তু ঈাহার জ্যেষ্ঠ পুজ 
গড়ের কুমারপাল এবং তাহার প্রধান সচিব এবং 
সেনাপতি বৈগ্যদেবের বাভুবলে গোঁড়রাষ্টরের পত্তন আরও 
কিছুকাল স্থগিত রহিল। 


রামপাল নামে 


কুষাব্পালের মৃত্যুর পর তদীয় শিশু পুজ ৬য় গোপাল: 
কিন্ত বোধ হগ্ন তি'ন বধ 


লিংহাপনে আরোহণ করেন। 
বা খাতুক হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 
. অতঃপর,মদনদেবীর গর্ভজাত রামপালের পুক্র মদনপাল 


আনুমানিক-৯৯১৪অব্দ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি সমর-- 


কুশল ছিলেন না, অতএব গৌড়রাষ্টের বিভিন্ন অংশ গোঁড়- 
পতির হস্তচুযত হইতে আরম্ত করে । কুমারপাল কর্তৃক 


কামরূপের রাক্গপদে নিয়োজিত বৈশ্যদেব স্বাধীনতা অব-. 


লম্ঘন করেন। মদনপালের রাজ্যের ১৯শ সম্বতের বা 


২৮ 


ওয় বন 


১৯১৩ পৃষ্টান্দের পূর্বেই সম্ভবতঃ বর্দবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে 


সঙ্গে বঙ্গ স্বাতম্না অবলম্বন করিয়াছিল, এবং সাষস্তসেনের 
পুল বিজয় সেন গৌঁড়রাষ্ট্রের কেন্দ্র বরেন্দ্রমগুলে সেন- 
রাজ্োর ভিত্তি স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছিলেন । 

মগধে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্র পাল এবং 
গোবিন্দ পাল নামক আরও ছুই জন পাল নরপালের 
পরিচয় পাওয়া যায় । গোবিন্দ পালের যে পরিচয় পাওয়। 
খায় তাহাতে বোধ হয় তিনি পালবংশের শেষ নৃপতি। 
শোব হয় গোবিন্দ পাল-বা তাহার পূর্ববর্তী নৃপতি 
বিজয় সেন কক বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়া মগণ্ধে 
আশয় লইয়াছিলেন। (গ্লাবিন্দ পালের রাজ্যের অবসান 
কাল ১১৬১খ্রষ্টাব্ষে। ক্ঠাহার রাঙ্যনইকারী হয় ত 
বিজয়ের পুল বল্লাল সেন । 


ঘে ছুইটি স্বতন্্ রাঙ্গংশের অভ্যুদয়ে পালরাজবংশ 
উন্মালিত হয়, তন্মধ্যে বঙ্গের বর্মবংশ পূর্বতন এবং 
: প্রথম উল্লেখযোগ্য । ভুবনেশ্বর প্রশত্তির 
তট ভবদেব ধাহার মন্ত্রী ছিলেন, তাহার 
নামে বঙ্গে বর্মবংশ নামে এক রাজবংশের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয় ভবদেবের পিতামহ 
আদিদেবের সময়ে রাটে বঙ্গে এই বর্ধবংশীয় বঙ্গরাজের 
প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। এই বর্মবংশ ও পাল ও দেনবংশের 
পরস্পর সম্পর্ক এখনও বলা কঠিন । * | 
বদ্ধবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের ছুর্বলত। নিবন্ধন 
গৌঁড়বাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়। পড়িগ্লা- 
ছিল, তখন সামন্তসেনের পৌঁত্র বিজয় 
সেন বরেন্দ্রভূুষিতে একটি স্বতন্ত্র রাপ্ষ্যের 
ভিত গুতিষ্ঠা করেন। বিজয়সেনের অভ্যুদয় কাল, 


ও 


বর্মবংশ 


সেনবংশ : 


শা শশস্পিল কষ - পপ পপ সপ্ত | পপি পপ পলা ৭ পাপা উজ ক "৮০ 


্ * নযানারা প্রকাশিত হইবার গর বেলাব তাষশাগন 
আবি ত হইয়াছে। 'তাথাতে বর্দমবংশের আরও কয়েকজন নৃগতির 
নাষ পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু এই রাজবংশের সহিত উল্লিধিত 
অপর দুইটি বীজরংশের ন্ধিহাগিক + সম্পর্ক রব টনি 
রহিয়াছে | 


শি ০ পপ এ ০৮৮ সাপ ক ০» এপ ১ ট্রি 


১ম সংখ্যা 


ঘবাদশ শতাব্দীর দ্িতীর পাদে (আন্মানিক ১১২৪ _-১১৫০ 
ৃষ্টাব্দে ) নির্ধারিত কর! যাইতে পারে। বিঙ্গয়সেনের 
আক্রমণফলেই সম্ভবতঃ গৌড়েন্দ্র মগধে,াশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপর প্রতিবেশী নুপতিমাত্রই হয়ত 
তাহার প্রতিকৃপতাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। বিজয়- 
সেন কামরূপত্ুপকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ- 
রাজকে পরাঞ্রিত করিয়াছিলেন । মিথিলাপতি নান্যদে ব 
বিজয় সেনকে আক্রমণ করিতে আসিয়। ধৃত এবং কারা রুদ্ধ 
হইয়াছিলেন। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গ এবং রাড়ে ধর্মরাজ 
কর্তৃক িজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বরেন্দে 
বিজয়সেনের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল, এবং সেখানে 
তিনি অনেক লোকহিতকর কার্ষোর অনুষ্ঠানের অবসর 
পাইয়াছিলেন। বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রছ্যন্নেশ্বর মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ এবং বরেন্দ্রভূমষির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 
গোদাগাড়ী থালার অন্তর্মত বিজয়নগর অঞ্চলে তাহার 
রাজধানী বিজয়পুরের ধ্বংসাবশেষ অধিকৃত হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়সেনের পুক্র বল্লালসেন 
পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়! সমগ্র গৌড়রা্ করায়ত্ত 
করিতে যত্ববান হইয়াছিলেন । ১১৬১ খৃষ্টাব্দে পালবংশজ 
গোবিন্দপালদেব সম্ভবতঃ বল্লালসেন কর্তৃকই একেবারে 
রাজ্যনরষ্ট হইয়াছিলেন। বর্মমরাঞ্কে পদচ্যুত বা পদানত 
করিয়া বল্লাল রাট়ে ও বঙ্গে স্বীয় আধিপত্য বিস্ৃত করিয়া- 
ছিলেন। বল্লাল বোধ হয় কলিঙগ্গ রাজ্যও আক্রমণ করিয়! 
ছিলেন। ১১৬৯থৃষ্টাবে বল্লাল “দানসাগর” সক্কপিত করেন 
এবং ইহার পূর্বব বৎসর “অন্ভূত সাগর” সন্ধলন আরম্ত 
করেন। পরবর্তী কালের গৌড়রাষ্ট্রের ইতিহান আলোচন। 
করিতে প্রতীয়মান হয়,বল্পালসেন গৌড়রাষ্ট্ প্রতিঘন্বিহীন 
করিতে সমর্থ হইলেও, ঘাদশ “কি ত্রয়োদশ বর্ষ স্থায়ী 
রাজত্বকালে বিস্তীর্ণ গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন অংশ সম্পূর্ণরূপে 
করায় করিবার-__গোৌড়রাষ্ট্র পুনরায় সুগঠিত এবং এক 
কেন্দরীতুক্ত করিবার অবসর পাইয়াছিলেন ন|। 

বল্লালের পুত্র -গৌড়াধিপ লক্মণসেনও অবশ্যই 
কলিঙ্গপতি এবং কানরূপপতিকে বশীভূত রাখিতে যত 


২০) 


গৌড়রাজম।লা 


করিয়াছিলেন, এবং কান্তকুজেগরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষাণসেন গৌডরাষ্ট্রের বহিঃশক্র 
দমনে সমর্থ হইয়া থাকিগ্সেও, প্রঙ্গাপুণ্রের সহযোগিতার 
অভাবে, আভ্যন্তরীন ধক্যসাধনে এবং বিভিন্ন অংশের 
রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ন।। সেই 
জন্যই মহন্ম্-ই-বক্তিন্নার অবাধে মগদ এবং বরেন্দ্র অধি- 
কার করিতে পাবিয়াছিলেন। 

মহন্মদ-ই-বকৃতিয়ারের জায়গীর দাঁক্ষণ বিহার বামগধের 
পশ্চিম সীমা কর্খনাশ। নদীর পশ্চিমে চুনার গঠের নিকটে 
অবস্থিত ছিল। এখান হইতে মহন্মদ মাঝে মাঝে মগধে 
প্রবেশ কিয়! গ্রাম লুটপাট আরম্ভ করিলেন। অবশেবে 
তিনি বিহার দুর্গ অধিকার করিতে মনঃস্ত করিলেন । এই 
কিল্লা বিহার পাটন। জেলার অন্তর্গত বর্তমান বিহার 
মহকুমার প্রধান নগর বিহার বলিয়৷ অনুমিত হয়। মহম্মদ 
১১৯৭ কি ৯৮ খৃষ্টাব্দে “বিহার” এবং তৎপর “নোদিয়” 
দখল করেন। মহম্মদ অধিরুত বিহার বর্তম[ন দক্ষিণ 
বিহার ব1 সাহাবাদ, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের। তাগলপুর 
জেলা-ত্রিছুত নহে । 

মহম্মদ বক্তিয়ারের “নোদিয়াহ» আক্রমণের সময় লগ 
সেন ঠিক অশীতিবর্ধার না হউন, বার্ধক্যে পদার্পণ কিয়! 
ছিলেন। তাহার পর ছিজ্ঞাস্ত, ““মহর নো'দয়াহ” কোন্‌ 
থানে ছিল? “নবদ্বীপ” না বলিয়া, বিজধ্বসেনের প্রতিষ্ঠিত 
লক্ষণ সেনের অন্ততম রাজধানী রাজসাহির অন্তর্গত বিজয়- 
নগরকেই মিনহাজের উল্লিখিত “নোদিয়াহ্‌? বলিতে প্রবৃন্ত 
হয়। 

“নোদ্দিয়াহ্‌" অধিকার ব্যাপারে মিনহাজউদ্দিনেপর 
একযাত্র অবলম্বন “বিশ্বাসযোগ্য লোকের” উত্তি। কিন্তু 
বক্তিয়্ারের নোদিয়াহ, প্রবেশের পূর্বে এবং পরোক্ষে 
নোদ্দিয়ায় যে সকল ঘটন। ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ইহাদের 
প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গ্রাহণ করা কর্তব্য এবং 
যুক্তিবিরুদ্ধ অংশ অমৃলক গল্প বলিয়। উপেক্ষণীয়। এইরূপ 
বিচার করিলে লক্মণসেনের নোদদিয়া হইতে পলায়ন- 
কাহিনী প্রকৃত ঘটন! বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহ] অঞ্জু 


প্রতিভী ৩৩ 


বৈশাখ টি 


লোকের পরিকল্পিত উপকথামাত্র অনুমান হ হয়। মহম্মদ- 
বক্তিয়ার কর্তৃক বিহার ফতে হ'ঞ্শার সংবাদ রায় লখমনিয়ার 
( লক্মণসেন ) রাজধানীতে পৌঁছিলে যখন ব্রাঙ্গণগণ এবং 
ব্যবসাধীগণ নোদিয়! ত্যাগ করিয়াছিলেন,নোদিয়ার অধী- 
শ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়। বঙ্গে আশ্রয় লইয়া- 
ছিলেন। মহম্মদ-বক্তিয়ার কর্তৃক এরপ নির্বিবাদে পশ্চিম 
বরেন্দর অধিকারের প্ররূত কারণ এই যে, যখন মহম্মদ 
কর্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পৌছিল,তখনই 
হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিগণের উপদেশে লঙ্মসেন (পূর্ব ) বঙ্গে 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; এবং তাহার 
অনতিকাল পরে নোদিয়া আক্রমণের পূর্বে পরলোক গমন 
করিয়া গাকিবেন। লক্ষণসেনের বংশধরগণের যে ছুইখানি 
তাত্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে: তাহাতে মনে হয়, লক্ষমণ- 
সেনের অতাবে সিংহাসন লইয়। পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষমণসেনের পরলোক গমনের পরে 
ভ্রাতৃবিরৌধ-বন্ছি, প্রধমিত হইবার সময়ে মহন্মদ্-বক্তিয়ার 
পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া! পাকিবেন। 

এইখানে “গোৌড়রাজমালা” শেষ হইল। 

পরস্পরবিরোধী প্রমাণ গ্রস্থাদির বিচারপূর্বক এঁতি- 
হাসিক সত্যের নিষ্কাশনের পদ্ধতি এই গ্রন্থের প্রধ:ন 
শিক্ষণীয় বিষয় । কিন্ত গ্রন্থখানি আগ্ভোপাস্ত অধ/য়ন. ন| 
করিলে এই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে না । 


(রাহা, এপার 


বাণী-বন্দন। | 


| : জেরমা-উপত্যক। সাহিত্য-সন্ীলনে পঠিত ১৩১১ বাং) 
 আঙ্জি মঙ্গল শখ উঠিছে বাজিয়! 
প্রাঙ্গনে তোর, 
ভক্ত অযুত তব অর্চন 
আনন্দে ভোর। 
আমি. এ পুজার দিনে দুরে র'ব কিগো 
বিশ্বরমা ? 


শত সত তিল আত এ ০৮ ০৮ 


শপ তত পি বজ শি 


ওয় বর্ষ 


অকৃতী ব'লে কপা-বঞ্চিত 


থাকিব কি মা? 
হ্ই না. অধম, তোমারি ত মা! 
ও এ ভবস। মনে, 
কৃত কবে করুণা তোমার 
অকিঞ্চনে ! 
কত অভাজন, অধম, ভ্রান্ত 
দন্দ্যুপতি, 
প্রসাদে তোষার লভিল চকিতে 
পরমা গতি, 


মঙ্গল ক্ষণে কুপ। কটাক্ষে 


হের ম! যারে; 
খুলে যায় ত$র অন্ধ নয়ন 

আলোক-পারে। 
গুধরে সেগ'অজান। দেশের 

কত ন। ধ্বনি, 
নব সুষমার আভরণে সাজে 
| প্রকৃতিরাণী। 
চন্দ্রে চন্ত্রে ললিত ছন্দ 

জাগিয়া উঠে, 
দিব) রাগিণী শুনিয়! ধরণী 

 নাচিয়৷ ছুটে। 


তারায় তারায় ত্বর্ণ বিভাগ 


:- কবিতা গলে, 


 হুরষে বিবশ মলয় লুটায় 


কানন-তলে। 


পুষ্প-পুগে মুগ্তরে যত 


শুষ্ক শাখী, 


কুগ্গে কুঞ্জে কুহরে ক্ষ 


ৃ মৌন পাখা, ্‌ 
চির-নুদ্দর চরাচরময় . ..; ... 
|. করিত] মাঝে। 


দিত দীপ্ত তোমারি শোভন 


আসন বাজে। 


ন্ট 


১ম সংখ্যা 


ছি ও এটি পিপি জিন » পাপ “ওটি শি শি, তিশা পাশ পরি আশ সপ পপ শি পা 


৩১ একখানি প্রাচান বাঙ্গালা পুখে 


অমৃত-যোগে যে সুর সে দিন শুধু ব্যক্ত করিতে শক্তি দাও মা! 
জালাপে কবি, প্রাণের ভাষা, 
অলস বিশ্ব জাগে গো তাহে | এস গে। অন্ঠ্য, এস গে! কাম্য 
জীবন লভ। এস গো বাণি! 
প্রথম যে দিন প্রভায় উজলি রাখ মা, আমর মানস-সবোজে 
প্রাচীর তালে, চরণখানি। 
করুণ।-আর্র মুহ্তি তোমার প্রসীদ সেবকে শুভাননে, ওগো 
ছড়ায়ে দিলে, তারতী-মাত। ! 
অতীত-ভা রত-তপোবন-তল ভক্ত তোমার রক্তিম পায় 
কুটীরে বসি, নোয়ায় মাথ।। 
বিশ্বমোহন ক তোমার রা ্ 
আক্ষীরোদবিহারী সোম । 
শুনিল খষি। 
পুলক-আবেশে ধেয়ান-মগন 2 
| নয়ন তুলি, 
হেরিল। বিশ্ব প্রেমে করুণায় 
গিয়াছে গলি! সিরা 
টিনার একখানি প্রাচীন বাঙ্গানা পুথি 
পড়িছে ঝরি, ইহ] একথান অতি সুন্দর প্রাচীন বাঙ্গাল। পুথি। 
ধুলায় ধুলায় মূর্ত চেতন। শঞ্চরাচার্ষ্যের “মোহমুদগার এবং রুঝ্ণচন্দ্র মজুমদারের “সঙাব 
ছুটিছে, মরি! শতক” যে ধরণের গ্রন্থ, ইহা'ও কতকট1 সেই ধরণের, ছুঃখের 
সে দিন, শিল্পী রচিল তোমারি বিষয়, গ্রন্থের নামটি কি জানা যাইতেছে না। পাঞুলিপির 
: মাধুরী দিয়া, লেখাগুলি অতি নুন্দর! আধুনিক ধরণের গোটা গোট। 
সাগরশ্বক্ষে রক্ষপুবীর অক্ষরে রয়েল ফরমের কাগজের ২৩ পত্রে পুথিখানি সমাপ্ত 
বব্ণমায়া, হইয়াছে। ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। লিপিকরের 
গড়িল হর্ষে কত অযোধ্যা নাম রসিকচন্ত্র দাস, নিবাস চট্টগ্রাম পটীয়। থানার অস্তুগত 
স্বপনে ভরি! পরৈকোড়া গ্রামে । ৪০18৫ বৎসরের অনুর্ধ কালের 
. ফত নন্দন-গন্ধ-গরবী- লেখা বোধ হন্ন। লেখক মহাশয় নির্ঘণ্ট পর্য্য্ত প্রস্তুত 
অমক্নাপুরী ! করিয়] দিয়/ছেন, কিন্ত গ্রন্থের নামটি দিতে ভুলিয়! 
নি রী তটিনী গিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । 
ও প্রবাহ রোধি: .. দীনেশ নামধেয় কোন কবি ইহার রচয্রিত। ! শুধু এই 
র .কাব্য-সথত ফালাক রাখিল 7১ মামাংশটুকু ভিন্ন তাহার দন্বদ্ধে আর কোন কথা জানিবার 
বারি! .. 7 উপায় নাই। গ্রস্থখানি পাঠ করিতে করিতে ব্রাঙ্গদিগের 
চাহি না.সারদে, সে অতিপ্রসাদ. : . কোন সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থের 


-%& নাহি সে আশ! । ভাষাও বর্তমান কালের ভাষার মত বিশুদ্ধ। 


প্রাতভ। 
বৈশাধ ১৩২১ 

এই পু'ধিখানি প্রকাশিত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। | 
ইহার কবিত্ব, ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার ভাবুকত্ব অতুলনীয়, 
তাহ] বুঝাইবার বিষয় নহে। ইহার তাবৎ গুণাবলি 
প্রকটন করিবার জন্ত কোন বিশিষ্ট শিলপীর লেখনী 
আবশ্তক। আমাদের ক্ষীণশক্তি লেখনী ততৎকাধ্য সাধনে 
সম্পূর্ণ অক্ষম | আমাদের মাতৃভাষায় এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে 
দেখিয়৷ হদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। বস্ততঃ এমন সুন্দর 
সহজ করিত আজকাল খুব কমই দেখিতে পাওয় যায়। 

পুঁথিধানির নাম আবিষ্কৃত হওয়৷ একান্ত আবশ্তক। 
পাঠকগণের বোধ-সীকর্যযার্থে এস্থলে আমর] নির্ঘন্ট-পত্রের 
প্রতিলিপি প্রদান করিলাম £--“'পরমেশ্বরের বন্দন। ) 
মনের প্রতি উপদেশ ১ অবধি ৩৬ প্রকরণ ; পরমেশ্বরের 
স্তব; পুনঃ মানর প্রতি উপদেশ ; পুনঃ ঈশ্বরের প্রতি 
স্ততিপাত ১ অবধি ১০ প্রকরণ ; রমণীর হুঃখ-খেদবর্ণণ1 ; 
পুরুষের ছুঃখবর্ণনা--১ অবধি ৬ প্রকরণ ; মৃত্যুরূপ ক্ষুধা! ; 
বর্ণনা ; খেদোক্তি-_“তেমন সুখের কাল আর নাকি হয়” 
_-এক অবধি ত্রয়োদশ প্রকরণ; সঙ্গীত পয়ার চৌপদী 
একাবঙ্গী ; বিলাপ--ইরির প্রতি স্তৃতি-১ প্রকরণ; আশা, 
লোভ ইত্যাদিতে ঈশ্বরের প্রতি স্তবাক্ষেপ এক অবধি 
বিংশতি প্রকরণ ; কালের বিবরণ; তাবের বিবরণ; 
পুনঃ কালের নিকমিত আচরণ বিষয়; ললিতছন্দে বিরহ 
বর্ণনা ; অতি আক্ষেপ বর্ণনা; মনের প্রতি তিরস্কার 
বর্ণনা একাবধ পঞ্চম ; মনের প্রতি প্রবোধ ছুই প্রকার ; 
নিদাধবর্ণনা ; তণ্ধ প্রকরণ মনের প্রতি উক্তি ; প্রেমালিঙ্গন 
ফিরি লওয়ার বিবরণ; ঈশ্বরের স্তব পদ-_সমাপ্ত” 
গ্রন্থে কিকি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, পাঠকবগ 
. এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আগেই 
বলিয়াছি, ইহা অতি মনোহর গ্রন্থ--এত সুন্দর যে ইহার 
থে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত. করিয়। দেখান যাইতে পারে। 
পু ধিগানির আরম্ত এইরূপ £- রা 


 পরমেশ্বরের বন্দনা ভ্রিপদ্দী . 


জর জয় হে মূকুনা, -পরমাত! টা ও 
.. সঅনন্ধ-র্ধাও প্রসবিতা।' 


৬২ 


শি তি ৮ পতি জন পা আশ ২ ৮ চা শর তত ০৩ তত সি ০৯ ৩১ পিপি অর্শ শত ৯ না, 


৩য় বর্ধ 


সত পিসি ০ বি রি” শি শি পিপি ০ক ৮ ৪ সরি শা ৮ 


নির্বিকার নিরাশয়, নিরাকার নিরাময়, 
নিরঞ্জন নিখিল নিখিল ?) নির্মাতা ॥ 
অনন্ত জীবের জীব, চরমে পরম শিব 
. বাক্যাতীত মহিম। কীর্তন। 
যন চক্ষু অগোঙর, ব্যাপ্ত বিভু চরাঁচর। 
পরাৎ্পর পরম কারণ। 


৭ শি শী পিসি পি ২০৩৭০ 


বিবর্জিত দেহ:মন, অথচ মনের মন, 
শ্রুতি বিন। করহ শবণ। 
বিরহিত করম, সমগ্র গৃহীত হয়, 


পদ ম্িনে সর্বত্র গমন ॥ 
রসগ্ত সর্ধজ ক্ামী, অথিলের অন্তর্যামী, 
বিস্তঙ্ধ স্বভাব সর্বগত | 
পূর্ণানন্দ জ্যে্জরতিম্ময়। .কিন্তু নেত্রগম্য নয়; 
, প্িষঞ্স বিজ্ঞানে বিকাশিত ॥ 
তুম সত] তুঙ্গি নিত্য, অনাগ্ পরম বিভ্ত, 
তত্বজ্ানে তত্ব সারাৎসার। 
অঙ্ঞান তিমিরালোক, পৃজিত, অনন্ত লোক, 
অদ্বিতীয় করুণ আধার ॥ 
তুমি হে পরমেশ্বর, . পিতা মাতা সর্বেশ্বর, 
পরক্রন্ম পর্ণানন্দময় ॥ 
আমি অতি অকৃতজ্ঞ, . ভাবভক্তিহথীন অঙ্জ, 
রূচনেচ্ছ। বৃতি বলবতী। 
অকারণে কান হরি, নিকট হুইল হরি, 
হরি বিনা হারব কি গতি ॥ 
সদ] সুস্থ রাখ দেহত রচনার শক্তি দেহ, 
নষ্ট কর কষ্টসমুদয়। 
নাহি চাই হীর1.হেম,. তোমার পবিত্র প্রেম, 
.. অন্তরে উদয় যেন হয়। 
্রন্থখানির .নামোদ্ধাবের . জুবিধা হইবে বিবেচনায় 
উহার নানাস্থাম হইতে 'মিয়ে কতক কতক উদ্ধত করিয়া 
দিতেছি। তাহা হইতে. পাঠকবর্গ উহার সৌন্দর্য; এবং 
উপাদের্বও বিলক্ষণ হদরলম করিতে পাঁরবেন। : 
(“মনের প্রতি উপদেশ” হইতে, 1). 
মি পথ, 0). 


১ম সংখ্যা 


মত - শত সপ, তাতগা * সপ 


তুমি মন একাদশ, 


. জল্পনায় করিয়ে ছেষ, 







পলি জাতি উট ক জি সপ সা শহ তস্ম্তি পপি ০ তা 


শগরে ঘ মন আমার কর উপাসনা । কার ? 


তুমি আপনি প্রসন্ন হেলে ভাবনা কি আর। 
নিদ্ধে হোলে নিঞ্জবশ, 
এ ভুবন চতুর্দশ সকলি তোমার ॥ | 
তুমি নাস্ত হোলে সান্ত। প্রবোধ পীবুষ কাস্ত, 
হরিবে:তবের ধবান্ত, জ্িতাপ আধার । 
কেবা কৃর্ধ্য শশখরা এ. _ কেবা বিধি পুরন্দর 
কেবা হরি কেব! হর, কেব1 আর কার ॥ 
কল্পন। হইবে শেষ, 
নিজে তুমি নিজ দেশ* পাবে অধিকার |. 
চির নিরানন্দমাত্রি, « স্অখণড আনন্দ রাশি, 
জাপনি অন্তরে আ্সির্টিকরিবে বিহার ॥ 
কাম আদিরিপুগণ' * দেহ দেহ বিসঞ্জন, 
কে তুমি আপনি মন! ভাব একবার। 
আমি আমি আমি কই, সেআমি তআমি নই, 
একমাত্র সর্বজয়ী তুমি মুলাধার ॥ 
ষে তুমি যে তুষ্গি হও,” তোমারে চিনিয়া লও, 
তুমি ছাড়া তুমি নও, এই জেন সার। 
শরীরে. রয়েছ যেই। আহি আমি বলি তাই, 


এ অহং হবে শেষ হলে নির্বিকার | 


. এক ৩৬শ প্রকরণে? এই পরিচ্ছেদ সমাণড। 


টনি * হইতে__পেখচদও 


পেরে এই ২ ফলে বর, 


কি প্র ০০ 


একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা! ধু র 


এ সত তালি শা া 


না বি সবিশেষ, 


শা শত আখ বিস্মিত পন 


| মনোমত কথ বেশ, 
বাকায়ে মাথার কেশ, সময় হরিছ হে। 
জান না কি কাল এসে, যখন ধরবে কেশে, 
কোথায় রবে বেশ ভৃষে, দেহ মাটি হবেছে। - 
অতএব ওরে মন; ভক্তিভাবে রতষ্গণ, রঃ 
১ ভাব সেই নিরঞ্জন, ভাবনা না রবে হে॥ | 
( নরম ) ৃ 
এ কেমন তব মতি, না হইলে মহামতি, 
ধূলানন ফেলিয়। মতি, ঝিন্ুকে যতন হে। | 
মহাধম নিজ ঘরে, সামাগ্ত ধনের তরে? | 
্‌ | কেন দেশ দেশাস্তরে? করিছ ভ্রমণ হে॥ 
খিনি সর্ব মূলাধার, র্ব্যাপী নিরাকার, 
. বদেখিবে আকার তাঁর, কেমনে সম্ভব হে। 
| অতএব ওরে মনঃ, স্তক্তিতাবে সর্বক্ষণ 
* ভা সেই নিরঞ্জন, ভাবনা ন। রবে হে ॥ 


এক্সল ১ম 'চৌপদী'তে এই পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত। 


“রমণীর দুঃখ বর্ণনা” হইতে-_ 


হেলে পতিহীন। নারী, হোলে পতিহীনা নারী, 
আঁয়াকার। ছায়। প্রায়, পতি বিনে প্রাণ যাক, | 
টদেতে বহে হায়, বরষার বারি ॥ 

নার মঙ্গল মরণ, তার মঙ্গল মরণ। 

বিধবা হইলে পরে, মিছে কেন প্রাণ ধরে) 
সার, শরীর তায, বায় জীবন ॥ | 





পু ১ 8২৬ ৬... 


| মুখ ফেটে কারে বলি, মুখ ফেটে কারে বলি, | মনের মতন, 'কররে যতন, 
যে ছুখ বিধব। সয়, কারে বলিবার নয়, : পাইবে রতন মুখে | | 


- : সকল লহিতে হয়, যেন অজাবলি ॥ 

রা কারে করি সম্বোধন, কারে করি সম্বোধন ? 

রর “কার প্রতি করি রোব, কপালের থ দোষ, 
:: কেবল চোরার ফৌশ, বি্ছল রোদন। 


ধন পরিবার, কিছু নহে কার, 
কারে বা আমার কহ। 

না জানে আমারে, আমি বল কারে, 
আপনি আপন নহ॥ 





রি? ৩২, পি ৪. 
ন্ দি 


শৃত্যুরূপ ক্ষুধা বর্ণনা হইতে । রি 


মূ 
রঃ 





- ধিক ধিক ওরে যম, পূর্থবীর (তে ?) চোঁসীদ্সম, 
অধম ন! দেখি আর ছেন। দি,  একাঝের বিবরণ” হইতে-__ 
দেখা! পেলে বিধাতায়, বিশেষ নুধাব সান, | 





তোর হষ্টি করিলেন কেনা “ রাজ। রাজবল্লতেরঃ দি রূপ পল়ুষইরর, 
ৃ পড়িয়া ভবের কি আর কহিরতোরে, সম ্ন'তৈর,ন এ এ 
দৃষ্ব চর পাপী রধাচার' [ সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নূপধন, 
এত দ্রব্য দিলি পাছে প্রাণের ছু/রকা খে, | ্ সেই ধন করিলি নিধন ॥ 
তবু তুই করিলি আহার ॥ রর বিক্রম বিক্রমপুরে, ছিল যে বিক্রমপুর, . 
ৰ গুণে বশ দিগদশ, গান করেযার যশ; ১- সে বিক্রম কিচু নাই আর। 
| কাল তুষ্ক্ষীল হলি তার রি ] বঙ্গদেশ তঙ্গ-করি, : রঙ্গরস পরিহরি, 
এই দেখ-সবে ক্ষ হোয়ে স্বীয় শত, - 'অঙ্গ শোভা হরিয়াছে তার &. . 
| "জগত করিছে হাহাকার ॥ . এখড়দহ মেল যারা, বেমেল হোঠ্থেতারা, 
. -_--- খড়েতে আগুন লাগিয়াছে। 
ূ : রি 4 পলীপছ হইতে”-_ নাহি আর পূর্বতাব, ক্রমে ক্রমে তঙ ভাব, 
পিতায়ং) টি € স্বভাবে অনার হাটিয়াছে॥ 
১ এলে খান বে পরিণাম, বিকষেতে ফুলে ফুলে কের রঙ 


 হয়িদাম: লও ৪ হবে 1. 





৯ম সংখ্যা ১৩৫. 


সত পম ২ পিন ০ 


নে ফুলের মাছি রস) ষে ম ফুলের নাহি রশ, 
নাহি তার মধুর সৌরভ ॥ 


“মনের প্রীতি উপদেশ হইতে”__ 


: ওহে মন এ কেমন তব ব্যবহার 
দিয়ে মন তোরে মন মন মেল! ভার ॥ 
নিরবধি মম হৃদি পুরে তুমি রও... 
_ একি বাদ তিল আধ মম বশ নও ॥ 
মি যারে প্মরিবারে দেই সুমন্ত্রণ।।' 
আহা আহা তুমি তাহা ভাবহ যন্ত্রণা ॥ 
ষ্ম তে জানপথে নাহি কর গতি। 
ভ্রথপথে ভ্রযরথে হইয়াছ রখী ॥ 
_আুখত্রমে হুথে ভ্রম শ্রমে হও সারা॥ 
মোহ বিষে বিমরিষে হলে দিশে হারা ॥ 
বলি ছিত বিপরীত তুমি বুঝ তায় পু 
আমার হইয়া মন মজালে আমায় ॥ 
এন্প ৫ম “প্রকরণে এই পরিচ্ছের্দের শেষ । 


ক প্রকরণ “মনের প্রতি উ্ি হইতে__ 

চো ছা রা রে 

কেম ভবে হও আর মোহের অবীন 
টস ৯ ভাব, ভাব গ পেই চদের দিন নি 


সন 
পু 


৮. ৬ 


একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা পু 


আলন কালের ষ যবে হবে আগমন | 


তুলসী তলায় লয়ে করাবে শয়ন ॥ 

গঙ্গ! নারায়ণ ব্রন্ধ শুনাইবে কানে। 

শুনিতে না পাবে তাহা থাকিবে অজ্ঞানে ॥ 
অনন্তর প্রাণ গেলে দেহ পরিহরি। 


শশানেতে লয়ে যাবে হরিধবনি করি ॥ 


, চিতায় সাজিয়। শেষ করিবে দাহন। 


ছার খার করিবেক শরীর রতন ॥ 


তখন কোথায় রবেদেছের যতন । 

্ পরিধান পট্টবাস মনের মতন ॥ 

. তখনো তো হবে নাকে! পালকে শয়ন | | 
্‌ তখনো তো হবে নাকে! সু তোজন॥ 


পুত 


বেদেছে লাগলে ধুলা হৈতো বড় ক্লেশ। 
রি সেই দেহপুড়ে তব তন্ম হবে শেষ। 


হাহাকার করিরেক পরিবার যত। 


" গ্াঁণের প্রেরসী তব কান্দিবেক তত ॥ 


তিলক বিচ্ছেদ যার 'ছারাইয়া জ্ঞান। 
স্বকরে বধিতে যেতে আপনার প্রাণ ॥ 


ক . 
_ তখন তাহার ব্যী ভুমি নাহি হুযে। 
_ ডাকিলে চীৎকার স্বরে কথা নাহি কবে ॥ 


তাই বলি ওরে মন জেনে! এই সার 1) ্ 
ভবের স্থজিও ভব সব ফক্কিকার॥ 


অতএব ওরে মন বিনয় আমার । রি 
। স্বর রাগ দ্েষ যোছে কর পরিহার ৩2 


নু প্রতিভা ৩৬ ওয় বধ 
শাখ ১৩২০ . 


৮ ৬ 
শত জসপাঠ তা পাটি কি শপ ৯ ৩ ০ সা শিনি সস স 
্ঃ কিন্ত সপ সি সনি, - বিজাপিপপাপত ০০৩২ তল দিতি" আশিক ৯০ লাশ শর ০ ৯ ০৬ অনা শি 
হত 


| শুধু তালি পুটে তাৰ সেই তাবে। সকল কাজের গতি রা কালের পাল। 
অসার সংসারে তবে মুক্তি পদ পাবে॥ প্রকাশি নিজ রেহ দেহ গুত কাঁল। 
তোমার পুণ্যাহ আজি শুভ পুণ্য দিন। 
নি চরণ স্মরণ করি হোয়ে অতি দীন।॥ 
অরির শরীর দিয়! হরির নিবাসে। 
রাখ পদে পদে পদানত দ[সে ॥ | 


স্থের স্বরূপ বুবিবার পক্ষে উপরে যাহা উদ্ধৃত কর! আপদ বিশদ যব করিয়া সংহার। 


গিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, গ্রন্থের করুন তাষ্ধীত ভূমে শাস্তির সঞ্চার ॥ 
এক স্থানে মহ্থায্। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-ঘখটনার শীদীন দীনেশ করে এই নিবেদন। 
উল্লেখ আছে। তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাবকের ১লা আগস্ট করিব মঞ্জের সহ ঈশ্বর ব্রণ ॥ 

. তারিখে লগ্ুন নগরে দেহ ত্যাগ করেন। সুতরাং এই কটাক্ষ করিলে রুপা সেই ক্কপামরী। 


গুধিখানি যে ১৮৪৬ খৃষ্টানদের কিছু পরে রচিত হইয়াছে, 


, সে বিষয়ে আর সন্দেহ'হইতে পারে না। | ্‌ . 
চা চরণ শ্বরপ করি কাটাইতে দিন। 


ইহাতে ব্রিপদী, দীর্ঘ ভ্রিপদী, দীর্ঘতঙ বিপদী, পয়ার 
চৌপদী ও ললিত ছন্দ তি অন্ঠ কোন ছন্দের ব্যবহার 
হয় নাই। “ঈশ্বরের সবে” পধিখানি সমাপ্ত হইয়াছে। 
নিয়ে উনার শেবাংশ হুইঞ্তে কতকটা উদ্ধৃত হইতেছে। তত, 
“তাহা হইতে দেখা যাইবে, দীনেশ নামর' কোন. “ইতি শমাণ্তঃ। এছার মালিক প্রীর়সিক ঢজ দাস 
কৰি এই হুন্দর গ্রন্ধানি বঙ্গ সাহিত্য তাণ্ডারে ঘন সাকিন পরৈকোরা থানে পটিয়া (দিয়া ক্টগ্রাম )।” 
করি বিরান.) রা 


ছুরাচার শত্রু সব শবে হবে ক্ষয় ॥ 


এবার দীনের প্রতি না হবে কপীণ ॥ 
হয়ি হরি মধ মন করি হরি সঙ্গ । 


এত দুরে এই গ্রন্থ হইলেক সাঙ্গ। 


প্রতিভার” পাঠক বর্গের নিকট ই পনের মাষো- 
. দ্ধারে সহারত। প্রার্থনা করিয়া এখানে আমর! প্রবন্ধের 


রা ৃ . উপলতহার করিলাম ৷ 
সকল কালের কাল তুমি যহাকাল। ৃ 
জমার নিকটে নাই ' একাল সে কাল ] 


১মসংখ্যা 


. েঙ্কলিত) 


ভারতে সিঙ্ধুপ্রদেশে ও দক্ষিণ পাঞ্জাবে, বিশেষতঃ 
মুলতান ও মজঃফরগড়ের নিকটবর্তী গ্বানসমূহে এবং 
সিন্ধু ও সাগর দোয়াবে কবিজাত ও স্বতঃজাত প্রচুর খর্জভুর 
বক্ষ দেখ। নাফ, এদেরাগাজী খার নিকটবস্তাঁ উত্তর 
দক্ষিণে ১০।১২ মাইল দীর্ঘ ভূভাগে অসংখ্য খর্জুর বৃক্ষ 
আছে। পূর্ব পাঞ্জাব, সাহারণপুর, গঞ্জার দোয়াব.ও 
বুন্দেল খণ্ডে কিছু খর্জুর বৃক্ষ জন্মে। দাক্ষিণাত্যে ও 
গুঞজরাটে থর্ছর বৃক্ষ জন্মে, কিন্ত ব্দেশে উর জাতীয় 
খর তেমন হয় না। 

অষ্টম শতাব্দীর প্রারস্তকালে মুসলমানেরা যখন 
প্রথম সিন্ধু জয় করে বোধ হয় এই বক্ষ সেইসময় 
ভারতে প্রবেশ'লাত করে। উত্তর আফ্রিকা! ও পশ্চিম 
আফ্রিকার বর্ধণহীন বৌন্রতপ্ত স্থানসমূহে হহা প্রচুর 
গরিমাণে জরক। দিবাভাগে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও 
প্রায়; রাত্রিকালে তুষার সংঘাত সহ করিতে “হইলেও 
ইহর উৎপাদনে ভূমিতে সরসতা৷ আবপ্তক। আরবগণ 
স্পেনদেশে লইয়া! যাওয়া পর হইতে ইউরোপে ইহার 
স্বধি আর্ত হইয়াছে এবং উৎপন্ন ফল তোজনের 
উপযোগী. হয়। নাইসের সন্নিকটবর্তী' রিবীরায় (0: 
[২11518) সেন্ট, রেমোতে (5৮, 7২০0)০) ও উত্তরে ৪৪২, 
উত্তর নিরক্ষে, জেনোয্বাতে (057.08) পর্য্যন্ত খর্জুর বক্ষ 
জঙ্গে ॥ পেট রেমেো'র নিকটস্থ বডিতেরায় (8০701817৩18) 
জাত -৪,০৮-খর্জার বৃক্ষের ফল রোমের “পাম সে” 
০ 98৩8১) পর্কের জন্ট প্রয়োজন হয়। দক্ষিণ 
ইচালী। পিগিলি ও শ্রীমে খর্জুর বক্ষ দেখা যায় বটে, 
চু 











পড় যা. সমূহ; উদ প্রবাধ ও পুরান গর 











০০ ৯ ০ - শত সাজিদ শরিিতা শী সিসি ও 


্ি ক্যান্ডেল তাহার বিদাত বুক্ষের উতর | 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থে খর্জুর বৃক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :__ রে 

আফ্রিকায়“সেনিগ্যাল হইতে সিগ্ুনদ বিধৌত প্রবেশ. 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত গ্রীন্মগ্রধান ভূভাগে, ১৫--৩* মিরক্ষরেখার 
মধ্যবর্তী স্থান সমূহে প্রাগৈতি-. 
হাসিককাল হইতে খর্জর.. 
বক্ষ রহিয়াছে । বিশেষ কোন কারণ বশতঃ ইহার. চাধঃ 
প্রবর্তিত হইলে এই ভূভাগের উত্তরেও স্থানে স্থান্গে: এই রি 
গাছ পাওয়। যায়। পৃথিবীর যে অংশে খর্র বৃক্ষে বর্ষে 
বর্ষে ফল হইয়া পক হর, তাহার বহির্ভাগে আরও কতক . 
স্থানের ধর্জুর বৃক্ষে উৎপন্ন ফল প্রায়ই পক হয় না, অন্বতঃ. 
স্থপক্ক হয় না। আরও কতদূর পর্য্যন্ত খর্জুর বক্ষ দেখা 
যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ফল বা কুল হয় দ1। কোন কোন... 
স্থানে যে খর্জর বৃক্ষ দেশজ বৃক্ষে বন্তাবস্থাপর স্বাভাবিক: 
তাবে জন্মিয়া থাকে এরূপ অল্লাধিক প্রমাণ পাওয়! গেলেও 
ইহার উপর নির্ভর কর! যায় না। খর্জুর অতি সহজেই. 
স্থানান্তরে লইয়া! যাওয়। যায়। কোন নদীর উৎপত্তি 
স্থানের নিকটে বা৷ পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে আর্ত 
ভূমিতে আঠি পড়িলে উহবাতেই চারা হুয়। ধরদীতে 
মানবের আবির্ভাবের পর্ব; হইতে অনেক দেশে খর্জর নর 
গাছ রহিয়াছে। তত্ৎ ” দেশের: মরতূমির মধ্যবস্তা. 
উর্ধর স্থানে হয়ত দেশবাসিগণ বের্জুর বৃক্ষ রোপণ করিয়া 
থাকিবে। মগ্থম্তের বাসস্থান হইতে দূরে অল্প কয়েকটি 
র্দুর বৃক্ষ থাকিলেই উহা। যে মরুতূষিবাহী বণিক্‌:: 
সম্প্রদায় কর্তৃক নিক্ষিণ্ত ফল হুইতে উৎপন্ন: যেহে হা রি 
জানিবার উপায় নাই। কোথায়ও গ্রা্টীন ইতিহালৈ বাঁ: 





থর্জার়ের জাদিম জঙ্গস্থান 





ভাষায় উল্লেখ থাকিলে অবস্ত খর্ছুর যে তথাকার দেশজ :: 


বক্ষ এই প্রমাণ দু তর হইতে পারে। কিন্ত খর্জর-কষি: 


কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ভাঙা: 


বিব্না কষ্ধিলে এই প্রমাণে কোন নাক না 
০৮৩টি ১১০৭ 
মিশনের ও 'আরসিরীক়্ার প্রাচীন কাধ: ধ্বংলাবশেষ : 








"কিস স্টপ রা 


আমরা আদিতে পারি, থে যইউফ্রেটিস ও ও ) জিন নদের 
'ধ্যবর্ভা ভূতাগে প্রচুর ধর্ঘুর বৃক্ষ জন্মিত। মিশরীয় 
প্রাচীন সস সমূহে এই বৃক্ষের ফল ও প্রতিক্কতি বিগ্তমান 
আছে। আরও পরবর্তী সময়ে খৃঃ পুঃ ৫ম শতাবীতে 
এছিবোৌভোটস বাবিলনীক়্ার খর্জবর বনের উল্লেখ করিয়া- 
ছেম | আরও পরে গ্রাবো আরবদেশ সম্বন্ধে এ প্রকার 
(ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল হইতে বুঝা যায় 
'ঘেপূর্বাকালে এই বৃক্ষ আরও অধিক পরিমাণ পাওয়া 
বাইত ও স্বভাবজ--হন্য বৃক্ষ জাতীয় ছিল। পক্ষান্তরে 
স্কার্ণ রিটার বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনতম হিক্র 
্রন্থাদিতে থখর্জুর বৃক্ষের ফল মন্তষ্তের ভাল খাগ্য বলিয়া 
উল্লিখিত হয় নাই খৃষ্টের সহত্র বসর পূর্বে ও মোঙেপের 
(81০5০) ৭০* বৎসর পরে ডেভিভ তাহার বাগানে যে 
ং কল বৃক্ষ রোপণ করা হইবে তন্মধ্যে খর্ছরের নাম 
ফ্রেম নাই। ঞ্েরিকো (7710)০) ব্যতীত প্যালে- 
ষ্টানের (75155079 ) অন্য কোথায়ও খর্জুর ফল পক 
হয় না। হিরোডোটাসও বাঁবিলনীয় খর্জুর বৃক্ষ সন্ধে 
লেন যে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ফল খাইতে 
ুম্বাছই বটে কিন্ত সমসন্তের নহে। প্্হা হইতে বোধ 
হর ধে এ সময়: 8 নির্জন করিয়া ও স্ত্রীজাতীয় 
বৃক্ষের শাখা মধ্যে গতর সবক্ষ্রে ফুল স্থাপন করিয়া 
খর্জুর কুষি আরম 'হইভেছিগ ; কিন্ত ইহাও বোধ হয় 
'ধ্বেঃহিরোডোটাস এই পুং নী প্রতেদ জ্ঞাত ছিলেন না। 
পছিরোভোটাস কর্তৃক উল্লেখের সময়ের শত সহজ বৎসর 
সু হইতেই বোধ হয় মিসরদেশের পশ্চিম প্রদেশ-সমূহে 
র্জর বৃ ১ছিল। তিনি লিবীয়ার উল্লেখ করিয়াছ্ছেন। 
'ঙলাহারা ধরুতূমির উর্বর স্থান-সমূহের কোন এঁতিহাসিক 
উল্লেখ, নাই, কিন্ত পলিনী ক্যানারি রী রদ 
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হইয়া শিল্নাছিল। 


ভাষায় খর্জুরের রাম ফিনিকস্‌। 


ওয় ধধ 
বোধ হয় এই ছুই জাতির । লোকেরা এই ক্ষ ততবূদেশের 
নিজ্ন্ব অবস্থায়ই পাইয়াছিল ও নিশ্চয়ই সেই সময়েই 
পশ্চিম এসিয়ায় ও মিসরে এ বৃক্ষের নামকরণ পর্যাত্ত 
পারস্ত, আরব ও বার্বারি ভাষায় 
থঙ্জুরের নাম-পর্য্যায় অসংখ্য। ইহার্দের কতকগুলি 
হিক্র নামটি হইতে: উদ্ভূত, আর কতকগুলির উৎপত্তি 
অজ্ঞাত। -ইহাঙ্গে্র মধ্যে কতকগুলি ফলের বিভিন্ন 
অবস্থায় প্রয়োগ হয় আর,কতকগুলি,একই ফলের প্রকার- 
ভেদের বোধক। ফ্ঁহা হইতেও পূর্বে অন্যান্য দেশে চাব 
দ্বার! প্রকারতেদ ঈস্ভব হইয়াছিল 'অস্থমান হয়। গ্রীক 
ৰ ইহাতে ফিনিসীয়। 
বুঝায় ও তথায় ধর্জুর-কুবি ছিল প্রমাণ হয়। এই ফলের 
কোন পুরাতন সংস্কত নাম পাওয়া যায় না। এতন্দার। বোধ 
হয় যে, পশ্চিম ভারতের, খর্জুর কৃষি খুব পুরাস্তন'স:হ। 
থর্জুরের হিন্দী নাঞ্চু পারম্য নাম হইতে লওয়! হইযলাছে। 
এই সকল স্থানের পূর্বদিকস্থ দেশসমৃন্ধে খর্দুর বহুদিন 
পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। চীনারা খৃষ্টায় ওয় শতা্দীতে পারম্ 
হইতে এই বৃক্ষ প্রার্ হয়। তৎপর বিদ্রিয় সময়ে ইত 
চাষ আরস্ত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমান কালে ইহার চাষ 
ত্যাগ কর! হইয়াছে। ইউফেটিস হইতে জ্যাটগ্লাস 
পর্বতের দক্ষিণ দিক ও ক্যনারি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত 
রবিকরতপ্ত দ্ুভাগ ব্যতীত আর কোথাও খর্জুরের প্রভূত 
রৃদ্ধি দেখ! যায় না। অষ্ট্রেলিয়৷ ও কেপকলনীতে ইছার 
চাষ হইতে পারে, কিন্ত তত্রত্য ইউরোপাগত গুপ- 
নিবেশিকগণ খর্ছদুর ফলকে প্রধান খাস্তশস্ত করিয়া লইতে 
নারাজ। পরিশেষে এই বোধ হয় যে, মিসরের প্রাচীনতম 
নপতিগণের রাজরকালের পূর্বেই ইউফে টিপ হইছে 
ক্যানারি স্বীপপুজ পর্য্যস্ত'দীর্ঘ অল্প পরিসর তূতাগে -ধর্জুর 


স্বক্ষ বন্াবস্থায় অথবা পর্যটক জাতিসমূহ বর্তৃক-রোবিতা 
: বস্থায়-বিভ্ষান' ছিল । পরে, একদিকে ভারতের. পশ্চিোত্তর 
্ ০ কেপ ভার্ড ব্ীপপুজ পর্যয চরে জর ছা 





১ম সংখ্য। 
্ 
সিবিএ, ০৫ ০ রিপা (রি » রা ০. টি ০৬ কু বর 


খজ্জুরের ব)বহার অনেক প্রকারে হয়। মিশর, 
পারন্ত ও আরবের বহু সংখ্যক লোক প্রধানতঃ 
চিড়ে টন খজ্জুর ভক্ষণেই জীবণ ধারণ 
করে। তাহার] চিনি দিয়া,ইহা 
হইতে এক প্রকার আচারের মত তৈয়ারি করে, তাহা 
অনেক দিন থাকে। উষ্ট্ের ভোজনের জন্য আঠিগুলি 
পর্যন্ত জাতায় পিশিয়] চর্ণ করিয়া রাখিয়! দেয় । “ফে- 
জানের সমস্ত-ষ্টলাক ও ট্রিপলীর অর্ধেক অধিবাসী 
খজ্ছুর বক্ষজাত ভ্রবা দ্বার তাহাদের সমস্ত অভাব পূরণ 
করে। দরিষ্রগণের ফুটীর খর্জর পত্রে নির্শিত হয় ; ধনি- 
দিগের সাধের আবাসসমূহও এ একই দ্রব্যে প্রস্তত 
হয়; গৃহের ঘ্বার, থাম সমস্তই থেজুরের কাঠে প্রস্তত 
সয় .. এবং খেজুরের গাছের গুড়ি ব্যবহার হয়। এই 
বঙ্গের লাখ! সচরাচর জালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয় 
এবং অনেক সময়ে ৭৮ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে 
উদ্টরের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়। আন! হয়। খেভুর ফল 
দেশবাসী দ্বিপদ ও চতুষ্পদ উভয়েরই আহার। উট, 
ঘোড়া,কুকুর সকলেই এই ফল খাইয়া থাকে । আঠিগুলি 
পর্যন্ত জলে তিজাইয়া রাখা হয়, পরে নরম হইলে পণ্ড 
তক্ষ্য পদার্থ হইয়াধায়। | 
১৮২৪ খৃষ্টান আবছুল জলিল যখন সুকন! 
নগরে অবরোধ করেন তখন অধিবাসিগণকে আত্ম- 
সমর্পন করিতে বাধা করিবার ক্ন্ত তিনি ৪৩,৮০* ধর্জর 
বৃক্ষ ধ্বংস করেন। কিন্তু এখনও তথায় ৭৫১ **০ বৃক্ষ 
রহিয়াছে । এই সকল বৃক্ষে জাত ফলের পরিমাণ বেশী। 
এক শত তাল খেভুর গাছে ১** যণ জান্দাজ থেজুর হয়। 
*এই ফল সংগ্রহ করিয়! রৌদ্রে শুঞ্ধ করিয়া শক্ত অবস্থায় 
বানুকারাশিতে আচ্ছাদিত করিয়া! রাগ] হয়। এইক্ধপ 
অবস্থায় ছুই বৎসরও থাকিতে পারে বটে)কিন্ত সাধারণতঃ 
স্বাঠার খাস পরে ফলে পৌকা। ধরে .ও. তৃতীয় বর্ষের 
পাস সামা অবশি্ঠ থাকে। 5 
-১য্োরজাছার করিলে খে্ুরে: পরে যী | এই 
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ন্‌ ৯,১৭০ ০ . 
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তক্ষণ করা হয় য় না। ববের সহিত মিশাইয়া দিকের 
নায় করিয়া ইহ! খাইলে অত্যন্ত উপকারী ও খাইতে ও 
সুস্বাহ হয়। বৃক্ষের অগ্রভাগে শাখার মু দেশে খুঁড়িলে 
যে রস বাহির হয়, উহা! শরীর শীতল করে ও বিরেচক 
গুণবিশিষ্ট। কয়েক ঘণ্ট। পরে এ রস পচিতে আরম্ত 
করে ও খাইতে বিশ্বাদ হয় ও মত্ত! পন্মায়। পক ফল 
হইতে এক প্রকার ঘন রস গ্রস্তত হয়। ইহ! চামড়ার 
ব্যাগ ও পাইপের উপরে লাগাইলে ই সকল দ্রর্য 
শক্ত হয়। পঞ্জাব প্রদেশে কোন কোন হানে খেজুর 
থাস্ দ্রব্যের মধ্যে অত্যাবশ্যক বঙ্লিয়৷ পরিগণিত । গুণ ও 
্রস্থত প্রণালীর বিভিন্নতা অনুসারে ইহ! বাঞ্জারে ভিন্ন ভিন্ন 
নামে বিক্রীত হয়। কোল, স্্বীম সাহেবের মতে অতি 
উঠ দরের খেজুর মজঃফরগড় জিলায় চির্ণী নামে 
পরিচিত। সর্বোত্তম খর্জুর বৃক্ষের ফল মধ্স্থলে ছুই 
ভাগে চিরিয় সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিয়া ইহ! প্রস্তুত হয়। 
এই খেজুরের নিয় শ্রেণীর খেজুর পি নামে পরিচিত ; 
কোন বিশেষ প্রস্তত প্রণালী নাই; যেমন গাছ হইতে 
পাওয় যায় তেমনই খাওয়া হয়। বগ্রী নামে পরিচিত 
খেজুরের আদর অতি অল্প। এইগুলি খারাপ জাতীয় 
গাছের ফল ও তেল ও জল দিদ্ধ করিয়৷ প্রস্তুত. কর! 
হয়। আরব ও মিসর নেশধাত ফল হইতে অপরৃষ্ট হইলেও 
পঞ্জাব প্রদেশ জাত খর্জুর অতিউপাদেয় বস্তু, বিশেষতঃ 
যদি শেখের দিকে বৃষ্টিপতন ন! হয়। যখন ফলগুলি 
পাকিতে আরম্ভ করে,তখন পাছে পাখীতে খাইয়া ফেলে. 
এই ভয়ে খর্জর গুচ্ছের উপরে একখানি চাটাই দিয়া 
ঢাকিয়। দেওয়া হয়। আঠিগুলিতে ওধধের কায হয় 
বলিয়া লোকে বিবেচন।৷ করে। খেজুর গাছের শাখা- 
পত্রের অন্তরাল হইতে কাটি লইয়। খেজুরের “মাি" 
অনেঝেঞ্গা ইয়া থাকে । খেজুর গাছে “ছক্‌ম্‌ চিন' নামে 
এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়। মুলতানের খেডুর গাছ, 
কাটিয়াও নুমিষ্ট রস পাওরা যায় নাই। পুরুষ জাতীয় 
বক্ষে অথব। যে সকল বৃক্ষে আর ফল হইবে ন1 উচ্থাদের. 
কার্ডে, প়ঃ প্রণানী,সেতু প্স্ৃতি রাগে ব্যরষত, হর 1 
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প্রতিভা 
"দাহ, 


০৬ কি দর উস ৯৯ ৯ আইপি তি পা 


ভূষধ্য সাগরের তীরবর্তী ও  অতযান্ দেশে খর্জর নির্মিত 


চাটাই ও পেটিকা ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে ইহার পত্রে 
চাটাই ও পাখ!' তৈয়ারি হয়। পত্রহীন শাখাগুলিতে 
বেশ পাতলা ছড়ি প্রস্তত হয়, অথবা এইগুলি চিরিয়] ছুই 
ভাগ করিয়। ঝুড়ি তৈয়ারি হয়। শাখাগুলি যেস্থান 
হইতে উঠে সেখানে কাবাল বা খাজুর ব। €বাকল! নামে 
জালের ন্তায় অংশবিশেষে বলীবর্দের পৃষ্ঠে বাবহার জন্য 
জিন অখব! তন্তগুলি পৃথক করিয়। লইয়। দড়ি প্রস্তুত হয়। 

স্বক্ষের শীর্দেশে কাটিয়া একটি গর্ত করিলে রস 
উর্ধে উঠিবার সময় স্থানে জমা হত়। ১*। ১৫ দিন 
পর্ষান্ত বেশী পরিমাণে রস পাওয়া! যায়। পরে পরিমাণে 
কম ছুইয়াও ১৪* মাস ২ মাস পর্যন্ত থাকে । রস প্রথমা- 
বন্থায় সুমিষ্ট থাকে, শীতল পানীয়রূপে ব্যবহার করা 


যায়? কিন্ত শঘ্বই গাজল! হইয়া! যায় ও তাহা হইতে. 


এক প্রকার মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়। 
[খেজুর এত প্রকারে ব্যবহৃত হয়, ইহা ভাবিয়া 
দেখিলে কোন বিন্ময়ের কারণ নাই যে, আরবের ন্যায় 
ক্কবিহীন উতণ্ত ভূতাগে গ্রস্থকারের! ইহার বিষয়ে এত কথা 
বলিয়াছে। এই ভাষার খর্জুর বাচক ৩০ শত শব্দ আছে 
ইহাদের অনেকগুলি বৃক্ষের অংশবিশেষের নাম, আর 
কতকগুলি আার ভিন ভিন্ন বয়সে-সেই নামে পরিচিত । 
মুসলমানগণ এই ফল লইয়া! গর্ব অন্থুতব করিয়া থাকে। 
তাহার! বনে যে, যে দেশে ইসপাম ধর্শ নাউ সে দেশে 
 খর্ধ্র বৃক্ষ তাল বাড়িবে না। খর্জুর বৃক্ষের অনেক শ্রেণী 
বিভাগ আছে । সক গুলি দেখিতে একই প্রস্কার বটে, 
কিন্তু ভিন্ন তিন্ন প্রকারের ফল ধরে। এক বোগদাদেই 
8০185 রকমের খেজুর গাছ আছে যাহাদের নামজানা 
সবার । ইহাদের কতকগুলির নাম এরতি মনোহর 
থা: রমণীর অঙ্গুলি, লাবণ্যময়ী ললনার নয়ন ইসযাদি। 
বসরা বিভাগে এই বৃক্ষের সংখ) ও প্রকার ভেদ আরও 
বেদী ।- টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটস-নদীর সঙ্গমন্থল হইতে 


:মোহানা! পর্যন্ত ভূখণ্ডে লাখে লাখে খের গাছনাছে। 
উহাদের এ প্রত্যেক গাছ হইতে ব বৎসরে ৩৪ ৪ টা লাত হয় 


8৩ 


বধ 


ভারতবর্ষ হইতে যত টাকার থেভুর বৎসরে রগডানি 
হয় তাহা! হইতে অনেক বেশী টাকার খেজুর আমদানী 
হয়। অধিকাংশ আপিক্সিক তুরঙ্ক। আরব ও পারন্ত 
হইতে আসে ও বোম্বাই ও সিদ্ধুগ্রদেশে গৃহীত হয়। 

থেভুরে ফোড়া বা বোগদ্দার্দী ফোড়া নামে এক 
প্রকার রোগ অনেকের মতে খেজুর ফল খাওয়ার ফলে 
প্রহুত। আবাঢ় শ্রাবণ মাসে ক্ষুদ্র ব্রণন্ূপে আবির্ভত 
হইয়। কয়েক মাস কাঁড়িতে থাকে £ পরে ফুলিয়। 
উঠে ও গরম হইয়া এ্বোল! ঘায়ের মত কয়েক মাস 
থাকিয়া ধীরে ধীরে শ্তক্ক হয়। এই বিক্ষোটকগুলি 
যেরূপ ভীণাকার ধারখ করে, তাহার তুলনায় অত্যন্ত 
কম যন্ত্রণা দেয়, তবে গ্রস্থিস্থলে ব৷ আঘাত লাগিতে পারে 
এরূপ স্থানে হইলে স্বতন্ত্র কথা। বালকেরাই ইহা 
হইতে খুব বেনী ভোগে "ও প্রায়ই তাহাদের মুখমণ্ডলে 
এইগুলির আবির্ভাব ছয়। বোগদাদে ইউরোপীয় 
বা স্থানীয় এমন লোক পাওয়া কঠিন ষাহার এইরূপ 
ফোড়া হয় নাই। কখনও কখনও রোগ কঠিন হইলে 
চক্ষুর দৃষ্টিশত্ি নাশ বা নাসিকা বা ওঠ ভাগের 
একটু অংশ-হানিও করিয়া ফেলে। এইগুলিকে 
থেজ্গুরে দাগ কেন বলে বুঝিয়া উঠা ছুষ্ধর। কোন 
ব্যাখ্যাই সন্তোষজনক হয় নাই। কেহ কেহ বলেনষে, 
থেছ্ছুর খাইলে এই রোগ হয়। কেহ বলেন যে, থে 
দেশে খেজুর গাছ পরন্সে পেই দেশের অধিবালীদের এই 
রোগহয়। কিন্ত এই মতও খাটে না, কারণ বসরাতে 
খেজুর বোগদাদ হইতে অনেক বেশী পরিমাণে জন্মে 
কিন্তু তথায় এই পীড়ার উৎপাত নাই। আর এক 
দলের মত এই ধে, যখন খেড়ুর পাকিতে আস্ত করে, 
তখন হয় বলিয়। ইহাদিগকে খেছুরে দাগ কছে। আরও 
এক মত এই যে, ফোড়া শুষ্ক হইলে যে চিছ্ুথাকে উহার 


আকৃতি অস্থসারে এই ব্রণগুলিকে থেজুরে দাগ বা ফোড়ী। 


বলে। বাস্তবিকও এই চিন্ুগুলি দেখিতে. কণ্কটা 
খেভুর ফলরু *মৃত। আবার ফেহ কেছ বলেন" যে 
খেছু়ের সঙ্গে এই রোগের কোল দস লাই, নখ 


১ম সংখ্যা 


লতি পি শত রশি পপ লিপ (সজ্জা শিস - সরল ক 


দংশন এই ফোড়া হইয়া উঠে বোধ ২ হয় এই মতই 


ঠিক। ১৯০৩ খ্ৃষ্টান্দে ডাক্তার রাইট ক্ষুদ্র এক প্রকার 
কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মশকের দংশনে ইহা 
মানবদেহে স্থানান্তরিত হয়। এই পরদেহপুষ্ট কীট 
হইতে প্রথমে অধিকৃত স্থান উত্তপ্ত পরে স্ফীত হয়, পরে 
স্ফোটকে পরিণত হয়। 

যে সমস্ত দেশে সাধারণতঃ খঙ্জধরের চাবষ দেখ। 
| যায় সে সমস্ত দেশে আর্ছতাব 
ও বৃষ্টিপতন অপেক্ষাকৃত কম 
এবং ইহা। যত কম হইবে খর্জবরের উৎকর্ষ ততই অধিক 
হইবে। অত্যধিক আর্জভাব বোধ হয় হূর্য্য তাপের 
সমত। ঘটায়,পরস্ত ফুল হইবার সময় বৃষ্টি হইলে পরাগের 
ধবংস করে ও পাকিবার সময়ে হইলে ফলের অভ্যন্তরে 
গাজল! জন্মায় । খর্জভরর-কবি-প্রধান তৃভাগে ফাপ্তন হইতে 
জোর্ঠ পর্য্স্ত ফুল হইবার কাল ও আবাঢ হইতে কাঠিক 
পর্য্যস্ত ফল পাকিবার সময়। 

মোটের উপর ফুল ও ফল হইবার সময়ে বারিপতন 
পরিমাণে ৫ ইঞ্চির অধিক হওয়া উচিত নহে। 
ইহার উপর, খঙ্জুরের চাষ করিতে হইলে জলসেচন 
একান্ত আবশ্তক | সাধারণ, অবস্থায় ফারেণ হাইটের 
২* ডিগ্রি পর্য্যন্ত বান্ধুর উত্তাপ থাকিলেই গাছ বাচিয়! 
থাকে । কিন্ত ফুল-ফল ধারণ করিতে হইলে ৬৪ ডিগ্রি 
অপেক্ষা অধিক উত্তাপ আবশ্কক। যে গাছগুলিতে শীন্তব 
শী্জ ফল হয় তাহাদের ফলিবার সময় সাধারণতঃ ৭* ডিগ্রি 
উত্তাপ থাকিলেই ফল পাকিবে, কিন্তু অন্ততঃ একমাদ 
কল ৮* ডিগ্রি থাকা চাই। ইহ! অপেক্ষা পরে যাহাদের 
ফিল হয়, তাহাদের পক্ষে সাধারণতঃ ৭৫ ডিগ্রি ও মাপেক 
কাল ৪৫ ডিগ্রীথাক! দরকার । অতি উত্রু্ জাতীয় 
রক্ষের ফলিবার সময় সকলের পরে। এই সময় 
সাধারণতঃ ৮৪ ডি্রি ও মাসখানেক ৯৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ 
ঘরকার। গাছগুলি ঠিক হুর্ধ্যকিরণে ধাক। দরকার । 
শিশু, “অবস্থায়ও ছায়ার থাকিলে গাছ বাড়িবে লা! 


ণঙ্জভুর়ের চাব 





টে কামর, দ মম ঘা কঠিন ইত্যাদি দির ৪ 


৪৯ 


খর্জদর 


০৮ তা পসিিস্পিজ। পি 


তেদে কিছু আসে যায় না; তবে, নরম জমিতে ফুলদল 


অপেক্ষাকৃত পূর্বেই বাড়িয়া উঠে। মোটের উপর 
বালুকাময় নরম স্থানেই তর্জুরের চাষ খুব ভাল হয়। 
ভুমিতে ক্ষারের পরিমাণ বেশী কি কম থাকুক, তাহাতে 
খণ্ঘর বৃক্ষের কোন ক্ষতিবদ্ধি নাই। আলজিরীয়! 
প্রদেশের খর্জরচাষাধিরুত স্থানের জর্মি পরীক্ষা করিয়া 
যুক্তরাজ্যের রুষিবিভাগ তথ্য নির্ধারণ করিয়াছেন যে, 
ক্ষারের পরিমাণ ওঞ্জনে শতকরা ৩।৪ ভাগ এরূপ জমিতে 
থঙ্জবুর বৃক্ষ যদিও জন্মে বাড়ে বটে, তগাপি শতকবা৷ 
১ ভাগেরও কম ক্ষারের পরিমাণ আছে এরূপ ভূমিস্তরে 
মূল যাইয়। না পৌছিলে বৃক্ষে ফল হয় না. আর নিয়মিত- 
রূপে ও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্সাইতে হইগে ভূমির গ্রে 
ক্ষারের পরিমাণ ওক্ষনে শতকরা! ৪ ভাগেরও কম হওয়া 
আবশ্যক । | 

বীজ ও চারা! রোপণ এই দুই প্রকারে খঙ্জুরের বংশ- 
বিস্তার হয়। ফ্লেচার সাহেব চার! জন্মান সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছেন, “সাধারণ সার ও খইল সহযোগে ক্ষারহীন ভূমি 
কর্ষণ পূর্বক জমি প্রস্তত করিয়া লইয়া তাহাতে বীজ 
বপন করিতে হইবে। রে'ড়ি বা সরিষার খইল এজন্য 
খুব উপযোগী, কারণ ইহারা উইয়ের আক্রমণ বহিত 
করে। 
বীঞ্জ বপনের জমি অন্গ্র ও ক্ষারহীন হওয়া নিতান্ত 
দরকার, কারণ যদিও বৃক্ষের শিশু বা বন্ধিত অবস্থায় 
জমিতে ক্ষার অধিক থাকিলেও গাছের কোন ক্ষতি হয় 
না, কিন্ত অল্প পরিমাণে ক্ষার থাকিলেও সঙ্যোবিনিম্থুক্ত 
চারাগুলি যরয়। যাইবে, এমন কি একেবারেই চারা নাও 
হইতে পাবে। 

এইরূপে জমি প্রপ্তত হইলে সেই জামতে ফাল্গুন 
চেত্র মাসে জল সেচন করিয়! ছুই তিন দিন পরে 
বীঞ্জ বপন করিতে হইবে। পরম্পর ছুই হাত ব্যবধান: 
রাখিয়া সারিগুলির যধ্যেও পরস্পর ছুই হ্বীত 
ব্যবধান রাখিয্পা সারি সারি করিরা ২১ ইঞ্চি মাটির. 
নীচে বীঞ্গুলি বপন করিতে হইবে। ইহার পরে 


ছা মাককেহে ক হিকে 


 শ্রতিভা 





০৭ সপ শি পপর এ পা এস এ আপ পরউি১৩ - ০ ০৯ এ পিস পিসি সস রি ০৯পিশ০ ৯ 


প্রথম ৩৪ যাস একদিন অন্তর জনিতে জলসেচন 
. করিতে হইবে ।, তৎ্পরে আরও ৩1৪ মাস সপ্তাহে এক 
খ্বার করিয়া জলসেচন কর! দরকার। আরও পরে 
- স্বক্ষগুলিকেও গ্রীষ্মকালে মাসে এক বার ও শীতকালে ছুই 
"মাসে এক বার জলসিঞ্চন করিতে হইবে । তিন বৎ- 
সরের হইলে চারাগুলিকে বৈশাখ হইতে আর্িন মাস 
মধ্যে স্বানান্তরিত, কর! যায়। কিন্তু ফুল ধরা পর্য্ত 
 যেধানে বীজ বপন করা হইয়াছে সেই স্থানে রাখিয়া 
দিলেই বরং ভাল। ভূম্িভাল হইলে ৬ হইতে ১ বৎ- 
সরের মধ্যেই ইহা হইবে। স্থান একটু গ্রীন্মপ্রধান 
হইলে ৬ বতৎসরই যথেষ্ট। ফুল হইলেই বৃক্ষগুলির 
মধ্যে স্ত্রী পুরুষ গ্রজেদ ঠিক করিয়া! ধরা যায়। অতঃপর 
পুরুধ্জাতীয় বৃক্ষ অনাবস্তীক বলিয়। দূর করিয়া ফেলা 
যায়। গাছ স্থানান্তরিত করিবার সময় শাখাগুলি বক্ষ দেহ 
হইতে ১/* হাত দুধে কাটিয়। ফেলিতে হইবে । কিন্ত 
এ কথায়পে বিশেষ ল্মরণ রাখ! দরকার যে, যদ্দিও বৃক্ষ বড় 
হইলে জলসেচন দীর্ঘকাল পরে পরে দরকার, অথবা 
ভূমির নিয়দেশ অন্তর্জল প্রবাহে আরজ রহিলে একেবারেই 
জলসেচন দরকার হয় না, তথাপি প্রচুর পরিমাণে 
জল না থাকিলে বীজ অস্কুরিত হইবে না বা অস্কুরিত 
টারাগুলি বাঁচিবে না । 

_. চাষের কালে একটি পুরুষ জাতীয় খেজুর গাছ এক 
_ শত স্ত্রীজাতীয় থেজুর গছের উৎপাদ্দিকা শক্তি প্রদান 
করিতে পারে । অতএব বীঞ্জ বপন অপেক্ষ। চার। রোপণ 
_ করিয়াই খেজুরের চাষ ভাল হইবে। কারণ বীক্োন্তব 
 অন্থুর অনাবস্তক পরিমাণে পুরুষ বক্ষে পরিণত হইতে 
* পানে ৬ হইতে ১৬ বৎসরের গাছের গোড়ায় সেই 
গাছের মূল হইতে এইরূপ আরও গাছ আবিভূতি 
এহয়। স্্ীতুরুষ জাতীয় বৃক্ষের মূলে জাত রৃক্ষ ততদ্‌ 
'জাতীয় হয় ও এই সকল রক্ষজাত ফলও মৃলবৃক্ষের 
'ফলেই মতই হয়। ৩ হইতে ৬. বৎসরের মধ্যে 
: সোক্সাজুজি কুঠার দ্বার! : সূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
 অওয়া'ার |. বড় বড় শাখাগুলি কাটিয়া! ফেলিলে কেবল 


৪২ 


৯০ সিসি অজ ও পপ ও 


ওয় বর্ষ 
ছোট শাখা, গুলি ও ও নরম মাথাটি শিকড় বিহীন বক্ষকাঞ্ডে 
উপরে থাকে । তখন এই গাছগুল্প ১৬ হাত দুরে পুরে 
সারি সারি করিয়া স্থানান্তরে নিয়া রোপণ করা হঞ্ন। 
বৈশাখ হইতে আশ্বিন এই কয় মাসই ভারতবর্ষে এইরূপ 
স্থানাস্তরিত করিবার প্রশস্ত সময়। ছুই হাত প্রস্থে ওছুই 
হাত গভীর গোল করিয়া এক একটি গর্ত খনন: করিয়া 
উহার মধাভাগে বৃক্ষট্টি স্থাপন করিতে হইবে। গর্ত 
করিবার সময় যে মাষ্ট্ি পাওয়া যাইবে উহার সহিত 
উহার অর্ধেক পরিমাণ ষ্বাধারণ সার ও ২কি২॥ সের খইল 
মিশাইয়৷ গর্ভ বুঙ্গাইয়' দিতে হইবে। এইরূপে বৃক্ষ 
রোপণ করিবার সময় মষ্টন রাখা দরকার যে, নরম শাখা- 
গুচ্ছ ও অন্তরালস্থিত ঝলির স্ঠায় বৃক্ষের তরুণ অগ্রভাগটি 
যেন মাটির নীচে পড়িস্কী বন্ধ হইয়া না যায়। এজন 
পুতিবার সময় দেখিতে, হইবে যে, এই অগ্রভাগ ধেন 
মাটির ২৩ ইঞ্চি উপরেই থাকে । উদ্ভুর চতুর্দিকে জল 
সেচনের জন্য অর্ধ হস্ত গ্রন্থে গোল করিয়া! একটি নালা 
কাটিয়া দেওয়া! উচিত। প্রথম মাসে রোজ একবার, 
দ্বিতীর মাসে সপ্তাহে ছুই দিন, তৎপরে অন্ততঃ বৎসর 
খানেক পর্য্যন্ত মাসে একবার করিয়া জল সেচন দরকার। 
কত পরিমাণে জল দরকার সে. সম্বন্ধে কোন সাধারণ 
নিয়ম করিয়া দেওয়া খায় না। ইহা! স্থানীয় অবস্থার 
উপর নির্ভর করে।, বৎসরের কোন সময় বেশী আর 
কোন সময় বা কম জল দরকার হুয়। তবে সাধারণতঃ 
ফুল ধরিবার সময়ে মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যস্ত জল অতি অল্ম 
অথব। একেবারেই না দেওয়া উচিত। বৈশাখের শেষ 
অথবা জ্যেষ্ঠ মাস হইতে ফল পক হওয়। পর্যন্ত প্রচুর জল' 
দেওয়া দরকার। কোন সময়ে ফুল ধরিবে তাহ! ভূমি, 
জলবায়় ও গাছে কত জল সেচন কর হইয়াছে তাহার 
উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ নল যায়ঃ বীজ হইতে লন্ধ 
চার! গাছে ৮ বৎসরে, আর বৃক্ষ-মূলবন্ধ ঢার। হইলে, 
জাত গাছে মূল বৃক্ষ. হইতে ছাড়াইয়া লইবার ৪1৫ বৎসর 
পরেই যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাওয়া! যায়। পুরুষ জ্ঞাতীয় 
বক্ষে ফুল হইলে 'চুমড়িটি” ফাটিবার পুর্বে ব' ঠিক পরই 


৮ “কিবা পরি ও, ও পা অজ 


১ম সংখ্য। 


কাটিয়া লওরা যা়। ইহার একটিতে শতাধিক প্রশাখা 
থাকে | ইহাদের একটি কিন্ব! ছুইটিতে যত পরাগ থাকে 
তগ্দার৷ একটি স্ত্রী বৃ্ষের সমস্ত ফুলগুলিকে উৎপার্দিকা 
গুণ প্রধান করতে পারে। স্ত্রী-রৃক্ষের ফুলের চুমড়ি 
ফাটিয়। যখন স্থানে স্থানে ফুলগুলি দেখা যার, এই সকল 
স্থানে পুরুষ গাঙ্ের ফুলের ছুই একটি প্রশাখা তন্মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়৷ দিয়া একটু দড়ি বা খেজুর পাতা দিয় 
জড়াইয়! বাধিয়। ধাখিতে হয়। আরবদেশে নিয়ামত 
রূপে এরূপ করে, কিন্তু সিদ্ধুদেশে এরূপ করা হয় না। 

জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ফলের 
ছড়া ফেলিয়। দেওয়া উচিত । উহাতে অবশিষ্ট ফলগুলির 
পোষক পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধ হইল। এক এক ফুল 
হইতে ৫ হইতে ২০ সের পাকা খেজুর পাওয়। 
যায়। একটি বৃক্ষ হইতে ১৫ সের হইতে ৬ মণ 
অন্ততঃ. . গড়ে ..১।* মণ থেজুর পাওয়া যায়। 
এক ছড়াস্থিত সমস্ত থেজুর এক সঙ্গে পাকে না। 
তথাপি ছড়ার অর্ধেক ফল পাকিলেই সমস্তটা কাটিয়া 
লইয়া সমস্ত ফলগুলি না পাকা পর্যন্ত কোন উষ্। 
অথচ  ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেেওয়। হয়। কিন্ত 
উৎকষ্ট জাতীয় খেজুর যেখন পাকিতে থাকে একটি একটি 
করিয়৷ ফলগুলি সংগ্রহ কর! হয়। 

থঙ্জরের প্রকারতেদ সংখ্যায় সুহত্র সহজ হহবে। 
ফ্রেচার সাহেবের মতে ইহাদ্িগকে তিন শ্রেণীতে ধরিয়া 
লওয়! যাইতে পারে। 

১ম শ্রেণী-__নরম থেভ্ুর। ইউরোপ এবং আমেরিকার 
বাজারে বিক্রী হয়। ইহাতে চিনির অংশ, এত বেশী 
শত করা ৬* ভাগ) যে ইহা সহজেই খাইতে মিষ্ট 
হয় ও নষ্ট হয় না। কোন কোন সময়ে চালান দিব:র 
পুর্বে রস কতক্কটা বাহির করিয়া ফেলিতে হর। 
'মরকৌ। আলজিরিয়া। টিউনিস, মিসর, আরব, ঘেসোপটা- 
মিয়া, পারছ, বেলগুচিস্থানে এই শ্রেণীর ফল জঙ্গে। 

“ইক শ্রেণী- মাঝারি শ্রেণীর থেকুর। এইগুলিও নরম 
বি স্বভাতঃ চিনির অংশ যত থাকে তাহাতে 


৪৩) 


যিনা 


শিপ শম্পা ডাই জা বি ৯ 


বেণী দিন না পচিয়া থাকে না।  এইগুলি শীত শুষ্ক 
হয় না, স্থতরাং গাছ হইতে যেমন সংগ্রহ কর! হয় 
তেমনই খাওয়া হয়। মিসর, আরব, মেসোপটামিয়। 
দেশে এই শ্রেণীর ফল হয়। 

৩য় শ্রেণী__শুষ্ক খঙ্জবর। কঠিন ও পক্কাবস্থায়ও এগুলির 
বস হাতে জড়াইয়। ঘার না| এবং গাছেই গুকাইতে 
দেওয়! যাইতে পারে। এগুলি “রাখি করিতে কোন 
বিশেষ প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। যদিও পুর্ব ছুই 
শ্রেণীর মত মিষ্ট নহে, তথাপি স্থানীয় ব্যবহারের জন্য 
এগুলির আদর আছে। এগুলি মিদর ও মেসোপটাষির়া 
দেশে জন্মে । ৪ 


ন্কুন্বিল্ ওত 


আরও প্রেমের সুরে কেন বাধ বীণ1? 
থাম, কবি, থাম! 

তোমার সে কুঞ্জবনে লেগেছে আগুন,.. 
তাও কি নাজান ? 

তখন গাহিতে গান, সেষে ছিল এক 
গাহিবার দিন, 

তব বাতায়ন পাশে কুহরিত পিক 
বসি; শঙ্কাহীন! 

তোমার সৌধের তলে পড়িত তারার 
লক্ষ বিষ্ব আসি, 

দিঘীর সোপান ঘাটে জোছনায় বসি 
বাজাইতে বাশা। 

উদ্ভানের পাশ দিয়া আসিত সে ঘাটে 
জনপদদ-বধূ, 

অভিনব গন্ধ পেয়ে উড়িত ভ্রমর 
ত্যজি ফুল-মধু ! 

অস্ত গগনের কোলে দিবসের শেষে 
ডুবিলে তপন 

তোমার ঘরের বুকে ন্নেহের প্রদীপ 

. জবলিত তখন? 


-প্রাতভা 
পোষ হত... 


 তোষার যতনে রোপা! তুলসীর তলে 
_ ধুপ দীপ জালি 
ছইটি কঙ্কন পর] রাঙ্গাবাহু নিতি 
সাজাইত ডালি । 


হায়, সে সৌধ যে আজ বজ্রের আঘাতে 


&. পড়িয়াছে তাঙ্গি, 
ফুল রাঙ্গা! সে উদ্ভান আগুনের জিভে 
উঠিয়াছে রাঙ্গি ! 


ভূমিকম্পে নেম়ে..গেছে নীল সরসীর 


মর্ম সোপান ; 
তবে কেন বাধ স্থব ?কোথ। বসে আর 
গাহিবে সেগান? 


ওগে!, যদি গে'তে চাও, ছিড়ে ফেল তবে 


প্রেমের সে তার! 

সেই সুরে বাধ বীণ! কর্ণের স্বাঘুতে 

দিবে যা বঙ্কার। 

আজি যে গাহিতে হ'বে চলিয়া চলিয়া, 
ওরে গৃহহারা-- 

সেই সবুর বাধযায় র্বাঙ্গ বহিবে 

রঃ শকতির ধারা ! 

যেই সুর বাধ আজি, হে মুস্ধ পথিক, 

যাহার শ্রবণে, 

চেতন উঠিবে জাগি' দেহে দেহে আর 
ভবনে তবনে। 

'ুমি যে বাজাবে বীণ| চলিতে চলিতে, 
শিখ সে কৌশল; 

আমর! ছুটিব পাছে শুনিতে শুনিতে, 
জাগাও সে বল। 


ঠাই মাই! ঠাই নাই! বসিবে কোথায়? 


কাল নাই, ঈীড়াবে কখন ? 


| হে কবি, কর্দের তেরী বাজাও এবার-_ 


« তেছে দাও প্রেমের স্বপন ! 


শ্ীঅশ্িনীকুমার শর্্দা।. 





8৪8 ৩য় বর্ধ 


০৮৫৮ ওপাশ টি পর পবা ০০৭ পক বসা কটি করি শর  ০ পিস্িলাপ পরী তা পীতিপটিি * জাটি শি আপা পি আঁ পা শান ভা সর সি আইলা শি “এপ আত ত প৭ ওা সপ আর্ট ভা "লা ঝর আপ সা শা ও সপ শি খা আট পরি 


[গৃহ্ছ আজকাল ষ্ঠ াসিকের আসন পাইয়াছে। 
প্রবন্ধ-গৌরবে গৃহস্থ অহ্বিতীয়। প্রতিনীমা সাহিত্যিকগণের. গাঁর- 
চালনাধীনে “গৃহস্থ” মাসিক সাহিত্যে এক নূতন বিশেষত্ব জানয়ন 
করিয়াছে । গৃহস্থের “অ।লোচন।” ভাগ পাঠ করিলে পাঠক মাতেই 
উপকৃত হইবেন। গৃহস্থ-হইতে নিয়োক্ প্রবন্ধটি সম্বলিত হইল ।] 


মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ 
( গ্রথমাংশ ) 
নিয়ে যে সৌন্দরুসন্দ নামক কাব্যের কথাভাগ 
নাতিসংক্ষিপ্ত ও নাতিবিস্তীর্ণ তাবে সঞ্কলিত হইয়ছে, 
ইহার রচয়িতার নাম অশ্বঘোষ। আলোচ্য কাব্যের 
সর্বাস্তিম অষ্টাদশ সর্গেষ শেষে কাব্যরীতি অনুসারে গ্রন্থ 
ও সর্গের নমোল্লেখের পর প্রতিপাগ্ঠ বিষয় ও প্রণালী 
সম্বন্ধে দুইটি গ্লোক আছে, এবং তাহার পর. ভূণিতায় 
উক্ত হইয়াছে যে, হা মহাখলী মহাকবি আধ্য সুবর্ণাক্ষী 
পুত্র সাকেতক ভিচ্ষু আচার্য্য ভদন্ত অশ্মঘোষের কৃত। 
দুইখানি হম্তলিখিত পুভ্ভক পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের 
উভয়েরই মধ্যে. এই উক্তি আছে। এই ভণিতা! মূল 
রস্থকারের হইতেও. পারে, নও, পারে । অশ্বঘোষই যে 
এই কাব্যের রচয্িতা তৎসন্বন্ধে এ ভণিভাই একমাত্র 
বহিঃপ্রমাণ। 
সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধচরিত কাব্যের রূচয়িতা বলিয়া অঙ্থ 
ঘোষ সকলেরই নিকট স্ুপরিচিত। প্রশ্ন হয় বুদ্ধ 
চরিতকার ও সৌন্ক্রনন্দ-কার একই অস্থঘোষ কিনা? 
জাপানী পৃর্গিত বুনিয়ে। নানজিয়ে। (3017510 [বি 87]10) 
সক্ধলিত চীন ভাবায় অনুদিত বৌদ্ধ ব্রিপিটক গ্রশ্জমালার' 
তালিকায় (1১ 269) অশ্বঘোষ কৃত ছয়খানি * গ্রন্থের 
উল্লেখ দেখা যায়। সৌন্দরনন্দ তাহাঙ্ের:যুধ্ নহে, এ 
নুবৃহৎ তালিকায় ইফার নামই নাই। আর একজন জাপান 


9টি 








পর ০৫০ এ ০৮ তা 





* 1), 1307]0 সেখানে সাতখানির কথা বলিয়া জারগ ছয় 
থাশির লাম দিয়াছেন। মহাযানগ্রক্কোৎপাদশাস্র নাষক গ্রন্থখানিকে 


তিনি ছুইবার ধরিয়া সপ্ত সংখা! ঠিক করিয়াছেল। .. 


ও সটান 


১ম সংখ্যা 

িিরাটিটিরিরা রহ কা 
'পৃগ্ডিত সুজ্ভুকি অঙ্গঘোধের নামে আটখানি পুস্তকের 
উল্লেধ করিয্বাছেন, + কিন্ত সৌন্দরনন্দের নাম এখানেও 
দেখিতে পাওয়া যায় না 

কিন্তু তাহা! হইলেও, পূর্বেশ্লিখিত ভণিতার প্রামা4 
কে অস্বীকার করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ নাই । সেখানে 
স্পঃই উক্ত হইয়াছে দে, আলোচ্য কাবোর রচয়িতা 
অশ্বঘোষ, এবং কতকগুলি আভ্যন্তরিক প্রমাণে জানিতে 
পারা যায় যে, বুদ্ধচরিত ও সৌন্রনন্দ একই অশ্বঘোষের 
লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে । 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শীস্্ী মহাশয় 
বলেন, * সৌন্দরনন্দের শেষে পৃর্বোদ্ধত যে ভণিতা 
আছে, অশ্বঘোষরচিত বুদ্ধ চরিতের তিব্বতীয় অন্ুবাদেও 
ঠিক সেই ভণিতাই প্রদত্ত হইয়াছে । উভয় গ্রন্থকারের 
অভেদ সম্বন্ধে ইহ! একটি বলবৎ প্রমাণ বলিতে হইবে 
দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে পৌরাণিক ঘটনার বহুলভাবে উল্লেখ 
উভয় গ্রন্থেই প্রচুর ও একরূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
নিয়ে কতকগুলি প্রদখিত হইয়াছে £__ 


বুদ্ধচরিত ক কি 

পুরাহি কাশিস্ুন্দর্যযা1 বেশবধব। মহানৃষিঃ | 
তাড়িতোহভূৎ পদখান্তাদ হুর্দষে৷ দৈবতৈরপি ॥৪-১৬ 

২ ঘন 
খবশ্ঈং মুনিহ্ৃতং তধৈৰ স্ত্রীঘপণ্ডিতমূ । 
উপায়ৈধিবিধৈঃ শান্তা জগ্রাহ্‌ড জহর চ1৪-১৯ 

টি নি 
বিশ্বামিত্রে। মহধিশ্চ বিগাড়োইপি মনও । 
দশ বর্যাণারণ্যস্ছথে। স্বতাযাপপরদা রঃ 1৪-১৯ 


০ পা শপ. 


& নী ৪, 3, ) 17০৩০, [১7৩ 111 শাস্তী 









-.৮10300৫1)00108110 690৩1৩৯0215 00 00 ০0170151011 
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১০৫৪ মা৭” কিন্তু বুদ্ধ চরিতে নলের নামও নাই। 

৬ 17৩ £& 760911 01 ৮910) ১], 36-38, 


২. ০ পিল শী তি পলিসি টি শী ততো তি ত ৮ পপ ৮ তত শত তক ০৩ পি শ সপ শ্পী শালি শী 


পরত সাপে” পে 


৫” স্ব াসস্প-* ॥ সস 


রিনি অশ্বঘোষের রান 


শিপ শী পাস শী আপা ০ সপ শি আট তাপস পি পাতি ৫ ৯ সপ পি উজাতিন 


৪ 
কালীংচৈব পুরা কণ্যাং জল্প্রভবসস্তবাম্‌। 
জগাম মমুনাতীরে জাতরাগ; পরাশরং ॥ ৪-৭৬ 
ঠ 
মাতা মক্ষমালায়াং গহিতায়।ঃ রিরংসয়। | 
কপিঞ্লাদং তনয়ং বশিষ্ঠোইগনয়ণ্‌ মুনিম্‌ | ৪-৭৭ 
৬ 
স্রীসংসর্গং বিনাশান্তং পাওুজণত্বাপি কৌরব। 
মাত্রীরূপগুণাক্ষিপ্তঃ সিমেব কামজং সুখম্‌ ॥ ৪-৭৯ 
৭ 
শঞস্ত চাদ্ধ(সনমপ্যবাপা 
মান্ধাতুরাসীদ্বিবয়েষতৃত্তিঃ ॥ ১১১৯. 
৮ 
ভুক্তাপি রাঙ্ং দিবি দেবত। নাং 
শতক্তৌ বৃত্র ভয়াৎ প্রণষ্টে। 
দর্পান্‌ মহষানপি বাহযিত্বা 
কান্দে ্বপ্তো নহুষঃ পপাতঃ ॥ ১১-১৪ 


সৌন্দরনন্দ 


৯ 
দ্বৈপায়নো ধশ্মপরায়ণশ্চ রেষে সমং কাশিষু বেশবধ্বা। 
যথা হতো ইড$্চ্চলন্পুরেণ পাদেন ধিছ্যলতয়েব মেধ ॥ ৭-৩০ 
: 
নিশান্য শাস্তাং নরদেব ফন্যাং 
বলেহপি শান্তেহপিচ বর্তমানঃ। 
চচাল বৈধ্যান মুনি খধ্যশৃজঃ 
শৈলো৷ মহীকম্প ইবোচ্ষশৃজঃ ॥ ৭-৩৪ 





* সৌন্দরনন্দের উল্লিখিত প্রথম ক্লোকটার শেষ চরণে িস্ 
যে তগোবনমপান্ত গৃহাণ্যতীয়ুঃ" ) “গুহাণ্যতীযু$" পাঠ ঠিক হইতে 
পারে না, কেন না তাহাতে বিধঙ্ষিত অর্থ প্রকাশিত হয় না। 
কবি এখানে বলিতে চাহিতেছেন 'গৃহে গমন করিয়াছিলেন', কিন্তু 
“অতীযু২* শব্দে তাহা বুঝ। যায় না, ইহার অর্ব 'অতিক্রম করিছা 
গিয়াছিলেন', অতএব লিপিকর, মুদ্রাকর বা সংস্কারকের' দোষে 
যে, পাঠবিপর্ধ্য় হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রশ্থ- 
কারের এ ভ্রম সম্তব নহে। তিনি বুদ্ধগরিতে [লিখিয়াছেন ( উল্লিখিত 
৪র্থ ক্লোকের দ্বিতীয় চরণ জবয)-বনামি হিত্বা ভবনাদ্বতীযু$।” 
উচ্চ কাবে)ই একই কখা। অতএব দ্ধ জহুরার মৌনর- | 





প্রতিভা 
তত 
ব্রক্ষবিভাবার্থমপাস্ত রাঞ্জং 
ভেজে বনং যো বিষয়েবনাস্থঃ। 
স গাধিঞ্শ্চাপহৃতো ত্বৃতাচ্য 
সম| দশৈকং দিবসং বিবেদ ॥ ৭-৩৫ 
রি 
পঞ্জাশরঃ শাপশরভ্তথধি 
কালীং সিষেবে খমগরযোনিং ॥ ৭-২৯ 
ৃঁ রর 
ভেজে শ্বপাকীং যুনিরক্ষমালাং 
কীমাদ বশিষ্ঠশচ স সথরিষ্টুঃ | 
,সন্তাং বিবন্থানিব ভূগ্চলাদঃ 
: স্থতঃ প্রপৃতোহাষ কপিঞ্জলাদঃ ॥ ৭-২৮ 
৬ 
শত্তশ্চ পার্ডুর্যনেন নূনং 
স্ত্রীনঙমে মুতামবাপ্সাসীতি | 
জগাম মাত্রীং ন মহমিশাপাদ্‌ 
অসেব্যমেতদ. বিমমর্ষ (শ) মু্াম্‌ ॥ ৭-8 
থু 
শাক্রস্তা দ্বীসনং গত্বা পূর্ধ্ব পার্থিব এব মঃ | 
.স দেবত্বং গত: কালে মান্ধাতরিঃ পুনর্যযৌ ॥১১-৪৩ 
৮ 
রাজ্যং কঙ্ধাপি দেবানাং পপাত নহুষোভ্ুবি। 
প্রাপ্ত; কিল ভূজঙ্গত্বং নাগ্ভাপি পরিমুচ্যতে ॥ ১১-৪৪ 
 শানাধিপো হি স্গুতোহপি তথান্বরীবে। 
রামোন্ধ (1) এব সচ সাঙ্কৃতিরস্তিদেবঃ| 
চীরাণ্যপান্ত দধিরে পুন্রংশুকান 
₹ ৮৮ ছিত্বা জটাশ্চ কুটিলা যুকুটানি বত্রতঃ ॥ ৭,৫০-৫১ 


৫ লিট-লকার প্রয়োগে উত্তয় কাব্যেই কবির বিশেষ 
প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়; উভয় কাব্যেই প্রচুর 
ভারে কৰি ইরা ব্যবহার করিগ্লাছেন। পাঠকগণ ইহা 


সা হী ক” সপ পা শিস 
যি উপ এ চা তত একা পাপ আপ ৫ শী সপ ৮ পি 


রে তীয় স্থানে “অভীয়ুঃ” পাঠ করা উচিত। এইরূপ 
ুন্ধচয়িতের “নাগ ইবাবরদ্ধঃ' (৩--২) এই পাঠ জন্থসরণ করিয়া 


সোবার “নাগ ই্াববুদধঃ' স্থলে (+_8) নাগ ইবাবরুদ্ধঃ* 


পাঠ করাই পা খা খা বিবি অর্থের প্রকাশ হয় না। 


রি 
বর্শধ ১৮২৮. টার রারারারারারারন্রারা রা 


ওয় বর্ষ 


সস ই আশ পি তত পানি পি ২ ৯ সি শপ তরী ৮ পপি তপ্ত সা ০ পি পা পথ ৪ 


লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে রি কিনার এখানে 
উদ্ধৃত হইয়াছে $-_ | | 
শমেহভিরেষে বিররাম পাপা, 
ভেজে দমং বিবভাঞ্জ সধূন্ ॥ 
নাধীরবৎ কাধ হখে সস্জে, 
ন সংররঞ্জে বিষম্‌ জনন্কং 
ধৃত্যেন্জিয়াংস্চপলান্‌ বিজিগ্যে 
বনুংস্চ পৌরাংস্চ গুপৈবিদ্ধিগ্ ॥ 
“একং বিনিষ্টে সভূগোপ সপ্ত 
সপ্তৈব তত্যান্স ররক্ষ পঞ্চ । 

| বুদ্ধচরিত। ২.৩৩--৩৪, ৪৯) 
প্রাগ জিবর্গং বুবুধে জিবর্গং জজ 
দ্বিবর্গং প্রজান্কী দ্বিবর্গং |” 
“পুরোদ ম্রো! বিরুরাব জগ 
বভাম তশ্থৌ বিললাপ দো 
চকার রোৌষংবিচকারঃ মালাং 
চকর্ত বজং বিচকর্ষ বস্ত্রযূ ॥ 

সৌন্দরনন্দ, ৬.৩৩ 


উভয় কাব্যেই দ্বিতীয় সর্গে কবির লুঙ. াদিহতাডি 
সমধিক দৃষ্ট হয়-_ 
বদ্ধচরিত -২.৪৯৪৩) সৌন্দরনন্দ, ২.১:৪৪ | 
সৌন্দরনন্দে এই ভাব অধিকতর; এবং ইহাই অন্ুসণ 
করায় কাব্যসৌন্দর্যে/র বিশেষ হানি হইয়াছে । উল্লিখিত 
স্থলে বুদ্ধচরিতেও এই দোষ ঘটিতেছে। 
অনবীকুততান্রোষের ও উত্তর কাব্যে বহুল প্রচার 
দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-_ 
ও চি ৯ 
, আীরস্চ রাজা জ্িদিবং বিগাহ 
নীত্বাপি গেবীং বশমুধশীং তাম্‌ 
লোভাঘৃবিভাযঃ কনকং জিহীধু্গগাম 
নাশং বিষয়েছতৃপ্তঃ ॥ ১১:১৫... 


্ 23: 
পপি পাপ উপ ০ সাপ 
স্‌ *. টু চে 








সি উচিত ও পচ 


+ ইহ! পাঠ করিয়া ভট্টিকাব্যের-. 
“ঝলিববন্ধে জলঘির্মমন্ে জঙ্রেইমুতং দৈতাকুলং বিজিগো । 
কঙ্সাছ্‌ঃস্থা বুধ! তথোছে যেনৈয ভারোহগিগুরর্ণ তন্ত। ) 

এই প্লোকটি স্থৃতিগথে উদিত হ্য়। | 


১ম সংখা 


১৩ 
পৃষ্টঃ সচানেন কণাঞ্চিদৈড়ঃ 
সোমস্ত নপ্তাপ্যভবদ. বিচিন্তরঃ | ১৩-১২ 
টে 
তথোর্বশীষপ্পরসং বিচিস্তা 
রাজধিরুল্সাদমগচ্ছদৈড | ৭-৩৮ 
১০ 
নপ্ত শশাঙ্গন্য যশোগুণাক্ষ 


রা সঃ সা 
রাজধিরুন্মাদমগচ্ছদৈড়। ৭-৩৫ ৃ 
উদাহৃত গ্নেকপমৃহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়। 
যবে যে অনেক স্থানে উভ কাবো একরূপ শব প্রযুক্ত 
হইয়াছে । এবং ইহাও জানিতে পার। যাইবে যে, এক 
স্থানে যাহা সংক্ষিপ্ত, অপর কাবো তাহাই বিস্মৃত ভাবে 
বণিত হইয়াছে । 
স্থানে স্থানে উভয় কাব্যে একই কথা দেখিছে 
পাওয়। যায়। 
বুদ্ধচরিতে লিখিত হইয়াছে-_ 
বিহগানাং যখ! সায়ং তত্র তত্র সমাগমঃ | 
জাতো৷ জাতো৷ তথ। গ্লেষো জনন্ত ্বজনম্ত চ ॥ ১৯-০৩ 
কোন কোন স্থানে উভয় কাব্যে একই শব্দ প্রয়োগ 
দেখা যায় । যথ।,-- 
«প্রাসাদ সোপান তল প্রণাদ |” 
.. (বুচ--৩-১৫ সৌ.ন-_-৬_-৬)। 
সৌন্দরনন্দে পরবর্তী শ্লোকে (৭) খ্নুনর্বার ,সোপান 
তল প্রণা' শব্দ প্রমুক্ত হইয়াছে । আবার 'শাস্তন্রর- 
স্বতন্ত্রঃ” ( বু.চ---১৩-১২ সৌ.ন-_-খ--৪১)। 
সন্লাস পরিত্যাগ করিয়! পুনর্ববার গার্হপ্ক্যগ্রহণ সন্বন্ধে 
উভয় কাব্যের ধুক্তি ও দৃষ্টান্ত, এবং ক চগুলি শব্দও 
একরূপ দেখিতে পাওয়। যায়। যপা-_ 
বুদ্ধচরিত 
যা চ প্রবৃত্ত ভবদোধবুদ্ধি-- . 
স্তপোবনেত্যো ভবনং প্রবেষ্ট,্‌ 
তত্রাপি চিন্তা তব তাত যাডূৎ 
না গূর্বোহপি জগ্ম,২ দগৃছঃ বদেভ্যঃ ॥ 


9৭. 


মহাকবি অশ্বঘে।ষের সৌন্দরনন্দ 


তগোবনস্বোহপি বৃতঃ প্রজ্জাভি-- 
জগাম রাজ। পুরম্ষীষঃ | 

তগ। মহীং বিপ্রকৃত! মনার্ধো__ 
স্তপোবনাদেত] ররক্ষ রাম: ॥ 
ততৈব শাস্বাধিপতিক্রঃ মাক্ষে 
বনাৎ সন্ুম্থঃ স্বপুরং প্রবিশ্ঠ | 
ব্র্গধিভ তশ্চ মুনের্বশষ্ঠাদ্‌ 

দধে শ্রিয়ং সান্কতিরন্তিদেব: | 
এবং বিধা ধর্দাঘশঃ প্রদীপ্তাঃ 
বনান ধিত্বা! ভবনান্ঠ ভীরুঃ। 
তমার দোযোহ্ডি গৃহং প্রনেষ্টং 
ভপোবনাদ্‌ ধর্মাননিত্তমেব | * 


পৌন্দরন'দ 
মষ্টাধ্যমন্বরবতঃ পরিগুহ। লিঙ্গং 
ভুয়ো বিমোক্ত,মিতি দোহপি মে বিচারঃ| 
সোহপি প্রণশগতি বিচিন্তয নুপপ্রণীরাং 
্ স্তান যে তপোবনমণান্ত গৃাতীণ্যয়ুঃ ॥ 


বুদ্চরিতে 
“বৈরাণাহাপীষ্টিরসন্ভ তানি, 
রজাংস্হাসীন্মলিনীকরা পি ।” * ২-৪৩ 
“যইৈধ পুরপ্রদবে ননন্দ 
তথেব পোত্রপ্রসবে ননন্দ |” ১-৪৭ 


সৌন্দরনন্দে 


“রমতে ভূমিতো ধনশ্রিয়। 

রমতে কাম স্থখেন বালিশ: 

রমতে প্রসমেন সঞ্জনঃ ূ 
পরিভোগান্‌ পরিভুয় বিদ্যায়! ॥ ৮-২৬ 
“গ্রদহন দহনোহপিগু্যতে 
বিশরীর পন্তনোহপি গৃহাতে। 
কুপিতো ভূজগোহপি গৃহাতে 
গ্রমদানাপ মনে! ন গৃহাতে ॥ ৮-২৬ 


৯০৪০-৫৮-৬১ 








সপ 





সস সা স্পীপিী 0০০৮ এ 


* পুণা, হইতে জীযুক্ত অগ্গাশান্্ী বিদ্যাধাচস্পততিয় দ্ব্তৃত চীক 
সহিত সংস্কয়ণে ( &ষ সর্গ পরন্ত ) এই গ্নোকের প্রথম চরণের পা! 
''আর্ধ/প্যহাপীৎ পরমব্রতা নি". ; কাউয়েল সাহেবের পাঠ রি 
চারীৎথ পরধরতানি 1” 





- প্রাতভা 
রগ দীপ্ত ্রীবলোকে ছি ৪০৬ 
প্রদীপ্ত ইব বেশ্সনি।” ১৪ ৩০ 
গ্রবর্তকানপ্যবগচ্ছ দোষান্‌ *** 
নিবর্তকঞ্চাপ্যবগচ্ছ মার্গম্‌ ॥ 
এই সমস্ত কারণেও মনে হয় যে, অস্বঘোষই এই 
উভদ্ব কাব্য রচন। করিয়াছেন । 
.. অশ্বঘোষের সময় প্রভৃতি সম্বন্ধে অন্যান্য প্রচীন 
ঘটনার ন্যায় বিবিধ কিংবদন্তী ও যত প্রচলিত আছে। 
চীনদেশীয় পুস্তকবিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেবের 
পরিনির্ধাণের তিন শত বদর পরে পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ 
বংশে বোধিসত্ব-অশ্বঘোষের জন্ম হয়। তিনি তীর্থিক- 
গণকে পুরাজ্র“করিয়! মহালঙ্কারশান্নে নামক গাগাময় 
এক গ্রন্থ রচন| করেন । 
মহাপ্রজ্ঞাপারমিতার টীকায় কুমারঞীবের প্রামাণ্যা- 
_স্থলারে উক্ত হইয়াছে যে? অশ্বঘোষ বুদ্ধের পরিনির্বাণের 
:হ৭* ব্সর পরে জন্মগ্রহণ করেন। 
বস্ুবন্ধুকত অশ্বঘে।ষের এক জীবনরচিত আনি 
তাহাতে জানা যায় যে, তিনি বুদপরিনির্দাণের পঞ্চম 
. শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। 


-.. মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্বের চীন ভাায় দ্বিতীয় অন্ু- 
বাদের ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধ-পরি নির্বাণের পঞ্চম 
শতাব্দীর পরে অশ্বঘোষের জন্ম হয়। ইনি জগতের 
আলে।ক চতুষ্টয়ের অগ্ততম (অপর তিন ভন নাগাজ্জু্ন 
কুমারলন্ষ ও দেব )। মহাপ্রজ্ঞা পারমিতাশাস্ত্রে 
চীনান্থবাদের ভূমিকাও এই কগা উক্ত হইয়াছে। 

.. চীন ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসবিশেষে 
“দেখিতে প।ওয়। যায় যে. বুদ্ধ পরিনির্বাণের ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 
উৎপন্ন হইয়াছেন । মহাধান শ্রদ্ধোৎপাদশান্ত্র অভিজ্ঞ 
ব্যাখ্যাকার কা-সং €170032116 ) মহাশরও এই কথা 
স্বীকার করেন, এবং উক্ত গ্রন্থের অন্থবাদক পরমাবর 
লিপিকরও এই কথ? বলিয়। গিয়াছেন। এই লিপিকর 
লিখ্রিয়াছেন যে. দ্ধপরিনির্বাণের ছয় শত ব্সর' পরে 
উার্থকগণ সন্ধর্ট্বর বিরুদ্ধ মানালি ্ মত প্রচার 


৪৮ 


টা ০০০ সপ 


৩ণ 11 


করিতেছিলেন, সেই সময় “মহাযানদর্শনে "পরমাভিজ 


মহান্ুভব শ্রমণ অশ্বঘোষ এই মহাযান শন্ধোৎপাদশান্ত্র 
রচন। করেন। জাপান ও চীনের নৌদ্ধ পুরোহিতগণ 
সাধারণতঃ এই বষ্ঠশতাব্বীবাদই গ্রহণ করিয়া] থাকেন। 

মহামায়াস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধের নির্বাণলাতের 
প্র একদিন মহামায়! আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 
বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ দশ! সম্বন্ধে বুদ্ধাদব তাহার নির্বাণ- 
লাভের পর সাত শত বৎসর যাবৎ কিরূপ কি হইবে 
সমস্ত বর্লিয়। গিয়াছিলেক্ন। আনন্দ তাহ বর্ণনা করিয়! 
উত্তর প্রদান করিলেন: যে. বুদ্ধের মৃতার পর ছয় শত 
বৎসর অতীত হইলে ৯* নব্ব,ইটি তৈর্থক মত আবি- 
ভূত হইবে । এ সমস্ত মতে মিধ্যাধর্খশ প্রচারিত হইবে, 
এবং সদ্ধর্ম্বের উচ্ছেদসা্ন হইবে। সেই সময়ে অশ্ব- 
ঘোষ জন্ম গ্রহণ করি এ সকল তৈর্থিক মত থখগুন 
কর্রিবেন। তাহার পর বুদ্ধনির্বাণের ৭*** বৎসর 
অতীত হইলে নাগাজ্জরম ধর্মের সারতব প্রচার করিনেন, 
এবং মিথ্যাদৃষ্টির ''পতাক! উচ্ছিন্ন করিয়া সদ্দর্টের 
আলোক প্রজ্জলিত করিবেন । * 

অশ্বঘোষ সম্বন্ধে আরও বিবিধ আখ্যায়িক। প্রচলিত 
আছে। তৃতীষব  ধর্শমহাসঙ্গীতির প্রবর্তক কনিঞ্কের 
সময় হনি বর্তমান ছিগেন। উহার বিবিধ প্রমাণে 
জানিতে পারা যান । কনিক্ষের সময় পির্ধারণে বহু বহু 
পণ্ডিত চেষ্টা করিয়াছেন! তাহাদের চিডান্ত অনুসরণ 
করিলে বরিতে হয় অঙ্যঘোধ শ্রীষ্পৃর্বে প্রথম শতান্দীর 
পরাগ হইতে গ্রী্ইপরবর্তী ৮* বৎসরের মধ্যে কোন 
সময়ে আবিভুতি হষ্রাছিলেন। ধেরূপেই হউক, তিনি 
যে গ্রীষ্টায় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী নহেন, তাহা নিশ্চয় 
করিয়াই বলিতে পারা যায়৷ 


রঃ * নাগার্জন মহাবান রস্ধোৎগাদশান্তে এক ব্যাথ) লিখিয়াছেন। 
তিনি স্থজ-সমুহে বুদ্ধের ভিন্ন-ভিন্ন ভবিবাদ্বাণী দর্শন করিয়া ছয় জন 
অশ্বযোষের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল আধ্যায়িকার উপর প্রত্ি- 
ভিত বলিয়৷ এই মতের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক্যা যায় না। 

1 না চতুর্থ ?-- প্র, স। 


পি পপ এপ এ তপ্ত জপ শট প্াোরম্ 


১ম সংখ্যা 


(০৬ উন“... ৯ পি সি ৮ টপ জা” টপস নি শপ সপ সপ রসি “5. রা সমস জি অত 


অশ্থঘোষ এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ : করেন। 


তাহার পিতার নাম সম্থগুহ। তীহার মাতা খোর্ড 
নিবাসী এক বণিকের কনিষ্ঠ কল্া ছিলেন। তিনি 
বি্যার্জন জন্যে গৌড়, ত্রিহত ও কামরূপ প্রন্থতি দেশে 
গমন করিয়াছিলেন। ভারতের পুর্ব প্রদেশেই তাহার 
নিবাস ছিল। কোন স্থানে দেখা যায় মশ্বঘোষের নিবাস 
শ্রাবন্তীর অন্তর্গত ভাষিত নামক স্থানে ছিল। আনার 
কোন স্থানে লিখিত আছে, তাহার বাসস্থান পশ্চিম 
ভারতে. এবং তাহার পিতার নাম লোক ও মাতার নাম 
ঘোপা। আবার এক স্থানে আছে, তিনি বারাণসীবাসী । 
আর এক বিবরণে পাওয়া! যায়, তাহার বাস দক্ষিণ 
ভারতে ছিল। কিন্তু পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, আলোচ্য 
গ্রন্থের শেষ ভণিতায় গ্রপ্তকারকে সাঁকেতক অর্থাৎ 
অযোধ্যাবসী বল হইয়াছে। 

যেখানেই তাহার বাসস্থান হউক, চীন ও তিব্বতের 
বিবরণ-সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অশ্বঘোধ মগধে যাত্র। 
করিয়াছিলেন, চীন বিবরণে দেখা যায় তিনি পাটলিপুত্রে 
গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিব্বতীয় গ্রন্থানুসারে তিনি 
মালন্দায় গমন করেন। অশ্বপোষের জীবন-চরিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়, পার্খ যখন শ্রবণ করিলেন যে, মধা- 
ভারতে ব্রাঙ্গণ তীর্থিক ( অশ্বঘোষ ) বৌদ্ধগণকে পরা- 
জিত করিয়! বিহারের ঘণ্টাকে নিঃশব্দ কৰিয়। দিয়াছেন, 
তখন তিনি তাহাকে দীরাজর করিবার জন্য উত্তর ভারত 
হইতে যাত্রা করেন। অশ্বঘোষ সেই সময়ে মধ্য- 
ভারতেই বাপ করতেন। পার্শ অশ্ঘোষকে পরাতব 
করিয় শ্বধর্থে দীক্ষিত করেন। * 7? 
, অশ্বঘোষ কিছুদিন পাটলিপুত্রেই ছিলেন, তাহার পর 
উত্তর ভারতে গান্ধাররাঙ্গে রাজ কনিষ্কের নিকট গমন 
করেন। 


শত “ররর রহাস্এ৮পহ+ফহ ৩স০ক_স্এ০ 


* এ সন্বন্ধেও বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায় - তারানাথ বলেন, 
আর্ধ্যদেব, এবং আর একখানি গ্রন্থ অন্বগারে পুণ্যঘশ।| অন্থঘোষকে 
বৌদ্ধধর্ধে দীক্ষিত করেন। এই সমস্ত মতেরই সমর্থক ভিন্ন ভিন্ন 
জাথ্যাক্িকা আছে। 








৪৭ 


০০০. তাপ পি ৮» ৩ ০.০ পা জর 


মহাকাব অশ্বঘেষের সৌন্দরনন্দ 


এ পিস ভস্টিেপু বত 


*. স্স্টিপস্মিিটি 


স্থান বিশেষে অশ্থঘোবের পুণ্যাদিধ্য ? রঃ ও পুণ্য- 
শ্রীক (1) এই ছুই নামও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ। 
ছাড়! তারানাথ তাহার আর কয়েকটি নাম উল্লেখ করি- 
য়াছেন? যথা, কাল, দুর্দ শদুর্দশশঁ কাল, মাতৃচেট, পিতৃচেট। 
শ্র, ধার্শিক, সভূতি, ও মতিচিত্র। অস্বঘোষের প্রতিভ। 
ও অন্যান্ত নানাবিধ গুণকলাপ দর্শনেই এই সমস্ত নাম 
ও তৎসন্বদ্ধে বিবিধ আধ্যাগ়িকার উৎপত্তি হইয়াছে । 


আর একটি আখ্যায়িক! শানে, তাহাতে জানিতে 
পার! যায়, অশ্বঘোষ সঙ্গীত-নিপুণ ছিলেন ! 

তিনি নিয়লিখিত গ্রস্থ-সমূহ রচন! করিয়াছেন (১) 
মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশান্ত্ ; অশ্বঘোষের দার্শনিক রচনা- 
সমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাশ্েষ্। ইহাতে মহাযান প্রতি- 
পাগ্য তব অতিজ্সন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অশ্বঘোষ 
মহযানের কিরূপ পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাহ। 
ইহাতে বুঝিতে পারা যায়। (২ ) চরমমূক্তিলাভের 
উপযোগী"আ ধ্যাত্মিক অবস্থা-সমূহের প্রতিপাদক মৃলগ্রন্থ। 
(৩) মহালক্কার স্ুত্রশান্্, ইহাতে কর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি 
গল্প আছে। (৪) বুদ্ধচরিত।.(৫) অনাস্মবাদ সম্বন্ধে কোন 
এক নিগ্রন্থের ( ঈৈনের ) প্রশ্নবিষয়ক হুত্র। নাগার্জুন 
প্রতিষ্ঠাপিত মাধ্যমিক দর্শনের মূলতন্ব ইহাতে বর্ণিত 
হইয়াছে । (৬) দশ অকুশল বিধয়ক শৃ্র। (৭) প্রন 
বা ডপাধ্যায়ের সেবাবিধি প্রতিপাদক পঞ্চশৎ শ্নেকাজক 
গ্রন্থ । (৮) জীবনের ষড়বিধ অবস্থায় পুনজন্ম-বিষয়ক 
গব্রে। (৯) সৌন্দরনন্দ। 

সৌন্দরনন্দের নাম আঙ্জক'ল অনেকেরই নিকট 
নৃন বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত পূর্ধে এই কাব্যথানি 
অপরিচিত ছিল না। অমরকো1ষের টীকায় ভরত চক্রবস্তা 
শাক্য শব্দের ব্যুৎ্পত্তি দেখাইতে শিয়া সৌন্দরনন্দের 
নিয়লিখিত গ্লোকটি উদ্ধত করিয়াছেন ।__ 


“শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যন্মচ্চ চক্রিরে। 
তল্মাদিক্ষাকুবংস্ঠ।ঝে ভুবি শাক] ইতি স্বপ্তাঃ | ১:২৪ 7৮ 


ভরতু্জতবর্তীর মুদ্রিত টাকায় দেখিতে পাওয়া ধার, 


_ প্রতিভ। 
শা উই, 


রি বর স্টপ উট পর পা অপ পাত 


যে, গ্রান্থখানির নাম স্ুন্দরানন্দ লিখিত হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইহ] সংস্কারক ব। লিপিকরের পরিবর্তন হইবে। 

-. আলোচ্য গ্রস্থখানি অল্প দিন হয় প্রকাশিত হইয়াছে। 

গরস্থাস্তরে ইহার কোন কোন গ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা 

এখনে! উপযুক্তরূপে অন্বেষণ করা হয় নাই । 


সৌন্দরনন্দ কাব্যখানিকে মধ্যঘ শ্রেণীর বলিতে 


পারাযার। স্থানে স্থানে ইহাতে চমত্কার তাববৈচিত্র্য 


দেখা যায়, ভাষ! মার্িত ও প্রায়ই প্রসাদগুগবিশিষ্ট ও 
মধুর । টা 
ূ “ততো মৃগেন্ধন্ত মবগেন্রগাষী 

বধায় বধ)তা শরং শরণ্যঃ | 

জাতাভিবঙ্গো নৃপতিশিষঙ্গাদ, 

উদ্ধর্তমৈচ্ছৎ প্রসভো হ্বতারিঃ 8&রঘু -২-_৩৭ 

ইত্যাদি স্থলে কালিদাপের যেমন একটি রমণীয় 

রীতি পরিলক্ষিত হয়, সৌন্দরনন্দেও বনু স্থলে.,শইরূপ 
দেখিতে পাওয়া যার £-_ 


ততো! বিবিক্তপ্। বিবিক্তচেতাঃ 
সনম্মার্গবিন্‌ মার্গমভি প্রতস্থে। 
গন্বাগ্রতশ্চাগ্র্যতমায় তন্মৈ 

নন্দী বিমুক্তায় ননাম ননদঃ ॥ ৫-৬ 

স চক্রবাকোব হি চক্রবাকঃ 

যে! সমেতঃ প্রিয়য়া প্রিষারহঃ 1” ৪-২ 
“তৎ সাধু সাধুপ্রিয় মৎপ্রিয়ার্থং 
তত্রান্ত ভিক্ষ,ত্তম' ভৈক্ষকালঃ |” ৫-_৯ 


নন্দ ও সুন্বরীর পরম্পর সন্মিলন-শোত! কবি বর্ণনা 
করিয়্াছেন__ 


“স] হাদহংসা নয়মদ্বির়েফা। 
পীনস্তনাভ্যুক্রত পল্লকোষা। 
ডুয়ে: বভাসে শ্বকুলোদিতেন 
স্ত্রীপন্টিনী নন্দদিবাকরেণ ॥ 
রূপেণ চাত্যন্ননোহরেণ 

_ ক্লপান্থরূপেণ চ চেইিতেন। 

. মন্গধ্যালোকে হি তদ। বভূৰ এ. 

স| তুন্দরী স্ত্রী পুরুষেযু নন্দঃ0' ৪-৪৫. 


৫০ : ওয় বর্ষ 


৪৯০৭৯ ক পট এনএ আপ ক সস পম পেত পপ সস (সত ৮ ও উস পর পা খই ০ ০২৮ ০০৭৬ জপ এন আই সিরিজ ওলি ০৬, ৮ সক ০ সত ও ০৩০ রা ০ ০ পপ ৬ এ ( পল ও তি »সপস্দি। তা পসগশশ, এ শপ পরপ -ভোির -ি শাকাতি। পি আচ বারি ডিন চপ এপ টি 
- পি প্র শশা চু এত এজ 


ইহার পরেই উক্ত হইয়াছে-__ 
তাং সুন্দরীং চেব্র লভেত নন্বুঃ 
স| নিষেবন্তে ন তং নতব্রঃ | 
ছন্বং ফ্রবং তদ. বিকলং 
ন শোন্ডেতানেটান্য হীনাবিব রাভ্রিচন্ত্রো। ॥ ৪-৭ 
ইহার সহিত কালিদাপের পদ্যটি তুলনীয়-__ 
“পরস্পরেণ স্প্‌ হনীয়শৌভং 
ন চেদিদং ঘন্থমযোজঘিষ্যৎ | 
অন্বিদ ছয়ে রূপবিধানধন্ধঃ 
পাই প্রজানাং (বিতমোইভবিষ্যৎ |" 
কান্তাসভ্ুপ্লন্দ'অনিচ্ছায় কেবল কর্তবাবুদ্ধিতে যখন 
বুদ্ধের নিকট গমন করিয়াছেন, কবি তখন তাহার সেই 
তাব বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
তং €গীরবং বুদ্ধগতং চকর্ম 
ভার্চানুরাগ পুনরাচকর্ষ। 
সোইনিশ্চয়ন্‌ নাপি ঘষে! 
ন তাস্থৌ তরং শ্তরঙেদ্বিব রাজহংসঃ ॥ ৪-৪২ 


ইহার সহিত কুমারসন্তবের (৪--৮৫) ন্ুপ্রসিদ্ধ 
ঠোকটি তুলনীয়-_ 
“মার্গচরব্যতি করাকুপিতেব সিন্ধু: 
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্তো॥” 
বল! বাহুল্য অশ্বঘোষ এখানে কালিদাসকে পরাজয় 
করিয়াছেন। সৌন্দরনন্দকার আর একটি অতি চমৎকার 
উপম।| দিয়াছেন। বুদ্ধদেব নন্দকে গ্রহণ করিয়। আকাশ 
পথে উত্িত হইলেন, কবি বর্ণন। করিয়াছেন- 
কাযায়বস্ত্র1 কনকাবদাতো 
বিবেজতু তব নভসি প্রসমে । 
অন্যান্ত সংক্িষ্টবশ ণপক্ষো 
সরঃ প্রকীর্ণাবিব চক্রবাকো। ॥' ১০-৪ 
পাঠকগণ সৌন্দরনন্দকারের আর একটি উপম। দর্শন 
করুন-__ 
কাবায়বাসাঃ কনকাবদাত 
সত; সমুগ্রাগুরবে প্রণেমে। 
বাতেরিতঃ গল্পবতান্ররাগঃ 
পুম্পোজ্ছল জীব কণিকার; ॥ ১৮-৫ 


১ম সংখ্যা 


ব্য বস উস শি পথ আপ শি. শত এ জত সপ ০ পা আপা আ্ -৬ * "সপ সতত পক্ষ শা ৮৬ শত 


নৌন্দরনন্দকার লিখিয়াছেন__ 
কিমত্র চিত্রং ঘর্দি বিতমোহো। 
বনংগতঃ স্বস্থমন! ন মুহ্যেৎ। 
আক্ষিপ্যমাণে! হাদি তগ্রিনিত। 
নন ক্ষোভাতে যঃ সকৃতী সধীরঃ॥ ১৬:৮৪ 
আর কুমারসম্ভবকার বলিয়াছেন-_ 
“বিকারহেতো সতি বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ ১-৫৯ 
এখানে কালিদ্াসের উক্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও সমগ্র 
ভাবকে প্রকাশিত করিয়াছে, এবং সেই জন্যই ইহা 
রমণীয়তর। রি 
দশম সর্গের পর্ধত বর্ণনাটি অতি রমণীম্ন ও বিবিধ 
কবিত্বভাবের পরিচায়ক । 
“স্ুলভাঃ পুরুনাঃ রাজন্‌ সততং প্রিমবাদ্দিণঃ। 
অপ্রিয়স্ত চ পথ্যস্ত বক্তা শ্রোতা চ ছুলভঃ॥” 
রামায়ণের এই প্রসিদ্ধ শ্লেকের ভাব গ্রহণ করিব 
ভারবি “হিতং মনোহারি চ ছুলভং বচ$)”» আর সৌন্দ- 
নন্দকার লিখিয়াছেন-_ 
*অপ্রিয়ং হি হিতং শিগ্ধমূ অনিগ্ধমহিতং প্রিয়মূ। 


হুল'ভং তু প্রিয়হিতং স্বাদুপাধ্যমিবৌবম্‌ ॥” 
| ১১-১৬ 


সৌন্দরনন্দের-_ 
_ এক্ঘহো! প্রত্যবমর্শোহয়ং শ্রেয়সস্তে পুরোজবঃ। 
অরণ্যাং মধ্যমানীয়াম্‌ অগ্নেধুম ইবোখিতঃ ॥? 


এই গ্লোকটি পাঠ করিলে উত্তর চরিতের-_ 
ৰ নঅন্তলীননত ছংখাগ্নেরস্োদ্দামং জ্বলিষাত। 
উৎ্পীড় ইব ধুমস্ত মোহঃ প্রাগাবৃগোতি মাম্‌। 
* এই প্লোকটী শ্মতিপথে উদ্দিত হয়। 
সৌন্দরনন্দের কয়েকটি বিলক্ষণ শব্দ কািদাসের 
কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, “নরেক্্রমার্গ,” 
সৌ ৫৩) রঘু '৬' (সধশরিশী দীপশিখেব ইত্যাদি 
শ্লোক) “ম্পরশক্ষম,” সৌ 'ন' ২২৫) শকুস্তলা, “নবং 
বয়” সৌ'ন" ৯২৭) রঘু *২'৪৩) *প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি: 
সৌ 'ন' ৮:১৭) | মালবিকারি মিত্র, ১। "কঠঃ শাকুস্তল- 


৫১ 


মহাকবি অশ্মঘোষের নেন 


স্তেব ওরতন্য তরস্থিন:১ ও “অন্ুচক্ুব নস্ দোস্ত 
দৈবকশ্মীণঃ,৮ (১২৬৩৬) এই ঢূই চরণ শকুস্তলার কথা 
মনে করিয়৷ দেয়। ৰ 

সৌন্দরনন্দে চু)তসংস্কৃতি দোষ অত্যন্ত অধিক 
বুদ্ধচরিতেও এই দোষ আছে, কিন্তু সৌন্দরনন্দে তাহা 
অপেক্ষা বেশী । ইহ] ছাড়! আন্যান্ত বিবিধ আলঙ্কারিক 
দোষও ইহাতে আছে। “কবদ্ধণ শব্দ জলবাচী হইলেও 


* কবিগণ তাহ তদর্থে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু সৌন্দরনন্দ- 


কার তাহা করিয়াছেন-__ “কবন্ধবাঘগ্রিদিবাকরাণাম্‌” 
(১৭৫৯)। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাঁকে অপ্রযুক্ততা দোষ বল। 
হইয়া থ'কে | “কুশেশয়ান্‌...কোকনদা*শ্চ” (১০-২৬) 
এখানে “বিন্দতি? “বেতি' অর্গে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু 
তদাদিগণীয় বিদ্‌ ধাতুর অর্থ লাভ করা। অতএব এখানে 
অবাচকত। দোষ হইয়াছে। “তন্মাৎ প্রবৃত্তিং পরিগচ্ছ 
ছুঃখমৃ,...নিবৃত্তিমাগচ্ছ চ তন্নিরোধম্‌ “(১৬ ৪২)) এস্থানেও 
এ দোষ। পরি-পূর্বক ও অতি-পূর্বক গম্‌ ধাতু এখানে 
জ্ঞান।র্থে প্রযুক্ত হইরাছে, কিন্তু তাহ! ঠিক হয় নাই। 
“দ্িবিধ সমুদদেতি বেদনা নিয়তং বেতসি দেহ এব চ” 
(৮.৩), এস্লে এব শব্দের প্রয়োগের কোন আবশ্তকতা 
ছিল না, ইহা নিরর্থক হইয়াছে। “নিষীব্য কামান্ুপ- 
শপ্তিকামাঃ কাষেষু নৈবং রূপণেমু সক্তাঃ” (৫--৩শা, 
এখানে “কামেষু” স্থানে সর্বনাম ব্যবহার কথ। উচিৎ, 
ছিল। এইরূপ ৩.২৭, ও ১০.৪২ গ্লেেকেও হইয়াছে। 
“কেচিৎ স্বকেথাবসথেবু তস্থুঃ কৃতাগ্রশীন বীক্ষণ- 
তৎপরাক্ষাঃ” (৫.২), এখানে কতাগ্রলায়ঃ" (প্রথমাস্তে )" 
লেখ কর্তব্য ছিল। কচিৎ ছন্দোদোষও দেখিতে পাওয়। 
যায়। যথা, ভাতৃষিণ। দ্বিগুরুণানুশিইঃ ( ৭.১৭), এখানে 
উপজাতিছন্দঃ, অতএব পঞ্চমবর্ণ “দি” গুরু হওয়! উচিত 
ছিল। “তথা নৃপধেদিলিপন্ত” €৭.৩২), এখানে 
কেবল ছন্দোইনুরোধে “দিলীপস্ত' লিখিত হয় নাই। 
“প্রব্রজ্যা ন ইহ স্থিতাঃ” (১৩.১৯) এখানে কেবল ছন্দো- 
তঙ্গভয়ে সন্ধি করা হয় নাই। “সোহত্যস্তিকং মোক্ষ- 
মবৈতি তেত্া১" €৯৬.৪৮)। এখানেও কেবল ছন্দোতঙ্গ 


প্রতিভা 


. করা হইয়াছে। 
দৃষ্টিগোচর নহে। * 


আত তত 


ইবশখি ১৩২০. 


তয়ে “স+আত্যস্তিকং” সন্ধি ডিন “সোহত্যস্তিকং 
সৌন্বরনন্দে এতাদ্বশ অনেক দোষ 


শ্রীবিধুশেখর তট্টাচার্য্য । 


(এল ওএস) 


পৃবর্ববঙ্গের মেয়েলী প্লোক 


( ্াক। সাহিত্যপরিষপ্্র মাসিক অপ্ধবেশনে পঠিত ) 


চা 
ঠ 


' * "আমাদের দেশের গৃহলক্মীগণ পরস্পর বাক্যালাপের 
 সমরে প্রীয়ই গ্লোক ব্যবহার করিয়। বক্তব্য বিষয়টি সুন্দর 


পরিস্ফ। ট করিয়। দেন। 
এই শ্নোকগুলি কোথাও ভাবে ও সত্যে পূর্ণ, কোথাও 


 শ্লেষমাথ! কৌতুকহাস্তে যুখরিত, কোথাও বা মধুর রসে 


: গুলি গগ্ধের মত। 
উপহার দ্িব। 


৯ 


২ 


সিক্ত, আবার কোথাও বা তীক্ষধার ছুরিকা-ফলকের 
খত ীদ্দষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশক্ষম, অস্ত্র উদ্দ্বল 
“ইটরকধণ্ডবং আলোক-বিচ্ছুরণে অ্পষ্ট বাক্যকে সুষ্পক্ট 
কফরিতেও আদ্ধিতীয়। 

রা এই শ্লোকগুলির রচয়িত। স্বভাবতঃ সেই মাতৃজাতিই। 


ইহাদের সবগুলিরই যে মিল আছে তাহ নহে; কতক 
অগ্ত এরূপ শ্লোকের কয়েকটি মান্র 
ভাষ! যেমন তেমনই রাখিয়াছি। শুদ্ধ 
করিলে উহার! প্র।ণহীন হইবে। 

তোমার নাম রামদাস আমারনাম পাঁচু, 

কিন্তে দিলাম গোষা'ইর, কল! কিনা আন্চ কচু! 
বাড়ীতে আছেন শাল্গেরাম, 

দেখতে দেখতে তল গেলাম্‌। 


৩। এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইর ঘরে যাইয়া, 
...- বিরালে যে তুলা পিজে কল! বনে বৈয়া। 
-- ৪1. অলি অলি অলি, 
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2 দমকা জালে চিতৈ টা নিব! গালে গুলি | 


৯৮ 


“গা হইতে উদ্ধ ত। 


৫২ 


০ চা 


৬ 


৩গ্র বর্ষ 
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এখানে বোধহয় “অলি” শব্দটি সর্থী অর্থনুচক 
“আলি” শবের রূপান্তর মাঝ্র । এটি “চিতৈ পিঠা” ও 
“পুলি পিঠার” প্রস্তত-প্রণালি সম্বন্ধে উপদেশে। 
দায়রে আছার, কুড়ালেরে খিল, 
বাদীরে লাথি, গেলামেরে কিল। 
আছার-্ইাতল। 
এই বেড়াঘেরা কারে লিগা ? 
বির লিগা । 
তারে গিয়া দেধ স্বাটথোলা! 
সম্মানেলে। মরি-- 
_ ঘাটের ধিক! জল ঈমাইন! বাড়ীতে সিনা।ন করি ! 
থিকা-হইতে। 
আপনে থাকৃতে বাই ঠাই 
বৌর. শগে সাত ধাই ! 
লগেশসঙ্গে। 
জামাইর গোদে শখ্যা জুডল 
কন] শুইব কই? 
আগে হাটনী, পাণ বাটনী,_বৌ ধাই; 
এই তিন কর যশ নাই। 
গগ্প হাঞ্জারীর বাড়ী 
টাকায় বিকায় ধোল খান সারী। 
ফেন দিয়া ভাত থায় গপ্প মারে দই, 
মাইটা হক্কায় তামুক খায়--গুড়গুড়িটা রঃ ? 
আপন আপন পর পর 
যে না চিনে সে বব্বর ! 
থাইয়। লইয়৷ বুইড়া নাচে, 
বুইড়ার কাধে দান আছে। 
যার লিগা খাটি আমি সেও কয় চোর। ] 
থাটুলে মায়না নাই, আমার বকৎই বুর1। 
বকৎস্সময়। ( পাবশি শব )। রঃ 
বুরাশ্মন্দ। এ রি 
লাজে বৌ তাত খাননা 
চাংই)লত] হেন গেরাদ। 


€ | 


লিগ।-- জন্তয। 


৭ | 


৯ | 


১৯ । 


১২। 


১৩ | 


১৪। 


১৫ 


১৬। 
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সংখ্য। 


যার পরণ খনি__ 
তার কথ! লাগে ধ্বনি ধ্বনি! 

যার পরণ তেনা,_ রর 

তার কথা লাগে ওনা প্যান।! 

খনিস্ক্ষৌম বাস। 

১৮ যার প্রসাদে রামের মা 

তাবেই তুমি চিন না ৷! 

মায় বলে পর পর ! 

মায় করে কার ঘর ? 

২*। মনের কথা কইয়া যারে লঙ্কইরার বাপ! 

এই গ্নোকটির সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে। 
একদিন লস্করার বাপের শেষ দশা উপস্থিত। দেখিয়া 
তাহার স্ত্রী বড়ই কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতে আরম্ত 
করিল। বৃদ্ধও তাহার শেষ পক্ষের স্ত্রীটিকে নান! 
কথ বলিয়! প্রবোধ দিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতে সে 
সান্বন। লাভ করে না। কেবল লে, মনের কথ! কয়! 
যারে লঙ্কইরার বাপ! বৃদ্ধ আবার বলিল, তুমি কেন চিত্ত! 
কর,লস্কর বাঁচিয়া থাকিতে তোমার কিসের ভাবন।? কিন্ত 
সবই বৃথা__-তাহার মুখে এ এক কথা “মনের কথা কইয়া 
ধারে লঙ্কইরার বাঁপ”। তখন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিয়। বহু কষ্টে 
বলিল ধে, আবশ্তক হইলে সে যেন নিক বমে। তখন সে 
শান্ত হইল এবং বৃন্ধও শান্তিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। 
২১।. সেই মামা সেই মামী-_-পুকৈর পারে ঘর__ 

তখন কেন গে৷ মামী হাতে রাখছিল। সর? 

ক মার্মী ভাগিনেয়ের ছুরবস্থার সময় ছুধের সর 
তাহাকে খাইতে ন! দিয়! লুকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু 
'ভাগিনেয়ের অবস্থ। যখন ফিরিল-_সে রীতিমত বড় 
ম।সুষ হইল” তখন মামী বড়ই আদর করিতে লাপিলেন। 
তার উপরেই এই কথা। 

২২। আইয়র. না পড়ল পিতার পানি, 

রাড়ীভহইল চাউল.চাবানি! . 
আইয়স্সধবা। পিতার সি ধিতে। 

স্বাড়ী *বিধব।। ৩ 


১৭। 


১৯। 


৫৩ 


এপ এপ তা আনা নি আপ ০ শি টি সী শি পতি জর থপ 


নতি চিনি? শ্লোক 


পতি সল্ট তঙষ সপ 


২৩। কোম্বা সাধের বাড়ী 
তার নাইলত1 শাকে আদ! 
নাইল তা শাক-পাট শাক। 
থাকৃতে ন। দিল চুটুকি পুঠি, 
মরলে, দিব শ্রী-অঙ্গুরী ! 
থাকৃতে »-জীবিত থাকতে । 
স্বাদ থাউক সোয়াদের যতন 
প্যাট মত্তর তরুক। 
যেযুন তেমুন কাঠের পুতুল 
ইন্দুর মন্তর মরুক। মস্তপস্ মাত্র, শুধু 1. 
নাগর চাদের শোওয়নের পটি, ্‌ 
ছুই ধারে দুই বাইলের আটী! ৯... 
পটি-ঠাট। বাইল-স্ুপারীর আটী। 
২৭। মা"র পোড়ে না পোড়ে মাসীর, 
ঝাল থাইয়। মরে পাড় পরসী ! 
আড়া কাদে, পাড়া কাদে চালের বাত। ধইরা, 
তাইর বৌ আতাগী কাদে চক্ষে মরিচ দিয়া! 
বাতা স্প্রাস্তভাগ। 
২৯। কেয়ইর নাষ রাষদাস, কেরইর নাম পৈয়া, 
কেয়ইরে দেখলে ফালাফালি, কেয়ইরে যায় ডেইক্কা!। 
কেয়ই-কেহ। ডেইয়া" ডিঙ্গাইয় ; লঙ্ঘন করিয়া । 
৩০। চুল নাই মাগী চুলেরে কাদে, 
“ কচু পাতার টিপল! দিয়! খোপ ভাঙ্গর বাধে! 
চুলেরে- চুলের জন্ত । ভাঙ্গর-ডাগর, বড়। 
৩১। ওরে জিহ্বা লড়.বড়, 
ওরে জিহবা সন্বর, 
ওরে জিহব। পরের ঘর! 


২৪। 


২৫। 


২৬। 


৮ | 


৩২। আ-দেখিলায় দেখ ছে, 
পুঠি মাছে লেখছে ! 
৩৩। নাই নাই চাউলপা৩-_ 
চরাইয়। দে ঘী ভাত! 
৩৪। রাষদাসের মা, 


কথার ছান্দনি জান, কাম জান না! 


শ্প্রতিভা 


কামে কুইড়া,তোজনে দেষটড়া, 
বাক্যে খায় পুইড়া পুইড়া। ! 
. ৩৬। বাইর বাড়ী বইস! শুনি সম্ভারের ঠাট, 
বাড়ীর মধ্যে গিয়! দেখি মূল। বঠি আর তাত! 
এ বঠি- চচ্চড়ি । 
৩৭। বাইর বাড়ী লন, ভিতর বাড়ীঠঠন! 
(আগে পাছে লণ্ঠন, কাজের নামে ঠঠন ) 
কাণ. খোড়, তেসুর, হার।মজাদার লেঙ্গুর | 
শীতকালে শীতকাটা, গ্রীক্ম কালে ঘামাচি, 
কোন কালেই ব1 ছিল৷ তুমি রূপসী! 
কিছুর লঙ্গে উদ্দিশ নাট, গান বাস্ধ সার! 
পাঁণি পরশ্বতি তক্ষণ, তবে সেন্‌ পুরুষের লক্ষণ, 
মুই আভাগী তপ্ত খাই, কোন্‌ সম্‌ জানি মইরা যাই। 
পানি পরশ্বতি- পাস্তা তাত, বা জল দেওয়া ভাত। 
কোন্‌ সন্‌_ুকোন সময়'। 
৪২। সাধ.তে জামাই কাঠাল খান্‌ না 
বোগ! লইয় টান্‌। - 


৩৫ | 


৩৮ । 
৯ 
৩৯ । 


১৪8০ | 
৪১। 


8৩। ধানের মধ্যে আপালি, 
কত রঙ্গ দেখালি! 
881 কামের মধ্যে ছুই।_ 
. খাই আর শুই! 
8৫1 . কাম নাই কামেরে কাদে।_- 


ধানে চাউলে মিশাইয়া একখানে বান্দে! 
'“বান্দে*তানে। 

ঠেলাঠেলির ঘর, 

থোদায় রক্ষা কর! 

881 ওঠ. ছেম্রী তর বিয়া! 

_. ছেমরী্ছু'ড়ী। 

.৪৮। - গাছের শক্রা' লতা, 

. মাইন্যের শত্রু কথা, 

গরুর শক্র কাউয়া-_ ্‌ 
আর যদি কিছু কর্‌ না পারে, 

. তবে থোচাইয়া করে ঘাউয়া খাউয়া ! 


”৪৬। 


৫৪ 


৫০ | 
৫১ । 
৫&২। 


৫৩। 
৫৪ | 


৫৬| 
৫০ | 


৫৮ । 


৫৯ । 
৬০ । 


৬১৯। 


ওয় বধ 


যম, জামাই, ভাইগ্রা-_ 
তিন নয় আপ.ণা। - 
মাম। ভাইগ্া, যেইখানে, আপদ নাই সেইখানে । 
ধন্‌ দোহাগী খবরে ক্ষুদের জাউ খাইয়1! 
ঘী খায় পোর্পা উনাইতে উনাইতে যায়,__ 
আর ফেন্‌ খায় পোলা ফোপাইতে ফোপাইতে যায়। 
আপন! নাক কাইট! পরের যাত্র। তঙ্গ ! 
আপন! পাগল বাকি ছান্দি, 
পরের পাগল হাত.'তালি দেই! 
আপন! মান আপন্সে রাখি, 
কাট! কান চুল দিপা ঢাকি! 
কিসের মধ্যে কি, স্বাগুন পোড়ায় খী! 
এমন্‌ ছাইও ভাল. মাইন্যে খায়? 
পাস্ত। তাতে ঘী ভাঁস্তে ভাস্তে খায় ! 
ডাইলের মধ্যে মুক্ত, 
মাইন্থের মধ্যে শাশুরী। 
কত রবি জলে ?--কেবাআখিম্যালে? 
এক পা' দুধের ঢ্যাকানি, 
বুইড়ার উঠলে ক্যাকানি ! 
ঘরের কথ! পরেরে কয় তারে কয় পর, 
চৈত্র মাসে কাথা গায়-_-তারে কষ জর! 
কাথা.» কস্থা। 
৬২। যার মনে যাফাল দিয় উঠে তা। 
ফালস্লাফ। 
হৈল ভাত পরাণের বড়ি, 
থাইয়া ফাল! তড়াতড়ি। 
ছেল. প্রস্তত। 
নাইয়ার এক নাও, 
নিনাইয়ার শতেক নাও। 
সাজে। কাজো-_ফেউচারাঙল|। 
পোলার ছাড়ে বুড়ার চাষে, 
গইড়। দিছে দারুণ যমে। 
পোলার "ছেলের। 


৬৩ | 


৬৫ । 
৬৬ । 


গইড়া টৈ গড়িয়া 


১ম সংখ্যা 
বণ। পোলার মুখে বড়। কথা, 
শুনতে লাগে মাথা ব্যথা । 
৬৮। আমি বানি পরের বারা, 
আমার বার! যায় দক্ষিণ পীড়া ? 
বানি ভানি 1 
৬৯। আইউতল মাইতল, 
সেই বুড়ীর পায়ের তল। 
৭০। আহলাদীলো ঢেপের খই, 
" এত আহ্লাদ পাইছিলি কই। 
ঢেপ-্ “সাপলার+ ফল। 
৭১। অদ্ধেক যঠী, 
অর্ধেক ঘর গুঠী। 
৭২। নূতন নূতন খয়ের মোয়া মচ মচ. করে, 
পুরাণ হইলে খইয়ের মোয়া তেনাইয়া পড়ে। 
৭৩। আহ্লাদে আটখান, 
লেজ! মুড়ায় দশখান। 
৭৪। উপকাইরারে বাধে খায়। 
৫ মোটে মায় বাদ্ধে না তপ্ত আর পান্ত।। 
৭৬। সার! দিম যায় হাটে ঘাটে, 
রাইত হুলে বুড়ী হুত। কাটে। 
৭৭। আর গুণ নাই ছার গুণ জাছে? 
৭৮। বাইরে কোচার পত্তন, 
ভিতরে ছুতার গর্তন। 
এ..৭ গর্তনশ্গর্। 
১৭৯। “বার বাড়ী তের খামার, 
.. ধেই বাড়ী যাই সেই বাড়ীই আমার 
১৮০1: পরের মাথায় বাড়ি দিয়া, 
আপে পড়লাম চিত্তর হইয়!। 
৮১)। পোল! পোল! কর ভুমি, 
.... এমন পোল! দিমু আমি, 
-০, যেছুন গলায় ঠেকে মর তুমি। 
সা ৮ ধ্িকইল চোর, .. 


উইঠা দিল লড়। 


৫৫ 


শশী শিশির তত 


শিম গছ জি ও. 


৮গ। 


৮৪। 


৮৫। 


৮৬। 


৮৭। 
৮৮। 


স্পিন পি শা ৩০০ পাশ তি 


রর মেয়েলী শ্লোক | 


লাশ শর "আশ শন জরা জি 


দিয়া ৫ নে য় শিয়ালে, 

কান কাটে বিড়ালে। 
আগে দেয় জলের ছিটা। 
পাছে খায় চৈরের গুতা। 
যেমন কর্ম তেমন ফঙগ, 
মশ! মারতে গালে চড়। 
পর হস্তে ধন, 

পরের নায় গষন। 

কাল করলি লে৷ ভাব অন্বলে দিলি আনা 
মনা, 
“অল্পে অল্পে ঘন] । 


৮৯1৯ জন্স বয়সে বর্ম নাই, 


ভন 


৯১ । 


৯২1 


৯৩। 
৯৪ । 
নি | 


চৈত্র মাসে রাস। 
আ।কলে খাইয়! মাটি, 
বাপে পুতে কামলা খাটি। 
থাই লই নাকে শোষে, 
বাইর নাই আমার কর্মদোষে। 
বাইর-ব্ৃদ্ধি। 

কার বা গোয়াইল, 
কেন! দেয় ধুয়া। 

গোয়াইল-- গোশাল]। 
দুধ দেয় গরুর লাখিও ভাল । 
দুষ্ট বলদের থেইকা! শুন্য গোয়াইলও ভাল । 
টাকাও দিলাম আশি, 
বিয়াও করলাম দাসী। 


৯৬। হাতের কষ্কন দিয়! কিন্লাম দাসী, 


৯৭ | 


৯৮ । 


৪১৯ | 


মূলার ধিকা ধেইবা বেশী।- 


সে হইল ঠাইরাইন আমি হইলাম দাসী । 
মায়ের ধিক! অধিক মায়া, 
তারে কর রাক্ষসী মায়! । 
তাইর থিকা তাই বেশ, 


থিকা হইতে | 
সকলে মরে সকলের রঙ্গে, 


স্ষানী মরে তার ছুই চক্ষের রঙ্গে। 


প্রতিভা 1৫৬ . ৩য় বর্ষ 
পাচ... 
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১৯০1 ষাধ! নাই তার মাথা ব্যথা? | 


১০১ | আত্ম সুখী, 
পর বৈরাগী । 


- ১০২1 মোটে নাই হালি, ঘন কইরা রে।। 


৯৯৩ । নাইচ মরে নর সিংগা, 
| চৈত। চীড়া খায়। 
. নরসিংগ/-মনরসিংহ | 
| চেতাস্লোকের নাম। 
১০৪। ভাত না কাপড়, 
ঠাস্‌ কইর! চাপড়। 
১০৫ । পাপী বাইব গঙ্গা ক্গান, 
কাট। কুড়াইব কে। 
১০৬। যারে না মারে ভাতারে, 
সে আপনে আপনে আতরে । 
আতরে-্দাপাদ্দাপি করে। 
১০৭।| আম পড়ব বাতাসে, 
কাউয়া রইল প্রত্যাশে। 
কাউয়া- কাক । 
১০৮। ছুঁই দিন ধইর] বৈরাগী হইছেন, 
ভাতেরে কয় পদ সাদ। 
পস.সাদ- প্রসাদ । 
১০৯। পাইলাম থালে দিলাম গালে, 
... পাপপুণ্য নাই কোশ কালে। 
:৯১০। বাপের তাতে যাতাষাতি, 
ভাইয়ের ভাতে কাদাকাটি, 
সোয়ামীর ভাতে অগর নগর, 
পুজ্রেরভাতে অতি বড় ঝগড়। 
সোয়ামী স্বামী । 
| ঝগড়-বগড়া। 
্ ১৯১। অতি বাইরন বাইর ন!, 
নি, এবড়ে তাইঙ্গ পড়ব, 
,:.. অতি নীচ! হইওনা। 
২... ছাগলে মুইড়া খাইব। 


১১২। ঠাকুর ঘরে কে? 


কল! খাই না। 
১১৩। সাইজ কাইজ! রইলেন রাই, 
এই লগ্নে বিয়া নাই। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীযোগেন্্রকিশোর রক্ষিত। 
গ্রন্থ সঞালোচনা 


গৃছিণীর কর্তব্য__শ্রীআনন্দচন্ত্র সেন গুপ্ত 
প্রণীত-_বষ্ঠ সংস্করণ, আকার ডবল ক্রাউন ধোড়শাংশিত, 


"এন্টিক কাগজে সুন্দর স্্বাপা, ২২৪ পৃষ্ঠা কাপড়ের 
ব্লীধাই, সোণার জঙ্গে না লেখ! । এই গ্রন্থে গৃহিণীর 
যাবতীয় কর্তব্য স্ুন্দররূ্ষে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গৃহকে 
প্রকৃত শান্তি ও সুখের আবাস করিতে হইলে বঙ্গীয় 


গৃহিণিগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিন। 

২। প্ীদক্ষিণেশ্বর-শ্ীপ্রসাদ ..দাস মুখোপাধ্যায় 
প্রণীত, কলিক[তা স্ুকিয়া রী ৬৫।১, .৬৫।২ নং। লক্মী- 
প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। দক্ষিণেশ্বর, রাম লাইব্রৌ, 
ও রিডিং ক্লব হইতে প্রকাশিত । মূল্য ।* চারি: আনা? 
ছাপ! উৎকষ্ঠ, কাগজ ভাল? প্রীপ্লামরুঞ্চছ্রেবের ছুই অব- 
স্থার ছুটি হাফটোন ব্লক পুখ্কে সম্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই 


-ঙষুতর গরন্থে সরল ভাষা রাণী রাসমননির প্লীবনী, তাহার 


স্বামীর দয়াশীলতা, দক্ষিণেষ্বরে কালীাড়ীর, প্রতিষ্ঠা ও 
ইহার বিস্তৃত. বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছেন * এবং শীরাষককের 
জীবনবৃত্তান্ত ৪ সিদ্ধিলাত এবং ফেছত্যাগ কা রী 
হইয়াছে। তক্তের বিশাস পঠাকুক্ন গীরাদর্ থরে 
অবতার ।” ৃ 
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/ি 


১ম সংখ্যা 
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ডি স্থাপন রঃ 


আমাদের দেশের বর্ধমান শিল্পসূসুহথের তালিকার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখা ধান যে প্রকৃত রাসায়নিক শিল্পজ্ঞাতের 
(0100010] 1100910165 ) প্রতি আমাদের মনোযোগ 
বিন্ষেচাবে আকৃষ্ট হয় নাই, এবং তক্ষন্তই উক প্রকার 
কোনও শিল্পের আশাগ্রূপ উন্নতি হয় নাট। 

সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে মনে ভয় যে মধাম রকমের 
একটী কারখানা স্থাপন পূর্বক মাধুনক টজ্ঞাণনিক উপায়ে 
বস্ত্র ও শুররঞ্জপনর বাবসা চাগাইলে, নিশ্চয়ই লাভজনক 
হইবে। 

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শতাল্প পরিমণণে্ স্থার 
ওকস্ত্ররপ্জীত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত কার্যে রজন্ত 
কোন 9 কাবসায় প্রচলিত নাই এবং উহ! একটী উচ্চ শিল্প 
বল্ষি! নার ব্তর নছে। দেশের কোন ফোন স্থানে অশি- 
কোন ফোন. কাপডের (কলে ধুচি ও গাড়ির 
পাড়ের জদ্য সুতা: নীল ও লাল বর্ণে রজিত হইয়া 
থাকে । . ভন্বাতিবেকে অবশিষ্ট সমন্ত রঞ্জিত ম্বতা 
(4ও.. বন্ত্ট ইউরোপ হইতে আমদানী করা হয়। 
রক, ' বিবেচনা করিতে ভবে, যে, (১ এদেশে 
প্রস্তুত স্তবত ও: বন, বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া 
বাবদ চালালে উরোপু, হইতে আনীত রঞ্জিত 
বন্গ ও সুতার সহিত ুতিষে। গিতার লাভবান্‌ হওয়। যায় 
ক্নি। 105 ) পৃর্বোজ প্রকার বাবসা সম্ভবপর ও আশা- 
পদ আইউলে বিদেশী সাদা" সত এবং বস্ব এ দেশে 
রঞ্জিত রিয়া বাবু, চালাইলে লাডুরান হওয়া যায় 





কেহ চয়ত মনে করিত পারেন যে বদ এইরূপ বাবসা 
প গুপধাউিজনক ইউ, 


তাহ! 





ন পে ওয়াটসন, “সাহেব কর্ণুক ঢাকাগজেজ সাহিঙ্া 
সনগিললীতে পঠিত, 510 0! 91911 নিট 1 
ইল এ] ঈ্ধক এ পরধধধাধলন্বমে লিছ্িত | : . 


৫৭ 


৯ ০৬৫ ৯ কপি পিস জার জিপস্টিত ও শা সত সস তি সপ 


হইলে বর্ধমান 


রঞ্জনশাল স্থাপন 


শান পিরিত কট রা ০ এটি ৬ এটি পনি ও ০৮ ৬ এস এসমএলি পাস এট হস্ত 





কাপড়ের কলসমূহ কর্তৃক উহা! গৃগীত হুইত। বর্তমান 
সময়ে কাপড়ের কলগুলি বস্্রবরনে উৎকর্ষ লাভের 
চেষ্টা করিতেছে, এবং ভবিষাতে পুর্ববোন্ক বিষয় নিশ্চয়ই 
তাহাদের মনোষে'গ আকর্ষণ করিবে। সম্প্রতভ কোন 
কোন কলে সাধারণ গয়োজ্নীয় রঞজনকার্ধা আর 
হইয়াছে । 
যদি কোনও শিক্ষিত বানি ৫০০০০ হতে ১ লক্ষ 
টাক মুঙ্গধনে একটী রগ্জনশাল' স্কাপন পূর্নাক আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্ধ এবং কত্র রঞ্রন করিয়া বাবসা 
চালান, ভাঙ্গতে লাভজনক তইবার বিশেষ সস্তান্ন) আছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে তাই প্রমাণের প্রয়াস করা! হয়াছে। 
গত বৎসর হইতে সহাদর গবর্ণমেন্ট শিবপুরে আধুনিক 
রঞরনব্দা! শিক্ষা দিবার নিম একটী স্কুল স্থাপন 
করিয়া এ বিষয়ে একটি গুরুতর গম্ভীর মান 
করিয়াছেন । আশা করা যা, মান্দা গভর্ণমেণ্ট 
যেরূপ .প্চর্ পণ্ফিংগ” কাধ্য অল্প মুলধনে ছোট 
কারখানায় পরিচা*ন করিয়া কিরূপে লাভবান হওয়া 
যায় তাহা শিক্ষা! দিয়া থাকেন, অদূর তবিষাতে বাঙ্গালা 
গব্ণমেণ্টও সেরূপ একটী ছোট রঞ্জনশীল! স্কাপন 
পূর্বক কিরূপে উহা! পরিচালনা ক'রয়া লাভবান হওয়া 
যাতে পাধ্ে। শিক্ষার্থীদিপকে কার্ধাতঃ বুঝাইয়া দিবেন। 
পৃর্ধে বলা ভষয়াঞে যে প্রত বংসর বনু টাকা 
মূলোর রঞ্জিত স্তর এবং বসব বিদেশ হইতে কলি" 
কাহার আমদানী হইয়া! থাকে । রিটিশ ভারতের 
বাংসরিক অন্তর্ববাণিক্তা ও বহির্বীপিজ্রয বিবরণী ( 41৮ 
000] 19100) 01 109 0716 87 7৮51080000 
3710151, 190) হইতে ১৯৯৪--১৯০৫ সনে 
5 টাক! মুলোর কত এবং ধন্ত্র বিদেশ হইতে 
কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে নিয়ে তাহার.সংখ্যাপ!ত 
কর! গেল। বশত উক্ত বৎসরে অন্তান্ত বৎসর অপেক্ষা 
অধিক টাক! মূলোর সুত্র ঝা বন্ত কলিকাশায় আমন্গানী. 
হয নাউ এবং এই বংসরের সং এলিকে পরী. 


প্রকারে ॥গূড়ে খাৎনরিক ৫ ধা সত পারে। 


আমদানী জিনিযের 
দানী জি পরিমাণ 
বিবরণ । 






রঞ্জিত সুত্র (লাল, কমলা 
এবং অন্তান্ত বিবিধ প্রকার ) 
১-২* নং" 

২৯২৫ নং 

২৬--৩০ নং 

৩১--”৪০ নং 

৪১---৫৬ নং 

৫৬ নম্বরের উদ্দে 


সাদ! বস্ত্রাদি 
(1319%01)90 [91606 £০0099) 








কেস্থিক, টুইল, প্রভৃতি ! ৩৭৪৭৭১৪ গঙ্জ ৰ ৭২২৫১১ 
চাদর ধুতি সাড়ী প্রভৃতি | ৪৩০৩৬৪৪৮ গজ | ৫৯*৪২৩৯ 
ডু়িদার বস্ত্র, সাদা ছিট্‌ ৃ |. 
ইত্যাদি । ৯৭৩৯২৫ ১১ | ১৫৮৯৩০ 
ড্রেল ও জিন ৃ ২১৩১৬৩২ রঃ | ৯৭৪৪৯ 
সাদা থান কাপড় ১৫৯৬৯১৭৫ 9, ৰ ২৭৭৪৮৪৮ 
লং ক্লথ ূ ৮২৫৯৪১ ৰ ১৮৮৮৪ 
মলষমল | ৪৬৪০*৭৭২ রঃ ৰ ৬৬৭৫০০৫ 
নয়নশ্কক ূ ৫২৫১১৬৮১ দন ৰ ৬৯৬২২৭০ 
সার্টের কাপড় ১৮৮০৭৪৬৮৭ .১ | ৩*৮৮৫৫০ 
অন্তান্ঠ প্রকারের ূ :৪৭৭১১৭৮ ১] ৭২৪৯১৪ 
রঞ্জিত বস্ত্রাদি ূ ূ 
০01081৩৫, 0510690 01: 45৩1 | 
কেছি ক, টুটল ইত্যাদি | ১৮১১৮৮১৫ গজ ২৩১৫৭০৯ 
চাদর ধুতি সাড়ী প্রভৃতি” ৃ .১৬৩০৩২০৬ 9, ৩৪৮৩৩৭৮ 
"দিল 011 5৫৮৯৪৩ ১, ১৬৪৯৪১ 
খান কাপড় র " ৪৮৭০২৩ , এ] ৮৫৫৭৫ 
৷ মল. মল, |. ৩১৪৭১৩ ১, রর ৪১৬২৬ 
ছিট ( 9501 01075) ৩১২৩২১১১৩ ১ ৫৬২০০৩৮ 
'গাটের কাপড়" | ৩৩৯৫৩১৯৯  ॥। 8৫৪৫৯৩৩ 
আন্ত কাপড় | ২৮৪৯৩২৭৬ ১, ৭8১8১৯৭ 
২৪৩৩৯০৫ খও 


রুমাল প্রড়তি : 


১৪৯৫৭৫ পাউগ্ড 
১৮৪৪ পাউও 
১১৯৯৫৩ ১ 
৩৯৮১৩৭৪ ১) 
৭৬ রঃ 
৮১৪৩ 


চু 





৯১১৬৭৮ টাকা 


১১২০৬ 
” ৮৬৫৭৬ 


টাকা 
টাকা 


..৩৯১২৫৪৪ টাক! 
৯ 4 ৫৭৬ 


১২৩১০ 


১১৪৭৫৯৫ - 


টাক! 
টাক! 


শীত ৯০০ পতি শাত তা তশ ৭ ০৯ তলা ৮ তিল পলা 


৩ষ় বর্ষ 


৮ সস্৯িা জ্ি উপ শক পলি স্ব হিসি িও ও এ 


মুলার পরিষাণ 


প্রতি পাউও্ড 1৬১০ পাই 

নর ৫ ॥%৫ পাই 

18৬ পাই 
ক 0৬. 

রর ॥২ পাই 

| রঃ ১1৪ পাই 


প্রতি গজ গড়ে ৬১ পাই 


রঃ %8 পাই 
৮0৮৭ পাই 
ৃ ১৭ পাই 
ণ রি ৮৯ পাই 
১৪ ১৫ পাই 
রি ৮৪ পাই 

নি ২ পাই 

| %৭ পাই 


৮৬ ক্ণই 


| এত গজ গে! ৮১ পাই 


রঃ পা রি ডু ঠ&" পাই | 


পিল এ 

পল? টং পাই 

এ ৯ পপাই, 
7 রি, রি চর পাই 

9 1” চর পল, , চি ৪ 








১ম সংখ।। 


এ এ হি, ৬ ও সপন অত ভাটি আসি লী তি পতি শত শী শিস শ 
০ 


পুর্ব অন্কপাত না? দেখ! যায় যে, . প্রতি বৎসর 


কলিকাতায় ৩*লক্ষ টাকার অধিক মুলোর রঞ্জিত হুর, প্রায় 
আড়াই কোট টাকা মূলোর সাদ! বন্দি, প্রায় দেড় কোটি 
টাক। মূলোর রগ্রিত বন্দি এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাক। মুলোর 
ছিট বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া! থাকে। 'এইরূপ, স্থলে 
যদি কেহ একট রঞ্জনশালা স্থাপন পূর্বক সত। ও বস্বা? 


বিদেখজাত এ সমন্ত জ্রবোর স্তায় হুন্দররূপে রঞ্রিত করিয়া 
' নিয়ে দেওয়া গেল। 


বিদেশী দ্রবোর মৃল্যাপেক্ষ।! কম মুল্যে ব! সমান মুগো বিরুয় 
করিতে পারেন, তাহ। হইলে এরূপ বাবসায়ের যে বিস্তীর্ণ 
ক্ষেহঅ পড়িয়। রচিয়াছে তাভা নিঃসন্দেহে বলা মাইতে 
পারে। 

এস্ঠলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে রঞ্রিত শর 
এবং বস্্রার্দি অরঞ্জিত সুত্র এবং বস্ত্রা্দি অপেক্ষা! অধিক 
মুলো বিক্রয় হয় কিনা--মথাৎ বস্ত্ররঞ্ন বাবসা! লাভ" 
জনক কিনা, অণব! উক্ত পরক্রিগ্নার কোনও লাভ না 
থাকিলেও ছধিক পরিমাণ মাল কাটুতি হইবার ক্তন্ত 
বপ্বাদি রঞ্জিত হয়! থাকে |... 

রপ্রিত ও অরঞ্জিত শৃত্রের মূল্যের ভুলনা! __ 

নিগে রঞ্জিত এবং অরজিত হুত্রের যূলাতালিক। দেওয়। 
গেল । পূর্বোন্িধিত ভারতের অন্তর্বাণিজা ও বহির্বাণিজোর 
বাংসরিক বিবরণী হইতে এই মূলা তালিক! গ্রহণ করা 
হইয়াছে । 


সত্রের নম্বর ' অরঞিত সুত্রের মূলা রঞ্জিত হৃত্রের মূল্য 
(প্রতি পাউও.) (প্রতি পাউও) 

৯১৩ ॥৩ পাই 

» ১১---১£ ।/১ পাট" গড়ে ॥৩/১* পাই 
১৬৮২৩ 8/৩ , | 

২১২৫ ॥৩ পাট 1৮৫ ১, 
২৫০০ 1788. ,, (৬/৬::7, 
৩১৮৪ ও | //১০-, 8৩. 
৪১৫ পেইজ 0 পি - 
£ উর্ধে ২৫৭ ৯) ১৯৮, 


১৬ এইাহ্গান্বালিক। হতে গে. উবার যে রঙ জি 


৫৯) 


রগ্রনশালা ্াপন | 


০ পস্িএটি উট ০ 


ল্য অরঞজিত তার ল্য অপেক্ষা গড়ে প্রতি পাণ্ডে পার 


/৬ অধিক । মিঃ কামিংএর * মতে এদেশে শৃতা রঙজিত 
করিত পারিলে প্রতি পাউণ্ডে (মর্ধসের ) গড়ে %** আনা 
আাভ করা মায়। মন্তান্ত প্রকার রগ্জিত সত অপেক্ষা 
পাক। লাল হতার (70015 19৫ ) মুঙ্গা অনেক মঅধিক। 
১৯০৮ সালের ১*ই ডিসেম্বর কে পিটান (0971191) পত্রিকা! 
হইতে অরঞ্জত হৃতা এনং পাকা লাল হুতার মুল্যতালিক। 


(3:071)91 011) প্রতি পাউও্ড 1০ 
আন! হইতে ।%* আন! । 
(১5111011501) প্রতি পাউগও 
।/* আনা হইতে 1৮/*০ আন।। 
সাধারণতঃ ৪* এর উপরে পাকা লাল সুত্র বিশেষ 
ব্যবস্থত হয় না। কাজেই পূর্বোক্ত মূল্যের হার হইতে 
দেখ! যায় যে সাদা স্প্কে পাকা লাপবর্ণে রঞ্জিত করিলে 
প্রতি পাউণ্ডে :৮%* হইতে ॥/* পর্যান্ত লাভ হুইয়া থাকে । 
রঞ্জিত ও অরঞ্জিত বস্ত্রাদির মূল্যের তুলন1-_ 
কলিকাতার কোনও কাপড়ের কলেয় মুলাভালিক। 
&ইতে বিভিন্ন প্রকারের সাদ! এবং রঞ্জিত ড্রিলের (70011) 
যে মূল্য সংগ্রহ কর! গিয়াছে তাহা নিয়ে গ্রদন্ত হইল। 


আরজিত- নর ৪০ 


পাকা লাগ ক্কত্র. ,, 


ক। সর্বোত্ট ড্রিপ_ প্রস্থ প্রতিগজের মূলা 
| রঃ ২৮২ ইবি 1%০. 
১নং রঃ ২৮২), ।/৯ পাই. 
লং রী ২৮ ১? 1/৬ ৃ 

. ওনং +) ২৮২ »। ।৩ পাই 


ধোণাই ড্রিপ লইতে হইলে প্রতি গন্ধে ৩৬৬ অধিক পড়ে। 
খ। পাক1 খাকি ড্রিল ( উৎকৃষ্ট) 
প্রাপ্ত প্রতিগজের সুল্য 


৮৯৮৮নং (201119181190) ২৮ 9, ৩ 
০102600. 2 জেটি 1৮৩ পাই 
[1601)9097 ২৮০09 05 
81601012 ২৭ ১ ॥* 


১০৯৯ 
*], 0 0477177108 16ঢ২9৮1%/ 0605 [10051091 91600 


820 চ33১5015:1/8,9577751 11) 9০৪০, " 


অন্তত এটি নি 
৬০০ টব ৯ 


ভা ১৬২০, 
এ গু খাকী (পাধারণ ) 
| উৎকৃষ্ট | ২৭ ইঞ্চি ।৬/৩ পাই 
১২ : ৮ ২৭ ১, 1৬৩ ., 
খ্নং রি ২৭). 1%৩ »। 
ঙনং 7. ৯৭১, //৯ 
"ঘ। অগ্লান্ত রঙ্গের ড্রিল 
 লবুজ ২৭ » 1৬/৯ ,, 
লাল | ২৭ ,, ॥৩ *১ .. 
বিবিধ ২৭ ,ঃ /৩ .১ 


পুর্বোক্ত মৃপঃ তালিকা হইতে দেখা যায় যে রঞ্জিত 
ভ্রিলেব মূলা সানা 'ডুলের মূলা অপেক্ষা প্রতি গ্জ অন্ততঃ 
%* আনা অধিক। 
এন্থণে টুইলের ( 1] ) মুল্যও উল্লেখ করা! যাইতে 
পারে 2 
সাদ! টুইল প্রস্থ ৩০ ইঞ্চি মুলা গ্রতিগজ |* 
পাক! লাল টুইল », ২৯ » ২ ৯ 
পাকা লাল রং (গু৪106ঠ 19৫) করায় প্রতিগ্জ 
টুইলের মূল্য ।* আন! বাড়ির়াছে। 

_ ধে ছুইটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল ভাছ! হইতে স্পীই দেখ! 
ঘা যে সুস্থ বাবস্্াদি রঞ্জিত করিলে তাঞার মুলা যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 

.. -বস্থারি গ্রন্ততের পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উঠা কলপ 
"কর! ভয় ₹রে মন্ণ করিয়! ছাপ দিয়! বিক্রীত হইয়। থাকে । 
বন্দ উন্বপ বস্্রাদ ক্রয় করয়া রঞ্জন করিতে হয় তা 
'হঃলে পুর্বে প্রক্তিয়াসমূদ্ছ যে অথ বায় হইয়াছে 
তাহা বুথা নই হইবে। কারণ রঞ্জনক্রিয়ার পর পুনরায় 
উহ! দস করিয়া নন্বরাদি ছাপ দিতে হইবে। কাজেই 


রঞ্জনশাল! গ্রতিষ্ঠ। করিয়া রঞ্জনকার্ধের ব্যবসা করিতে 


পু হইলে কোনও কাপড়ের কলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে, যেন তাহার! বন্দি প্রস্তুতের পরই রঞ্জনশালার 
দাঠাইগ পেন; খরপ করিলে প্রথমোক খরচটা সংক্ষেপ 
হই হইবে এড ৭ 
সাধারণ রজনকারধোর 





রী জনক একটি, রঞমশালা স্থাপন 


ভগ্ধ 


এম পরি বিটা ও সি স্থিত তি 


করিতে হইলে নিপ্লিখিতত কল এবং সরগ্রামাদির 
প্রয়োজন £-- 
ক। কারথান $- 


১। দোচাল! দঙ্ব! ১ খান। টিনের ঘর (0)০-10£ 


10050), রর 
21 দৌচালা টিনের ভোট কলঘর (127£1716 
| 1)07880. ) 
৩। একচাল টিনের লম্বা অপ্রশন্ত ঘর 


(05০27 91190.) 
৪1 ছোট খোলা ময়দান। 
থ। কল ও সরঞ্জামান্ি ১ 


১। মবধাম রকঙ্জের একটী বরলার (91 110189 
[0০৫) 


৯৮২২১৮২ ইত্যাদি 
বিভিন্ন প্রষাণের, উত্তপ্ত করিবার জন্য 
বাম্প নস বুক্ত ৬৭টী চডক্ষোণ কাঠের 
গামল। । 

৩। ৫ফিট লম্বা ৩২ ফিট প্রশস্ত, বাশ্পত্বার! 
উত্তপ্ত করিবার একটা মোট! চুঙ্গি 
(36987101086 9911519 ) 

৪1 ৪২ উদ্চি প্রন্ত বনু রঞ্জিত করিবার উপযোগী 
তিনটা প; (])59108 এ 1891.) 

৫| রঞ্জিত বস্থাদির ৮. করিবার এবং স্ত্রী 

করিবার যন্ত্র একটা । 
রঞ্জিত বন্য দ শুঁকাইবার যন্ত্র একটী। 
৭। বন্ত্রগুপি£কালাইরার জন্ভ একটী ছোট-কল। 
৮। পুর্বোল্লিখিত গামলার জল তুলিব.র জন্ত 
একটা ছোট দমকল (0700), 

ছিসাব করিয়! দেখ! গিগাছে যে এই সমস্ত যন্ত্রাদি ক্র 


২। ৬৮৪৮৬, 


৬। 


করিয়া একটা রঞ্জনশাগ! প্রতিষ্ঠা করিতে ৫৯৯৯০ টাকান্ন 


উর্ধে কোনও মতে লাগিতে পারে না। ৮”. 

: পুর্বোলিখিত বস্জাদ 56০. জম লোকের 'লাহার্ধ্ে 
দৈনিক ভ্বোনও সাধারণ রঞ্জন উপঞ্চরণ 8170016. 01790? 
95৩ )স্বারা ২৫০ পার্উতহেত এ ১৪০. পাই: ইজমের 


৯৩ লিল বসল পরত ব ওলা লিভ বা ৭০ শত 


বন, অথ৭। পাকা গ লালবর্ণে € চ্য টি রি ২০৩ » পাউও 
সুত্র রঞ্জিত করা বায় । প্রথমোক্ত সাধারণ রঞ্জনকার্যোর জন্য 


১ম সংখ্যা 


এসডি এসি ত . ঠা সিতনছি তেন শি, ৬ এসি ৩ পন্ড এ তা ০ সর চিত 


বিশেষ কোনও রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজন হয় না। 
রঞ্জনের পুর্বে বন্তাদি পরিষ্কার করিবার জন্ঠ বন্ত্রের ওজনের 
উপর শতকর! ৫ ভাগ সোডা বা সর্্জকাক্ষার (9০010. 
0817018769 ) এবং রঞ্জনের কন্ঠ উর্ধনংসার বঙ্গের গজনের 
উপর শতকর! ৩ ভাগ বঞ্জন উপকরণ (059 ৭৪) এবং 
১০ ভাগ গ্রবান জবণ (0180061ন 5216) লাগিবে মেণ্টামুটি 
ধং] যাতে পারে । এট হিসাবে একটি রঞজনশালার বাং, 
স'রক আনুমানিক ব্যয় ও আয়ের িসাব নিয়ে দেওয়! গেল। 
ব্যয় £--- 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি (-07017100]8 ) 
হটন সোডা (নিরুষ্ট ) প্রতি হন্দর ১১ হিঃ 
২৪ হনদর রঞ্জন উপকরণ (0০ ৪৪) 


8১০২. 


১২০ তন্দর হিসাব ২০০৪২ 

৪ টন গ্রবার লবন ( 01:,01১08 ৪011) 
১* হন্দর হিঃ ৮৯০২ 
ইন্ধন মাসিক ৭৫২ ছিসানে ৯৫০২ 
মন্ত্র মাসিক ৪০২ ছিপাবে ৪৮০৪২ 
শতকরা! ১০২ হিসাবে ৫*০১*২ টাকার উপর বাৎসরিক 
ক্্দ ৫০০৩২ 


বাংসরিক মোট মানুমানিক' বায় 
আয় $--- | 
দৈনিক ২৫০ পাউও হু রঞ্জিত, হইলে, ছুটি প্রন্গতি 
বাধ? ৬৫ দিন বাদ দিয়া, কংসরে পু ৩০৪ দিন রঞ্জন 
গীলায় নিয়ঘিত কাজ চ'লবে। এই হিসাব ধরিলে বৎসর 
২৫৯৮৩৭ পা্টও সুত্র রঞ্জিত হইবে এবং প্রতি পাউও্ডে 
/১৬ হিসাবে পাত ধরিলে, মোট লাভ 
5 উরন্ধপ, ১৫০ ৩০* পাউও্ড হস্তে প্রতি পাউণ্ডে 1, 


১৪৮৪৩, 


৭৬৩৬২. 


লাত ধরিলে মোট লাভ :২৬৮৭৫৭ 
৮, মোট আছমাদিক আয় ২৩৪৯৫, 
| রি 7১8,880 হান, - ১৪৮৪০৭ 
ছাহারিকি মোট আহখনিক লাক: (৯০৬৫২ 


৬১ 


রঞনপাল। স্থাপন 


ভু তাসসি ক ৬ এটি এ অপি জিপি ০৭ অপি ৩ ৯ সস এ ০৭৩8 পিটিশ বশ শক এজি ৯ পশ্টি পতাসি পি পেশশ (৩ উজ ক স্পা উহা পনর শীত ভি সি পপ 


পাক! পাল রং করিতে হইলে অতিরিক্ত. কতকগুলি 
রাপায়নিক দ্রবোর প্রয়োজন হইবে। জর্মেনিয় কোনও 
বিখ্যাত রঞ্জন উপকরণ প্রস্তুত কারক * মরি! (4712600) 
দ্বারা পাক! লাল বণে রঞ্জত করিতে হইলে যেষে রাসা* 
যনিক উপাদানের ফন্দি ও তাহাদের পরিমাণ, এবং রঞ্জন 
কার্ধয পরিচালন প্রথালীর উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসা। র 
হিসাবে উক্ত রূপ ব্যবসায়ের বাৎসরিক আগনমানিক আর 
বায়ের হিসাব নিয়ে প্রদত্ধ হইল। রাসান্ননিক উপাদান 
সমূহের মূল্য কোনও বিখ্যাত সংঘনপত্র হইতে সংগ্রহ 
কর! হইয়াছে ।1 অবনত ভারতবর্ষে রাসায়নিক জরবাসমূ্রে 
মূলা এই হিসাবোক্ত মৃল্যাপেক্ষ। কিঞিৎ অধিক হইবে, 
পক্ষান্তরে এদেশে তৈল সমূহের মূল্য তালিকাতৃক্ত মূল্যের 
ছার অপেক্ষা! নেক কম হহবে। 
» আনুমানিক বাংসরিক ব্যয়-- 
রাসাক্সনিক দ্রব্যাদি ( 01617010915 ) 
সাজিমাটি (50915 251) ) ২৬ হন্দর 
প্রতি টন ৬০% হিসাবে নি 
রেন্ডর তৈল (09960: 011) ৭৫ হন্দর 
প্রতি টন ৩৬*২ হিলাবে ই 
91111886901 4১101001177 ১১২ হদার 
প্রতি টন ৭৮৭* হিসাবে ৪৮৯ 
সজ্ভিকাঞ্চার বা সোড1 (3০1101%) 9৮১০786) ২৪ হন্র 


রর €1ত টন ১১২1 হি. ১৩৫৭. 
মজা (80107109 শতকরা ২* ভাগ ছিঃ ৫৪০ পাউও 
প্রত পাউও 1৬ হিঃ ২৩৬২৭, 
€ « ৪6৬ 
সাবান বং ইনার প্রতিহন্দর ১০৪* ছি ৩৯৪, 


খড়িমাটি তা ) ৩৭ হনগর 


পাত টন ২৪২৬ টাক! ছিঃ ৪২ 

তিথির ইল ( ) ৬২ হনয় 
বি প্রতিটন ৭৫৯ হিঃ ২৪৪, 
ইন্ধন : নু উজ, 





রং সে 4৮07001621৫. 5005 চ৪৮7৩ (০01709818, 


1 1০8781০4176 ৯০৩৩৮ ৩ গিট ৪) (০91990798 
৫966৫ 25: ৩৩৫, 19০৪. 


হত 


বৈশাব ১৩২৪ 


মজুর 
শতকর! ১০৯ হিপাণে ৫০০৯২ উপর বাংসরক 


ক্র 


আনুমানিক বাংসরিক বার 
মোট আর়-_ 
দৈনিক ২** পাউত্ত হিসাবে ৩৯০ ১৯২০০ পাউও স্থান 
বাৎসরিক রঞ্জিত হইলে প্রতি পাউণ্ডে 1০১ হিসাবে মোট 
আন্থমানিক বাৎসরিক লা ২৮১২৫-, 
আঙুম'নক বাংসরিক ব্যয় 
আনুমানিক বা*সরিক লাভ 
পূর্বে যে ছুইটি হিসাব দেওয়া গেল তাহা হইতে দেখা 
যায় সে ৫****২ বায় করিয়া একটি মধাম রকমের রঞ্জন- 
শালা প্রতিষ্ঠাপূর্বক ব্যবসার চাঙাইলে, এ টাকরি উপর 
শতকরা বাংসরিক শতকরা ১০২ হিসাবে স্থদ ও অন্তান্য 
সমস্ত খরচ চালাইয়! বাৎসরিক অন্তত ১০১২ হাজার টাকা 
লা হইতে পারে। 
মধান রকমর রঞ্জনশালায় নানাপ্রকার রঞ্গনকা'যা 
হপাক্ষেপ ন1 করিয়া, বিশিষ্ট কয়েক প্রকার মুঞ্জনের দিকে 
মনোনিবেশ কর! কর্তবা। কলিকাতার বাক্তারে বস্ত্র 
পাড় প্রস্ততের জনা পাকা লাগ ও নীল সর এবং পুলিশ, 
চৌকিদার প্রভৃতির পোষাক প্রস্ততের জনা নীল এবং 
থাকি রংএয়,বস্ের সমধিক কাটতি হইবে। রঙ্গিন বুটাদার 
প্কাপড় এবং নানা প্রকার ভাপ দেওয়া (01100 1)070690) 
বন্ধ ও কণিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ বিক্রিত £ইর! 
থাকে । 
 বাবলার়ে আশানুরূপ উ্তিলা করিতে হইগে দিক়- 
(লিখিত সংবাদগুল জানিয়! রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 
১. ১।॥ আমাদের 
৮ এবং কাপড়ের পাড়ের জনা কি কি গ্রকার রঞ্জিত সুর 
বাব হইয়া থাকে। ২। কোন প্রকারের ররজিত বস 
এধং রকি পরিমাণে কাটতি হইয়। থাকে । ৩। বিভিন্ন 


১৫৬৯২ 


১৫৭৯২. 
১২৩৩৩ 


প্রকারের রক্লিত বসত এবং চর কি প্রহার মূলো বিক্রিত ৃ 





ঠা খাকে ): 


৬২ 


নদ ৫9০৩ ০২. পট 


শিক্ষা! করা যাইতে 


দেশে কি কি প্রকার রঞ্জিত বন 


এট শ্রেণির লোকের! না] রকমের. কোনও. হলাব পরের 


টি এ ৃ 95০19 ০ 09 1797 8198989., 


৬য় বর্ধ 


সিল, লাস তা ৯ এসি আস্ত ওত বা পপি জপ পা সি পাতাটির জ লাস উপ পপ স্টিম প্র সপ উস বজাতড াইপাসিত ৭০৪ ৪৯৬ত 
£ ৬৪5 6৯ 


চেষ্টা রিলে হি টার কোন ারিভাল হইতে রঃ 


. এ সমুদায় তধ্য সংগ্রহ কর! যাষ্টতে পারে। জাপানে 


পূর্ববোক্তরূপ তথ্যসংগ্রহের জন্তু গভর্ণমেণ্টের , একটি 
বিশেষ বিভাগ আছে। এবং ব্যবপান্থীগণ এ বিভাগ 
5ইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় সংরাদ সংগ্রহ করিতে পাঞেন। 
আমাদের দেশে পরর্ূপ কোনও স্থুবিধা না থাকিলেও বাব- 
সায়ীদিগকে যে প্রকারেই হউক এ সমস্ত সংবাদ পূর্বের 
সংগ্রহ করিয়! কার্ধ্যে 'অগ্রষর হতে হইবে। 

পরীক্ষা দ্বাণ দেখা গিয়াছে যে মূল্যের কগ। ছাড়িয়! 
দিলেও, স্থায়িত্ব হিসাবে দেশীয় রঞ্জন উপকরন সমূহ প্রতি- 
যোগিতার কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণ (71111017] 19-5601*) 
সমুহের সমকক্ষ কোনও. মতেই হইতে পার না। অথচ 
স্থছর ভবিষ্যতেও বে এব্বেশে কৃত্রিম রঞ্জন উপকরণসমু5 
প্রস্থত হইবে সেরূপ আশ! নাই। কাজেই বাধ্য হুইয়। 
রঞ্জন উপকরণসমূহ জার্মাথী হইতে ক্রয় করিতে হইবে 

পূর্বোক্ত রূপ একটি রঞ্তনশাল৷ পরিচালনা করিতে 
হইলে কি প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন সে বিষয়ে ২।১ টি 
কথা স্থলে অ'লোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
ন|। বোন্বাইতে মাধুনিক প্রণাপীতে রঞ্জন- প্রণালী কতকট। 
পারে। কিন্ত গ্রথমে এদেশে বিজ্ঞান 
পুর্ভ, এবং “রঞ্জন প্রণালী” সম্থন্ধে মোটামুটি ।কছু শিক্ষালাভ 
করিয়! ইউরূপে যাইয়া লিড সন্(1,9০05) মেনচেষ্টর ( 0120- 
0)8(0:) বা এরূপ কোনও স্থানে কোনও গুয়োগ- 
মুলক পলবিষ্ঠালয়ে ( [60198] 0911929 ) ভি হই 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। পরে কোনও রঞ্জনশালায় ভত্তি হইয়া 
কি প্রকারে ব্যবসার চালাইতে হইবে তাহ! শিক্ষ! করি 
মাস! উচিত। 

হর বা বস্ত্র রঞ্জন করিতে কত রঞ্জন ০ 
ইন্ধন, মনজুর ইত্য।দির দরকার সে বিষয়ে রঞজন-ব্যবস! সংশিষ্ট 
থে কেহই একট। মোটামু্ট ধারণা দিতে পারে। কিন্তু 
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১ম পংখ্যা 


পাম্পি ছি ৪ ২ কপ হাচি নাসির তা তি আহত ৯ 


নিকট দিতে_ সাধারণতঃ স্বীকার করে না। গন্তর্ণমেপ্টের 
সাহায্যে যে সমুগায় জেলে (9911) রঞ্জন কার্য হইয়া থাকে, 


প্রব্ূপ কোনও স্থান হষ্টতে এ বিষয়ে অনেকটা সংবাদ ২: 


সংগ্রহ কর' যাইতে পারে। 
রঞ্জনশাল! পরিচালন সম্বন্ধে আমার কৌন ও ব্যদ্কিগত 
অভিজ্ঞতা! নাই ; কাজেই পূর্বে যাঠ! যাহা বঙ্গ! হইয়াছে 
তাঙ্ঠাতে তৃল শ্ীপ্তি থাকা মসম্ভব নহে | পাধারণের দৃষ্টি 
এ বিষয়ে আৰুষ্ট হয়, . এ বিষয়টি যথোচিত আলোচিত হয় 
ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেষ্তা। . 
লীঅনুকুলচন্ত্র সরকার 


বাউল ঠাকুর রামদাস 


মহেশ্বরী পরগণায় মেঘন। নশীর তীরে বছুবুক্ষসমাচ্ছন্ 
শান্ত-শীতল ছ্বায়া-মপ্ডিত একটি বাউন্লের আখরা ব' আশ্রম 
আছে । প্রায় ৬০1৭০ বংসর পুর্বে এই স্থানে রামদাস 
বাটল নামঞ্ক এক জনসিদ্ধ পুরুষ বু শিষা সহ বাস 
করিতেন। তিন কোথা হইতে এই স্থানে আগমন 
করেন কেহ বন্িতে পারে না। তীহ্বার বৃন্ধ বসেই তিনি 
ত্রইস্থানে মাগমন করেন, এবং চতুর্দিক হইতে শিষার্র্গ 
আসিয়। এই স্থানে উপস্থিত হয়। 

বাউল রামনাদ অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। 
তাহার শিষাবর্গের মধো কেহই তাহার ধর্মের প্রকৃত বাথা! 
করিতে পারে না। বিক্লমপুরের সুধারাধু রাউলেব বিষ 
মঞ্রানায় ব্যতীত পূর্ববঙ্গের ষ্টার কোথাও এ প্রকার বাপ 
সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয় ন1। | 
* বাউল রামদাল একজন খুব উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন, 
তাহ! তাঙার জনশ্রতি-সজীব ঘটনাবলির কথ! শ্রবণ 
করিলেই বোঝা বায়। বাষ্টল রানদাসকে তীছার শিষ্য 
দেবকের বাউল ঞকুয় ব'লরা থাকে এবং ভকতিশ্রন্থাপহকারে 
ঠাকুরের স্থাপিত পীঠের পূজা অর্চনা করে। প্রতিবৎসর 
উৎসের সম পুর্ববঙ্গের নানাগ্থান হইতে বছদংখাক ভক্ত 
পিহা. সমাগত স্হষর্জী গু সমাধি পীঠ ও গুরুর স্থাপিত 
অন্যান্য পীর গুতা আর্টনাদি করিয়া পাফে। 
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বাউল ঠাকুর রামদাম 


শা লাভ হী হতাশ রদ ঠা ভিত 2 ঈিটি ৬৫ আটিইশত ওঠো ইত ছা ৭ তি জি অঃ 


বাউল ঠ'কুরের স্থাপিত পীঁটটা দেখিলেই মনে হয় তিনি. 
হিন্দু 9 মুসলমান আদর্শ সপ্মলনের চেষ্ট। করিয়াছি'লন । 
তাহার পীঠন্তানে গাজীর মিশানের মতে লৌহ ও পিতলযৃক্ত 
কয়েকটী ধবজ। পোঁথিত আছে, উচ্গার পার্থ শিবলিঙ্গ এবং 
ঘট ইত দও শ্কাপিত আছে । গুন! যায় বাউল ঠকুষ পুর্বে 
অনেক গুলি মূর্তি প্রতিষ্ঠ। করিযা!ডিলেন, কিন্ত মৃতার পূর্বে 
তিনি একে একে সদন্দ মৃত্তিগুগিছ নরীক্ষালে বিসর্জন কবিয়া 
যাঁন ; একটা মাত্র গ্নশিই পাক “লটির নাষ জগবন্ধুব সুস্তি। 
ই$1 হইতে বুঝ। বার তদদি পুরে পাতমারাপেরই সাধনা 
করিয়াভিলেন,. ত২পর উচাঙ্গ সাননায় লিদ্ধগাত করিয়া 
প্রতিমা! বিপর্জন করিয়াছিলেন । ছৈতনা ঘা পড়ির সময়ই 
বাউলধন্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল £বং মহা প্রৃব গন্বরঙ্ক শিষো- 
রষ্ট কয়েকজন বাউল চ্িলেন ণৰং সেই সমর হইতেই কাউগ 
ধর্ণেব বিস্তাপ্ধ ল'ভ ঘটে) ঈঠচ বাউল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। 
ত'হারা বলিয়। থাকে বৈগঃণপত্মর অন্তরঙ্গ এবং পূর্ণ অস্স্থা 
বাউল ধর্ধে বিদামান। বর্ধমান বাউল সম্প্রদায়ের অনেকেই 
তাহাদের ধর্্সন্বন্ধ বিশেষ কিছু অবগভ নন । বর্মন 
বাউগ সম্প্রনান্স গুরুহ নাম ভজন পরম বলিয়া মনে করে 
এবং জীবতত্ব ও গেহতত্ব বিষয়ক গান গাহিয়। ভিক্ষা করিয়: 
গ্রামে গ্রামে খুখিয়! বেড়ায় । 


মহেশ্বরদীর বাউল সম্প্রবারের একটু বিশেষত্ব আছে, 
তাহার! সময়োপমোগী গান গাক্ছিয়া গলীবাসীর মনোরঞ্জন 
দ্ধরা শিক্ষা গ্রহণ করে। স্বদেশীর সময় স্বদেশী গান তর্ভিক্ষের 
সময় হুর্ক্ষের গান, ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্পের গান, ও 
ঝডের সময় ঝড়ের গান গাহিয়া থাকে । এমন কি বর্থম'ন 
সেউলমেণ্টের সমগ্ন সেউলবেণ্টর গান ও বাদ বাশ নাঁঈ।, 
ভবিধাতে একজন বাউপ কবির উ'কৃষ্ট করেক্ষটা গান 
পাঠকবর্গকে উপহ্থার দিবার বাসন! রহিল । 


বাউল ঠাকুরের সমযানয়িক একজন লোকও বাউল 
পাড়ায় নই, কাঞ্জেই তংসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ব থক প্রকার অস্ধা- 
কারাচ্ছন্ন। সৌডাগাক্তমে এ বংসর মামি মাখরায় বাউল 
ঠাকুরের উৎববের সময় উপস্থিত “ছলাম, এবং একজন ভৈরবী 
ধরণের বৈরাগিনী বা বাউলিনী প্রায় ৪০ ৫০ বৎসর পরে 
এই অশ্রমে উপস্থিত হুইয়'ছেন। পুর্বে আ'ম ছুএকবার 
আখরার় - যাই! 'বাউল রামদাস ঠাকুরের জীবনী সমন্ধে 
জানিতে কৌতূঃ্রলী হইয়ছিলাম, কাঞ্জেই এবার বাইতেই 
একজন প্রান্ত বাউ্টল আমাকে সেই জটাবিউবিত বুদ্ধ 
তৈরীর নিকট লইয়া গেল। আনম ঠাকুরের জীবন সমন্ধে 
সেই উিবীফে অনেক প্রশ্ন করিলাম, তিনি সংক্ষেপে 
ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন । | 


_ প্রতিভা - | 
বৈপাখ ১৩২০ 

 ইবী লিলের আহি তখন চোট, বাউল ঠাকুর আমাকে: 
ঝড় ভাল বাসিতেন । কত সময় কত আদর করিতেন । যতই 
বেলা হইতে থাকিত ততই তান্থার সেই তেক্গঃপুঞ্জ স্থন্দর 
শরীরের কান্তি স্বর্ণের মতো উজ্জল হইয়া উঠিত। অপরা'ছু" 
আবার গুরুর দেচের বর্ণ মন্তগামী হুর্যোর মতো লাল বণ 
ধারণ কঠিত। সুর্ঘা ডূবিয়া গেলেই তাার দেহের বর্ণ ক্রমে 
মলিন হইয়। আসিত এবং গভর রাত্রিতে তাচার দেহের বণ 
সতাই কৃষ্ঃবর্ণ হইয়া! যাইত। মাবার হৃুর্যে।দয় হঈলেই 
তাহার দেহ গ্রাভাত «বির মতে! লাগ ট্কটুক্ক দেখাইভ। 
'বাউলগ্ঠ'কুরের কত রূপই যে দেখিলাম । তাহাকে কখনো! 
দেখিয়াছি নধর যুবাপুরুষ কিছুক্ষণ পরেই স্থবি1 বৃক্ষ, 
আধার কথনে! প্রৌঢ় অবস্থা ধার করিতেন । 

তিনি কখনে। বলিতেন অধুক দেবতা! আমার প্রতি বড় 
বক্র হয়াছে, শীত্ব গঙ্গার জাতের মেয়ে এসে আমার শরীর 
্পর্শ করুক । 
তখন সত্যই ষেন তিনি অন্স্থ ভাব ধারণ করিতেন 

.€ক গঙ্গ'র জাতের মেপে কেহ জানিভেন না, তখন গুরুই 
বলিয়া! দিত অমুকের মেয়েকে ডাক । আমিই গঙ্গার জাতের 
মেয়ে ছিলান। আমি আসিয়া তাহার শরীর ম্পর্ণ করিলেই 
অতাল্প ক্ষণের মধ্যেই তাহার শরীরের অস্বস্থতাব বিদুরিত 
হ্টত। এই প্রকারে কথনে! কালীর জাতের মেয়ে, কখনো! 
ভগবভীর জাতের মেয়ে আঙগিয় তাহার রোগ দূর করিত। 

ধাউন ঠাঙ্করের দুইখানি মানব মাইরটের একখানি 


সি 2 কত পাস তি ৬.৩ না উরি 


পুথি ছিল, ঠাকুর এ পুথিখান লইয়। গভীর রারিতে সাধন! « 


করিতেন । বষ্ট খানিতে কি লেখ ছিল কেহ জানিত ন1। 
তাহার মৃতার সঙ্গে সঙ্গে এই বইখানিও অন্তর্হিত হইয়াছে। 

গুরু হয়তো ক্ষোন দিন মুখ ধুইতে বসির! বপিলেন ও”র 
তোর! কে আপসিছ রে মারে! বিশ জনের. ভাত রাগ কর, 
বিকষপুর হইতে আমার শিযোর! আসিতেছে । বিক্রমপুর 
হইতে আসবার কোন খবরাখবর ছিল না। 


রারা বাক! শেষ হইলে অমনি ঘাটে শিষাদের নৌকা! 
লাগিল, ঠিক বিশ জন শিষ্য উপস্থিত । এইভাবে পূর্বেই 
ভিন সকল কথা বলিয়! দিতে পারিঙেন। ূ 

আমার বয়স তখন ১২১০ বংসর। আমার পিতা 
দবিক্রমপূতর উচ্চ ত্রাঙ্ধণ কুলে জন্মগ্রহণ, করিয়াছিলেন, 
(কিন্তু 'তনি হঠাৎ বিরাগী হর গৃহতযাগ করিয়া! কোথায় 
চলির' ঘান।' অনেক অগ্সঙ্ধানের পর সংবাদ পাওগ 
গেল, তিনি ব'উগ ঠ'কুরের আশ্রমে আছেন। ম| এবং 
অনেক জায়ীয় স্বজনেরা বাবাকে এইস্থান ছইতে গৃহে 
ভিটাইয লইয়া যাইতে আসিল। ভিনি নান ধরিয়া 


৬৪ 





ইহার পর আমার কিরকম হুইল বলিতে পারি ন|; 


দেশ ঘুরগাম। 


৩য় বর্ষ 


উপ িতাসপিসপন্পি্সিপী সত শাস্তি পান্নতিশ পেশি সপ, আনীত ০88 ০ ভীত পে জী ৩৯২৬০ 


'পড়িলেন এবং বপিলেন, আমার ধর নষ্ই করিবেননা। অনেক 


সাধাদাধনায়ও পিত: গৃঙে না ফিরলে আন্মীয় স্বজনের! চঁজিষা 


গেলেন ১ মা সন্তানদিগকে লইয়া এই গ্কানেই রাহলেন। 


পিঠা বথারীতি বাউল ঠাকুরের শিষা শরেশীড হইলেন । 
এই স্থানেই মি ভূ'মষ্ঠ হইলাম । -আামার বাঙ্গযকাল 
১২১৩ বংলর"প্ূর্য্স্ত আ'ম এখানেই কাটাইয়াছি | 

পিতার মৃহ্থার পর মা ম্মামাদ্দের লইয় বাড়ী গেলেন। 
আমাদের লইন্না সমাজে বড় গোলযোগ -উপগ্গিত হইল। 
ম! সমাঞ্জের সমাজের বড় সকলের সাধা সাধন করিয়। 
গ্ায়স্চিত বার! সমাঠউঠিলেন । কেবল আমি তাহা 
হইতে বান পড়িলাম। পণ্ুতের! বলিগেন, মেয়েটা জগ্ম 
বাল, কাঙ্জেই আমার প্রারশ্চিন্ত দ্বারা ও সমাজে উঠিবার 
আঅন্িগার বাঃ। পিতা বাউল দীক্ষ! গ্রহণ করার পর 
জন্মগ্রহণ করায় আমি জন্ম বাউল হইলাম । 

না সববদাই আমার জন্তী কুন্দন করিতেন। মাম সমাজে 
উঠিতে পারিব না ও 'মব্বর বিবাহ হঈবে ন| এই ছুঃখ 
অগতা। না সকলের সঙ্গে পরামশ করিয়া মামাকে কলিকাঠায 
লেখ? পড়া শিক্ষ। করিবার জন্ত পাঠাইলেন। আ'ম সেই 
স্বানে কিছুকাল শধায়ন কাঁরয়৷ অর্থেপঃঞ্জন করিয়া জীবিক! 
নির্বাহের জগ্জ মেয়ে ড'ক্কারা স্কুরে ঢু কলাম । কয়েক বংসর 
পড়িয়া সেখানে মেম সাবের কাছে পরাক্ষা দিয়! পাঁশ করি" 
লাম। মেম সাহের আমাকে চাকরী দিতে চাঠিলেন, কিন্ত 
হঠাং 
শ্মামীর বাউল ঠাকু:রর মুখ মনে পড়িয়া গেল। সেই স্থান 
হইতে হটাৎ উন্মাদের মতে। বাহির হুইরা এই বেশে সারা 
কত সময় কত প্রলোভন আসিরা আমার 
মনের মদো উাক মারিত, কিন্তু যেই বাউল ঠাকুরের মুখখা'ন 
মনেমাপসিত, কোথায় কে অন্তহত হইত। ঠাকুরই সর্বদা 
আমাকে রক্ষা করিয়া আধিতেছেন 1 ঠাকুরের 'আরে। 
কত কথ! আছে বলিলে শেষ কর যার না। 

এই বৃদ্ধার সমস্ত কথা হইতে মনে হইল বাউল ঠাকুর 
একজন অগ্চেকিক মঞাপুরুধ ছিলেন। | 

তাহার প্রকৃত ধর্মের কথা! কেহই বড় অবগণ্ত নছে ৷ এই 


"ঞ্ বুজ্ধ। যখন গ্রাধবর়স তখন ঠাকুর আর জীবিত ছিলেন না। 


ঢাকার ই তাল লেখক যতীন্দ্র বাবুকে আমরা অনুরোধ, 

করি তিনি যেন স্ীর পুস্তকে এই প্রকার মভাপুরুষগণের 

স্মৃতি ও ঘটনা, যতই কু হউক না, স্কান দিতে সচেষ্ট হন। 
_. জীরবীকয়াথ সেন। 






ভবিষ্যতে মহ্খেরপীর আগে করেকটী ইতিহাস সস কানের 


মংক্ষিতত পায়ন মতে চে করেব। ুডউ 








প্রাতঙ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ 





বলমান সংখ্ার গাজে ওসমান ও গসমান গা 


এখং 


প্রতিভ।র ১৩১৯ সনের মাঘ সংঙ্ায় প্রকাশিত "চশ্র সিংহ” প্রবন্ধ এই মানচিঙজ যোগে সহজ বোধা হইবে। 


প্রতিভা 





২অুল্স স্বম্থ 


€জ্্যস্উ ৯৩০১০ 


শ₹ম্স তল স্রও। 





বঙ্গের ওসমান খা 


ও 
শ্ীহট্ের খাজে ওসম।ন 


পাট ( প্রথমাংশ ) 


(কা সাঠিতা পারিসদে পঠি৬ _২১শে বেশ।শ, ১৩২০) 


বহ্ধিমুচত্দের প্রতিভার ওসমান খা বঙ্গীয় উপগ্ঠা- 
পাঠকপর্নের নিকট সপর্চিচিত। এহ প্রবঙ্গে নুসলমান 
এঁশুহ।পিকগণের লিখিত বিবরণ অনুসরণ কথির। 
ওসমানের জীবনী পিখিত হইয়াছে । উপন্থাসের নায়ক 
ওসমানের চিত্র এ'ং বঙ্গের হতিহাসের পাঠান বীর 
ওসমানের মধো যথেষ্ট পার্থকা দৃষ্ট হহবে। চির পারচিও 
সটিংরের ভিন্ন ছবি দেখিয়। উপন্যাস-পাঠ* ক্ষোতিও 
হইবেন না। | 

এতিহাসিক ওসমান খার বিষয় জানিতে হইলে 
নিয়োক্ত কয়েকখানা * গ্রন্থ অতীব সীরাত 


এল টির তাতিতা ২৭৭ লব পা এ জপ শা শা শত 


*"গারন্ত তায় লিখিত মুল গুলি সংগ্রহ করা ও তৎসমুদয়ের 
ভাব পরিগ্র্থ করা, এতছুডয়ই সহজ্জসাধা নহে। বাং হউক, 
ঢাকার ইতিহাসজ্ঞ ধান্‌ বাহাহুর ছুইয়দ। আলওয়াদ হোসেন 
. সাছেবের আদ্মকুলো জাধার কার্য) অপেক্গাকত সুগম হইয়াছে! 





৯। “তোদ্ক এ আাঠাগারী”, বা সমাট জাহাঙ্গীরের 
আম] বনা --জাহার্গীবের পাঞজগ মন্ষদ্ধে এই খ্রন্থই 
সব্বাপেন প্রামাণিক | ৩ 

২। “মখজানে আফগানী--এই এ্গ্ে মোগল হস্তে 
পাঠানের পরাভপ-কাহনা বিশদরূপে ধর হইয়াছে। 
গ্র্কার প্রায় সমসপামঝিক কালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ 
কারগাছেন। 

৩। “অর্কবান্‌ নাধ। এ জাহাগারী”- এই গ্রন্থ সমাট 
জাহাঙীের বকৃণী যোভামদখান কতক লিখিত। 
আদকাংশ সথলেই হনি জাহাঙারের ব্ণন। অনুসরণ 
কারয়াছেন; সুতরাং যেখে শহ্বলে তিনি জাহাঙ্গীরের 
বর্ণনার খ|তক্রধ কারক়ঃছেন কেবল মাঞ তাহাই 
উন্লিখিত হইবে। 

ওসম্গানের সমপামঘিব দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান 
এতিহাসিক-প্রদণ্ড বিবরণ আলোচনার পুরে তৎসম- 
সাময়িক বঙ্গের অবস্থা সন্বধ্ধে যত্কিঞ্চিৎ বর্ণন| কার্ধ্যকরী 
হহবে। | 

তৎকালে পূর্ববঙ্গের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভূম্যধিক।প্রিগণের প্রাধান্ত ও পরম্পর 
বিরোধ, পর্ত,গীঞ্গ জলদন্থা এবং মগের আক্রমণ এবং 
পাঠান(দিগের উপদ্রবে পূর্ববঙ্গ দিন দিন শক্তিহীন ও 
(শৃঙ্খল হইয়া] পর্িতেছিল। দেশময় অরাজকতা এখং 





সস" শা এ পপ পপাপিপািশি সপ পপ জী ০ ০০ শট 


. প্রতিভা 
ছা রতি 
হুর্বের প্রতি প্রবলের অত্যাচার- হোত অবিশ্রান্ত 
প্রবাহিত হইতে ছল । ৬ 

সম্রাট আকবরের পরাক্রমে পাঠানগণ 
হইলেও তিনি ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে 
অসমর্থ হন। গাহাঙ্গীরের ্রাত্বজকালেও পাঠান 
দলপতি ওসমান খার পরাক্তমে স্হা বাঙ্গালা সময় 
সময় সন্তস্ত হইড়1 উঠিত! এক্ষণে আমরা মুসলমান 
এতিহাপিকগণের গ্রদণ্ত- বিবরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
-হৃইব। 

মখ্জানে আফগানা 
আমর! সর্বাগ্রেই মপজানে আও দগানী নামক পুস্তকে 
প্রদত্ত বিবরণ ভপস্থাণিত করিব; কারণ এই এন্ধেই বঙ্গে 
পাঠানদিগের তাগা-বিপধ্যয়-কাহনী বিস্তৃতভাবে বণিত 
হইয়াছে। নিয়ে পুর্সোন্ত পুস্তকে প্রদত্ত বিবরণের মন্ম 
প্রন হইল-- 

সম্রাট, আকবরের সেনাপঠি খান জাহান কর্তৰ 
বাঙ্গালার শেষ পাঠান নুপতি দায়ুধ কব্রাণী পাটনায় 
পরাজিত হন। পাঠানদিগের সাআজ্য স্থাপনের আশা 
নুদুরপরাহত হয়। এই সময়ে তাহাদের অর্ধরূত 
ভূমি মাত্র ঘে। ঢাঘাট. হউতে প্রদ্গপূত্র পর্য্যন্ত বিস্বৃত থাকে। 

দ্বাুদের বংশে উপযুক্ত নেতার অতাবে কতনুখ। 
দলপতি মনোনীত হন। কতলু খ! রাঞ্জা মানসিংহের 
সহিত সময় সময় যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, কিন্ত তিনি কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। চতুর্দশ বৎসর শাসন করিয়া 
তিনি নছিব খ। লোহানী, লোনী খ।| এবং জামাল খা 
নামক তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। * 

অতঃপর ইস! খা নামধের এক জন ক্ষমতাপত্ন আফ. 
গশি ওমরাহকে পাঠান সৈম্গণ মসনদেশস্থাপন করে। 

খাজে সুলেমান, খাদে.ওসমান, খাজে ওয়ানি, খাজে 

মালহি এবং খাজে ইব্রাহিম নামে ইসার্ধার পাচ পুত্র 





পৃর্বোজ গ্রন্থ রয়ের মধে( 


সপ পট ৮০০৮৯ সার 


* ়ার্ট অন্থসারে ১৫৮৯ ঘৃষ্টাবে কতদু শীর এবং ১৫৯১-২ 
খ্বষ্ঠাবে ইস খার মৃত্যু খটে। 


৬৬ 


রাজ/চ্যুত" 


সপ সস সরা 


৩ম বন 


জন্মে। ইসাথার পরলোক প্রাপ্তির পর খাঁজে স্থলেমান 


এবং তৎপর খাঁজে ওসমান পাঠানদিগের নেতা হন। 
ওসমান মসনদে উপবেশন করিরাই বুদ্ধ বিচক্ষণতা 
প্রভাবে আপন দথের পুষ্টি সাধন করিতে থাকেন। তিনি 
মাননিংহের সহিত স্দ্ধি স্থাপন পূর্বক জায়গীর ও অন্যান্য 
অনুগ্রহ লাত করিতে সঘর্থ হন, এবং কিয়ৎ কালের 
জন্য তাহার নিকট অবস্থান করেন, কিছুকাল গত 
হইলে বিদ্রোহী হইগ্লা মানসি'হকে বাজমহল 
দুর্গে তিন মান কাল আবদ্ধ রাখেন। অতঃপর যুদ্ধে 
পরার্জিত হইয়! তিনি “*কাহিস্থানে ঢাকা” বা ঢাকার 
পার্বচ্য অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। এস্থলে তাহার 
আয় ৫1৬ লক্ষ ট'কার অক ছিল ন1। 
পূর্বধঙ্গে গাগমন করার পর ১৬০৮ খুষ্টাে সেখ 
ইসলাম খ। তাহার সহিত দেখা করিবার জন্ত ওসমানের 
নিকট এক দত প্রেরণ করেন, * কিন্তু ওসম;ন অনতি- 
প্রা জানাইয়। বাহক সঞগ্গে কিছু সুগন্ধি পত্র, ববাধ 
নামক একটি বাগ্যন্ত্র এবং কয়েকটি অকন্মণ্য হস্তী উপ- 
টৌকন প্রেরণ করেন! মর্ম ইসলাম খ1 কেবল আমোদ 
উপঙোগ করিতে জানেন যুদ্ধের বিংয় কি বুঝিবেন ! 
অচিরেই ওসমানের বিরুদ্ধে সৈম্ত প্রেরিত হছল। 
১০২১ হির্জরী অন্দের ৯ই মহরঘ ওসমানের দুর্গে নিকট 
তাহার সহিত ভীষণ যুন্ধ হইল। যুদ্ধস্থল ঢাকা হইতে 
শত ক্রোশ দুরে অবস্থিত ছিল। পাঠানদিগের ই জট 
“* ঠয়াচ প্রদত্ত বিবরপ্ের মন্্-_ওসমান কতলু খার পু | 
[তনি বিংশাত সহশ্র পাঠান সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ইস্লা 
খার দূত ওসমানকে বশ্যঠ। স্বীকার করিবার জন্য নানাবিধ উপদেশ 
প্রদান করিয়। বলেন যে, বহাল রাজত্ব করার পর অদৃষ্ঠ বশেই 
পাঠানদিগের অধঠপঠন ঘটিয়াছে, সুতরাং ধীরভাবে অদৃষ্ট মাদিয়া 
চলাই যুক্তিসঙ্গত) বিশেদতঃ মোগল-পাঠান উভয়েই ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী, স্থুওরাং মোগল প্রাধান্য কখনই পাঠানদিগেষ গঙ্গে 
অসহনীয় হইবে ন। কিন্তু ওসমান যুদ্ধের অনলাদগ ফলকে 
পরিণত করিয়। নির্ব্ঘিখাদে বাস করা সবীগীন বোধ করিলেন না। 
সৃবণরেখা-তীরে তিনি নিহত হন। যুদ্ধে ওসমানের গজসৈন্য 


* বিশেষ কার্থূকরী হইয়াছিল।... 


ঢ 


ত্য সংখ্যা 


এ পপ পল শপ ক সত সী আস আপ পপি প০ পাকা সী শিপন পিপি টি, এলি বাশি ও পিপি » পিস এ পি "ওটি এ ৮ পাশ শি 


হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া ছল; কিন্ত ওসমান দৈব- 


ক্রমে আহত হম। ১৬১২ খ্ৃষ্টাব্ষে। ৪* বৎসর বয়সে ১৭ 
বৎসর শাপন করার পর ওপমানের মৃত্যু ঘটে। তাহার 
পরলোক গমনের পর মোগলগণ, তাহার মৃত দেত 
গোঁড়স্বান হইতে উঠাইয়া মস্তক কাটিয়া লন এবং উহ্বা 
আগ্রায় প্রেরণ করেন। যুদ্ধান্ত্রে স্ুঙ্জায়াৎ খা ২৬ দিবসে 
মধে)ই ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
ওসমান সম্বন্ধে তুঙজাক এ জাহাগীরী গ্রদত্ত বিবরণে: মর্ম 
১০২১ ছিজরী অন্দের ২৯ মহরম (১লা এপ্রিল ১৬১২৪) 
ওসমানের বিজয় বার্তা শ্রবণ করিয়] জাহাঙ্গীর তত্প্রণীত 
“আত্ম জীবনী”তে, ওসমানের উপদ্রব হইতে স্ুবা 
বাঙ্গাল। মুক্ত হওয়ায় মানন্দ প্রকাশ পৃর্বিক পাঠানিগেন 
পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিরাছেন। পাঠান- 
দিগের সময়ে বাঙ্গালায় ২০ সহস্র অশ্বারোহী, ১ লক্ষ 
পদাতিক ১ সহজতর গঞ্জারোহী এবং ৪1৫ সহ রণতরী 
ছিল। সেনাপতি খান ঞ্জাহান দায়ুদ কররাণীকে পরাস্ত 
করিয়া স্ববা বাঙ্গাল! মোগল সমাঙ্গা ভুক্ত করেন। 
পাঠান দ্রিগের মধো কেহ কেহ দুরবস্থা বিভিন্ন স্থানে 


কিছুকাল পর্যাস্ত ক্ষমত! বিস্তারে প্রয়াস পান, কিন্তু পরা ক্রম- 


শালী মোগলগণ অল্পকাল মধ্যেই একে একে তাহাদিগকে 
ধৃত করতঃ উপঘুক্ত দণ্ড বিধানে সমর্থ হইরা ছিলেন। 
আকনণর ক্ুর্ৃক বঙ্গের শেষ প'ঠান শাসনকর্তা দায়ুদ 
কররাণী' পরাজিত হইলে পর, থান জাহান, মুজাফর 
খান, রাজ টে(ডারমল্প। খান জ্জাজেিম এবং সাবাজধান 


যথাক্রমে বঙ্গের সুবাদারের পদে নিযুক্ত হুইয়। ছিলেন। 
1 কিছুকাল পূর্বেও তুঙ্জাক এ জাহাগীরী গ্রস্থ বঙ্গবাসীর নিকট 


জুপন্রিভিত. ছিল না। মেজর প্রাইস, কর্তৃক অনুদিত সংক্ষকরণের 
উপরেই অধিকাংশ পাঠকের (নর কন্ধিতে হইত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
মাতেই ম্বীকার করিবেন যে, এই ইংরেজী সংস্করণ নির্ভরষোগা নহে 
সম্প্রতি রজার্‌ূস. ও বেভারিঞ্জ নামক ছুই যহাত্মা কর্তৃক অনূদিত, 


সক়্েল এসিয়াটীক সোসাটটী হইতে তুজাকের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ 


প্রকাশিত হইয়াছে, এবং জনৈক বঙ্গমছিলার সাধনা-ফলে. তুঞ্জাকের 


বঙ্গংহবাদও কিছুকাল হইল বঙ্গ সাহিত্যের একটি অভাব পূরণ 


কৰিয়াছে | | ৃ র্‌. 


৬৭ 


চে 


বঙ্গের ওসমান খাঁ 


সিএ 


তঃপর ১৫৮৯ খুষ্টান্দে (ঃ ৯৯৭ ৭ হিজরী « অন্দে দ)র রাগ 
টি সন্রাট, আকবর করুক বাঙ্গালার সুঝাদ।রের- 
পদে নিযুক্ত হইয় রাঙ্মমহলে আগমন করেন। . ১৬০৫ 
ৃষ্টাব্দে বাঙ্জা মানসিংহ বাঙ্গালা হতে আগ্রায় যাইতে 
আদিষ্ট হন। 

ইহার পরে কত্বুদ্দিন খ। এবং জ্ঞাহাঙ্গীর কুলীর্গা যগা 
ক্রমে বাঞ্গালায় প্রেরিত, হন। অতপব ইসলাম খা। 
ইনি পরিণতবয্ধ না হইলেও বাঞ্ভক্তি ও কর্তধ্যনিষ্ঠার 
পুরস্কার স্বরূপ ১৬০৮ খুষ্টান্দে পাঙ্গালার শাসন কর্তার, 
পদে নিধুক্ত হন। বিদ্োহী ওসমান আকগানকে 
বাঙ্গাল] হইতে বিভাড়িত করা ইসলামথার কার্যাবলীর 
মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । স্ঠাহার আগমন 
কালেই বির্রোহী ওসমান বঙ্গের সীমাগ্ধ প্রদেশে আশয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আকবরের সময়েও ওসমান 
সময় সময় মোগল নৈন্সের সহিত সম্বধ যুদ্ধে লিগ হইত । 
কেহই ততৎ্কালে তাহাকে দমন করিতে বা ভাড়াইয়। 
দিতে পারে নাই। ইস্লাম খু! ঢাক। নগরীতে বাস স্কাপন 
পূর্বক চতুদ্দিকে ভৃম্যধিকারী দিগকে বশ্ঠতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য করিয়াই বিদ্রোহী ওম্যান এবং তাহার 
অপ্িরূত প্রদেশের দিকে এক দল সৈগ পাঠাইতে ঘনস্থু 
করেন। 

তিনি স্থির করিলেন যে, যদি ওসমান বশ্যতা স্বীকার 
করিতে প্রস্তৃত হন তাহা হইলে ভালই, নচেৎ রাজ ধোহী, 
দিগের ম্যায় তাহাকে উৎপন্ন করিতে হইবে । স্ুুঙ্জায়াৎ 
খা এই সময়ে ইসলামর্থার সহিত মিলিত হইলেন এবং 
এই অক্ষিষানের তার তাহার উপরই পতিত হইল। যে 
সকল পাস্থ সৈনিক পুরুষ সুজায়াৎ খার সহিত গমন 
করেন তাহাদের নাম নিয়ে লিখিত হইল-_ 

১। বেশওয়ায খা! ২। ইফতিয়ার খা ৩। সইয়দ্‌ 
আদম্‌ বার্হ। ৪। দেখ আচ্ছে ৫। মক্ওয়ারেব খাঁর 
ভাগিনেয় ৬ মুতামদূরখখা ৭। ময়াজ্ত্রম খা 
৮। ইতিমাম্‌ খা এবং আরও কয়েকজন। 

মির্জমুরাদের পুব্র মিরকাশেম এই অভিযানে €কোষা- 


প্রতিভা 


জো ১৩২৯. 


ধ্ক্ষ ও সংবাদ-লিখকরূপে গমন করেন। কয়েক জন 


ভূম্যধিকারীও পথপ্রদর্শনার্চে তাহার্দের সহিত গমন 
করিয়া ছিলেন। ওসমানের দুর্গ এবং অধিরুত ভূর 
সমীপবন্ী হইলে পর মোগল শৈল্টাধাক্ষ তাহাকে 
বিদ্রোহাচরণ পরিশ্যাগ করিয়। রাঙ্জতক্তি অবলম্বনের 
যৌক্তিকতা বুঝাইয়। দিবার জন্য দ্ুব্প্ররণ করেন; 
কিন্ত এই শেষ চেষ্টাও বিফল হইল । 

ওসমানের দুর্গের নিকটে একটি নাঙার সমিধানে 
বর্দমাক্ত স্কানে মোগল পাঠানের ভীষণ দুদ্ধ হয়। 

৯ ই মহবম্‌ (১৬১১ খ্ুষ্টান্দ, ১১৯ মাচ্চ, র'ববার ) 
ভয় দলই সমর-সাজে সজ্জিত হইল। মোগল সৈন্য 
দিগকে নালার সন্নিকটে সন্ত দেন৷ ওসমান ছুর্গ 
 পরিতা'গ পৃর্নক মোগল টগন্যের সপ্মণবন্তী হইয়া শিবির 
স্থাপন করিলেন । 

অবিলম্বে মোগল-পাঠানে ঘোরতর বৃদ্ধ আরম্ত হইল। 
ওসমান তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ বণোন্বন্থ গজপৎ নামক 
হস্তীর পুঠে আরোহণ করিণ! সর্বাগ্জেই অগগামী মোগল 
সৈম্ভাদলের অভিমুখে অগ্রস্ন হইলেন । এই দলের 
নেতা সৈয়দ, আদম বারুহা এবং সেখ শাচ্ছে রণঙ্ষেঞজে 
প্রাণ তাগ করিলেন। * 

দক্ষিণ পার্বস্থিত ইফ তিযার খান সৈন্যে এবং বাম 
পার্শস্ক স্ম্যোধাক্ষ কেশোয়ার খা, ছদর্য পাঠানগণের 
পরাক্রমে ভূশাধ়ী হইলেন। 

একমাত্র মোগল কেন্দ্র স্থান পুর্বাপর অর্বচ'লত 
ছিল। গঙ্জারঢ ওসমান অতঃপর এই সুনে শ্জায়াং 
থাকে আক্রমণ কররিলেন। স্মজায়াৎ ৭1 অশ্বসহ ভূপতিত 
হইয়া, “জাহাঙ্গীর সাহ” ধলিয়। উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। অবিলন্বেই উত্তেপ্গিত 
মোগল নসৈনিকগণের অসি-প্রহারে ওসমানের হস্তী 
জঙ্জরিত হইল। ওসমান ক্ষণমাত্র বিপন্ব না করিয়া 
অপর একটি হস্তীতে আরোহণ পূর্বক পতাক- 
স্বাহককে অশ্ব ও পতাকা সহিত ভূপাতি5 করিলেন। 
মোগলগণ.বছু কষ্টে ইহাকে মুক্ত করিয়। প্রাণ রক্ষা করে। 


] 


ক 
ওয় বর্ষ 
টৈবযোগে এই সময়ে কোনও অজ্ঞাত.সৈনিকের নিক্ষিপ্ত 
গোলা ওসমানের ললাট দেশ ভেদ করে। আহত হইয়াও 
তিনি ছুই প্রহর কল আপন পশৈশ্দ্রিগকে উৎসাহিত 
করেন। ওসমানের ধবস্থ। ক্রমে £সন্-মধো প্রচারিত 
হওয়ায় পাঠান পৈম্তগণ ভগ্োত্স।হ হইয়া! শিবিরাভিনুথে 
হঠিয়। যাইতে বাধা হয়। এই অবস্থায়ও তাহার! 
তীর এবং বন্দুকের সাহাযো আত্মরক্ষা করিতে বিরত 
ছিল ন!। দিবাভাগে দুর্গে আশর গ্রহণের চেষ্টা বৃপ। 
মনে করিয়া নিশাযোগে ছুর্গে আশ্রর গ্রহণ করাই তাহার! 
যুক্তিগুক্ত মনে করিল। রাত্রি ছুই প্রহর অতীত হইলে 
পর ওসমানের মুত্যু ঘ্টে । এই অবস্থায় রাির তুতীর 
প্রহরে কর্গে শাম গ্রহণ করাই স্থিবীকত হয়। মোগশ 
দৈল্যনণও রঙ্গনী সমাগত দেখির| তাহাদের পশ্চাপ্ধীবনে 
মুতদেগ্থের সৎকার, আহত সৈনিকগণের 
শুঙ্দাষ। এবং ঘুদ্ধজজ নত শ্রমে তাহার! একান্ত অবসন্ন 
হ্টম্বা পড়িয়াছিল ; 

সোমবার দিবস মণ্ডখাঞ্জম খাঁর পুর আবছুদ্ধ ছলাম্‌ 
৩শত অখারোহী এবং «শত বন্দুকধারী (তুপী) 
সৈন্ঠদহ যুদ্ধ স্থলে উপনীত হইলেন। পাঠানগণ নূতন 
সৈন্ভ দলের আগমন বার্ভার আরও ভগ্রোসাহ হইয়।! 
পড়ে এবং ভাহাদের মাধ পলায়ন করিলার বাসনাই 
প্রবল হহগা উঠে। ও 

নিশা-শেষে তাহার ছুর্ণ পরিত্যাগ করিয়া পল।য়ন 
করিবার প্রয়াস পায়। মোগলেরাও স্ুুবিধ। বুঝির। 
তাহাদের অন্গসরণ করে। ওসমানের অ্বাত। 
ওয়লি পলাঞনের চেষ্ঠা! বৃথা বুঝার! স্ুজারাৎ খার 
নিকট নাত্মপমর্পণের বাসনা জ্ঞাপন পূর্বক দত প্রেরণ 
করেন; এন প্রব্ত।ণে অুজায়াৎ খ। স্বীকৃত হইলেন। ওয়ালি, 
ওসমান পুত্র মমরেঞ্গ, তাহার জামাতৃবর্গ ও অপরাপর 
আগ্মায় কুটুম্বগণ, উনপঞ্চাশটি হস্তী ও বিখিধ উপ- 
ঢৌকন সহ আত্মসমর্পণ করেন। বিজয়লাতের পর 
“এঢার” ও ভন্িকটবর্তী স্থানে অল্পসংখ্যক মে।গল সৈগ্ত 
রাখিয়া আলিয়া ছিলেন। যুদ্ধাবসানের ২৬ দিবসের 


বিরত থাকে । 


হয় সংখ্য। 


০ শি শা শীত শী তা 


মধ্যেই ইস সফর রা )-বিজ্য়ী বীরগণ জাহাঙ্গীর নগরীতে | 


(ঢাকায় ) প্রত্যানর্ুন করেন । এইরূপে, মোগল সামন্ত- 
গণ যে সকল স্থান ইতিপূর্বে অধিকার করেন নাই 
তনধো ব স্থান ইসলাম খা স্ুবা বাঙ্গালার অন্তভুক্ত 
করেন। 

প্রঙ্যেক পদস্থ সোনকই নিজ নিজ কার্ষেযর অনুরূপ 
অল্পবিস্তর পুরস্কৃত হন। ইসলাম খা ৬**ৎ পৈন্যের 
অধিনায়কহ প্রাপ্ত হন এব" সুজায়াৎ এ! রুস্তম জমান 
উপাধিতে ভূষিত হন। 

যুদ্ধন্থলের অবস্থিতি স্থান__ 

"এ সম্বন্ধে বঙ্গের এতিহাসিকগণ অগ্তাপি একমত 
হইতে পারেন নাই । প্রায় প্রত্যেকেই আপন আপন 
অভিমত উপস্থিত করিয়াছ্ধেন। কোনও ছুষ্টটি প্রথিত- 
নামা লেখককে 'এ বিষয়ে একটি নিদ্দি্ট মতাবলম্বন 
করিতে দেখা যায় না। উড়িষ্যা হইতে সুন্দরবন এবং 
ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত যেখানে কোন নাল। এবং উহার 
নিকটে দল্‌ দল্‌ ভূমি, অথবা যেধানে পাঠান রাজতের 
কোনও স্বতি বিরাজ করিতেছে সে খানেই যেন 
এতিহাসিকগণ ওসমানের যুদ্ধস্থলেন সন্ধান পাইয়াছেন। 
মুসলমান এঁতিহাসিকগণের প্রদত্ত “কোহিস্থানেই 
ঢাকা” * বা ঢাকার পার্ধতায অঞ্চল বাক্তি বিশেষকে 
সুন্দরবন, রণভাওয়াল, ভাওনাশ ও মধুপুবের জগলে লইয়! 
গিয়াছে, যেন “কোহিষ্ভানে ঢাকা” একটি আলাধীনের 
বাতি। 

অপর কয়েক জন পুরাতন্ববিদ টাঙ্গাইল, সাহার, 
ধামরাই এবং বংণী নদীর তীরবস্তী গণকপাড়া, গৌরী- 


“পাছা স্থানিসমূহে পাঠানদিগের রহুকীন্তি কাহিনীর দিদ- 


শন পাইয়া, ইহাদের মধ্যে কোনও না কোন স্থানে 


শসার এা৯০৯ প্স্ ০০০ ৭ শিপ ও ৪ 





০ ১ পচ ০ পা পাশা | আল 


* মানসিংহের সম: ঢাকার দিকটবতী কোনও স্থান এই 


নামে পরিচিত থাকিলে ১৬*৮ ছইতে ১৬১২ খষ্টা পর্যন্ত ওসমান 
খারপক্ষে কোবিশ্ানে ঢাকায় থাক! অসম্ভব তিনি ধানসিংকে 
ভয়ে এস্বানে আগধন করেন। ইসলাম শার ভয়ে এই স্থান ভাগ 
করেন। * চে 


৬৯ 


বঙ্গের ওসমান খ! 
ওসমানের পরাতর স্তন নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ 
নির্ধারণ কর বিশিষ্ট প্রমাণাদি সাপেক্ষ । মুসলমান 
এতিহাসিকদিগের বিবরণ অনুসারে যুদ্ধস্থবল ঢাক হইতে 
আনুমানিক ১০ ক্রোশ দৃরবত্তী স্থান। উপরোক্ত স্থান 
সমূহ কখনই ঢাকা হইতে ১০* ক্লোশ দুরবর্তা নহে। 
দ্বিতীয়তঃ. ১৬০৮ খুষ্টান্দে ইসলাম খ। পুর্বাবঙ্গে আগমম 
করার অব্যবহিত পরেই ওসমান খা বঙ্গের সীমান্ত 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ কারতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৬১২ 
খৃষ্টান্দের পূর্বে তিনি নিহত হন নাই। ১৬০৮ খৃষ্টানের 
পূর্ব পর্স্যন্ত ধামরাঠ অঞ্চলে ওসমানের অবস্থান তর্কস্থুলে 
স্বীকুত হইলেও ১৬০৮ খষ্টাবের পর তাহার তগ।য় অন- 
স্থান সম্ভবপর নহে । পরিন্যন্ত চর্গ, শিবির এবং জন- 
গদে নৃতন রাঙ্গধানা স্বাপন অল্প আয়াসনাধয বলিঘ্াই 
ইসলাম খ! ঢাক! নগরী স্থাপনের পুর্বে, এই স্থানে রাঙগ- 
ধানী স্থাপন করার যোক্িকতা প্রদর্শন সম্বন্ধে মিয়োদ্ধত 
ঢাকার ইতিহাপ লিখকের মতও আমাদের মতের 
পোষকত। কৰিবে। 

ঢাকার হতিহ।স লেখক “11011001165 01 1)” 
এবং তোয়ারীথ ই ঢাকা প্রভৃতি অখলম্বনে লিখিযাছেন_. 

“পাঠানগণ বঙ্গের অন্ান্ত স্থান হইতে বিভাড়িত 
হইলে ওসমানের অধীনে এই স্থানে (ধামরাইর সন্নিকটে, 
সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অনেক খণুযুদ্ধ করিয়- 
ছিল। ঢাকার প্রথম স্থবাদার ইসলাম খা এই স্থানেই 
(১৬১৮ খুঃ) বগেের রাজধানী স্থাপনের সন্কল্প করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু নিম্বভূমি বলিয়া তদীর সম্বল কার্ষ্যে 
পরিণত করেন না । ইহার পর ১৬১২ খৃঠান্দে ধাম- 
নাহইর নিকট মোগল পাঠানের শেষ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হর 
এইরূপ মনে করিণার কোনও বিশিষ্ট কারণ নাই ।' 

তৃতীয়তঃ, সুজ য়াৎ খ। পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কয়েক" 
জন ভূম্যধিকারীকে সঙ্গে নিয়াছিলেন। প্রায় € বৎসর- 
কাল ঢাকায় গবস্থান পূর্বক পূর্ববঙ্গ শাসনের পর ঢাকার 
সমীপবর্ভী কোন স্থলে সৈন্য পরিচালনার নিমিত্ত, মগ ও 
পর্ত গীজ দমনকারী, ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গের 


৯ পর ০৯-০৮-০54৭ 


১৬ 


চর প্রতিতাবান দবেদারের পক্ষে এইরূপ জমিদার 
নিযুক্ত করার আবগ্যকত। বুঝা যায় না। পক্ষান্তরে যুদ্ধ 
স্থল উ্ভিয়্ার় হইলে এইরূপ পথপ্রদর্শকের আবশ্যকত] 
|নর্ণয় কর আরও দুরূহ । 

মুসঙ্গমান এতিহাসিকগণ যুদ্ধস্থবগের অবস্থান সম্থন্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ দেন ন।ই। কেহ ফেহ ধনেক উচ্জিয়ান' 
বা উজানভূমি নামক স্তানে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় এরূপ বলিয়। 
থাকেন। কাহারও কঃহারও মতে “নেক উজিয়াল” 
এইরূপ পাঠই যুক্তিযুক্ত 1- পৃর্ববঙ্গে উঞজিয়ান নামীয় 
করেকটি স্থান দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি মাত্র উদ্চিয়ালের 
নাম আইনই আক্লরী গ্রন্থে স্থান পাইয়াঙছে। ইহা “»। 
উজিগ্ালবা্”।* ইহার পর আমপা অপর ওসমান 
সম্বন্ধে আলোচন।য় প্রবৃত্ত হইব। 


*. উক্ত গ্রন্থে এই মহালের নাম “শেল-বঃশ বাডুর" পরেই 
স্থান প্রাপ্ত হইয়াঙে। বর্তমানে এই বাজ আহট পিলার অন্তভুক্ত। 


কর্ণেণ গ্লেরেট প্রণীত আইনই আাকবরী গ্রন্থের অন্বাদ 
১৩৭ পৃষ্ঠ! হইতে সরকার বাজুহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


সরকার বাজজুকা_- 

এট মরক|ব ৩৯টি মাল, রাজস্ব ৩৯৫১৬৮৭১ দাম, বিতডিন্ন 
গ্বাতিও বাপ, অগারোৰী ১৭.) ঘুদ্ধহস্তী ১* পদাতিক ৫৩০০ । 
বাঙ্ু$ শর নান-- 

১। খাপাপসাহী, | "'বাদমার, নসরৎসাহী, 
৪। মেহেতেন।, ৫ | কুহারওয়ালা, ৬। সিরালি, 31 ভোরিয়। বাজু, 
৮। ভাওয়াল বাছু, ৯। পর়তার* 'বাজু। ১*। রাখরিয়া বানু, 
১১। ভ্থসেন নাভী, ১২। দাক্ষার্দিয়া বাচ্গু। ১৩) টাকা বাজু, 
১৪।, ছলিম প্রভা লাভ, ১৫। চান্প্রতাব বাজু, ১৬। নুলঠান বানু, 


৩| 


১৭। সোন।খাটী থা, ১৮। সোনা বানু, ১৯। শোলবরশ বাছু 


২০। ২১। সা আগিয়াল বাধু, ২২ জাফর আজিয়াল, 
২০। কষ্টর মল, ২৪| ২৫| মিমনসাহী বাজু সেরপুর, 
২৬| ময়মনলিং্। ২৭। নসরৎ সাধী, ২৮। ছসেন সিং, 
+ই৯| নসরৎ আজিয়াল বাছু। ৩*। মুবারক আজিয়াল, 
৩১। স্বরিয়াল বাজ, ৩২। যুক্কুক বাজু। 

ফোনাবা্বর বর্তমান রাজন্ব ৭১৭, এই মহালে বর্তমানে কেন 
আম নাই । পূর্বে ইহার রাজস্ব ১৯১০৪৪ দাম নির্দি ছিল। শেন 


এ 

৭৩. 
এত ২ 

চর 


শিট পতিত ৮১১০৩ িশ ০২৩৮০ 


ওয় বর্ষ 
€ দ্বিতীয় ত অংশ রি 

পীর সাহ জালালের পরে * যে সকল মহাত্মা ইসলাম 
দক্ষিণ ভ্রীহটের খাজে ধর্মের বিস্তার কল্পে খ্যাতি লাভ করেন 
বা খোয়া ওস্মান। তন্মধ্যে দক্ষিণ শ্রীহট্রের শেধ হিন্দু 
নৃূপতি সুবিদনারায়ণের পরাতবকারী খাজে বা ধোয়াঙ্গ 
ওসমান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মোগল সৈম্ত ভয়ে ভীত 
হইয়া তিনি দক্ষিণ শ্রীহটে শ্রীসূ্য্য দুর্গে ক্ছিকাল অবস্থান 
করিয়া] ছিলেন; কিন্ত কর্মফলে এই স্থানেই পুনরায় 
(মাগল কর্তক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিপক্জম করেন। 
দক্ষিণ শ্রীহটে দীর্ঘকাল অন্গুসন্ধানের ফলে যে সকল তণ্া 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তৎ্সমদায়ের মর্খ নিয়ে 
প্রদত্ত হইহল। 

দক্ষিণ গ্রীহট্ের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকা- 

থাল্সে ওসমানের ধীন ইটা পরগণায় শ্রীক্্য্য নামক গ্রাম 
শেষ কর্মক্ষেত্র শ্রীস্ধা অবস্থিত । গ্াামায লোকে এই স্থানকে 
র্গ। “ছিরি উজি” বলিয়! থাকে । শ্রী্্য্য 
গ্রামের দক্ষিণাংশ সমসেন্ত্র নগর কালীহাটী টীলা-ভূমির 
অস্তর্গত। উক্ত টীলা-স্কুমি দক্ষিণে পার্বত্য ত্রিপুরার 
সীম। পর্যন্ত বিভ্ুত। পূর্ব দিকে মনু নদী উত্তর বাহিনী। 
উত্তর পশ্চিম দিকে কেওলা বীল। এই জলা-ভূমির 
অনেক স্তান উপল! দল. দল. ভূমি। জলা ভূমির 
উত্তর পার্থ দিয় লাঘাটা নামে একটি 'ছড়া' ভান্ুগাছ: 
হইতে মনু নদীর দিকে প্রবাহিত। দক্ষিণে ব্রাঙ্গণসার, 
শ্রীরামপুর প্রস্তুতি কয়েকটি গ্রামের পরে করায়। হাওর । 


2০০৪১০৮৪৪৭,০০০5০, 5০ ২ শতশিশ্সপ তত শশী শশী শপ পাপ পপ, ৯০, ৫০ পী ৫৮» গর এ. পাস 


বরশ বাড়ুর রাছস্ব পূর্বে ১৪৪৪৩২* দাম নিপ্দিষ্ট ছিল। 
বর্তমান রাজস্ব ১২৯৮২ ও ১৭টি গাম ইহার অন্তর্গত। এই উতর 
স্থান সুনাম গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত | ১২নং মাহাল দাক্ষাদিয়! বাড়ুর 
সহিত জ্ীহটের ঢাক] দক্ষিণের কোন সন্বক্ধে আছে কি নাজবগত 
নছি। 

* এতিহাসিকগণের মতে ১০৮৭ খৃঃ সাহজালাগের জন্মানিক 
সময়। সাহজালাল সর্বপ্রথমে ঞ্হটে মুসলমান ধর্ণ প্রচার 
করেন। বর্তমান. (জর্থাৎ তাহার পরে ৫২৫বৎসরের মধ্যে ) প্রীহটের 
মুসলমান সী সংখ্যা স্বাদশ লক্ষেরও বেশী। 


২য় মংখ্যা 
করাঁয়। হইতে পরে পরে অপর কয়েকটি হাওর উত্তর- 
পশ্চিমে শেলবরশ বাঙু, সোনা বাক্তু পর্যান্ত চলিয়াছে। 

এই স্থানেই থাজে ওসমানের ছুর্গ অবস্থিত এবং 
ইহার চতুঃপার্শে খাজে ওসমানের কীন্তির অন্যান্য বন 
নিদর্শন রহিয়াছে । জীবনের শেষ তিন বৎসর কাল 
তিনি শ্রীস্থ্যয গ্রামে অবস্থান করিয়া ছিলেন। 

ওসমান কর্তৃক যে সকল হিন্দু পরিবার ইস্লাম ধন্মে 
দীক্ষিত হয় তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে অনেকে মগ্চপি 
এই স্থানের চতুদ্দিকে বাদ করিতেছে । ইহার! প্রকাশ 
করিয়া থাকে যে, ৮। ৯ পুরুষ পুর্বে জাহাঙ্গীরের রাজ 
কালে ইহাদের পূর্বপূরুষগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে 
বাধা হইয়াছল। 

খাজে ওস্মানের দঞ্ধিণ শ্রীহট্র আক্রমণ কালে না€- 
যণ উপাধি ভূষিত বাতস্য গোত্রজ স্ুুবিদনাবায়ণ নামে 
ত্রিপুরার এক সামন্ত নৃপতি ইটায় রাজত্ব কারিতে 
ছিলেন।» 

্রীস্্যা এবং ইহার ৬1” মাহল উত্তর-পৃর্ধ দিকে 
অবস্থিত বাঁজনগর এই উতয স্থানেই সুশিদৃনারায়ণের পুরা 
বা রাজধানী অবস্থিত ছিপ। ইটার পাহাড় বা বাড়কক! 


* নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ এই বংশের একটি ভাগিক। প্রদত্ত 
হইল-- 


নাধপাত কে) 


স্ব 
। 


| 
শুতরাঞ্জ খা? 


1. রা! ভাম্বনারায়ণ ( ভ্রিপুরা হইতে রাজোপাধ প্রাপ্ত হন) 


] 





রাজা স্ববিদ রামচন্দ্র নাং ধশ্ম মাং বীর নাং 
নারায়ণ (পণ) (পর়া্বের পর (ছন্স চড়) (লংলায়) 
বরমচালে গমন 
করেন) 
| 5 রর 
শব্ধ মাং. চন্দ্র নাং শিখ নাং কষা নাং 
(ইসলাম ধর্দে (কামালথা হাজিথা ইলাউল খ। 
মাম জাধাল খ। ( অপুব্রক) (ইটায়) (লংলায় ) 


( অপুজক ) 


আছ 


৭১ 


শ্াহট্রের খাজে ওসমান 


পাহাড়ে এট রাজগবের একটি সুদৃঢ় দুর্গ অবস্থিত ছিল! 


তৎ্কালে শ্রাহর্বা এবং রঙ্জানগর উভয়েই সমুদ্ধিশালী 
জনপদরূপে পরিগণিত হইত । শ্রীহর্্যে কয়েকটি ইষ্টক- 
নির্মিত মন্দির রাঞ্জপুরীর শোভা বদ্ধ করিত। বাজনগর 
স্থরক্ষিত ছিল না, সুতরাং এই রাজপুরী সুদুঢ় করিয়া নৃতন 
রাঙ্ধানী নির্মাণের বাসন! সুবিদনারায়ণের হৃদয়ে প্রবল 
হইয়া উঠে । (গ) | 

এই পুরীর চতুর্দিকে পরিখা নিশ্মিত হয় । এই 
পরিখা বেষ্টিত স্থান বর্মানে গড়গাও নামে পরি- 
চিত। দৈবশে তাহার বাসন] পুর্ণ হইল ন|। 
শত্রর আক্রমণে তাহার সমস্ত উদ্যোগ বার্থ হইয়া 
গেল। 


বর্তমানে সুবিদনারারতণ্র পর তদংশে গড়ে প্রায় ১১ পুরুষ চলি- 
হেছে। সুতরাং ৩২ পুরুষে শতান্দী হিসাবে নিযোক্ত সময় পাওয়া 
ষাঁয়। 

ক। নিবিপতিতির সময় ১৯১০ - ১৮১১৮০১৪০১৭ খুষ্টান্দ। 

ণ। সুবিদনারাফ়ণের সময়-খাজে ওসমান কর্তৃক পরা'জও 

উনি শিধিপাঁতর ৮ পুরুষ পরের লোক। 

(১) পূর্ব পুরুষের সয় ংসাবে- 

১৪০৭1 ৮১৮২৮--১৬৩১ খুষ্ঠান। 

(১) পর পুরুষের সহ্য (হয়াবে-- 
রঃ ১১৬০৫ খুষ্ঠান্দ। 

রাজার সময় (নগ্জীরণের এইকপ উৎকৃষ্ট সুযোগ সত্ব শংটের 
ইাতবুত্তলেখক রা] হৃবিদনারায়ণকে আরও প্রায় শত বর্ধ পূর্বে 
টানিয়। নিয়াছেন | * 

(গ) রাজনগরের উদ্ধর দিকে দুইটি বস্তৃত দীথ পেধতে 
পাওয়া যায়। এই দায় সাগর দীঘি ও কোদালধোয়া দীঘি 
নামে পরিচি ত। তৎক€্ক এই ছুইটি দীঘি খননের বিশ্বস্ত প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। স্থাশীয় অবস্থা দৃষ্টে ইহাদিগকে আরও বহু প্রাচীন 
যুগের নির্শন বলিয়া; মনে হস্ট। নিকটে কোন রাঞ্জ বাড়ীর চিন 
দীঘঘর ভীর পধযান্ত (দেখা যায়না। সংলগ্র ফুলবাড়ী স্থাপন 
সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও বিবরণ নাই। যাহা হউক কয়েকটি 
জনশ্রুতি এই স্থান সুবিদনারায়ণের অপর এক পুরী নির্মাণের 
নিদর্শন বলিয়। প্রচার করিতেছে 


১৯১৩ ১৯১১৯২৮ 


প্র(তভা 


রাজ। তা বিদনারায়ণ রঃ সান্বিক ভাবাপন্র ভারি 


নৃপতি ছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে রাজা শাসন 
করিতে ছিলেন। হঠাৎ তাহার রাজ্য পাঠান সৈশ্যগণ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইল। পাঠান দলপতি খাজে ওসমানের 
অধীন সাত আট হাজার কাবুলী সৈশ্ঠ ও বহু বাঙ্গালী সৈন্য 
ক্রমে শ্রীহর্ষে'র সমীপবস্তা হইল । কাবুলী সৈশ্ঠের ভয়ে ও 
অত্যাচারে প্রজাবর্গ পলায়নপর হইল । অচিরে রাজ-পরি- 
বার ও বরাজ-সৈমন্ত দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণে বাধা হইল। 
মুসলমানদ্িগের হস্তে পতিত হইবার ভয়ে রাণী লীলাবতা 
ও রাজ-কন্ঠ| পদ্মিনী কূপ মধে। জন্ প্রদান পুব্বক জাতি- 
ধর্ম রক্ষায় সমর্থ হইলেন। রাঞ্জপুবী ওসমানের করতঙল 
গত হইল। তিনি রাজ-পরিনারের সঞ্চিত ধনরাশি 
প্রাপ্ত হহলেন। থাজে ওসমান ক্পা-পরবশ হহয়। 
বাজার জাতি ধ্বংস কারিতে বিরত হইলেন, কিন্ত 
রাঙপুত্রগণের জাতি ধ্বংস হইল। প্াঞ্জাএ ভ্রাতৃগণ পল।য়ন 
পূর্বক দ্গাতি ও ধর্ঘম বক্ষায় সমর্থ হইলেন মাএ। এই 
বিপদের পর অল্পকাল মধ্যেই রাঞজ। মানব লাল! সন্বরণ 
করেন। রাজ্য পাঠান দিগের মধ্যে বিশক্ত হইল। 
বল প্রয়োগে বহু লোকের ধর্ম নাশ আরম্ত হহল। 


* জীযুক্ত কৈলাসচদ্দে সিংহ প্রণীত ত্রপুবরাঙ্গমাল! আস্থে, ১৪০৭, 


খষ্টানে জিপুরা-রাজ ধণ্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে (১**৭-৩৭ খ্ু্ঠাবে) 
বছ শাস্ত্র ব্রাঙ্গপর্দগকে তিপুরাঁয় তুম ও ধনরঞ দানের ভল্লেন 
রহিয়াছে । বৈদিক সংবাদিনী প্রন্থেও [নিধিপতি নাবন্ক কশোঙ্গ 
শিবাপী এক শান্তরজ্ঞ ব্রাঙ্গণের ভিপুরা-রাজ ধর্মফার রাজত্ব কালে 
জিপুরা অধিকৃত ইটা অঞ্চলে এক ভূখণ্ড দানের বিখরণ দুষ্ট হয়। 
জিপুররাজমাগার খর্বফ| নামধেয় অপর কোনও নামের উল্লেখ না 


থাকাতে ধর্মকা এবং ধর্সমাণিক। একই বাক্কি এবং নিধিপতির, 


আনুম।নিক' সময় ১৪৭৭ থুষ্টাগ অনুমিত হঠতেছে। 
শ্ীহটে প্রচলিত বছ গ্রঙ্থে এবং জীঞটের ইতিবুতে ১১৯৪ খৃষ্টান 


(নধিপতির সময় রূপে [নির্ধারিত হুইয়াছে। এই রূপ নির্ধারণ 
(নগরযোপ্য বকে । 


শ্বীর নারাইনের দীঘি প্রাকৃতিক দৃশ্টে অতুলনায়। সাধারণতঃ 
দী!ঘতে রোহিত মৎচ্তের ছান৷ হয়না, কিন্তু বিশাল ছয়চিডি 
দী।ঘতে এই জাশ্চ্ধা ঘটনাও দ্ধ হয়। ব্রঙ্গনারায়ণের বংশধরগণ 
মধ্যে প্রদ্ধের ঈশান চত্্র চৌধুরী জীংটে কুপরিচিত! 


৭২ 


৬য় বু 


রা তা স্ষ 


৬৯ - উহার 


স্থানীয় কংবদস্তী অগ্ুপারে খাঙ্গে ওসমান' রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। ্হ্ব। দুর্গ-প্রাাকার এবদুঢ় কারতে প্রববসত' 
হইলেন। ইহাতেই তিনি নিরস্ত হইলেন না। নিজের 
ক্ষমতা দুঢ় করিবার মানলে মধাবিত্ত ও অবস্থাপন্ন ধ্ক্তি 
দিগকে তিনি মুসলান বশ গ্রহপ করতে বাধ্য করিতে 
লাখিলেন। * এই ভাব বিপদ কালে সর্বথ৷ নির্ভরযোগ্য 
এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হইল। সময় সময় যে সকল 
পরিবার ধন্ম পরিবর্তনে বাধা হইত তন্মধো ব্যক্তি বিশে- 
বকে তিনি হিন্দু ধর্মে অবস্থান কারবার অনুমতি প্রদান 
পূর্বক প্রচার কার্ষ্যের ক্টেরহা লাঘব করিতেন। বল-_ 
প্রয়োগে ধর্ম প্রচার ব্যতীশ তৎকর্তক অনুষ্ঠিত কোনও 
অত্যাচার সম্বন্ধে জনশ্রুতি পর্যগ্ত নীরব । জন সাধারণ 
তাহার উদার চরিত ক্রমেই তাহার প্রতি আক 
হহতেছিল। তিনি জন্হিতকর কার্ষেতও উদ্দাসীন 
ছিলেন না। অন্ন সমস্ধে এবং নিব্বিঘ্ে নৌকাধোগে 
যাতায়াতের নিমন্ত তিনি মনু নদী হইতে শীষের 
সমীপবশ্তী লাঘাট! ছড়া পর্য/গ্ত কাট। মন্ত্র নামক থে 
খল খনন করান তাহ। অগ্তাঁপ বিদ্ষান প্রহিয়াছে। 

খাজে ওসমান পীপ সাহ জালালের স্ায় প্রচার কাষো 
সফলকাম হন নাহ। হওয়। 
সম্ভবপর ছিল না। ব্যক্তি- 
গত উদ্দেশ্য সাধনের নামশুই 
প্রধানতঃ তিনি ইসলামধন্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। 
তিনি পীর সাহ্‌জালাপের শ্ায় ধন্মানুপ্রাণিতও 
ছিলেন না। 

জাণায় জীবনের পরিবর্তনও এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে 
সমান ভাবে সফলকাম হইতে পের নাহঠ। কামক্ধপ 
এবং বঙ্গের আর্ধ্য শাসনে শ্রীহটের আদি অধিবাসী 
গণের জাতীয় ভাষা ও আদর্শের বহুল পরিবর্তন সাধিষ 


গার সাহজাণাল এৰং 
হনে গুসমানের কর্ম ফের। 


ও তত এজ এ সাল ৮: পপি ০০ | ৭ দত | শালি ত শি পি ০ ০ পচাত ৯ এ. ০ আত শপ ৭ ৪ তত পপি তল পিপল লী ০৩ পি ৭ শাহ ৬০০০ ০ 


+ ইট! পরগনার কাউকাপন গ্রামের একটি সন্্রান্ত পরিবার 
এবং কানীধাটী পরগনার একটি প্রসিদ্ধ ঢু পরখার জাজ 
ওসমালের, . এইরাগ প্রচার কলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী: 


রত দাশ ৭০০ 


হয় সংখ্যা 

হয়।* 
বন্ধন শিথিল এবং হিন্দু-সমাঞজ বন্ধনও দৃঢ়ীভূত হয় নাই। 
বস্ততঃ ইহারা কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন ছিল অপর এক প্রবন্ধে 
ইত: পৃর্বেই ইহা আলোচিত হইয়াছে । 1 ইতাদের 
মধ্যে সাহজালাল নিজ সাধু জীবনের জ্বলস্থ আনর্শ এবং 
সহজ বোধ্য সাম্য এক নব ধর্ম মত লইয়া উপনীত হন। 
ইহার পর অজ্ঞ 'অর্ধ হিন্দু জনসমূহের মধ্যে খন 
প্রচারিত হইল যে, এক অলৌকিক শক্তিসম্প্ পুরুষ 
কে মাত্র আপনে শর করিয়া ব্রঞ্গপূ্ন নদ উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন এবং সাতবার করতালি প্রদান করিয়াই ভীহটগ্ত 
ধ্নারারের সপ্ততগ প্রাপাদ ভূমিশায়ী করিয়াছেন তখন 
তাহাদের অপ ধন্মমত পর্ধবর্তনের জগ্ত কতদ্ুর 


উপ ৮... ০২০২৯ 2 


আগ্রহাণ্িত হহয়ছিল সহজেই অনুধাবন পরাখাইতে পাবে। 


থ।জে ওসমানের সময়ে জন সমুহের মধ্ হিন্দু ভাব 
অপেক্ষারুত দুঢ় হইয়া পড়ে। এক্ষণে এক বার মাধ 
ওয়া্গ শুনিয়াই তাহারা আর ধন্ম(গুর গ্রহণে বাগ নহে। 

দীর্ঘ কাল নিরুপদরণে রাজা ভোগ করাও ওসমানের 
অদৃষ্ঠে ছিল না। 
পূর্ণ হইতে না হইতই 
মোগল শৈশ্ত কক অ্চাস্ত 


তিন বৎসর 

খালে ওগনা!নর (তিনি 
পরা 

হইলেন। দক্ষিণ শ্রীহটে অনুলন্ধানের ফলে ঘাহা জাত 

হইতে সমর্থ হইয়া তাহার মন্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল-- 

" ওসমান কর্তৃক শ্রীহট্রে মোশল সাগ্রাজোর প্রতিকুলা 
চররণের সংবাদ অবগত হইয়া সমাট জাহাঙীর 
দমন করিবার নি মণ্ত ব্যগ্রহইলেন। একদল মোগল 
» সন্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রোরত হইল! বহু বাধ; বিপন্ত 
অতিক্রম করিয়; তাহারা ওসমানের দুরের নুঃনাধিব' 
৩ মাইল উত্তর পশ্চিষে, লাখাটা-তীরে কেওলা বিলের 
প্রান্ততাগে শিবির স্থাপন 'করে। নাসিরুদ্দন খান 


হাহাকে 


ক এত" শািশিসিপ্শশি তত ৩০৩৩ ন্‌ ত. ০০৯ ২৮৮৩ পি ২৩৩ তত ৩2 তত ৩ ০৩ তত শত শট িশিশা 


* পৌরাণিক কালে ব্রঙ্গপু্রর মোঠানা হইতে জ্হট পর্যান্ত 


ভূভাগে কিরাতগণের বসবাপ থাকার বিবরণ তন্ত্র পুরাণে বণিত আছে। 


1.চশ্রসিংহ তিপুর ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত-_প্রন্ধিচা ৬*১পৃঃ। 


৭1৩ 


সাহ হজালালের সময়ে ইহাদের প্রাচীন দানি, 


গ্রহট্রের খাজে ওসমান 
নামক এক জন স্থানীয় গ্র পভাপশালী ব্যক্তি কত মোগল সৈশ্ত- 
দিগকে এই সময়ে অধাচিত ভাবে বিস্তর সাহাযা করেন। 
মোগল সৈন্যের আগমন বাত্তা শ্রবণ করিয়া ওসমান 
সসৈন্টে ছুর্গ পরিত্যাগ পুর্বক লাখাটা-তীবে মোৌগলদিগের 
সন্্রবীন হইলেন। হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনিই 
সর্ধপ্রথমে যুদ্ধে প্রশ্বত্ত হইলেন। পাগানদ্দগের. পরা- 
ক্রমে ক্রমেই মোগল সৈন্য হটিয়। যাইতে লাগিল। বনু 
যোগল সৈন্য হতাহত হইল । দৈব ছুর্বিপাকে ওসমানের 
হস্তী আহত হয় এবং টন্মভের ম্যায় বেগে ধাবিত হওয়ার 
সময় উতলা দঙ্ল দ্গ_ ভূমিতে গাবদ্ধ হইয়া যায়। অবসর 
বুৰিয়া এই সময় একটি আহত মোগল সৈনিক ওস- 
মানের লঙ্গাটদেশ লক্ষ্য করিয়া! তীর নিক্ষেপ করে। 
তীর-বিদ্ধ ভয় ওসমান ঢলিয়! পড়িলেন। পাঠান 
সৈগ্ঠ-মধো এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হইলে পর তাহারা 
ুদ্ধক্ষেরে পরিত্যাগ পুর্বক ওসমানকে লইয়া ছুর্গ মধ্যে 
আয় গ্রহণ করেন । ওসযান মৃত্াই শেয় যনে করিয়া 
হর্গের মধাস্থিত একটি কুপে লক্ষ প্রদান পূর্বক মানব- 
লীলা সন্বরণ করেন। দুর্গে অবস্থান করা বিপজ্জনক 
ভাবিয়া অতঃপর পাঠানগণ পলায়নপর হয়। পাঠান- 
দিশের মধ্যে অনেকে ন্রিপুরা পাহাড়ে পঙ্গায়ন করে। 
অনেকে মোগল হস্তে বন্দী হয়। কেহ কেহ শ্রীহটেই 
বাস স্থাপন করে। শেষোক্ত বাক্তিবর্গের মধো বাধেধ 
খা এবং কানু খার বংশধরগণ উল্লেখ যোগ্য। 
মোগল বিজয়ের পর ইটা রাঞ্য সরকার শ্রীহট্ের 
অন্তভুক্ভু, হয়। নাসিরুদ্দিন খন তাহার অযাচিত 
সা হাযোর নিমিত্ত কানীহাটী পরগণার চৌধুরাই সহ এক 
বিস্ত্ণ জায়গীর প্রাপ্ত হন, কিন্ত সব্দিনার।য়ণের পুক্রগণও 
ইটা ও ইন্দেশ্বপ্ন পরগণা হ্বয়ের একাংশ প্রাপ্ত হইয়।- 
ছিলেন। 
কানীহাটা চৌধুরী বংশের কয়েকটি সনন্দ এবং 
ধলীল পত্র খাজে ওসমানের 


ধাজে ওদমানের সময় নিরূপণ, টির রী 
নাসিরুদ্দিদের সনন সময় নিরূপণে বিশেষ সাহাধ! 
করে। 


প্রতিভা 
কোষ ১৩২০, 


% পীর সাহ জালালের সঙ্গীর সাহ.  ছেলিম : এই 


খংশের স্কাপযিত। সাহ. হেলিমের বংশে নাসিরুদ্দিন 
ন[মক এক জন প্রতাপশালা ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। 
খোয়া ওসমানের সহিত যুদ্ধ জয়ান্তে বাদসাহ 
জাহা্গীর তাহাকে একটি সনন্দ দ্বারা কানীহাটা 
পর্নগনার চৌধুরাই সহ একটি * বিস্তীর্ণ জায়গীর 
পর্দান করেন। উক্ত সনন্দ আবুল মুগ্জাফর নুরুদ্ধিন 
মহমদ জাহাঙ্গীর বাদসাহের আদেশে সুবাদার ইসলাম খা 
কর্তৃক নাসিরুদ্দিন চৌধুরীকে প্রদন্ত হয়। সনন্দের সম 
১০১৪ হিজরী বলিয়া কেহ কেহ পাঠ কবিয়্াছেন। 
অবস্থ। দৃষ্টে ১০২৪ হিক্গরী (১৬১৫ খৃঃ) হওয়াই যুক্তি 
সঙ্গত বলিয়। বোধ হয়। এপর্যন্ত কেহই এই সনন্দের 
প্রামাণিকত: অস্বীকার করেন নাই । এই সণন্দ প্রদানের 
বিবরণ বর্তমান আলোচনার পক্ষে অতীব মূল্যবান. 
কারণ ইহাতে নিঃপন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে কে) 
রাজ! সুবিদনারায়ণ, না“সরুদ্দিন চৌধুরী এবং থাজে 
ওসমান পভম্পর সমপামগ্রিক---অর্থাৎ খুষ্থীয় ঘোড়শ 
শঙাবীর শেষ ও সপ্ুদ্শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 
লোক। (খ) খাজে ওসমান এবং বঙ্গের ওসমান খা 
একই ব্যক্তি। পূর্বঙ্গে ইসলাম খার আগমনে, ওসমান 
খা বঙ্গের সীমান্ততাগে জীবনের শেষ তিন বৎসর কাল 
শরীর গড়ে অতিবাহিত করেন, এবং মোগল হস্তে এই 
স্থানেই তিনি-মানব লীগ সম্বরণ করেন। 

-." অতঃপর অন্ত প্রমাণ অনানুশ্তক হইলেও নিয়ে খার্জে 
| ওসমানের সময় ির্ীরণ সম্পর্কে 
যৎ্কিঞ্চিৎ আলোচন। অপ্রা- 
সঙ্গিক হইবে ন]। 


১" নিধিপতি বংশ পাঁজকা 
- রি খা্ে ওসমানের সময় 


ক করব পরিবারের অপর কয়েকটি সনদ ও ও দলিল-_ 


(ক) নাসিরুদ্দিনের পুত্র যে দলিল হ্বারা স্ুবিদনারায়ণের পুত্র 
ফানি নিকটে লাঘাট। ছড়ায় পূর্বব এবং তারপাসা গ্রামের দক্ষিণন্থ 
ইক গ্রাম বিজয় কয়েন। 


€) নাসিরদ্গিনেরুঠজজাতুষ্পুত্র হানি ঈহগ্রদ চৌধুরী ১১৯০ 


বব গরগনাতি সনে সপ্াট আঁওরঙ্গজীব হইতে থে সনদ লাভ করেন। 


গে) এইরূপ. ১৭৭ ছিজ্রীতে সমাট আওরঙ্গশীব হইতে জপর 
একখানা সরগগ, ইত]াদি। 


৭৬ 





| ১০ বই 
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৯_নিধিপতি & বংশপান্সক1 « এবং বংসাহার স: সময় আলো- 
চনায় ১৬০৫ এব: ১৬৩১ খুষ্টাবের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে 
সুবিদনারার়ণের বর্তমান থাকার যৌক্তিকতা ইতিপুর্েই 
আলোচিত হঃয়'ছে। এই আলোচনার কলেও খাজে 
ওসমান সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক বলিয়া 
প্রথাণিত হই তেছেন। 

২_- আইন ই আকবর্গাগ্রন্থেপরকার শ্রীহট্রের অন্তর্গত 
বিভিন্ন মহালের নামোজ্জাথ রহিঠাছে। কিন্তু ইটার 
কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না॥ ইটা ত্রিপুরার সামন্ত রাজ] 
বলয়া তিপুরা এবং জ্লীহট্রের ইতিহাসেও স্বীকৃত । 
তৎকালিক ভ্রপুর-নরপক্ বিজয় মাণিক্য এবং তৎপর 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমর মাণিক্যের বিক্রমের কথা 
ইতিহাসে সুপরিচিত । স্ঁহাদের সামন্ত নৃপতি এবং 
অভিজ্াতবর্গ ত্রিপুরার :গোৌরব জনক 4১০ রি 
উপাধিতে ভূষিত হইতেন? 

ন।পায়ণ উপাধি বিশিষ্ট স্থবিদ নারায়ণের অধিকৃত 
ইটা, আকবরের সময়ে.মোগল সাম্রাজের অন্তভুক্ত 
ছিল ন বলিয়াই নিকটবস্তা সরকার শ্রীহট্রের অন্যান্ঠ 
মহালের ন্যায় ইট! সরকার শ্রীহট্রের অন্তর্ভ,ক্ত দেখান 
হয়নাই। স্ুতরাং আকবরের রাঙ্জত্বের পরে এই স্থান 
মোগল সাম্রাজ্যের অন্তভ,ক্ত হইয়া থ।কিবে। পাঠান 
রাঙ্গগণের কাগজ প্র হইতে পূর্ববঙ্গের অনেক মালের 
নাম আইন ই আকবরী গ্রন্থে স্থান পাইয়া থাকিলে পাঠান 
রাজত্বেও ইটা মুপলমানদিগের অধিকৃত ছিল না বলিয়! 


প্রমাণিত হয়। 


তক ০৯ কিলো পপ পিপি পপর সপ 


* নাসিরুদ্দিনের জাহুপুত্র হালি অংগ্মদ | ইহার, আমানসা়, 
কানীহাটী চৌধুরীদিগের বাসস্থান হাজীপুর দামে পর়চিত। ৪াজি 
মংল্মদের পুঞীসেখ বাহাদুর । তিঠি ১১৪২ হিজরী অকে (১৭২৮ :) 


পরলোক গষন কয়েন। “ক 


1আইন ই আকবরী গ্রন্থের ইংরেজী জনুবাদ, হইতে নির়োজ 
বিবরণ উদ্ধৃত হইল--“[1 1)911)0 0 079 10167 15 2600), 
200108 %1170০৫৭০7 ০7119 01) 01668178107 (6878 


00৪ 06159 319171৭8607 1015 02789 8110. 016. 10818: 78 
০৫ 21810 পুনত.0088 & টি ০. 299 তি, গার 
 & 07085870 ৫1010. 28, 127 রঃ 7725 


রঃ 


হয় সংখ্যা 

৩তঙ্গকির! চৌধুরাই ১*৩৪ সন বা ১৬২৯ 
খষ্টান্দের একখানা দ্লীল। এই দলীলে ইটা মোগল 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ত,ক্ত হলে পর ন্ুুবিদ নারা়ণের 
মুসলমান ধর্মাবলম্বী পুত্র চতুঈয় ইট। ও ইন্দেশ্বর 
পরগণাদ্ঘয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির একা'শ এবং চৌধুবী 
উপাধি লাভের বিবরণ প্রদত্ত রহিয়াছে। 

ষোড়শ শত'বী” শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম 

তাগেই খানে ওসমান প্রাদুর্ভ ত 
হইয়াছিলেন, দক্ষিণ শ্রীহট 
হইতে সংগৃহীত এবং অন্যান্য 
প্রমাণাবলী আমাদিগকে এই -সিদ্ধান্তেই লইয়। যায়; 
কিন্ত প্রীহট্রের ইতিবৃত প্রকাশক * সম্ভবতঃ ত্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হইয়া খাজে ওসমানকে আবুও প্রায় শত বর্ষ 
পূর্বে টানিয়ানিয়াছেন। এস্বলে ইহা উল্লেখযোগ্য সে, 
বৈর্দিক শ্রেণীভুক্ত ব্রীহট্ের ব্রাঙ্গণ সম্প্রদাদ. পধিতাগ্র- 
গণ্য রঘুনাথ শিরোষণিকে তীহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত 
শ্্ীহট্রেরু আদি বাসিন্দা বলিয়। দাবী করিয়া থাকেন। 
সাম্প্রদ(য্িক শ্রেশীভুক্ত শ্রীহটের অপর তাঙ্গণ সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তি বিশেষকেও এইরূপ দাবী করিতে দেখা যায়। 
শেষোক্ত মতের সমর্থনকল্পে রঘনাথ 'থবং রাজা সুবিদ- 
নারায়ণের সময়ের সামপ্রস্ত বিধান আনগ্তক। সুবিদ- 
নারায়ণ এবং ততসহ ওসমানের প্রকৃত সময় প্রদত্ত 
হইলে ওসমানদ্বয়ের এঁক্য স্থাপিত হয়, কিন্তু স্রখিদ- 
নারায়ণ ও রখুনলাধের মধ্যে প্রান শত বৎসরের 
, গোলঘোত্ু ঘটে। 
এইরূপ নির্ধারণে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক.“প্রতি- 
স্নাতি বৃদ্ধি হইবে কিনা অন্ুলন্ধান যোগা। কোন বিশিষ্ট 
প্রধাণ বঙ্গে এঁতিহাসিক প্রমাগাবলী উপেক়া করিয়া 
28 ছিরীরান তাত রাত 

+ জীদুকত অচ্যভচরখ চৌধুরী মহ।শয় 'জীহটের ইতিবত্ব' প্রকাশক; 
জীদুদ্ত পল্পমাখ ভটচার্ধ্য বিষ্যাবিনোগ মহাশয় এবং জীযুক্ত হরকিস্কর 
গস প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্তিবর্গ উক্ত: গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেধ সাহাধ্য 
কাক, সটাচার্য, ষছশয় এবং দাস মহাশয়ের গুরুবংশ 
আর্ত াড্যাযদ ৬ সাংপরদাতিক ব্রা্গণ জেীডুক্ত। 


প্রীহটের ইতিবৃত্তে "খাজে 
ওসমানের সময় 











শট 


৭৫ 
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খা 
৯ লস সিল সস নি সি, সত ০ 


সুবিদ নারায়ণকে (স সঙ্গে সঙ্গে ? ওলমানকে ) প্রায় শত বর্ 
পূর্বে টানিয়। নিয়াছেন বুঝিতে ন। পারায় বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে । 

১। উভয়েই খার্ধে ওসমান, উশুয়েই বিদ্রোহী 
খাজে ওপমান এবং ওসমান পাঠান দলপতি, এবং সুবিদ ্‌ 

দা অভি ব্যক্তি নারায়ণের বংশাবলী অলো- 
চনায় উহার] উভয়েই এক সময়ের লোক বলিয় অনুমিত 
হয়। | 

২। ওসমান খার পরাভব স্থল ঢাকা হইতে 
১০* ক্রোশ দূরবর্তী । খাঁছে ওসমানের শ্রীহূর্য্য ছুর্গও 
ঢাক হইতে প্রায় ১০০ ক্রোশ দূরবত্তাঁ স্থান । -এল্দল 
বিল নালার ধারে প্রভৃতি বর্ণনা! লাঘাটা ও কেও 
বিলের অনুরূপ । 

৩। যুদ্ধ জয়ের উপক্রম কালে উভয়েই আকশ্মিক 
দুর্ঘটনায় নিহত হন। রি 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বঙ্গ এতিহাসিকদের 
কাহারও কাহারও মতে ওসমানের যুদ্ধ ক্ষেত্র উড়িস্টা, 
কাহারও মতে সুন্দরবন, "কাহারও মতে পাবনা: 
কাহারও মতে টাঙ্গাইল, কাহারও মতে মধুপুরের 
জঙ্গল, কাহারও মতে বরণ ভাওয়া, কাহারও মতে 
ধ/মরাই, কাহারও মতে সাভার, আবার কাহারও মতে 
ত্রিপুরা। অপূর্ব পূর্ববা়ণ! ইহার পর এট স্থলে আবার 
আর একট্রা নুতন মতের- অবতারণ!. হইল, পাঠক গণ 
সকল দির্কাঞ্চুবিচার করিষ্কা ইহাদের মধ্যে যে মতটি 
প্রামাণিকধ্বলিয় মনে করেন গ্রহণ করিবেন। 

| শ্রীউপেন্দ্রন্জ গুহ। 


তুমি 
প্রেমেরি পনর! তুমি-_ 
_ নয়নের ধার) 
ানস- -পাথারে মম 
.. ত্‌মি ফপ্বতারা]। 


) গ্রীতিভা ক টি, 
ছু হই রত. 


জি আপ পথ রাশ» পা সা ০৮ সি “লি টি পপর এ ও শর 


| আমার আতপে বিটপী তুমি, 
| অকুলেতে বেলা ভূমি, 
মুক্তি তুমি, টুটি ছর 
| বদ্ধ তব-কাবা।। 
ওগেও অনাদির পার হ'তে 
জম্ম জন্মান্তর পথে 

.. এ... অনন্তের যাত্রী আমি, 

রর চির পথহার। । 

পথে পথে অন্ধক্রে 

বিভীবিক। বারে বারে, 
থেকে থেকে বিরহের 
০. ভয়ে হই সার1। 
এই অনাদি অনন্ত রাতি_ 

তুমি এ প্রাণের সাথী,__ 
- স্বর্গে কি নরকে রহি, 

| নহি তোম। ছাড়া । 

শ্রীদুর্গামোহন কশারী । 


রা শিব “ 


) 
নির্থাই আর হর্াই রি তারা ছুই তগিনী; আর 
ভাগের পিতা মার্তী_তার! শছিলেন ্রিপুরারুরোজা- "রাণী! 
বাড়ীর সংলগ্ন শিবমন্দির ড্রিল; তার ভিতর নিত্যি 
শিবের পৃজ] হইত। পুরুত ঠাকুর পাচ সের ওজনের খা 
বাঁজাইয়া, পঞ্চমুখী শখ বাজাইয়া পোনার দণ্ডে বাঁঝর 
আাজাইয়া শিবের পুজা করিতেন ; ভোগ হইয়া গেলে 

ছটি তগিনীতে প্রসাদ পাইত ! - 


ছেরে, 


৭৬ 


৩য় বর্ব. 


কালে এই ছুইটি বালিকাকে স্বারদেশে উপস্থিত না 
দেখিলে, তার পৃ্জাই সেদিন আর জমিয়া উঠিত না। 

পূজা শেষ হইয়া গেলে পুরোহিত ঠাকুর রাজকন্াদের 
কাছে হর পার্বতীর গল্প করিতেন । সেই সে পার্বতী 
শিবকে স্বামী পাইবার জঞ্ত শিধের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়। 
ছিমেন, তার পর দেবতাদের ধৃইতার মদন বেচারা ভন্ম 
হইয়। গেলে তপস্থায় বত ভ্ুইয়াছিলেন--গ্রীষ্মে চারি দিকে 
অগ্নিকুণ্ড জালা ইয়,শীতে ্বীতল জলে পদ্মমুখখানি পদ্মের মত 
ভাসাইয়। রাখিয়। তপস্ক। করিতেন? বর্ধায় আনাবৃত 
বনদেশে ধ্যান কাঁিতেন 3 $ বাতাস অলক দুলাইয়। চলিয়া 
যাইত, বর্ষাবিন্দু াগরু্উপর *বরিয়। পড়িত” চোখের 
পাতায় মাটকাইয়া থাঝিত;বাঙ্গ! ঠেঁটি দুটিকে ব্যথিত 
করিয়া বুক বাহিয়। নাচিকুণ্ডে আশ্রয় লইত! তারপর 
সেই যে ছদ্মবেশে শিব 'আসিলেন? পার্দতীকে বুঝ ইয়া 
বলিলেন, “তুমি শিবকে. চাও ঝেন? নীল সাগরতলে 
মুক্তার্রাঙ্জ্যে মুক্তা পিংহাপনে বরণদোছেন,। নন্দনের 
মন্দারগন্ধি কেলিবনে সমস্ত স্বর্গরাজ্যের রাঙ্গা উন্ত্র 
আছেন, জ্যোৎশার রাজ্যে সাদ মেঘের সিংহাপনে, হাসির 
আলোকপরা চন্দরদেব আছেন, আকাশের পাজো *সোনার 
আসনে সোনামাথ' হুর্যযদেব আছেন, ব্রহ্ধালয়ে ব্রহ্ম! 
আছেন, যমালয়ে ধর্শরাজ আছেন, বৈকুণ্ঠে বিষ আছেন, 
এত সব দেবত] থাকিতে তুমি এক ন্যাংটা! ভকম্মমাথ। 
5 ভোলাকে চাও কেন?” ৬ 

্* গোরী রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “আমার ধার প্রতি মন 
গিয়াছে, তামি তাকেই চাই! সন্নাংসী তুমি, তোমার 
ওসব খ্ররে প্রয়োজন কি? মহাদেবের মহির্ীতুমি কী 
বুঝিবে? তিনি ন্যাংটা 1--তা পত্য; কারণ ভিসি 
সামান্য সুতার কাপড় তুচ্ছ করিয় দশ দিকৃকে অস্বররূপে 


সি পি সি রি 


পুরোহিত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন-_ চোখেও কমকগ্হণ করিয়াছেন; এই তৃণে শস্তে মণ্ডিত পৃথিবীতে, 


দৈখিতেন? রাজকৃন্তা ছজন তার পুজার ফুল বেলপাতা 
(বাছিয়!- দিত, ুর্বা] তুলিয়া রাখিত, সোনার কটরায় 
. শ্বেত চন্সন, ক্ূপার কটরায় রক্ত চন্দন যোগাইত। বৃদ্ধ 


বরাঙ্ষর্ণেরও এমনি অভ্যাস হইয়া শিয়াছিল যে, পুজার ৃ 


এই পাতায় লতায় জড়িত বনরাজিতে, এই ফলে ফুলে 
রব ্বক্ষমালাতে। ৪ সাগরে অস্তহারা আকাশে, 





খ্য সংখ যা 





৮ রিড ভি সস সপ ০ ক পি বিল সন পি এস পদ টি ভা, 


ভন্বের মত পবিত্র সার কি আছে? ভণ্মঞ্ড় জগতের সত্য 
পরিপাম! আর তিনি ষে ত্যাগী! ফুলের মান্গা, মুক্তার 
মাল', চন্দন কন্তরী--য কিছু সুখের, যা কিছু আরামের 
ত্বাই যে তিনি সকলকে বলায়! দিয়! নিজে কাঙ্গালেরও 
কাঙ্গাল সাজিয়াছেন! তুমি সন্যাদী হইয়! বুঝিলে ন.' 
তিনি ত্যাগের প্রতিমুন্তি, মঙ্গলের অবতার পুরুষের 
পুরুষার্থ! তারপর তিনি শশানচারী ? শ্শানের মত 
পুণ্য ভূমি আর কোণায়? এখানে মান অপমান দূর 
হইয়! যায়, তেদ বিদ্বেষ মিলাইয়া যায় উচু নীচু সমান 
হইয়া! পড়ে! এই শ্াশানের আগুনে পুড়িয়া পুড়িন। 
পাপের ফলম্ক ভন্ম হয়, আতর, এব্ন্ধন ছিন্ন হয়! এখে 
মহাকালের আনর্মী-কানন ষ্রঙ্গলের উৎস ভূমি !”_-এই 
বলিয়াঁই গৌরী থামিয়। পড়িলেন, অভিমানের অশ্রতে 
তাঁব কথা বাধিয়! যাইতেছিল। 

এই পব কাব্যের পুরাণের গল্প পুরোহিত ঠাকুর 
নিত্যি নিত্যি িকাই-হন্দাইকে শুনাইতেন। প্রথম 
প্রপম বিশেষ কিছু তর! বুঝিত না। কেবল পার্বভীর 
তপস্থ]-কাননের একট] অস্পষ্ট ছায়৷ ভাবের কল্পনাকে 
একটু ৫ দোল] দির। যাইত, এবং হরিণ-হরিণীর লম্ষ আর 
স্বপ্ছ নির্বর-পাড়ে ছরিণ-শিশুর খেশ। দেখিতে মন এক 
এক বার চঞ্চল হইরা উঠিত। পরে, বয়স বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই আনন্দ-ক্কাননের প্রক্কট। সজাগ সুস্পষ্ট ছি 
তাঁদের চিত্তের উপর চাঁপিয়া বসিল; সেই ঝর ঝর 
বারধারা, তর তর নদী-আোত- তার পাড়ে তপস্কা_ 
গরমে আগুন জালিয়।, শীতে জলে বসি তপস্যা! কার 
তপস্ত। দেবের যি:ন আরদিদেব, কাগের যিন্‌ মহাকাগ 
স্পাধকের যিনি সিদ্ধি! যিনি পৃধবীর মত ধীর, 
আকাশের মত উদার, সাগরের মত প্রেমী! ধিনি 


বকর 
হি 


বিধুল-_বিরাট-_সুন্দর ! তারুতপস্। ! বালিকা দুর, 
প্রাণে সেই বড়' আশা জাগিয়া উঠিল। তারা এক দিন 


ফোন ফুলগন্ধি বনের বেলতলায় বিয়া কনক হাতে 
কুষ্ঠ, ধুডুরার মালা লইয়া অভীষ্ট বরের প্রতীক্ষা 
সনি, হেয়ার টাদের (কিরণ আর বর্ষায় বিদ্্যাতের 
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লেখা তাদের তপস্য.-রজনীতে আলে! দিয়! জজ 
অরুণ-বরণ গাছের বাকলে তরুণ দেহের সরম রক্ষা 
হইবে) আকাশের জলে স্নান করিয়া, হরিণ-শিশুর 
চোখে মুখ দেখিয়', গাছের ফলে পেট ভরিয়া! দিন 
কাটিবে ; আর তারপর হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিলে সেই, রসিক 
সন্ন্যাসীর জট পরা ভন্মমাধা মৃত্তি দেখিয়। তার চরুণে 
তার৷ আতয্মপমর্পণ করিবে-_-এই কল্পনা তাদের মনকে . 
লইয়! খেলাইতে লাগিল । রি 

রাঙা দেখিলেন কন্ঠাদের ভাব কেমন গম্ভীর হুইয়া 
আসিয়াছে। নার তার ছুটি ছুটাছুটি করে না, হাসা- 
হাসি করেন! পুতুল লইয়াঝগড়া করেনা ' তাদের 
ছোট্ট হাতের খ,টি নাটি কাজ এপন বন্ধ হুয়া গেছে।. 
রুনু ঝুনু সুপূর বাজাইয়া বকুল তলায় ফুল কুড়ান খামিয়া 
গেছে। নীল জলে সীতার কাটিয়া]! পদ্গফ্লুলের ভ্রমর : 
উড়ান_সে দ্রিন এখন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে ! 
তারা এখন চট্টপটু হাটে না, চটপট কণা কয় না, কারও. 
মুখে চোখ. তু'লর। চায় না। বাজ] দেখিলেন, দেখিস! 
দেশ বিদেশে পাত্র জিতে লোক পাঠাইলেন। 

রাজ্যে রাজ্যে ঢোল পিটান হইল; কত-স্কাজ- ্ 
কুমারের নিকট হইতে সোনার থালায় হীরার কোটায় 
রতন-মণি-শঙ্খ-সিন্দুর উপহার আমিল। নেপাগের 
মহারাঞ্জকুষার তিন শত হাতী উপঢোৌকন পাঠাইলেন-_. 
সে হাতী টমৈধের মত কালো, পাহাড়েক্ট মত উচু -আত্ 
দতে সো্দীর বাধ। ত্রিপুররাজ বলিলেন “বড় মেয়ে 
নিশ্মাইকে. নৈপালের মহারাজকুমারের হাতে সমর্পণ 
করিব।” নর্ধান্ঠ শুনিয়া কিছু বলিল না, কেবঙ্গ”, 
হর্ম/ইর সঙ্গে শিবমন্দিরে গিয়া একবার সাষ্টাঙ্গে প্রপাষ 
ক্রয় আসল। পরদিন যখন ব্রহ্মদেশ্সের রাঞ্কুমারের 
ভেট আদিল. উইচিংড়ির মত ছটুফটানে! সাতট। ঘোড়ার 
পিঠে পান্না জড়ানে। সাঙ্ট। গদ্দীতে সাত ঝাঁপি রাধুনী- 
চিকণ ধান ও সাত ছড়া গজমুক্তার মালা আমিল, তখন 
রাজা বলিলেন, “আমার হন্াইর অদৃষ্ঠই দেখি সকলের 
চাইতে ভাল!" 
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বদ্ধ পুরোহিত শুমিলেন নির্মাই হন্দাইর বিবাহ 


হষ্টয়াছে; শুনিয়া কহলেন “হে মহাদেক, ছে 


শিব, হে মঙ্গলময় _'আমি সমস্ত জীবন তোমার আরাধনা! 


| করিয়া যদ্দি তোমার তিলঘাত্র অনুগ্রহ লাভ করিয়া থারি 
তবে তা আজ কুমারী ছুঙ্জনার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ 
অর্পণ করিলাম! তুমি ক্ূপা করিয়া তাহাদিগকে 
-সর্বমঙ্গলে রাখিও 1১ 

- পরদিন হইতে বৃদ্ধের শরীর হেলিয়া পড়িতে 
জাগ্রিল! তার মনে হইল, কে যেন তার সমস্ত বল 
.ইরিস়্া নিতেছে ; আর কেমন এক এক বার বুক ফাটিয়া 
-কান্া ছুটিতেঁ' চাহিতৈছে ; তিনি জোর করিয়া, কান্নাকে 
ছুটিতে 'দিলেন না। কিন্তু তিন দিনের দিন শিব 
ষন্দিরের ছুঙ্জারে নিশ্নাই-হন্দাই গিয়া যধন দীয়াইল, 
তখন বৃদ্ধ আর কোন মতে নিজেকে থামাইয়। রাখিতে 
:পাঁরিলেন না। ভবিষ্ততের একটি নিরানন্দ চিত্র তার 
চোখের কাছে ভাপিয়া উঠিল। এই ঘর এমনি 
খাকিবে, শিবলিঙ্গ এমনি নিত্যি দুলের চন্দনে ঢাকা 
্পর্ডিবে, তার শীর্ণ হাত এমনি করিয়া ঠাকুরের চরণে 
ফুল দ্লপাত। অর্পণ করিবে, কিন্তু দরজার কাছে নির্দাই- 
হদ্দইর কচি মুখ ছুটি আর দেখা যাইবে না। 
হয়ত ত্রাঙ্ষণ অত্যাস মত ঠাকুরের প্রসাদ হাতে 
লইয়া পেছন ফিরিয়া চাহিবেন-_চাহিয়া দেখবেন 
পুজাত আঙ্গিন। শূন্য! কারা আর বৃদ্ধের ফুপ- 
ও ৬০ সচলয়া দিবে ?- কারা আর বসিয়। ব্যাকুল 
শঙ্ছনে হরপার্বতীর গল্প শুনিবে? কীরা আপিয়া আর 
তর..বন্ধুহীন জীবনের সহচর হষ্টবে? দিন আসিবে 
শ্াইবে, পৃিবী-্ঘুরিবে ফিরিবে, ' সুর্য উঠিবে ডুবিবে, 
কিন্তু তোর বেলাকার সোনা-মাখা ফুলতলার সানি 
ব্াতে, -নিষ্কাই-হ্্াইকে দেখিয়া যে আনন্দ হইত, ছুপোর 
ঠবেলার় রোদের বাঁঝীয় নির্শাই-হন্দা ই কচিকচি আঙ্গুল, 
লি, স্বঙ্ধের গাক। চুলের মধ্যে যে অমৃত সি'চিত, 
সন্ধ্যায় এস গেহময়ী. দেববাল! ছুটি যখন ঠাকুরের, 


৮ তত ১ পির শীত সম. তা 


৩য় বর্ষ 


ত পি এ শত পি কচ ৯ এ বসি একি সত ৮ পাস পর ০ ও ০৯ পা সপ পপ সত, পি ০ ০ আসল". আক, চর ৫ এ পরিনত এ এটিকে এরি কউ 


টিকার 
ফুলবাগানে জল দিত, আর কাকে বকে পাখীগুলি 
আসিয়। সে জঙগ পান করিয়] চঙ্গিয়! বাইত, তখন বৃদ্ধ ঘষে 
প্রেমের, তে সুখের, যে. স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেন. তা আর 
ফিরিবে না|! ভাবিয়া বৃদ্ধের ছুই চোখ বহিয়া ধার। 
গড়িতে লাগিল। নির্শাই জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুর 
দেবতা, কীদ্‌্ছেন কেন ?” বৃদ্ধ কিছু বলিলেন না, 
কেবল সমস্ত শরীর ছ্িয়া মনে মনে একবার নির্দাই- 
হর্্াইকে বেষ্টন ক'রয়$ ধরিলেন। কুমারী ছুঞ্জনারও 
চোখ তরিয়। নিরার আর বিছু জিজ্ঞাসা কর! 
হইল ন1। 
সে দিন বৃদ্ধ ক ওঞ্জনের টাটা আনি ভুলি 
বাঙজাইতে পারিলেন ন! 9 * 
€% ৩) 9 
সন্ধ্যার সময় নির্মাই মায়ের, ছে পি বলিল 
“মা।” 
ধাজরাণী কন্তাকে ঝুকের কাছে টানিয়া লইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ম! ?” 
নির্মাইর একটু বাধিতেছিল' হর্দমাই বলিল “মা, 
দিদির কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিও ।” 
রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি মা? বল! 
কুমারী এবার জোর করিয়া সকল সঙ্ষোচ দুর 
ঠ্েলিয়৷ ফেলিলেন,এবং বলিলেন,“ “মা, তোমর বিবাহের 
আ[য়োঞ্জন করিতেছ, কিন্তু আমাদের বিবাহ যেজার 
হঙ্টটত পারে না!” 
_রাজরাণী দাতে জিত. কটিয়া বলিলেন, “সে কি 
' বাছ1?” নির্মাই বলিল “হা! মা! আমর] বাড়ীর 
দেব বিগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ কররয়াছি ; আমাদের” 
আর বিঝাহু হইতে পারে না1।” রাজরাদী কন্তার মাথায় 
সাত বুলাইয়। বলিলেন “বাছ।, দেবতার কাছে সকলেই 
আঝ্মসষপ্ণি করে; তাই বলিয়া কি শাছবের সাদ 
বিবাহ হইতে বাধ! হয় চি 5 
হর্পাই বলিল “মা, এক প্রাণ কর. জনকে. ক রা. 
থায়?. আমরা তোলানাধকে আমাগো. জীবন উহা 


2. 


এ 


চি 





হয সংখ্যা 


করিয়া! ফেলিয়ছি; তিনিই আমাদের স্বামী, তননিই 


আযাদের স্বর্গ !” 

রাঞ্গরাণী কি উত্তর করিবেন ভ বিয়া পাইলেন ন।। 

্রিপুররাজ রানীর মুখে সণ বৃত্তান্ত জানিনা শুনির। 
কুমারী ছুজনকে অশ্যন্ত ভৎপন! করিলেন; বলিলেন 
“তো!যাদের পাগলের মত কথ! আমি কিছুতেই শুনিতে 
পারি না। বিবাহ তোমাদের হইবেই গানিয়। রাখিও |" 

পরদিন হইতে রাজকুমা দীদের ঠাকুর ঘরে যাওয়া 
নিষেধ হইয়া গেঈ। 

বদ্ধ পুরোহিত এখন বিছানা হইচই উঠিতে পারেন 
না_ এসব সংবাদ কিছুই পাইলেন ন|। 

ক্রমে বিবাহের দিন আমিল। বৃদ্ধ সেদিন পর্যন্ত 
কোন মতে ৰাঁচিয়। রহিয়াছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে 
সঙ্গে তার প্রাণে কেমন একট! উল্ল।স জন্মিল। তার 
মনে হইল পুরাতন যৌবন যেন আবার নূতন 
হইয়। তাকে দেখ! দিয়াছে; যেন বাতাসে বাশাসে 
আনন্দে" সুর বাজিতেছে ; যেন জীবনের সকল আশ 
সকল বাসুনা, সকল সাধন৷ পূর্ণ হইবার জন্য যে মাহেন্দ্র 
ক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিল, তাই আজ সাত রাজার 
এরশ্বর্ধ্য মগ্ডিত হুইয়া আসিতেছে ; ভোর বেঙলগাকার এইই 
অচেনা উল্লাম তারই শুভ সংবাদ লইয়া রাঞ্জদুতের 
মত উপস্থিত হইয়াছে । ত।ই পাথা আজ এমন সুন্দর 
গায়, শ্ানাইর বাজনা এমন মধুর লগে, ছেলে মেয়ের 
আনন্দ কোলাহল এমন প্রাণ কাড়িয় নেয়। « 

বৃদ্ধ কোন মতেই হৃদয়ের এই নবীন উৎসাহে 
থামাইয়া রাখিতে পারিক্েন না। তাই পুৰ আকাশের 
প্রথম লালিমাটুকু মিলাইতে না মিলাইতে, পল্পপাতার 
শিশির বিশু শুকাইতে না! শুকাইতে রাজবাড়ী রবাব 
মুরঙ্জ যখন সবেমাত্র বা'জয়া উঠিল, তখনই তিনি 
ডি করিয়া আলিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। 

বেল হই প্রহরের পর চারি দির হইতে মানুষের 
জো আরন্ত- হঃল। লাখে লাখে প্রজা ঝাঁকে ঝাঁকে 
স্‌ ১১ মত আরা নাট মন্দিরে জড় হইতে লাগিল। 





৭9) 


নিন্মাই-শিব 
ন[চে, গানে, হাস্তে আমোদে, আহারে বিহারে রাঞ্জবাড়ী 
ইঞ্তপ্রস্থ হয়! উঠিল। | 

সন্ধ্যা হইল-_আলোক জ্বলিগ-_লানাই রাই | 
মশাল সাজাইয়। নিশান উঠায় বরের দল আসিয়া 
হাঞ্জির হইল সে ছোট দল নর; এক হাজার বরযার আর 
দশ হাঙ্জার নরকন্দাজ। ধ্াঙ্গবাড়ী থই থই করিতে লাগিল । 

শেষে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। কুঞ্জ সাঞ্জাইর়া আসন 
সাঙ্াইয়া বর সাক্গাইয়। মান্ুত্বা কানে আনিতে 
গেল; কনে কোথায় 2 দেখ দেখি এ ঘর? নাই! 
দেখ দেখি ও ঘর? নাহ! সেঘব? নাই! কোথাও 
কনে নাই! নিন্মাঈও নাই হর্খাইও নাই! একি. 
সর্বন।শ [- বরের খাটে বর বোবা হউয়া বলিয়। রহিপ-- , 
সিংহাসনেনবা্গ। স্তদ্ধ হইয়া বপিয়া রহিপেন _মেয়েদের 
সভায় রাণী হায় রে হায়! বলিয়৷ মুচ্ছণ গেলেন! 
রাঞ্বাড়ীভব। আনন্দের বান ফুলিয়া। উঠিতে উঠিতে হঠাৎ. 
স্তম্ভিত হইয়! গেল! : 

তখন যাহার! বিপাহ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার 
কন্ঠ খুঞ্জিতে বাহির হইয়া পড়িল। ঘাট, মাঠ, বাগান, 
বন চুল চুল করিপ্লা খোজা হইল? কিন্ত কুমারীদের 
সন্ধান মিলিল না। শেষে মানুষ শ্রাস্ত হয়! যার যার 
ঘরে ফিরিল। *“ | 

রাজরাণী মুহূর্তে মৃহ্র্ডে আশ। করিতে ছিলেন, 
কেউ বু'বব৷ নির্মাই হস্্াইর খবর লইয়া আসিতেছে! 
কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্ভই বৃবা চলা যাইতে লাগিল-_ 
দোর নড়িলে কাপির়। উঠিয়া, পাতা নড়িলে চ্কিয়া" 
উঠিয়া, ঘরে কারে। ছায়া পড়িঙে লাফাইয়া উঠির রানী 
দণ্ডের পর দণ্ড প্রহরের পর প্রহর কাটাইলেন--রাত্ি 
শেষ হইতে চলিল--তবু নির্মাই-হন্াই আঁনিল ন কেউ ্ 
তাদের খবরও আনিল না। 

উধাক]লে রাজপুরোহিত ইঙদেবের নামের সঙ্গে লঙ্গে 
নির্মাই-হুলটইর না" নিতে নিতে ভবের লীল৷ সাঙ্গ 
করিলেন।. বাজার আদেশে তার শ্মশানের পাশে মৃতুঃ- - 
শলা রচিত ছঃল। | 





.. প্রতিভা 

গো, ৯৩২০, রা 
বড় যদ্ধে কাজবাড়ী সাঙগান হইয়াছিল, প্রঙ্জাগণ 

-কাদিতে কাছিতে সে সব্য সাজ সঙ্জ। ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 


আত্মীয় বান্ধব ধষ্টা আসিয়াছিল, বিদায় লইয়। যার 


ও হারুবাড়ী, চলিল। সন্ধ্যা আসিতে না আসিতে সে 
প্রকাণ্ড পুরী বিজয়া রজনীর দেবী ঘরের মত নীরল 
লিন হইয়া গেল। 
ক (৪8 ) | 
এর পর বছ দিন চলিয়! গিথাছে ; লোকে নির্শাই 
হর্দীইর কথা এক রকম ভূল্পয়াই গিয়াছে; তখন 
রাজা এক দ্রিন শিকারে বাহির হইতে ইচ্ছা! করিলেন । 
গাড়ী ঘোড়া পাইক নফর সৈন্ত সামন্ত সব সাঙ্জিল। 
- পথকাটুনিরা খত্তা! কুড়াল লয় বাহির হইল রাঙ্জার 
..ছাতী শিকারীদের আগে আগে চলিল। 
সেদিন জঙ্গলে খুব হরিণ ছিল। রাজা শিকার 
করিতে করিতে দল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং এক 
ঝাঁজ্য ছাড়িয়া আর এক রাজ্ে আসিয়া পড়িলেন। সেখানে 
এক নিবিড় অরণে।র ভিতরে দুখান। ঘর, আর তার 
কাছে একটি ছোট ফলের বাগান, আর সেই বাগানের 
মধ্যে একটি ছোট পুকুর । রাজার খুব তৃষ পাইয্সা- 
ছিল, পুকুরে নামিয়। পেট ভরিয়া জঙ্গ পান করিলেন, 
তার প্র একটি গাছের ছায়ার বিশ্রাম করিতে বসিলেন। 
- বাগানে জন প্রানী না । ঘরের পাশে কেবল 
একটি হরিণ: শিশু নিয়ে ঘুমাইতেছিল, এবং ঘরের 
ভিতরে একটি ফুলবেলপাতা ঘেরা শিব:লঙ্গের চন্দনমাখা 
হাঞ্াটি দেখা যাইতেছিল। রাঞ্জ লিঙ্গছেবকে প্রণাম 
করিলেন ) তার পর হরিণ শিশুটির দিকে চাহিয়। ধন্তে 
সাত দিলেন। কিন্তু তথাপি আবার কি তাবয়া গুটি 
গাছের ডালে ঝুগাইয়া রাধিয়া ছাঙা-শীতল দুর্ব(তাসের 
উপর ভই)1.প়িলেন। 
হঠাং নির্াই-হ্াইর কথা তার মনে পুণ্রীয়া গেল। 


ফি এক দিন ছিল, যে দিন তিনি মৃগগয়। করিয়া করিরা 


কর হট: যধন বাড়ী ফিরিতেন। এবং পরিচারকার 
ছাতেন্্ন্ভীর-ধহু তুলিয়া দিয়া, পালকের উপর শুইয়া 


৮৩ 


৩য় বধ 


৯ সি পি পাস সএ৭ হি । উস বা অপ. উড ৩: উতলা এপ ৭ 


পড়িতেন, ত তখন এ হট গানন্দের পুতলি তার পায়ে 
মাথায় পরয ন্নেহে হাত বুলাহয়া দিত, এবং তার 
ঘর্মাক্ত দেহে চন্দনের পাথায় বাতাস করিত । ইহারা 
তাহার আহারের সাপী ছিল, শয়নের সাদী ছিল? 
খেলার সাথী ছিল, আঙ্গাপেপ সাধী ছিল। ইহাদের 
সঙ্গে কত অর্থশৃস্ত কপ। কহিতে কহিতে নিত্যি 
তাহার আধ রাত্রি ফাটিয়া যাইত-_অথচ সে কথা 
ফুরাইত না। একটুকু অন্য দিকে মনু গেলে তারা যে 
তাদের কচি হাতের টাপ্ার কপির মত আঙ্গুলে তর চিবুক 
ধরিয়! মুখ ফিরাইয়! লর্ঈঁত, হায়, কোথায় সেইদিন ! 
তাঁবিতে ভাবিতে স্কাজার ঘুম পাইল। ঘুমের €ঘারে 
স্বপ্ন দেখিলেন, যেন স্টিম এক ঘোর যুছে ক্লান্ত হইয়া 
আসিয় অট্টালিকায় স্ইয়া আছেন, আর্ঠার দুষ্ট কন্যা 
তার কাছে বপিয়া ফল্যাণ করে বাতাস করিতেছে। 
হপ্রা দেখির। বা) চমাকয। উঠিলেন; চাহিয়া 
দেখেন-_-স্বপ্ন সত্য হইস্কা উঠিয়াছে! প্রথম উত্তেজনায় 
মুগয়ার অরণাটাকে রাজ প্রাসাদ বলিয়াই মনে হইল; 
এবং এই ছুঃখের দীর্ঘ রৎস্র কটি দণ্ডেকেগ স্বপ্ন বলিয়! 
ভ্রম হইল। তার পর যখন তন্দ্রার আবেশ কাটিয়া 
যাইতে লাগিল, তখন যনে করিতে লাগিলেন, বুঝি 


এ সমন্তটাষ্ই একটা বিগাট স্বপ্ন--এই সেই পাচ বছর 


হইতে আরস্ত করিয়! এই মুগয়াধ্পর্যযস্ত সমণ্ডট]! হঠাৎ 
নির্দাই হন্মাইব কথা ছাৎ করিয়া বুকে জাগিয়া উঠিল | 


সমন কোথা হইতে যেন একট! আপ সোসের স্ম্র 


আসিয়া কানে বাজিঠে লাগিল, কী একটা মস্ত অভাবের 
প্দেনা অন্তরের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিল ! হায়, 
পে অভাব পৃপিবার নগ্ন, পে আপ পোষ মিটিবার নয় নয়! 

রাজ! ভাবিলেন--এই মৃগয়াটা, এই সুধের ক্ষণটাই 
শুধু বুঝি স্বপ্ন! তাই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন ! 
নিশ্চল, নিস্তৰ পাথরের মুন্তির মত শুন্ত দৃষ্টিতে মেয়ে 
ছুটির দিকে চাহিয়া রহিপেন। পরে যখন তারা আদরে 


তকে কুশল জিজাসা করিতে লাগিল। তখন তারই 


চ্ষু দি করবার জল পডিতে লাগিল। যে 


বয় সংখ্যা 








২ সস সস পক্ত স্টিকি অত পিসি পাতি - পিজি সত ২৩ চে 


বলিল-_ “আমাদের জ জন্য খেদ করে৷ (না, বাবা | এই দেখ 
আমাদের আশ্রম--এই আমাদের জীবনের আরাধ্য 


শিবলিঙ্গ_ আর এই দুরে আমাদের জীবনের সাথী 
হরিণ শিশুগুলি! ঝরণার জল, গাছের ফল, পাখীর 
গান, এ সকল কী চমৎকার! পাহাড়ী বালকেরা কি: 


সরল! আমর! সুখে ঘুমাই, সুখে জাগি! তোমার 
আশীর্বাদে তোমার সন্তান ছুটি পরম আনন্দে আছে।” 

রাজা মেয়ে, দুটিকে রাজধানীতে লইয়া যাইতে বহু 
চেষ্ট/ করিলেম, কিন্তু তার। গেলেন না। তারা যার 
আনন্দ পাইয়া মজিয়াছেন, সে যে রাজ-প্রাসাদে হুর্লভ ! 

অগত্যা তিনি সেখানে এক শিবমন্দির নির্মাণ 
করাইয়া! দিলেন, আর একটি দীঘি খনন করাইয়। দিলেন। 
শিবপৃজা! করিয়া, পণ্ড পাখীর আহার দিয়”, পাহাড়ী 
বালক দ্িগকে নীতি শিক্ষা দিয়া রাজকুমারী ছজনার দিন 
কাটিতে লালিল। 

অরণে;র নবীন সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা তার ন!ম 
রাখিলেন বালশিরি--সংস্কতে যাকে বলে বালশ্রী। 
আজকাল সমস্ত পরগণাকে *“বালিশিরা” পরগণা বলে। 
নিষ্মাই-হর্্াইর স্থাপিত দেবতা অদ্যাবধি “নির্মাই, শিব 
, বলিয়া পুজিত। 
শীঅশ্বিনীকুমার শর্মা ৷ 


প্রাজ্ঞ প্রেম 


অনেক তাবিয়| অনেক বুৰিয়! 
অনেক বিচার করি' 

নিয়েছিন্থু তারে আমিষে ববিযনা 
হদয়-আসন "পরি ! 


সাধ করে 'তারে ভালবেসেছিছ 
ৃ র্‌ রঃ আপন বাসনা মত, 
২. খিদে মে কথা লুকাছে রাখি 


৮১ 


পি শা অপি আপ” পিতা পি আশ জি আতপ অত আহ সর শা” পর আট আস আপ জা». সতী ০০ ৫ ও সি ০ সপ জিলা জপ পির টি অঅ আপ ্সন্দির তন্ন িনাপন 


সারাটি দিবসে বারেক দরশ 

তার বেশী নাহি চাই, 
সে যে পরাণের নিভৃত হর 

বাহিরে খুঁজি না তাই! 


জেনেছি তাহারে চিনেছি তাহারে 
পেয়েছি তাহারে বুকে,- 
উজল আলোকে দিন্থ আপনারে 
আছি আজ সেই সুখে! 


শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত। 


নামি-কো 
সপ্তষ পরিচ্ছদ 
ভাবী বধূ 


প্রভুর প্রত্যাবর্তন সংবাদ উচ্চক্ঠে ঘোধিত করিয়া 
য্যামাকির কুরম। অলিন্দের সম্মুখে ধামিল। 

এক্ষণে স্নান সমাপনান্তে সে একখানি নরম আপনের 
উপর তোকোনোমার দিকে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া বেশ 
সচ্ছন্দে বসিয়াছিল। এখন সে নিজের প্রভু, সম্পৃ 
স্বাধীন। তাহার পশ্চাতে একটি ফুলদানিতে এক গুচ্ছ 
আইরিশ পুষ্প, সম্মুখে আহার্ধ্য সজ্জিত [. প্রথমেই ফে 
কিঞ্চিৎ সাকে পান করিল। পত্রী ওসুমি পরিবেশনা 
বসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পাত করিল; সে দৃি 
অসন্তোষ জাপন না করিলেও তাহার সাধাসিধ। চেহারা 
লক্ষ্য করিতেছিল। 

পরিচারিক1 সন্ধ্যার সংবাদপত্র লইয়। আগিল। 
«এই যে, কোরিয়া সপ্বন্ধে-_গোলমাল বাড়চ বিভ্রোছে 
লক্ষণ দেখ। যাচ্ছে--কি ? চীন সৈন্ত পাঞ্জচ্ছে? বেশ। 
তা হ'লেঞ্জাপানও সৈন্ত পাঠাতে ছাড়বে না। ড়া” 
বাধবে। টাকা উপায়ের একটা ভারি স্থযোগ হবে| 
ওনুমি এস ভুষিও এক পেয়াল৷ খাও, খবর ভাল টি 

পতি) সি হবে.নাকি? 


জা 


স্টিল অপ স্ন্টি আলি আর রিও শরির তিনি শি শি টি অলি 





৮ 





৩য় বর্ষ 


এ 





রি শিস আশ পি প্লাস তা পর সাল "লি স্ি 


“হা1। খুব মজা! তোমার জন্তে আর একটা হবে, আর আমি তস্বস্তর হব আমি কাওয়াযশিম। পরি- 


ভালে! খবর আছে। আজ চিজিওয়ার সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল সে বলে বিষয়টা বেশ অগ্রসর হচ্ছে।” 

_ প্তাই ম[কি ? তাকেও-সান মত দিয়েছে?” 

"আরে নানা। সেত এখনো ফেরেনি, তার মত 
পাবে কেমন করে ? তবে ওনামি-সানের আবার রক্ত 
খন্ি.হয়েছিল তার শাশুড়ী সব আশা ত্যাগ করেছে, 
বলেছে তাকেওর অনুপস্থিতিতেই তার অভিপ্রায় সি্ধ 
করবে । এ ঠিক হবে চিজিওয়া ঘদি অনবরত তার কানে 
যন্তর দিতে থাকে । তাকেও বাড়ী থাকলে এ কাজটি 
কর] একেবারেই সহজ হবে না, বিধবা তার অবর্তযানে 
কাজ সারতে চায় আর কি। তারগর আমাদের সব 
.ম্কৃবিধে হয়ে যাবে । এস পেয়ালা! ভর্তি কর।” 

_ শআহা বেচার! ওনামিস্লান!” 

“তুমি ত মজার মেয়েমান্থুষ দেখচি। ওনামি-সানকে 
সরাতে চেয়েছিলে বেচার! ওতোয়োর ছুঃখু দেখে, আর 
এখন, যখন সেই ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে চলেছে তোমার কিনা 

 ছুঃখু হল নামিসানের জন্তে । ও সব ছেলেমানুবি ছেড়ে 
কি করে ওতোয়োকে তার গদিতে বসাবে তাই তাবো।” 
 প্তাকেও-সান যদি দেখে তার অন্ুপস্থিতেই নামিকে 
ত্যাগ কর! হয়েছে তা হলে নিশ্চয়ই খুব রাগ করবে ।” 

“তা রাগ ররুক আর যাই করুক একবার ঠিক হয়ে 
গেলে আর কিছুতেই কিছু হবে না। আর তাকেও-সান 
' ভালো ছেলে, মা একটু কান্নাকাটি করলেই চুপ করে 

স্থাবে। সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই। যাক এ সব ত 
বেশ হল। এখন আদত কথা যা_আমাদের ওতোয়ে। 
(শুন্দরী-তাকেওর রাগ্লটা খানিক পড়ে এলে তোয়োকে 
"তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়! যাবে তা সে তাকে ভাকুক 

আর না বলা! যাবে এই আদবকারদ। শিখতে 

গাধার খরচ ও আর আর খরচ যালাগে তা 

্ মর্দিরা দেব। প্রথমে যতটা শক্ত তাবা গেসল 
বু ময়। সবই বিধবার মর্দ্দি। ওতোরো 
- দি ২০ 







শিরা 


; তা ছোক গগগোল। 
' বিষয় হচ্ছে ওতো য়ো।” 


পারের জমিদারি দেখব, তাকেও একটা নিতান্ত ছেলে- 
মানুষ কি না! ব্যস্কেয়। মজা! কিন্তু গগুগোলও হবে। 
আপাততঃ আমাদের ভাববার 


“কি তুমি খাবে ন নাকি ?” 

“খাওয়ার জন্টে কে ভাবে এষন ফ.র্ভির সময় । তুমি 
কিন্ত তার দিকে একটু নজর রেখ; স্বভাবটা যেন সে 
সোদরায়। নাহলে সব. মাটি করবে। চব্বিশ ঘণ্টা 
এব্নকম থিটখিট করলে এন শাশুড়ী নেই যে চটবে না, 
হোক না কেন সে দয়ার অবতার ।” 

“আমি কিন্ত নিজে তাগ্তক শেখাতে পারব না। তুমি 
সব সময়ে-_” “থাম থাম ।২ ও রকঘ ওজর আমার ভাল 
লাগেনা। কথার চেয়ে.কাজ ভালেো। কেমন করে 
শেখাতে হয় দেখাচ্ছি। জাঁক ত ওতোয়োকে |” 

“দ্িদিমণি, বর্তাবাবু ক্কোমায় ডাকছেন।” 

সইমাত্র তোয়ে! তাহার সায়ংকালীন সাজসজ্জা শেষ 
করিয়াছে, কিন্ত আয়নার সুষ্জুখ হইতে তখনো বিদায় 
গ্রহণ করিতে পারে নাই। পরিচারিকার কণস্বর শুনিয়া 
সে ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল। 

“আচ্ছা, এই হল বলে ।” চুলে হাত দিয়া “আচ্ছা? 
দেখ, এখানটা একটু খারাপ হয়ে গেছে না?” 

“কিছু খারাপ হয় নি। তোমায় কি খাস! দেখাচ্ছে 
দিদিমণি!” 

" “শত্যি নাকি ?" 
মৃছ হাস্য করিল। 
মুখের উপর হইতে আস্তিন সরাইয়। হান্ সংবদ্ষণ 
করিয়া! পরিচারিক। কহিল, “বর্ভাবাবু বসে রয়েছেন 
তোমার জন্যে ।” 
“জানি গো জানি। যাচ্ছি।” . 


আয়নার দিকে চাহিয়। তোয়ে 


4 ঘর্পণের দিকে শেষ বার দৃষ্টিগাত করিয় স্বরিতগতিতে 


কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া সে পিতার কক্ষে হাজির 


ব্যারপেস কাওয়াশিমা. হয় তা হলে তার ইচ্ছে পর্ণ হ্ইল। 


হয় বংখ্যা 
“এই যে ওতোগ্ো, তোমার জন্যে আমরা বসেছিলুম । 
তোমার মার কাজটা তুমিই কর, পেয়াল৷ ভর্তি কর। 
অহা, বোতলটা কি অমনি জোরে নাবিয়ে রাখতে হয়? 
চা পরিবেশণের শিক্ষাটা] তবে কি রকম হয়েছে? হ্যা 
এই বার ঠিক হয়েছে, অমনি আন্তে আন্তে করতে হয়।” 
য্যামাকি “চুর” হইয়া! উঠিয়াছিল। পত্বীর নিষেধ 
সন্বেও পে পুনর্ধার পান করিয়া কছিতে লাগিল, “এই 
রকম সাজগোজ করলে ওতোয়োকে দিব্যি দেখায়, কি 
বল ওসুমি? রংটাও ওর ফর্শ!।” 
তোকে! হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। 
ধরে ন1। 
“সময় বিশেষে ওর চেহারাও সুশ্রী, কথাও মিষ্টি। 
কেবল ওর সামনের দাতট। ওর মারই মত একটু উচু।” 

“দেখ!” ওসুমি ভ্রকুঞ্চিত করিল। 
মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া! তিক্তের আব্বাদ পাইলে যেমন 
হয় ওতোয়োর ঠিক সেইরূপ বোধ হইল। মুখে তাহার 
তিক্তমধূর তাব ফুটিয়া উঠিগ। 

“চোখের কোণ ছুটে সামান্ত--একটুখানি তোলো, 
আরে ভালে! দেখাবে।” 

[র!” স্বামীর মুখে একট! দরজা! লাগান 
থাকিলে ওনুমি নিশ্চয়ই তাহা! বন্ধ করিক্স! দিত। 

ওই ত! চটে! কেন ওতোয়ে!? ওতে যে চেহার! 
মাটি হয়ে যাবে। অত রাগে দরকার নেই। শোন 
ভালে! খবর আছে। আর এক বার পেয়ালা ভর্তি করে 
দাও, তারপর বলছি।” 

পরিপূর্ণ পেয়ালা! নিঃশেষে পান করিয়। য্যামাকি 
হানতে কছিতে লাগিল-_“'এইমাত্র আমর! তাকেও-সানের 
কথা কইছিলুষ।' 

. শুক. গাষলার ধারে বহু নিরানন্দ দিন কাটাইয়! অব- 
শেখে বসন্তের নবীন ভৃণগন্ধে অ্খ ধেধন করে তোর়োও 
হেনমি মাধ ছুলিয। কান খাড়া করিল 

: *তুখি ওদানি-সানের ছবির ওপর আচ চা 
ও লেই শাপ ভাকে লেগেছে 1” 








শি সি 


আনন্দ আর 





মামিকো 





হন রি এলি এর 


ওমুমিঠাকরুণ তৃত্তীয় বার জ্রকুঞ্চিত কন্ি- 





“ফের্‌ !” 
লেন। 
“এখন কাজের কথা.শোন। ওনাধি-সানের খুব 


অসুখ সেই কারণে তাকে ত্যাগ কর! হবে.।: না তার 


মা বাপের কাছে কথাটা এখনে! উতাপন কর! হয় নি, 


'ওনামি-পান নিজেও কিছুই জানে ন। তবে শীগগিরই সব 


স্থির হয়ে যাবে। এখন তার স্থানে দেওয়! ধান কা'কে? 
এখন কথ হচ্ছে এই; তোমার যার ও আমার ইচ্ছে 
হচ্ছে তুমিই সেস্থান অধিকার কর। নানা, তা বলে 
এত শীগগির হতে পারে না। সেই জন্যে তোমায় 
কাওয়াশিমার বাড়ীতে চাকরি করতে পাঠাব- দীড়াও, 
অত অবাক হলে চলবে ন।-_তর্িবৎ, শেখবার ছল. করে 
ঢুকবে, কি উদ্দেশ্ত সে ত তোমার জানাই রইল। বিধ্ধার 
সন্তষ্টির ওপর তোমার সফলত। নির্ভর করছে। এইটি 
মনে রেখো ।” 

নিশ্বাস ফেলিবার জন্য সে থামিল। পত্বীর মুখের 
দিকে চাহিয়৷ কন্ার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। | 

“কথা এই, ওতোয়ো!। সকাল সকাল হলেও কথাটা 
তোমায় বেশ করে বোঝাতে চাই। তুমি ত জান 
তাকেও-সানের মা স্বার্থপর, একগু য়ে খিটখিটে মেজাজের 
লোক-_কিছু মনে কোরো না, তিনি যে তোমার ভবিষ্যৎ 
ম! সে কথা ভূলে যাচ্ছিলুষ, কিন্ত যাই হোক, তিনি, এই 
যে তোমার ম! বসে আছেন, ওর মত ভালমানুয নন। 
কিন্তু তা বলে তিনি সাপও নন রাক্ষসীও নন, তিনি 
মানুষ। বুদ্ধি যদি থাকে ত এমন কিসাপবা রাক্ষদকে 
বিদ্বে করা যায়। আমি যদি মেরেমান্ুয হতুম ত তাকেওক 
মা ব! ওরই মত আর কাউকে ছুর্দিনে একেবারে জল করে 
দিতুম। যাক আমার গুষরে ত আরু»তে[মার কিছ 
হবে না, কিন্ত কি রকমকর্কেহবে সেজরিবরে উপদেশ 
দিতে পারি। যা বলিবেশ মন দিয়ে শোন টিতোরে!। 
যদি তুমি ওখানে চাকরানী ্ূপে যাও-_-তার মানে বউ 


হবার চেষ্টার ছন্মবেশ ধরে যাও ত. এখনকার মত অত 


কুত্ধে হলে: চলবে না। তোরে উঠতে হ্ব--বুড়ো 


১ 
মানুষেরা সকলি সকাল ওঠে জান ত-_-অন্ত কাজে মন না 
দিলেও বুড়ীর কাজ বেশ মন দিয়ে কর্তে হবে। আর 
দ্বিতীরতঃ আজকাল যেমন সহজেই রেগে ওঠ অমনটি 
কিছুতেই চলবে না-_সব সময়েই হার মানতে হবে। 
বুঝেচ? 

. *্বকুনি খাবার সময় চুপটি করে থাকবে, কোনো 
অসঙ্গত দাবি হলেও 'না' বলবে না, এমন কি তুমি যখন 
যখন বুঝচ তোমার কথাই ঠিক তখনো তার উপ্টোটাই 
মেনে নিতে হবে । তবে-তারা কতক কতক তোমার 
কধা শুনবে। হেরে জেতা বলে' যে একট। কথা আছে 

তাএই। কখনো! চোটবে না, বুঝলে? শেষ কথা,_ 
যদিও একথ! বলবার সময় এখনে হয়নি তবুও এই 
ুখোগে বলে ফেলি-_ধর অবশেষে তোমার বিয়ে হন্‌। 
সাবধান, তাকেওসানের সঙ্গে যেন সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্া 
কোরো না। 

“ভিতরে যাই কর কারে সাক্ষাতে খুব সাবধানে 
তার সঙ্গে ব্যাতার করবে। শ্থাশুড়ীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা 
রাখবে আর তার সামনে স্বামীকে বেশ ছুকথ। শুনিয়ে 
দেবার সাহস থাকা চাই। বৌ ছেলেকে ভালোবাসে 
দেখে মা'র আনন্দ হওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, 
সাধারণতঃ সে তা পছন্দ করে না। কারণ, হয় হি-সে 
নয় স্বার্থপরতা । কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও, স্বামীকে 
খুব বেশী তালোবাসলে শ্বাশুড়ীর জধত্র হওয়া! আশ্চর্য্য 
নয়। অন্ততঃ সে তাই তাবে। ওনামি-সান তাকেও- 


চি 


সাদের সঙ্গে সখী হয়ে এ রকম একটা ভুল করে থাকবে। 


$ওকি ? অত হিংসে কেন? তোষাকে ত বলুধ এ সব 
লইতে হবে। শ্বাগুড়ী যাতে বোঝে যে তুমি তার বউ, 
তার ছেলের নয়। তরুণ দম্পতী খুব সুখে রয়েছে দেখলে 
ছোলেক মা! তাু্র সে একল। পড়ে গেছে-_সাধারণতঃ এই 
উ্লারণে ্াডি-বৌতে বমিবনাও হয় না। তাই বলছি 
সুমি ভাববে ৪ ষেন বুড়ীরস্ত্রী। সময়ে যখন সে 
'পটব তুলবে? তখন তুমি তাকেও-সানের গল। জড়িে. 
বেড়ি বেড়াতে গার | কিন্ত বিধবার সামনে ভার দিকে. 





৮৪ 


২ সত পপি পিসি উপ আস ২৯ 
নং 2 ০ ৬ শট পিপি পপি ৯৯০ ০৯৯ ৩ ০৮০৮ 


৯ স্পিশপি্ি ০, সই পিসিবি সা পত্র শপ পপি 


ফিরে একটু হাসতেও পাবে না। আরেৌ উপদেশ আছে, 
কিন্ত ঘত দিন না তুমি যাবার জন্তে প্রস্তুত হও তত দিন 
সেসব বলব না। আপাততঃ এই তিন বিষয়ই যথেষ্ট। 
তুমি যখন তোমার প্রিষ্কতম তাকেও-সানের স্ত্রী হতে 
চলেছ তখন তোমায় স্বার্থত্যাগ করতে হবে। এখন 
থেকে আরস্ত ক'রে তোমার যথাসাধ্য কর।” 

কথ! শেষ করিবার পূর্বেই পর্দা খুলিয়। একখানি 
চিঠি লইয়া! পরিচারিক! গ্রবেশ করিল। লেফাফা ছিড়িয়া 
র্যামাকি একবার চিঠিখার্টনির উপর চোখ বুলাইয়৷ লইল 
তারপর পত্ধী ও কন্ঠার মুখের সামনে সেখানি ধরিয়! 
বলিল, “এই দেখ, বল্জ্কে বল্তে। কাওয়াশিমা-গিন্নী 
আমার সঙ্গে এখুনি দেখা:করতে চান ।” 

তাকেওর নৌ'-প্রদর্শনীতে যাইবার ছুই সপ্তাহ পরে 
এবং কাওয়াশিমা-গৃহে য্যামাকির আহত হইবার কয়েক 
দিন পূর্বে নামির আপ এক বার রক্ত বমন হওয়াতে 
তাড়াতাড়ি ডাক্তার স্ভাকা হইল। সৌভাগ্যক্রমে 
গুরুতর কিছু ঘটে নাই। আপাততঃ কোনে। আশঙ্ক। 
নাই চিকিৎসক এইরূপ আত দিলেন। কিন্তু এসংবাদে 
তাকেওর মাতা বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ছু 
এক দিন পরে বিধবা কাওয়াশিমার যে বিশু বপু 
ফটকের বাহিরে কদাচ দেখ! যাইত--দেধা * গেল 
ঈদামাচির কাতোদের বাঁটী অভিমুখে চলিয়াছে। 

যে দিন সন্ধযাকালে মাতাপুত্রে নামিকে ত্যাগ 
করিবার প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছিল সে দিন পুত্রের 
অপ্রত্যাশিত বাধা প্রাপ্ত হইয়া! বিধব! তাহার প্রত্যাবর্তন 
কাল পর্য্যন্ত এ বিষয়ের মীমাংস৷ স্থগিত রাখিবার প্রতিজ্ঞ 


করিরাছিল। কিন্ত সে সময়ে সেরাঞ্জিহইবেকিনাপে' 


বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল; সে তাবিত যতই দিন.বাইবে 
নামির প্রতি পুত্রের অনুরাগ হাসনা পাইয়৷ বৃদ্ধিই 
পাইতে থাকিবে, তারপর কখন কি ঘটে তাও ত বলা 


শযার না। তাইসেস্ির করিল পুত্রের অবর্তমানে সব 


স্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্ত কেদনধারা একটা তর এবং 
পুজের, 'মিকট তাহার প্রতিজ্ঞা, চিজিওয়ার বাহাতে রর 


হয় সংখ্যা 


লস এ ২৬- হউিসপ উড এ ৯০ পি, আসি পি, ০৯ ০ স্টপ শ কাজি ৯ স্মিত শপ ০ ২. সত, পেশ পম 


রাখিয়াছিল। নামির দ্বিতীয় বার রক্ত বমনের সংবাদ 
সমস্ত উপ্টাইয়। দিল। পুত্রের বিবাহে যিনি খটকালি 
করিয়াছিলেন সেই কাতোর সঙ্গে বিধবা! সাক্ষাৎ করিতে 
বাধ্য হইলেন। 

প্রতিবেশী হইলেও বিধবা কখনে। কাওয়াশিমাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত না। একবার কেবল 
বিবাহে সাগাধা করার জন্য ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতে 
গিয়াছিল। তাই তার অপ্রত্যাশিত আগমনে কাতো- 
গৃহিণী চিন্তিত হইয়! উঠিলেন-_নিশ্চয়ই বিশেষ কোনে 
গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। অভ্যাগতকে তিনি 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিধবার আগমনের কারণ 
যখন শুনিলেন তখন যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম 
হইল। যে হাতে কাতাওক] ও কাওয়াশিম1! পরিবারকে 
যুক্ত করিয়াছিলেন কে ভাবিয়াছিল সেই হাতেই সে 
বাধন তাঙ্গিবার নিমন্ত্রণ আসিবে! 

কাতোগুছিনী তাহার অভ্যাগতের দ্রিকে অবাক 
হইয়। চাহিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন কি সাহসে সে 
তাহার নিকটে আসিয়। অস্রন বদনে এই সব নিষ্ঠুর কথ! 
বলিতেছে। বিধবা! কিন্তু হাটুর উপর হ্তঘ্বয় বন্ধ করিয়া 
গস্তীরস্ভাবে বিপুল বপু খাড়া করিয়া! বসিয়৷ রহিল। 
' কাতোগৃছিনী তাবিতেছিলেন, বিধবা পরিহাস কারিতেছে 
না ত, মাথার নিশ্চয়ই গোলমাল হয় নাই? কিন্ত 
অবশেষে বিধব! যখন স্পষ্ট স্বীকার করিল যে, সে যাহা 
বলিতেছে তাহাই করিতে চাহে তখন দারুণ ক্রোধ 
আসিয়া! বিশ্ময়ের স্থান অধিকার করিল। ইচ্ছ। হইল 
্বীর্ঘপর বিধবাটাকে বেশ কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়। 
ভান। কিন্ত নামিযে তার কাছে তার কন্তারই মত 
প্রিয়, তার জন্ত তৎননার কধাগুলে। মনে মনে চাপিয়৷ 
গেলেন? বিধধাকে বুঝাইতে লাগিলেন; তাহার সহিত 
সহানৃভৃতি'প্রকাশ করিলেন, অবশেষে তাহার ক্বপাতিক্ষা, 
করিলেন ।.. সে স্ব কথ! তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
গাপূর্ণ- দুটিতে ফাতোগুহিদীকে সে বুষাইহা! দিল যে, 


প্িত ০ ০৩ শি পটিশ প৮ স্১৩ সি, এসপি চাস ৯ টপ সস িসপাশীসিশি তি শেপ সি পিন ০৯০ তত তত 


সন্তোষ হয় এরপ কোনো কার্য হইতে তা ধাকে বিরত 


নামিকো 
এ সব বাজে কথা শুনিবার অবসর র নাই, 0 সেযেন নামির 
পিতামাতার নিকট সংবাদট] লইয়া যায়। বিধবার কথা 
শুনিতে গুনিতে কাতোগৃহিণীর চোখের সামনে পীড়িত 
ভগ্ী-কন্য। নামি, নামির মাতা ও তাহার ভ্মীর মৃত্যুশধ্যা, 
দুহিতার মঙ্গলেচ্ছু জেনারল-_-একে একে সকল ছবিগুলিই 
ভাসিয়। উঠিল। ক্রমে ভাবনার ভার বাড়িয়। উঠিল, 
চচ্ষু সজল হইয়] উঠিল, তিনি ঠীড়াইয়] উঠিলেন-_-পতির 
মতের অপেক্ষা না করিয়াই জবাব দিয়! দিলেন--কাতো- 
পরিবার প্রেমের ধন্ধনে এই ছুই পরিবারকে যুক্ত করিয়া 
দিলেও এই নিষ্ঠুর অন্যায় কার্ষেয তাহাদের হস্ত কলঙ্কিত 
করিবে না। কিছুতেই নয়। ৮ 
বিধবা! সরোষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। সেই দন 
সন্ধ্যাকালেই পত্রত্ব।রা ফ্যামাকিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। 
ভাবিণেন ভাল মানুষ তাজাকির দ্বারা এই অত্যাবশ্যক 
কার্যয সম্পন্ন হইতে পারে না। কাতোঠাকুরাদীর স্বামী 
উপস্থিত ছিলেন না, তাই তিনি ব্যতিব্যন্ত হইয়৷ কন্ত। 
চিজুর সাহায্যে তাকেওর জাহাজের ঠিকান। জোগাড় 
করিগ্া তাহাকে লিখিয়! পাঠাইলেন। বিধবা! অন্ত রূপ 
বলিলেও তাকেও যে এরূপ কাজের বিরোধী ইছাই তিন্তি 
বিশ্বাস করিতেন। ্ 
ইতিমধ্যে কুপিত। বৃদ্ধা! একেবারে সোঙাস্থুজি 
কথাবার্তা কহ! স্থির করিয়াছে। র্যাষাকি দৃতরূপে 
প্রেরিত হইল, তাহার করুম! কাতাওকার গৃহাতিমুখে 
ধাবিত হইল। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ 


প্রত্যানয়ন 


আকাশাকায় লেফটেন্া্ট জেনারেল কাতাওকার 
বাটীর ফটক দিয়া য্যামাকির কুরুম। যৃখন প্রবেশ করিতে" 
ছিল ঠিক সেই সময় অশ্বপৃষ্ঠে এক জন বলিষ্ঠ সামরিক 
কর্শচারী বাহির হইয়া আসিলেন। কুরুধার শবে 
চকিত হন! খোড়াটা লাফাইয়া! পিছনের ছই পারে তর 


জাত 


০ ০০৫ 


_দিয়। প্রায় সোজা হইয়া দাড়াইল। সৈনিক সহজেই 


ঘোড়াটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া একট! চক্কর দিয়া 
ফটকের বাহির হইয়। গেলেন। 
সৌষ্যদর্শন অশ্বারোহী 'অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেল দেখিয়। 

স্্যামাকি গল! পরিষ্কার করিয়া জমকালো অলিন্দের 
দিকে অগ্রসর হইল। সে অনেক সন্তরান্ত ব্যক্তির বাঁটীতে 
গিয়াছে কিন্ত কি আশ্চর্য্য আজ তাহার সাহস একেবারেই 
কুলাইতেছে না। পূর্বরাত্রে অগ্তকার কার্ষেযর জন্ট 
বখন সে কাওয়াশিম।-গৃহিণী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল 
তখন সে একটু ঘাবরিয়! গিয়াছিল; কিন্তু আজ যখন 

সেই কার্য্যের সন্বুখীন হইল তখন স্বীর হৃদয়ের দৌর্বল্যে 

নিজের উপর ধিকার জ্ন্মিল। এই হৃদয়কেই সে ইতি- 

পুর্বে কাংশ্যের মত ছুর্দমনীয় ভাবিত ! 
. কার্ড পাঠানের পর ভৃত্য দ্বিতীয় বার আসিল ও 
ক্বযামাকিকে বৈঠকথানা খরে লইয়া গেল। একটা 
টেবিলের উপর চীন ও কোররয়ার একখান! মানচিত্র 
_বিস্বৃত, এবং তার ধারে পোড়া দেশালাইয়ের কাঠি ও 

ছাইদানে একগাদ| ছাই অনতিকাল. পূর্বে ঘে বিষয়ের 
আলোচনা! হইতেছিল তার কথা ম্মরণ করাইতেছিল। 
এই সময়ে কোরিয়ার বিদ্রোহ, চীন সৈন্যের সধশলন ও 
জাপানী সেনাদল প্রেরণের গুজব সমস্ত সত্য জগতের 
. যনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। জেনারল পশ্চাতে রক্ষিত 
'সেনাদলছুক্ত হইলেও তার মাথা! ঘামাইবার এত কথ! ছিল 
 ঘে, ইংরাজি পড়িবার সময়টি পর্য্যস্ত নুগ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
! ক্ল্যামাকি বসিয়া বলিয়া কৌতুহলের সহিত ঘরের 
' চারিদিক নিরীক্ষণ কফরিতেছিল, এমন সময় সুদুর বজ্ঞ 

মিনাদের মত পদশব্ অগ্রসর হইতেছে শুনা গেল এবং 
_দ্বৎগরে পাহাড়ের মত বিপুলকায় এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ 

করিয়! অপর গ্র্থে উপবেশন করিলেন। জেনারেলকে 

প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে গিয়া ম্যামাকি 


কীযারখানা ফেলিয়া দিল। খতদত খাইয়! ছচার কথায় এ 





ক্ষ. প্রর্থিনা, 'করিয়া! সে চেঘ়ারথান তুলিয়৷ ফেলিল ও 
তিন চায় বার তাহাকে অতিবাদন করিল।-//হইৃতে 


| ৮৬ 


ওয় বর্ষ 
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সি সস সপ এসি সস রা 


পারে একই সময়ে সে অভিবাদন করিতেছিল ও 
অসভ্যতার জন্ ক্ষম। প্রার্থনাও করিতেছিল। 

“বসুন বস্থন। আপনিই র্যামাকি-সান? আমি 
আপনার নাম শুনেছিলুম কিন্ত--” 

/ “আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াতে বড়ই সুখী হলুম। 
আষার নাম হ্যোঞ্জো ক্ন্যামাকি” তারপর খুব বিনগ্ন 
প্রকাশ করিবার চেষ্টায় কহিল,মুখ্যুনুখ্যু লোক আমি 1 
প্রত্যেক কথার শেষে সে একবার করিয়া অভিবাদন 
করে, আর প্রত্যেক বাক্কই চেয়ারট1 ক্ণাচ, ক্যাচ শব্দ 
করে, যেন বিদ্রপ করিয়া! বজিতেছে, “ঠিক ঠিক” ! 

কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কথা ও কোরিয়া সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনার পর, জেনারল. য়্যামাকির আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন $ কথ! বলিবার চেষ্টা করিতে 
গিয়া ক্্যামাকি প্রথমে গলাটা! পরিষ্কার কিয়! 
লইল। কথ। আরস্ত করিবার পূর্বে তাহাকে আরো 
ছুই বার এরূপ করিতে ছইল। কি আশ্চর্যয! তার 
মুখে এ কথা অনর্গল বাছির হয়! ঠিক এমনি সময়ে 
কি সেগুলে। কে আটকাইয়৷ গেল! 

অবশেষে য্যামাকি কহিল, “আমি কাওয়াশিমাদের 
বাড়ী থেকে একট] বিশেষ কার্ধেযোপলক্ষে। প্রেরিত 
হয়েছি।” বিদ্ময়ের সহিত জেনারল তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু 
ছুইটি য্যামাকির উপর স্থাপন করিলেন। 

“তাই না কি?” | 

“কাওয়াশিমা-গিনী নিজেই আসতেন কিন্ত শেষে 
আমাকে পাঠালেন।” 

“বুঝেচি | 

'ক্ব্যামাকি কপাল মুছিলেন, অনিচ্ছাসত্বেও দরদর়ী 
করিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। *$রা ভায়কাউন্টেস 
কাতোকে পাঠাচ্ছিলেন বলবার জন্ে, তিনি রাজি হলেন 
না, অগত্যা আমাকে পাঠালেন।” 

“বুঝটি, কিন্তু বিষয়টা কি? 
“সেটা হচ্ছে এই-_বলতে বাধ বাধ ঠেকচে, কিন্ত 


(ফাওয়াশিম! “গিশ্লী, আপনার কন্ঠা--” 7 


বয় সংখ্য। 





০ সপ ০ এসি বি উজ পি ৯ তত ৯৯, এতে 


কিছুকালের জন্ত নিমেববিহীন চোখে জেনারল 

যন্যামাকির দিকে চাহিয়। রহিলেন। 

“তারপর ?1” 

“কথাটা আপনার কন্ঠার বিষয়ে । বলতে বড় বাধ 
বাধ ঠেকচে, আমর] তার পীড়ার জন্যে বিশেষ চিন্তিত 
ছিনুম তা তে! আপনি জানেন; এখন তিনি কতকটা 
সেরে উঠেচেন খুব সুখের বিষয় যদিও-_” 

্ৃ ৮ 

“আমাদের নিজেদের বলাট। কেমন দেখায়, আর 
আপনার প্রতিও বড়ই অবিচার করা হয়, কিন্তু তার 
অসুখটা বড় গোলমেলে। কাওয়াশিমা পরিবারটিও 
ছোট আর সেখানে তাকেও-স।ন কেবল একমাত্র পুরুষ 
সেই জন্টেই গিত্রী তার জন্তে এত ভাবেন। কি কারে 
বলি বলুন, আপনার প্রতি বড়ই অবিচার করা হয়, 
পীড়াট। এমনি যে যদি আর কারো হয়ে পড়ে_ হয়ত 
ন।ও হতে পারে-__কিন্তু সাবধানের মার নেই, যদি কোনো 
গতিকে বাড়ীর মালিক তাকেও-সানের হয়ে পড়ে ত 
কাওয়াশিমা বংশই লোপ পাবে। ত্বাঞ্জক'ল অবগ্ঠ 


ংশলোপ বিশেষ একট। কিছু নয়, যাই হোক-_সত্য বপতে 


কি--বলাও মুস্কিল কিন্ত_তার অস্খট! এমন যে-_” 

যন্যামাকি থতমত খাই! গেল। হোঁচট খাইয়া 
খাইয় বক্তৃতায় অগ্রসর হইতে হইতে তাহার কপালে 
ঘণ্দবিন্মু দেখানদয়াছে। জেনারল নির্বাক হইয়। তাহাকে 
লক্ষ; করিতেছিলেন, এক্ষণে দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। 

“ব্যস । বুঝেচি। মোট কথাটা হচ্ছে, নামির 
ব্যারাম সাংঘাতিক, সেই জন্টে আপনার! তাকে ফিরিয়ে 
মিতে বলেন। বেশ।” 

তিনি মস্তক নোয়াইলেন ও চুরুটের ভন্মাবশেষ 
তন্ধাধারে রাখিয়া! হাত মুড়ির! বসিলেন। 

"আপুনি ঠিকই বুঝেচেন। আমার পক্ষে বলাটা 


তারি মুহষিআশ! করি আপনি অসন্তষ্ট হবেদ না।": 


| -*তাকেও-লান ফিরেচেন ?” 


“জে না, তিনি ফেরেন নি। কিন্ত ভিনি নিশ্চই 


৮৭ 


সি পি সস পা আধ পিস ৭ আপা পর সপ্ত সর সি পালিত ০ পিপল 


নামিকে। 


সব কথাই জানেন। | আশা (করি আপনি কথাটা ভালে 
ভাবেই নেবেন ।» 

“আচ্ছা |” 

জেনারল পুনরায় মাথ। নৌয়াইলেন। কিছুক্ষণ চোখ 
বুজিয়। বুকের উপর হাত ছুই থানি বদ্ধ করিয়৷ রহিলেন। 
এত সহজেই কার্ষেযাদ্ধার হওয়াতে ফ্ল্যামাকি হ্টচিত্তে মুখ 
তুলিয়া দেখিল জেনারল চোখ বুজিয়! অধবু চাপিয়া রহি- 
য়াছেন। তাহার মুখে কি এক রুত্রভাব ফুটিরা উঠিয়াছে। 

“য়্যামাকি-সান !” 

চোখ খুলিয়! জেনারল নিবিষ্ট মনে ফ্্যামাকির সু 
দেখিতে লাশিলেন। 

ক্ন্যামাকি কহিল, “আজ্ঞে 1” 

জেনারল ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার ছেলে পুলে 
আছে বোধ হয় ?” 

ফ্যামাকি প্রশ্নটির যথার্থ উদ্দেগ্ত বুঝিতে পারিল না, 
মাথ। নোয়াইয়া বলিল, “আঞ্জে, একটি ছেলে আর 
একটি মেয়ে” . 

“য্যামাকিসান, বোঝেন ত আপনার ছেলে মেষকে 
আপনার কত আদরের ?” 

“আজ্ঞে ?" ৃ 

“আচ্ছা আমি সম্মত হলুম। কাওয়াশিষাগিন্লীকে 
বলবেন, কোনো ভাবনা নেই। নামিকে আঙই নিয়ে 
অ।সা হবে। আপনাকে ক দিলুম কিছু মনে করবেন 
ন1।” ৃ | 

য্যামাকি উঠিয়া অনেক বার অভিবাদন করিল। 
উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে আনন্দ হইতেছিল, এবং তাহার 
আগমনে যে সব ছুঃথের সৃষ্টি হইল তার জন্য কিছু হুঃখও 
যেহয়নাই তানয়। 

আগন্তককে বাড়ীর অলিন্দ পর্যযস্ত পৌছাইয়া দিয়া 
আসিয়া! পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিল্না জেনারল দ্বার 
বন্ধ করিলেন। 

প্ীহেমনলিনী রায়। 


প্রতিভা 
জো ১৩২... 


ছল ৭ বা 


ভালবাসা 
( ইংরাজী হইতে) 


১ 


রূপে দেহ উল করি 
একই গ্লীতি-নিকেতনে 
একই মাতার বুকে, 
একই পিতার স্নেহের ডোরে 
বাধা ছিল সবাই জোরে।__ 


 টুটি সবে সে বাধ এখন 
সরিৎ-সাগর-বনে, 
ঘুমায় পরম সুখে! 


নিঠুর মরণ, ছিড়িয়। দিল 
এমন বাধন কঠোর মনে 
শ্মশান করি গেহে। 


(২) 


আধার রাতে কুঁষ্ঠির মত 
নয়ন ছুটি মুদে শুয়ে 
থাকৃতে1 শয়ন 'পরে, 
মুখের পানে চেয়ে চেয়ে 
ঘুম পাড়ানী গানটি গেয়ে, 


একই মাতা রাখতো ধিরে 
| চুষোয় গড়া প্রাচীর দিয়ে-_ 
কতই যতন ক'রে? 
এখন তারা নাইকো সেখ! 
5 খে আছে কোথায় শিক্পে__ 
“050. মাইকো মিলন 


এ ৬ - আক সিসি ০ পাতা শত ৩৩ ৩ তি ৮ শতশত ৩ ক ৯ শত পপ তত প্পাস্িশ তত শা শট সপ শা শ্৯এশত 


ওয় বর্ষ 


সিল লিল ০. ৮.৯ সনি, দলিল লি ১.8, 8 লা ..ল ডে ২ 25548581814 এত হত ৮০৭৩ ১৯০ প৪শশ শি তত ৩ শীল ০ টি 


(৩) 


কেউ বা আছে পাছাড় 'পরে 
তুধার-ঘের1 আবাস করে? 
| কেউ বা আছে বনে /__ 
কেউ ব1 আছে সাগর-তলে 
ঘের! সে যে অতল জলে, 


কেউবা আবার কুল মনে 
বিজয় মুকুট মাথায় ধরে 
প্রাণ দিয়েছে রণে। 


যেথায় আছে তেঙনি র'বে 
ঘটবে নাকে দিনের পরে 
মিলন কারও সনে। 


(৪) 


ভালবাস|! কোথায় তুমি? 
কোথায় তোমার বাধন-জোর ? 
একি এ বিড়ম্বনা 
এই জগতে তোমার বাস! 
শুধুই হেখ! যাওয়। আসা, 


পরলোকে বাড়ী তোষার-_ 
আধার রাতি সদাই ভোর--- 
ঝরে আলোর কণ। 


. চিরমিলন সেই জগতে, 


অটুট সদ ন্নেছের ডোর 
নাই ভব যন্ত্রণ]। 


রেগুকাবালঃাসী । 


ভিড জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ 
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মথুরায় প্রাপ্ত রাজা কনিগের পা 
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খ্য় সংখ্যা 


কিিত ৩ লস সঞ ০ বিজ সা ন্িপা উজ ইতি পিরিত সপ সিল শী এপ ০৬ দি তত স্সিপ পিপা তারি, ০৯৮ ০ "৮ স্ট স্মএি ওসি ওলা. 


মথুরাঁয় প্রাপ্ত? 


রাজ! কনিক্ষের প্রতিযুত্তি % 
মথুখা ক্মউজিয়মের প্রত্বতত্ব বিভাগের অবৈতনিক 


কিউরেটর রায় বাহাঁছুর পণ্ডিত রাঁধারুষ সম্প্রতি একটি 


আশ্চর্য্য আবিষ্রিয়া করিয়াছেন। মধুরার নিকটবস্তা 
“মাঠ” নামক গ্রামে এক মৃত্তিকা-স্তপের মধ্যে রাজা 
কনিষ্কের প্রতিমৃদ্তি পাওয়া ছে । ধিগত ১৭ই জুন 
শিমলা “পঞ্চনদ এতুহাসিক সমিতির এক বিশেষ 
অধিবেশনে ডাক্তার ফোগেল মথুবাঁর এই আশ্চর্য্য 
আবিক্কিয়া সম্বন্ধে এক অতি উপার্দেয় প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। শকরাজ কনিষ্ধের এই প্রস্তর-মৃদ্তি প্ত্বতত্বের 
হিসাবে অতি মূল্যবান্। বুদ্ধদেবের খহু মুগ্তি ভারতবর্ষ 
ও জাভ। দ্বীপের বিভিত্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত 
কনিক্ষের ন্যায় এত বড় বৌদ্ধ রাজার প্রতিষুষ্ঠির আবি- 
ক্কিদ্না ভারতবর্ষের প্রত্ততন্বের ইতিহাসে প্রথম 
বলিতে হইবে। 

প্রান্ন ছুই সহজ বৎসর পূর্বে যীন্ত খৃষ্টের জীবন- 
সময়ে পেশোয়ারের (প্রাচীন গান্ধার দেশ) নিকট- 
বর্তী স্থানে সম্রাট কনিষ্ক রাঞ্জত্ব করিতেন। *' ূ 

ইনি কুধণবংশীপ্ন ছিলেন। (ক) রাঙ্গী হোবিষ্ক ও 
কনিক্কের মুগ্। হইতে জান! যায় যে, খুষ্টায় প্রথম শতাব্দে 
বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাঙ্জধর্ম বলিয়। গৃহীত 
হইয়াছিল । (খ) হোবিষ্ক প্রথমে কাবুলে রাঞ্জত্ব করিতেন; 
উষ্থা হইতে বিতাড়িত হইয়। কাশ্ীরে নুতন রাজধ।নী 


শর ৮ . ৩০ ও বসি আপাত এ পতল পপি ৮7 শসপসপিসিশি শী পি ৪ পিপিপি সপ 
ও এ ও পপ. 





* এই সম্দ্ধে বিশেষজ্ঞের লিখিত গঃবমণা পুর আর একটি প্রবন্ধ 
সত্যে প্রতিাতে প্রকাশিত হইবে। প্রং দং। 


(ক) কাছারও যতে কনিষ্কের পর হোবিফ রাজত্ব করেন। 
কিন্তু বিখ্যাত কৌদ্ধতত্বথিৎ পঞ্িত র্িঙ্গ, ডেভিস্‌ বলেন।_ 
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টি রঙ 


স্পা পপ 


৮৯ রাজা কমি 


গাজা আপা ভে অসি পরি “পিস অহ টি ও "অপ শি *. পি ৮ ০০৩ বা রি আতা শপ ০ সি তা শাল পি আপ বা জি জন পপ তর আস প্উ্্ 


স্থাপন করেন এবং পরিশেষে পার্থবর্তী সমগ্র. প্রদেশ 
জয় করিয়া মধুর? পর্য্যস্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 

হোবিষ্ক মথুরায় একটি বিহার স্থাপন করেন। . 
বিখ্যাত গ্রীপীয় এতিহাসিক আলেকজেন্দর পলিহিষ্টর : 
(খুঃ পৃঃ ৮০৬৯) এই বিহারের বিবরণী লিপিবদ্ধ. 
করিয়া গিয়াছেন। হোবিষ্কের পর তাহার দ্বিতীয়, 
ভ্রাতা হেক্ক রাজত্ব করেন। ইনি একটি 
বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার! উভয়েই অগ্নি- 
উপাসক ছিলেন। হোবিষ্কের পর.তাহার তৃতীয় ভ্রাতা. 
কনিষ্কশ্রীঞ্ট-জন্মের দশ বৎসর পর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনি বৌদ্ধধন্্ুীবলম্বী ছিলেন। ইহার রাজ্য 
কাবুল হইতে হিন্দুকুশ ও বোলার পর্বত, সমগ্র কশীর 
ও লাদক এবং মধ্য হিমালয়, দক্ষিণে আগ্রা পর্ধ্স্ত. 
বিস্তৃত ছিল। 


বৌদ্ধধর্মের সংশয়মূলক বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশ 
বিষুঢ-চিত্ত সম্রাট কনিষ্ক শিক্ষার্ড পান্বিকেক উপদেশ 
মত তৃতীয় মহা সঙ্গতি আহ্বান্‌ করেন। বন্ুমিত্র এই. 
সভার সভাপতি ছিলেন; পাঁচ শত শিক্ষিত ভিক্ষু 
কাশ্দীর নগরীর এই বিরাট সভায় যোগ দান করেন। 
ভিঙ্ষুগণ বৌদ্ধ-বেদ স্ত্রপিটক, বিনয় ও অভিধর্্ম বিভাধা 
শাস্ত্র নারী সন্দীপনী প্রস্তুত করেন। রাজা কনিষ্ধ এই : 
গ্রন্থ তামার পাতে উৎকীর্ণ করিয়! একটি প্রস্তর নির্দিত 
বাকের মধ্যে উহ] সুরক্ষিত করেন) এবং এই পিটক. 
সন্দীপনীর পবিভ্রাধারের উপর এক দাগোব! ₹ বাঁ 
স্তুপ নির্মাণ করিয়া দেন। এই ন্তপ এখনও . 


০০ এ শত নিউ ০ শা শাশিশ 2851৮/2 পক কা ৮. কও ০০০ পপ ০ পা 





1 লাদক প্রদেশ কাশ্মীর ও জন্মুবাঞ্ের সীমান্তে অবস্থিত 
এখানে 'বৌদ্ধধন্্ান্বলী হিন্দুর সংখাই বেশী। ইছাবের, মে | 
রমণীর বহু. বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। 

ই দাগোবা দক্ষিণ দেশের জ্রাবিড়ীয় শক । উত্তর বা 
বৌদ্ধবন্দিরকে .“দাগোবা” বলা হয় লা। উদ্বজাকার ভগ. 
দাগোব! ঘলে। এই দাগোহা শক হইতেই দক্ষিণ: লেশীয় 
পর্ভূগীজের! “পেগোডা” শবের হুট করিয়াছেন । ই পি, 
ার্ শবের অপজংশ নয় । ঠা 





মি পিস্বিসটিত ৬ নী শী শী ৯ সানি পা পে স্পিসসসিলী ছি - পপি 


সাবু হয় নাই, প্রত্থততববিদদের চেষ্টা ও ও,যত্বের ফলে 
মাং ইহা! বাছির হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

4 স্বাজা কনিষ্কের আবির্ভাব সময় লঙ্কা এখনও-মততেদ 
াছে। এ জন্মিবার ৫৭ বৎসর পূর্ব হইতে শ্রীতীয 
সুতীয় শতাব্ পর্য্যন্ত ইহ্ীরসাবির্ভাব কাল বিভিন্ন 
ব্যক্তি কর্তৃক নিরূপিত হইঘাছে। ইনি ্বীষ্টের সমসাম- 
লিক. ছিলেন এই মতই অনেকে সমর্থন করেন। ইনি, 
বৌ প্রধন পৃষ্ঠ-পোবক ছিলেন এবং ইনি বৌদ্ধ 
াহিত্যের অনেক উত্লতি--সাধন করেন। সেই সময়ে 
ধা গ্রস্ত সংস্কৃত ভাবায় লিখিত হইত। বর্তষান সময়ে 
রাঁজা .ক্কুনিষ্কের পৃষ্ঠ- পোষিত উত্তর ভারতবর্ষের 
“বৌদ্ধ সাহিত্য শুধু চীন ও তির্বতীয় ভাষায় 
অনুদিত দেখিতে পাওয়া! যায়।. প্যারী নগরীর 
রঃ সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ পণ্ডিত প্রফেসর সিলতেন্‌ লেতি চীন 
তাহা হইতে কনিফ সন্ধদ্ধে অনেক প্রচলিত কাহিনা 
তাবান্তরিত করিয়াছেন/ হয়েনস্তাং বণিত পেশোয়ারের 
নিকটবর্তী বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির. ও মঠ হইতেই রাজ। 
কমিষ্কের বৌদ্ধধর্মের প্রতি সবিশেষ অস্থুরাগের পরিচয় 
পাওয়া যায়। হুয়েনস্তং রাজ! কনিক্কের বৌদ্ধ সাম্রা- 
স্বর রাজধানী পুরুবপুরের পূর্বদিকে এই বিরাট মন্দির 
ও'মঠ অবস্থিত বলিয়া তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লেখ 
করিয়াছিলেন বিগত ১৯*৯ খৃষ্টাব্ের মাচ্চ মালে 
| র্তত্ববিভাগের অধ্যক্ষ মার্শাল ও ডাক্তার স্পুনারের 
খান্ত যর ও চেষ্টার ফলে সেই লুগ্ত মন্দির ও মঠ আবি- 
সত হইন্বাছে। কৌটা মুদ্রার উপর খোদিত মৃত্ভিতে 


সত ০৯৯ পি ছল ৯ 
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মম ৯১ সক ৮ বি ৩০ আস ৬ সতত সি সি শি 


৩য় বর্ষ 


সপ সপ শি আগা টি ঝি লি পা সাপ সক সত সি 


বর্তমান কাশিপুর গ্রাথ কনিষবপুরের শেষ চি বলির 
গৃহীত হইয়াছে? 

মখুরায় আবিষ্কত সমাটের প্রস্তরময়ী মৃত্ঠির_ ইতিহাস 
বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক । যৃক্ঠিটি পাচ ফুট“ 
বন্বা। মস্তক ও বাহ নাই, তত্তিনন দেহের অস্ঠান্ত অংশ 
অবিরুত অবস্থায় 'ছে। রাষ্জীর পোষাক-পরিচ্ছদ 
. একটু অদ্ভুত রকমের। বাম হস্তে তরবারি, দক্ষিণ হস্ত 
গদার উপর স্থাপিত। গুরুতর জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত লম্বা 
চোগা চাপকান (ক), ক্ক্োমরে 25 ও গায়ে বড় 
বড় বুট । এই সাদাসিদে অদ্ভুত প্নকমের পোষাক দেখি! 
সনে হয় ইনি বিদেশী ছিষ্মেন। দেহের পরিচ্ছদ সামান্ 
হইলেও উহার তরবারি স্$ গদার*্মনোরম শিলপ-নৈপুণ্য 
বিদ্কমান। ইহা হইতে বুঝা! যায় সয়া এক জন বিখ্যাত 
বীরপুরুষ ছিলেন । বৌদ্ধজনশ্খতি (খ) হইতে অব- 
গত হওক যায় ইনি কাঁন্তকুজের রাজাকে পরাজিত 
করেন, পার্থিয়ানদের ( পারদ দেশবাসী ) সছিত সংগ্রামে 
গ্রবৃস্ত হন এবং উত্তর কালে যুদ্ধ বিগ্রহে অত্যন্ত আসক্তি 
বশৃতঃ ইনি নিজ প্রীজার হস্তে নিহত হন। 

নানা দিক দিয়! বিশেষ্তাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
৬ইহাই মনে হয় সআাটু কনিষ্কের উচ্চ হৃদয় এক দ্দিকে 
বুগ্ধদেবের ধর্মমন্ত্রে ও অপর দিকে বীরপুরুষের সাহস ও 
বীর্ষেয উদ্বোধিত হইয়াছিল। একাধারে এই ছইটি 
বিরুদ্ধভাবাপন্ নর গুণের সমবায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আত 
বিরল। 

মখুরায় রাঙ্গা কনিক্কের প্রতিমুন্তি প্রতিষ্ঠার কি 








সীট কনিষ্ধকে চশ্র ওদ্তুর্য্যের মধ্যস্থলে স্থাপিত দেখিয়1* প্রয়োজন ছিল? মখুত্রাবাসী কি রাজভক্তিবশতঃ এই 


ধনে হ্গ ইনি সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ ছিলেন না, হিন্দু দেব- 
সী মানিতেন। 

| স্োিত্রদিন। গ্রন্থে রাজা কনিষ্কের নামোল্েখ 
সর দেখিতে দওয়া! যায়। এক স্থানে লিখিত আছে 


পুর দলীয় রাজ। হু, ভূক্ষ এবং কনিকক কাশ্মীরে নিজ 


সিজ লাষে, এক একটি মগরী প্রতিষ্ঠা করেন।' রাজা 
“কমিক “কনিক্ষপুর' নামে এক নগর নিশ্থাণ করেন। 


রি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিপ্লেন? কাহারও মতে খুষ্টার ৭৮. 


চট ১ 








স্পা ক 


(ক) এছ্মুর্তির চোগা-চাপ, কাদের দির়াংশে জা বরাবর 
সংঙ্কত ভাবার এক লাইন লিপি উৎ্কীর আছে । ডাঃ--কোগল & 
শিলালিলির একখানি লিখোক্প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন। এই এক. 
গংক্তিতে লেখ। আছে-“মহারাজা রাঙাতিরাজ! দেধপুজো! কমিক 
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০ শত 


ব্য সংখ্যা 


পি সানি এ শন আসত সত চে ০ নিলা সি জজ 


পরান্দে রাজা কনিষ্ক মধুরায় অভিবিজ্ঞ: ুইযাছিলেন। 
সম্ভবতঃ এই মতাবলম্বীদের মতে রা! কনিষ্কের অভি- 
যেক ঘটনা চিরপ্মরণীর করিবার জন্য মথুরার এই, ধাতু- 
ময়ী তির প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কথা এই কনিষ্কের 
রাজধানী কাশ্মীরে ছিল, কাশ্ীরেই অভিষেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইবার সমধিক সম্ভাবনা । মথুরার় কনিষ্ক রাঞ্জ- 


“্ধানী স্থাপন অথবা স্থানান্তরিত করেন, ইহ। ইতিহাসে 


পাওয়া যায় না। সমতল প্রদৈশে-_তীহার প্রতিষ্ঠিত 
বৌদ্ধ বিহারের সন্নিকষ্টে,রাজার প্রতিযূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়াই মনে হয় ; বৌদ্ধধর্্মাবলম্থিগণ মধুরাঁয় কনিক্ষের 
ৃহ্ঠি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
স্মরণীয় ঘটনার সহিত এই মুত প্রতিষ্ঠার আবন্তকতা 
সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে 
অভিষেক, শক-প্রবর্থন অথব। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ এই তিনটি 
প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত ষুর্ধি প্রতিঠার কোনও ন৷ কোনও 
প্রকারের গোঁ অথবা মৃখ্য সম্বপ্ধ থাকিতে পারে । 

মুগ্িটি মস্তকশুন। অবস্থায় আবন্িষ্কত হইয়াছে। 
প্রাকৃতিক কোন ঘটন! বশতঃ উহা! ভৃগর্ডে প্রোথিত হইয়া 
থাকিলে ভগ্ন্তপের নিকটবর্তী কোনও ন! কোন স্থানে 


মস্তকটি পাওয়া যাইত। খুব সম্ববতঃ ভারতে বৌদ্ধধর্মের 


অবসান সময়ে বৌদ্ধত্বেধী কোনও হিন্দু অথব! মুসলমান 
রাজা এই স্বতি স্তস্ভের মণ্তক তাঙ্গিয়! ফেলিয়াছিলেন। 
প্রীমতূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 


ফোগল গিমল] হইতে বিগত ২৪শে দেস্টেখর। ১২, আমাকে লিখি- 
ফাছিলেন।-- 
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+হিশ্ু ও বৌদ্ধ বন্দির সমূের অধ্যক্ষ (1২. 01705) ডাঃ 


৭ শর শত ০ চিল ০ সন ভাসি টি ০1 শাফি শি পি প৯। পপ পিপি তি তি ৬ 


মহাকবি অশ্বঘোষের শিক 


| ( দ্বিতীয়াংশ ) ৬ 
বিতীয় সর্গে কবিকে ভটির স্তায় ব্য/করণ-প্রিয়, দেখা 
যায়। এই সর্গের ১২ ক্লোর্টি হইতে আরম্ত করিয়া 8৫. 
গ্নোক পর্যান্ত লুঙলকারের বিবিধ রূপাবলী পৃথক্‌ পৃথক: 
করিয়া দেখা ইয়াছেন। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ 
প্রদত্ত হইতেছে__ ্ 
নাকক্ষৎ কলিম প্রাপ্তং নারুক্ষন্মানমৈশ্বরম্‌ । 
আগমেবুক্ধিমাধিক্ষদ, ধর্্মায় ন তু কীর্তয়ে ॥ ২৯ 
অবস্ধিঃওপৈঃ শঙ্গদ অনৃধন্মিত্রসম্পদা | 
অবসতিষ্ট চ বৃদ্ধযু মাঁবৃতদ, গঠিতে পথি॥ ২৬ 
তাহার একই -ধাতুকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথব! ভিন্ন 
ভিন্ন ধাতুর একরপ পদকে একঝর প্রয়োগ করিবার 
আকাঙ্ষাও এই সর্গে বিশেরূপে লক্ষিত হয়, ইায়ত 
অর্থবোধে বিলম্ব হয়, ও তঙ্জনই. তাহা দোষ ' বলিয়া 
পরিগণনীয়। যথা .* 
“অশ্রান্তঃ মমর়ে ঘ্ছ! যজভুষিমমীমগৎ | 
পালনাচ্চ দিজান, বদ্ধ নিরুদিগীনষীষপৎ ॥. 
গুরুভিবিখিবিৎ কালে সৌধ্যঃ সোম্মীমপৎ। 
তগসা তেজসা চৈব ছ্বিষৎসৈন্তমমীষগৎ 1" 
৫ ৩% 
এস্বানে প্রথম 1ম! ধাতুর অর্থ নির্মাণ করা, দ্বিতীয়ের 
টা শব্দ করা ব! উচ্চারণ করা, এবং তৃতীয়ের অর্থ পন্রি- 


£ 
সিল 
আহ. 
৬৮. 


১ 
এ 


শা ত৯০-৯৮ ০৮সপ স্মসপেপপপপাপসপ্প পাপ স্ 





সপ পরা 


এ [য000]215 120810111% 016 8151৩ 01 11] 170 
(0115 01501595680 11) 18)" [১1১01 10101) 111 9171১621 8 0৩ 
17811102106 01 27015011091 5001609. [১ 18800) 100৮5৮07) 
10710110 2719৬01 ৮০817 08061710821 01806. মি 
(1) 1110 11850111901001) 89 17 ১০1)$1180, 
(2) 1016805: 4৯621101705. [২9)0117]7 109৬ 20 
10717191010, ২ 
(3) 276 সহ 05০০।) 10210151980 ৪9 07৩ 1116 ৬9 
[81700) 19161617190 00 11) 051)111080 130001815 ৮ 11185... 
নি ০) 001 5001 81100 ৮191168, 
ৃ ০৪৪ ডি107015:৬ 
5৫, 4, ৯ ঘঞখ,, ৃ 


গৃহ হইতে মন্চলিত-:পরথমাংশ বৈশ খে প্রকাশিত হইয়াছে 





ইজি ১. 
মাণকর!; চতুর্থ « অমীমপৎ” পদ  হিলার্থক 4 নি ধাতু 
হইতে হইয়াছে। 
সৌন্দরনন্দের স্থানে স্থানে কবির অনুপ্রাসপ্রিয়তারও 
পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন স্থলে তাহার 
অপ্ত্ানুপ্রাস বেশ রমণীয় হইয়াছে, যণা-_ 
“তে। দেবদারত্ত মগন্ধবস্তং 
নদী সরঃ প্রত্রবণোথধবস্তং। 
আঙ্গ্তুঃ কাঞ্চনধাতুমস্তং 
দেবধিমন্তং ছিষবস্ত মান ॥” 
ঠ ১৬৯৫ 
এইছা পড়িতে পড়িতে রামায়ণের বর্ধাবর্ণনার রচনার 
কথ! মনে উদ্দিত হয়। কোন কোন স্থলে এই অন্ুপ্রাস- 
প্রি্নতার জন্য অবনীকৃতত1 দোষ উপস্থিত হইয়াছে, ঘথা-_ 
*কনাপবত্যোরিব লক্ষভূতং 
প্রমোদনাস্্রেোরিব পাঞজভূতম্‌ । 
প্রহ্ধতুষ্ট্যোরিব নীড়ভূতম. | 
দন্মং সহারংস্ত মদান্ধভুতম, 
অশ্থঘোষ গ্রন্থণেষে লিখিয়ছেন যে, রোগীকে মধু- 
সংযোগে তিক্ত ওষধ সেখন করণের স্তায় সংসারীকে 
কাব্যচ্ছলে সংসার বাসন! হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা, মোক্ষ শিক্ষ 
দ্বিবার জন্ত তিনি এই আালোচ্য কাব্যখানি লিখিব়া- 
দিলেন রতি ব৷ আনন্দের জন্টে নহে__ 
“ইত্যেব! ব্যুপশাস্তয়ে 
ন রতয়ে মোক্ষার্থ গর্ভাকৃতিঃ 
শ্রোতৃ পাং গ্রহণার্থ মগ্যমনসাং 
কাব্যোপচারাৎ কৃতা | 
যন্নোক্ষীৎ ক₹তমণুদত্র থি ময়। 
তৎকাব্য ধর্মাৎ কৃতং 
১. .  গাতুং তিক্ত।মবৌবধং নধুযুতং 
এ শস্ হৃগ্ভং কৰং স্তাদিতি ॥£ 
৭. তিনি ঘা! লক্ষ্য করিয়া কাব্য রচনায় গর্ত হইয়া 
. ছিলেম,- তাহাতে সম্পূর্ণ সফলতা লাত করিয়াছেন, 
.-সাছিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মোক্ষকথাই তাহার উদ্দেশ্য 
হওয়ায় শারস এই কাঁবোর অলী, এবং তাহা সমুচিত 


রা এ পাপ লি ওরস পাত ও পি পি ও 
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৩য় বর্ধ 
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রূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে। দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত 
ক্রমিক বৌদ্ধ শাসন পদ্ধতি অতি সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে 
বিত হইয়াছে, কি প্রকারে অমৃতপদ, - মুজিপদ 
পাওয়ীঘধাইতে পারে তাহ। বিবৃত হইয়াছে। এই জন্কই 
সপ্তদশ সর্গের নম হইয়াছে 'অমৃতাধিগম? | ূ 

কবি আলোচ্য কাব্যের স্থানে স্থানে যেরূপ কবিত্ব- 
কৌশঙ প্রদর্শন করিয়াছেন, ভাহাতে বলিতে পারা যায়, 
যদি তাহার বিশেষ লক্ষ্য (মা্টিকথা না হইত, তিনি যদি: 
কাব্যধনপ্রদর্শনই উদ্দেগ্ঠ কষ্পসিতেন তাহা হইলে অধিক- 
তর সফলতা লাত করিতেন.। কিন্তু তাহা না হওয়ায় 
সৌন্দরনন্দে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, কোন চরিত্র 
বিশেষের উতৎ্কর্যাপকর্ষ তেমঞ্ধ বিকশিত হয় নাই, সমস্ত 
কাব্যখানি একটি সাধারণ বৈচিত্র্যবিহীন ঘটন। | 

কবি যে ঘটনাবস্ত অবশম্বন করিয়া এই কাব্যখানি 
রচন। করিয়াছেন, তাহ। তাঞ্থার নিজের কি নাঠিক বল৷ 
যায় না। উদীচ্য ও অবাচ্য উভয় বৌদ্ধ সাহিত্যেই এই 
আপ্যায়িকাটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ভিত আকারে দেখিতে পাওয়। 
যায়। বিনয়পিটকেও ( মহাবগ.গ, ১৫৪ ) ইহার উল্লেখ 
আছে। অতএব ভিনি পূর্ব প্রসিদ্ধ বৃত্তকেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। কাব্যের নাক নন্দ এতিহাপিক ব্যক্তি । 
ইনি বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় মাতৃণত্রীয় ভ্রাতা। 

প্রথনম সর্গ-_গোতম কপিল নামে এক মুনি 
ছিলেন। হিমালয়ের পার্থ ভাহার আশ্রম ছিল । একদা 
ইক্ষকুবংশের কয়েকটি রাজকুমার সেখানে উপস্থিত হন। 
তাহাদের পিতা সমস্ত রাজ্য শুক্ধরূপে তাহাদের বিমা- 
তাকে প্রদান করিয়াছিলেন বললয়াই রাজকুমারের। 
সেখানে যান। গোতম কপিল তাহাদের উপাধ্যায় হন 
বলিয় তাহারা গৌতম হইলেন। তাহার! শাক বক্গ- 
পরিবৃত স্থানে বাস করায় তাহাদের শাক "লাম হইল।, 
কপিলের আদেশাহ্ুসারে তাহার মৃত্যুর পর সেখানে. 
উহার এক নগর নির্মাণ করেন। তাহার নাম কপিল: 


বারা হইল। ক্রমে তাহ! সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রান্দপুতগণ 


চিলির জ্যেষ্ঠকে রাজ সিংহাসনে ততিিক করিলেন 


য় সংখ্যা 
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দ্বিতীল্স সর্গ-_সেই বংশে মহারাজ শুদ্ধোদনের 
জন্ম হয়। তিনি অতি ধান্সিক ও সমৃদ্ধ ছিলেন। তাহার 
জ্োষ্ঠ। মহিধী মায়ার গর্ভে বুদ্ধদেব এবং কনিষ্ঠ মহিষীর 
গর্ভে নন্দ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। নন্দ দেখিতে 
অতি সুন্দর ছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল সুন্দর 
নন্দ। নন্দের বিধয়ভে।গে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। বুদ্ধ- 
দেব জন্ম-জরা-মৃত্যু দর্শন করিয়! সংসার ত্যাগ করেন। 

তুতীক্ম »র্গ-বুদ্ধদেব তপস্যার জন্য বনে 
গমন করিলেন। বিবিধ সম্প্রদায়ের মত শ্রবণ করিয়! 
অসমীচীন বোধ হওয়ায় তাহ পরিত্যাগ পূর্বক বোধি- 
জ্রমমূলে ধ্যান করিতে লাগিলেন, মাবরসেন! জয় করিলেন, 
এবং শিবময় পদ প্রাপ্ত হইলৈন। অতঃপর তিনি বারা- 
ণসীতে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেন। কপিলবাস্ত্তে পিতার 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেখানে বহলোক তাহার ধর্ম গ্রহণ 
করিল। সকলেই সৎপপ অবলম্বন করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিঙ্ল। 

ভ্কর্খ অর্গাতিনি যখন কপিলবাস্ততে ধর্ম 
প্রচার করাছিলেন, নন্দ তখন প্রিয়ার সহিত প্রাসাদের 
উপর ছিলেন। নন্দের স্ত্রী অতি সুশ্রীছিলেন। লোকে 
তাহাকে সুন্দরী বলিয়। ডাকিত। তাহার! পরস্পর পর- 
ম্পরকে লাভ করিয়া স্থথে কাল যাপন করিতেন। 
এক দিন সুন্দরী প্রসাধন করিতেছিলেন এবং নন্দ 
তাহাতে সহায়ত করিয়া! আনন্দ উপভোগ কতিতে- 
ছিলেন। সুন্দরী তমালপত্রের দ্বারা গণ্ডে তিলক রচন! 
করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য 
তাহার গৃহে উপস্থিত হন । অনবধানতায় তিনে ভিক্ষা 
“পাইলেন না। তাহ!কে ফিরিয়ু! যাইতে দেখিয়া কোন 
পরিচারিক। নন্দকে সেই সংবাদ দিলে তিনি কম্পিত 
হইয়া উঠিলেন। ধু, তাহার নিকটে যাইবার জন্ত প্রিয়ার 
অন্থমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি অনুমোদন করিয়া 
সেই তিলক গুদ্ক হইবার পূর্বেই ফিবিস্ব। আপিবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন।, এক দিকে প্রিয়ার আকর্ষণ ও 
অপর. দিকে বু্দেষের আকর্ষণ এই উতয় আকর্ষণে 
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ব্যথিত হইয়া তিনি কোনক্ধপে গমন করিয়! পা 


তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন । ্‌ 

গসএওঞ্ম »র্গ-বুদ্ধ চলিয়াছেন, তাহার চারি- 
দিকে মহাণ্‌ জনসঙ্ঘ সম্মিলিত হয়! পড়িয়াছে। সেই 
জনতার মধ্যে নন্দ তাহাকে প্রণাম করিতে না পারিয়। 
অগত্যা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে লোক 
কমিয়া আসিলে তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়া নিজ 
অপরাধ স্বীকার করিলেন, এবং তাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন । তিনি ইঙ্গিতে জানা- 
ইলেন তাহার ভিক্ষার প্রয়োজন নাই। অনন্তর নন্দ 
গৃহে গমনোগ্ুখ হইলে বুদ্ধদেব তাহার হস্তে নিঞ্জের ভিক্ষা 
পাত্র প্রদান করিলেন। তিনি ইহাতে অনিচ্ছা সবেও 
তাহার অন্ুপরণে বাধ্য হইলেন। অনন্তর বিহারে 
আগমন করিয়া সংসার ভোগের আসক্তি হইতে নিবৃত্ত 
হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলে নন্দ অনিচ্ছ। হইলেও 
স্বীকার করিলেন যে, তিনি সন্্যান গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধ" 
দেব পুনর্ধার তাহাকে উপদেশ দিলেন। সঙ্ন্যাসের জন্ত 
তাহার.কেশ ছেদন কর! হইল। আর নয়ন-সলিলে 
হার হৃদয় তাসিয়া গেল। 

এন্টি আর্গ- পতির বিষোগে সুন্দরী অত্যন্ত 
কাতর হইয়। বিল।প করিতে লাগিলেন। সীমস্তিনিগণ 
তাহাকে নানাপ্রকার সাস্বন। প্রদান করিলেন, কিন্ত তিনি 
কিছুতেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। 

হপগ্তন্ম অর্গ_ এদিকে নন্দও প্রিয়া-বিরহে 
নিরতিশয় ব্যথিত হুইয়! নানারূপ বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। প্রাচীন বহু বহু দেব-মুনি-ম্মানবের চরিত্র পর্যযা- 
লোচন! করিয়। তিনি জবশেষে সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিনা 


গৃহে প্রত্যাগমনই স্থির করিলেন। 


অস্থিক্ন হনর্গ- নন্দকে গৃহ গমনে উৎসুক দেখিয়া 
কোন শ্রমণ, তাহাকে তাহার ছুঃখের কারণ জিজ্ঞান। 
করিলেন, এ্ঁং সমস্ত অবগত হুইয়। সকল হইতে 
নিবৃত্ত হইবার জন্ত তাহাকে বহুবিধ উপদেশ শান ূ 
করিলেন।.. 





প্রাতিভা 
োততহ২১ 

নব্বন্ষ জা তাহার কথা! শ্রবণ করিলে 
দেখি! তিনি পুনর্ধার তাহাকে রূপ যৌবন ও বের 
অভিযান ত্যাগ করিবার জন্ত নানারূপ উপদেশ দ্িলেন। 
নন্দ তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তখন শ্রমণ 
সমস্ত কথা৷ বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন । 

ছেস্পন্ম আর্গ-_ বুদ্ধদেব তাঁহাকে করতলে ধারণ 
করিয়া সহস। গগনপথে উিত হইলেন। তীহার। হিমা- 
লয়ে অবতরণ করিলেন সেখানে এককাণচক্ষু বান- 
রীকে দেখাইয়! বুদ্ধদেব নন্দকে বলিলেন যে, সেই বানরী 
ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে কে বেশীসুন্দর। বলা বাহুগ্য নন্দ 
নিজের স্ত্রীর পৌন্দ্যযকেই বেশী বলিলেন । বুদ্ধদেব কোন 
উত্তর না দিয়া তাঁহাকে লইয়৷ স্বর্গে গমন করিলেন। 
বর্গ ও দ্বর্গাঙ্গনার সৌন্দর্যে নন্দ মুগ্ধ হইয়া গেলেন, 
সংসার ও সুন্দরীকে আর তিনি ভাল বলিয়া! মনে 
করিতে পারিলেন না। তিনি পুষ্ট হইয়! বুদ্ধদেবকে 
_ বলিঞেন সেই বানরীর সহিত নুন্দরীর যে প্রভেদ, নুন্দ- 
রীর সহিত দিব্যাঙ্গনারও সেই প্রন্েদ। অনন্তর তিনি 
 দিব্যাঙ্গন। লাত করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। 


বুদ্ধ বলিলেন কেবল তপন্যারূপ শুকদ্বারা তাহাকে লাভ, 


কর। যাইতে পারে। নন্দ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। 
বুদ্ধ তাহাকে গ্রহণ করিয়। পুনর্ধার তূতলে আগমন 
করিলেন। 

একাদশ সঙ্গ নন্দ যথানিয়মে ক্রক্মচর্ধ্য 
অবলম্বন করিয়াছেন। আনন্দ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ 
করিলেন, এবং কৌশলে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি 
'দিব্যাঙ্গল লাভেরই জন্য নিয়মাহুষ্ঠান করিতেছেন । ইহ। 
যে অঙ্গুচিত আনন্দ তাহা তাহাকে বুঝাইয়। দিলেন, এবং 
বলিলেন যে, স্বর্গের আশা। পরিত্যাগ করিয়া! অমর; অজর, 
তয় পদের জন্ত চে করাই উচিত। | 
_ম্বাদূস্প সর্গ--আনন্দের কথায় তাহার লজ্জা 
না জাঁদের উদন্ হইল। তিনি তখন পরম মঙ্গল পাইবার 
শী বৃদ্ধদেবের নিকট গমন করিগেন। তিনি সম 





৯৪ 


পা স্থি্িনি শি িপ্তট -কোি হর ০৭ ০ সপ ছি পি এরি পি ও ০৯- ডাউন সি ২, তাপে পাপন ও শি পর জরি 


য় বর্ষ 


সপ পা পািত তা বি পা পরশ শী সি আকসা পপ পা আট শা এপ ৩৮ ০ ০ পাটি ও কিনি” আত 


হইয়াছে দিতে পারিস আনন্দিত হইলেন, এ এবং এ 
রদ্ধাকে উত্তরোত্তর বন্ধিত করিবার গন্য উপদেশ প্রদান 


| করিলেন | 


* ভ্রস্ট্োচস্পণ ্পর্গ_অনন্তর বুদ্ধদেব নন্দকে 
মঙ্গল লাভের উপায় মির্দেশ করিয়! ব্রহ্মচর্ধয, শীল ও 
ইন্ড্রি়নিগ্রহ প্রভৃতির সন্বন্ধে উপদেশ দিলেন। 

চতৃুপ্গদস্পণ হপর্গ-__অতঃপর তিনি পরিমিত 
ভোজন পরিমিত ঝ্িশ্রাম, প্রত্যেক কর্ষ্েই সতর্কতা, 
নির্জন স্থান ও সান্তোষের আবশ্ককতা প্রতিপালন 
করিলেন। ৰ 

সপ৪দ্প্প হর্গী_ অনন্তর তিনি চিত্তের স্কৈ্য- 
সম্পাদন ও বিরুদ্ধচিস্তাপ অপনোদনের জন্য বদি প্রদান 
করিলেন। : ূ 
তোড়ণ্ণ স্গ_ইহার পর কি প্রকারে ধ্যান- 
সমূহকে প্রাপ্ত হওয়! মায় ও কামাদি তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ 
করিতে পারা যায় তাহা! বলিয়! তিন্টিচতুরববিধ আরধ্যসত্য, 
নির্বাণ ও আষ্টাঙ্গিক মার্গের সবিশেষ বর্ণনা করিলেন, 
এবং খথাকালে ও যণোচিতভাবে উৎসাহের সহিত 
যে।গান্ুষ্ঠান করিতে বলিলেন 

গ্দ্প্ণ সর্গ- নন্দ উপদেশ লাভ করিয়া 
তদন্সাস্্েকধ্য করিবার জগ্য বনে গমন পূর্বক যোগা- 
ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ক্রমণঃ বোধি লাভ করিয়। 
অর্ং হইলেন। তখন গুরুর কথ! প্বরণ করিয়া তাছার 
আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধির উদয় হইল। 

অগ্টাদ্ম্ণ নগ--অতঃপর নন্দ গুরুর লিকটে 
উপস্থিত হুইয়! নিজের সফলতা ও কৃতজ্ঞতা নিষেদম 
করিলেন। গুরুও সময়োচিত বাক্যে অভিনন্বন 
করিয়। তাহাকে সন্ধর্প্রচারের আদেশ করিলেন, এবং 
তিনিও তদহৃসারে কার্যে প্রবৃত হইলেছ।... 

বোধিসবাবদান-কর্পলতাক্স ( ১*ম পাঠে) এই উপা- 
খ)ানটি ক্ষেমেজ এই রূপ বর্ণ! করিয়াছে; ' 





খা ৭: বুদ্ধদেব স্তগ্রোধারামে ছিলেন। নন তাহার: সহি 
খ্বগত হই ও.  স্বধর্ণের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার উদ্রেক: সাক্ষাৎ করিতে গেগে তিনি তাহাকে সাল গ্রহণ করিতে | 


২য় সং্ক্যা 


বলেন। তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া গৃহে আঙসিলে 


কয়েক দিন পঞ্্র বুদ্ধদেব তাহার গৃহে আগমন করেন। 
যথোচিত সঁংকারের পর তিনি যাইবার জন্য উদ্খিত 
হইলে নন্দ কনক-পাত্রে পৃজোপকরণ গ্রহণ করিয়া তাহার 
অনুগমন করৈন। এবং নয়ন-সক্কেতে প্রিয়াকে জানান যে' 
তিনি এখনই ফিরিয়। আসিবেন। বুদ্ধদেব আশ্রমে 
উপস্থিত হইগ্সে নন্দ গৃহে ফিরিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা 
করিলে তান তাহাকে পুনর্ধার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা 
বলিলেন। তাহার কথার গৌরবে ও সংস্কার বাসনায় 
নন্দের চিত্ত উভয় দিকেই ছুলিতে লাগিল। তিনি 
গ্রব্রজ্যা। গ্রহণ করিলেন, কিন্তু হৃদয়ে প্রিয়াকে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। বিরহে জদয় অত্যন্ত চঞ্চল হুইয়! 
উঠিল। অবশেষে শিলাফলকে সুন্দরীর চিএ্রে অস্থিঠ 
করিয়া তিনি নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
তিক্ষুর! ইহ! দেখিম্না ভগবানকে নিবেদন করিল! তিনি 
তাহাকে ডাকাইয়। এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং 
তিনিও তাহ! স্বীকার করিয়। সংসারে ফিরিবার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিঞলন। ভগবান্‌ তাহা করিতে নিষেধ করিয়া 
উপদেশ দিলেন এবং তদনুসারে চলিবার জনক আদেশ 
করিয়। সে স্থান হইতে চলিয়া! গেলেন। নন্দও অবসগ 
পাইয়া সুন্দরীকে দর্শন করিবার জন্ত চলিলেন। ভগবান্‌ 
তাহ! জানিয়। বাধা দিলেন। তাহার উপশে নন্দ 
আবার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এক দিন আবার 
তিনি চলিয়। যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন জানিয়। তগবান্‌ 
তাহাকে গ্রহণ করিয়। গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে তিনি এক দাবানলদদ্ধ কুৎসিতাঙ্গী কোন বান- 
শ্পটীকে দেখাইরা নদ্দকে লিজ্ঞাসা করিলেন ইহার ও 
নুন্বরীর লাবণ্যের পার্থক্য কি? নন্দ যথোচিত উত্তরে 
হুন্দরীর প্রশংসা. করিয়া বলিলেন যে, তাদৃশ প্রশ্নই 
অঙ্চিত.। তগরূলি তখন তাহাকে লইয়। স্বর্গে গমন 
করিলেন। নন্দ দিব্যাঙ্গনাগণকে দেখিয়া) মুগ্ধ হইয়া 






পড়্িলেন। তগবান ত্থন প্রশ্ন করিলেন যে, ইহাদের ও. 


বরীর লাবগ্যর ছে তে হকিরুপ। হি সৌন্দর্য অধিক 


৬১৫ 


বিটা নন্দ 


হর তাহা হইলে তিনি ইহাঁদিগকে নং নন্দের অধ.ন সারি ূ 
দিবেন, সে জন্ঠ তাহাকে ব্রহ্ষচর্য্য করিতে হইবে। নন্দ 


» স্বীকার করিলেন। ভগবান্‌ তাহাকে লইয়া! আশ্রমে 


ফিরিয়া! আসিলেন। নন্দ ত্রহ্ষচর্য্য করিতে লাগিলেন। 
স্ন্দরীর কথা আর তাহার মনে থাকিলনা। এক দিন 
তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুস্তীপাক নরকের দৃশ্য 
কম্পিত হইয়া] উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন-_ 
এ ষে উত্তপ্ত কুস্তী (করাল )-গুলি রহিয়াছে তাহা! সংসা- 
রাপক্ত চিত্ত নন্দের জন্য কেনন! সে হ্বর্গন্ীর কামনায় 
ব্রঙ্ষচর্ধয করিতেছে । তে তিনি এ বাসন। ত্যাগ কার! 
যথার্থভাবে ব্রহ্মচর্য্য করিতে লাগিলেন। অনস্তর চিত্ত 
শান্ত হইলে তিনি বুদ্ধপেবের নিকট উপস্থিত হইয়1 
জানাঃলেন যে, আর ভাহ!র স্বর্গনত্রীর প্রয়োজন নাই। 
অনস্তর তিনি নিব্বাণ সিদ্ধিলাত করিলেন। তিক্ষুর। 
তাহার এ ফললাত দেখিয়! কারণ জিজ্ঞাস করিলে 
৬গবান্‌ জানাইলেন যে, পূর্ব জন্মে স্তপের নির্ধাণা্দি 
সৎকার্য্যের পুণ্যে নন্দ শাক্যকুলে জাত হইয়া এই [সন্ধি 
লাভ করিয়াছেন। 
ধ্মপদের ( যমকবগ্র, ১৩, 
থ]ানটি এইরূপ $₹-_ 
১ ক ০ র্ 
* দ্বিতীয় দিবসে নন্দের রাজ্যাতিবেক ও বিবাহ 
মঙগলাদি হইতেছে এমন সময়ে তগ্ববান্‌ তিক্ষাচর্ধ্যায় 
সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং কুমার নন্দের হস্তে নিজের 
তিক্ষাপাত্র প্রদানপূর্বক মঙ্গলাশীর্বাদ করিয়া সেঙ্গান " 
হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি আর পাত্র গ্রহণ করিলেন 
না। নন্দও তাহার গৌরবে কিছু না বলিয্া! এ পাত্র 
হস্তে তীহার জন্থগযন করিতে লাগিলেন। নন্দপত্বী 
তাহ শ্রবণ করিয়। তাহাকে শীঘ্র ফিরিবার জন্ত বলিলেন। 
নন্দ 49 বদধদবে বিহারে আসিলেন বুদ্ধদেব তাছাকে 
্রত্রঙ্গযা গ্রহণ করিতে বলিলেন। নন্দ অস্বীকার টাটা 
ন। পারিয়া সম্মত হইলেন। তাহার রবরজ্যা হইল। 


ক ৬ রি 


১৪) অর্থকথার উপা- 


প্রতিভা 
জোড় ১৩২৬. 
অনন্তর এক দিন নন্দ প্রিয়ার কথ। মনরে করিয়া ভি. 
গ্ণকে মনের ভাব জানাইলেন যে, তিনি ঙ্গচর্যয করিতে 


৪৬ 


য় বদ 


যাইতেন। না। এক কদিন তিনি ভি্কুীগণের পশ্চাতে 
পশ্চাতে ধর্োপদেশ শুনিতে গন করির্মিন। বুদ্ধদেব 


পারিবেন না। তিনি গৃহে গমন করিবেন। তগবান্‌ *%বিভুতিবলে তাহার হৃদয়ের ভাব সমস্তই জানিতে 


শুনিতে পাইর। তাহাকে ডাকাইয়। সমস্ত অবগত হইলেন। 
অনন্তর তিনি নন্দকে গ্রহণ করিয়া বিভূতিবলে 'তাব্-.এ 


পারিয়া কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছ। 
“করিলেন। তিনি একটি ষোড়শী সর্ববপসম্পন্না নারী 


তিংস+দেব-লোকে গমন করিলেন, পথে তিনি নন্দকে, বিভুতিবলে উৎপাদন করিয়া নিজের পার্খে স্থাপন 


. এক ছিন্ননাসাকর্ণ ছিম্লাঙ্গুপ দগ্ধ বানবী দেখাইয়াছিলেন। 
 দেবতবনে উপস্থিত হইয়। ননা*্শত শত অপ্সরা দেখিলেন 
অতঃপর ভগবান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার স্ত্রী ও 
অন্পরার মধ্যেকে ভাল। নন্দ বলিলেন অপ্দরাদের 
নিকট তাহার ভ্ত্রী এ বানরীর মত। স্থির হইল ভগবান্‌ 
&ঁ পঞ্চশত অপ্সরা দিবেন, আর তিনি যখাবিশ্ি ক্রশ্গচর্য্য 
করেবেন। তাহার তেজোবলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
ভিক্ষুগণ তাহার ব্রঙ্গচর্ষে;র উদ্দেপ্ত শুনিয়া উপহাস করিতে 
লাশিপেন। কিন্ত নন্দ অবশেষে মহত্ব লাভ করিলেন। 
তিনি ভগবানকে বলিলেন আর তাহাকে অগ্রার জন্ত 
প্রতিভু হইতে হইবে না। 
নন্দ যে বুদ্ধদেবের বৈমান্রে় ও মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা 
ছিলেন তাহা বিনয়পিটকের মধ্যেও দেখ! যায়। শুদ্ধোধন 
একস্থানে ( মহাবগৃগও ১১৫৪, ৫) বুদ্ধদেবকে জান।ই_ 
কাছেন যে, তহিত্রি, নন্দের ও রাহুতের প্রব্রজ্যাগ্রহণে 
তাহার কিক ক. হইয়াছে। অপর একম্থানে (স্ুত্ত- 
বিতর্দি চিত, ৯২) নন্দের পূর্বোক্ত পরিচয় দিয়! উক্ত 
[ইযাছে যে, তিনি অতি সুন্দর ছিলেন। 
“ধর্মঘপদের অর্থকথার একস্থানে (১৪১) জরাবগ._গ, ৫) 
পন্থা বা নন্দার সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িক! পাওয়! যায়। 
এক দিন রূপনন্দ! ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহার 
পাঞজিধারের মধ্যে সকলেই গ্রব্র্)া গ্রহণ করিয়াছেন, 
পকাকিদী তিনি গৃহে থাকিয়া কি করিবেন। তিনি 
অবশেষে, পরব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি রূক্ষধতী 





বুদ্ধদেব রূপকে নিত্য ও ছুঃখ বলিয়া নিন্দা করিতেন। 
এই জনক তিনি সাধারণতঃ তাহার ধন্্োপদেশ শুনিতে 


পাইতেছিল ন]|। 


পিতা তত হত ৩৮ ০৩ শত আস ও আসি সপ পপি 


মুন, াছার, অ]ঝ্বসৌন্দর্যেয অত্যন্ত অতিষান ছিল।' 


করিলেন এ নারী তাহাকে ব্যঞ্ন করিতে লাগিল। 
রূপনন্দ৷ ও বুদ্ধদেব জিপি আর কেহই তাহাকে দেখিতে 
তাঁহাকে দেখিয়। রূপনন্দার দ্ধপা- 
ভিমান নষ্ট হইল। রাপনন্দার তখন চৈতন্য সার হইল 
যে, তাহারও রূপেক্স এ পরিণাম হইবে। অতঃপর 
ভগবান. যখেচিত উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তিনিও 
তদনুসারে কার্য্য করিস রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন 
এই রূপনন্দা বা নন্দাকে নন্দপত্ধী মনে করা 
যাইতে পারে) কেন না সন্নযাস-গ্রহণের পূর্বে তিনি 
তাখিয়াছিলেন_-"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ( ইহা এখানে 
নন্দৈর জ্যেষ্ঠ ন্রাতা বুদ্ধদেবকে বুঝীইতেছে ) রাঙ্জাত্রী 
ত্যাগ কিয়! প্রত্রজিত হইয়। শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুদ্ধ হইয়াছেন। 
ইহার পুল রাই্ল ফুমারও প্রব্রজত হইয়াছে । আমার 


স্বামীও প্রব্রঞ্জিতি হইয়াছেন। মাতাও প্রব্রজিত 
হইয়াছেন।” সৌন্দরনশনৌর , উরি প্রত্রজিত 
হইয়াছিলেন। 


বিনয়ের সুত্তবিভঙ্গে ( ভিকৃথুণী বিতঙ্গ, পারা, ১৪ ১) 
২,১ সঙ্ঘ ৫)১; ৬১১১) চারিস্থলে সুন্দরী নন্দ 
নাম পাওয়া যায়। কিন্ত তাহাদের, এক স্থান ভিন্ন 
সর্বত্রই তাহার চরিত্র ক কলুষিত দেখা ষ্ায়। ইনিও 
তিচ্ষুণী ছিলেন। নন্দপত্ধীর সহিত ইহার সম্বন্ধ কল্পনা. 
করিবার কোন কারণ নাই। ইহার তিনটি ভগিনী ছিল, 
যথা, নন্দা, নন্দবতী ও খুঙ্লনন্দা। ই] বারা বুঝা বিনে 
যে, নম্দের পত্ধী বলিয়া সুন্দরীনন্দ! নাম হর মাই ।&. 


প্৯ পিস শী পস্পীীপীশা পপ শসপ শি পপ পা 


956 13105 1055705 13801150 877) প্র ্ 
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4 রম রা 


স্তরে, 92, 4, 8 34010080057 রা সা? ৪, ভি 


ব্য সংখ্যা 


সত সি শা অপ্সরা ট্বজা ১ ৯ অজ ০০০ শি লতি শপ -সি৩স্৯াস্িওস্টিতা 


:- থেরীগাখার করেকুট কবিভা (অর্ঠব্য_৮২_-৮৬), 
নন্দার রষ্চিত বলিয় পাওয়। যায়। থেরীগাথার পরমা- 
ল্যাদ্দীপনী নামক অর্থকথার রচরিতা ধর্মপাল জ্ঞাত 
কবিতার ব্যাখ্যায় ধর্মপদের অর্থকথার পুর্বোশ্লিখিত 

আখ্যারিকার্টিই ঈষৎ পরিবর্তনে বর্ণনা করিয্ংছেন। 


আলোচ্য কবিত। পাচটির প্রথম তিনটি ভগবানের, এবং. 


অবশিষ্ট তিনটি নন্দার । 
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


উপেক্ষিতা 


আজিকে সেঞ্গেছ কেন এ বেশে মরি! 
আখি কোণে হাসিটুকু কে নিল হরি ? 
কেন লে রতন সাজ 
- ফেলেছ ধ্লার মাঝ, 
ই নয়নে কেন আজ 
ঝরিছে বারি? 
কেন লো বিষাদ-সাজে সেজেছু-নারি ? 


কোথা সে মরমতেদী হেগার হাসি ? 
কোথায় টুটিয়] প্লেছে গব-রাশি ? 
কঠিন শিলার 'পরে 
জুটি বেদন। ভরে, 
গুমরি' কাহাপন তরে 
| পু মরিছ বালা? 
| কুখন উতয়াগি' এলে প্রমোদ-শাল। ? 


একি লে! কঠিন পণে বেঁধেছ হিযি! 
জীবনের সুখ দুরে সরা'য়ে দিয়া 





- শিথিল দিচোঁল, খাস, 

সরম গরধ পাশ ০, পি 
০ গলে ইট 
১৫কনন ৰ লা পখ-যাবে এসেছ ছাট? 


৯৭ 


উপেক্ষিত | 


সপ পরস্পি পিসির তি পা পিসিস্পিশিপীশ পিসি সি ৮১৭৬ ১৩৯ এপ সি, পিজশিন পি শা ৩০ 


এল সৌবশিরে বসিয়া বুঝি, 
করুণ চাহনি কার বেড়াতে খুঁজি; 
অঙ্জান! পথিক কত 
নয়ন করিয়া নত 
তোমার সে পাস্থ যত 
গিয়াছে ধীরে, 
বৃথাই চমকি! ধু চাহিতে ফিরে। 


আজি বুঝি পথে তা'রে প্রভাত বেলা, . 
তন্দ্রা-জড়িত চোখে দেখেছ বাল! ;-- 
তেমনই নম্র শিরে 
পলকে চাহিয়। ধীরে, 
নীরবে নদীর তীরে 
গিয়াছে চলে; 
রহে নি' ক্ষণেক তব সৌধ-তলে। 


বৃহিয়াছ পথ চাহি' সঙ্জল চোখে, 
বেদন। চাগ্রিয়া বৃথা রুদ্ধ বুকে । 
বৃথাই ব্যাকুল চিতে 
পিকে বরিয়া নিতে 
সুদূর তটিনী- পথে, 
রয়েছ চাছি' 
থাই কেটেহ বেল বেধনা বহি +.. 


দীর্ঘ দিবস বুবি আশায় যাপি” 
রুদ্ধ বেদন। হিয়। উঠেছে ছাপি'ঃ-_ 
অঙ্গ-তৃবণ কাড়ি' 
ফেলেছ হায় লো নারি ! 
বাতারন তল ছাড়ি 
2 আপনা হারা, 
এসেছ ছুটিয়। পথে পাগল-পারা। 
প্রীপরিমল কুমার ঘোষ। 


১:০০ 


প্রতিভা ৃ ৯৮ 
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ইহা ১ 
্ বিশ করচুর ব্রত .. 


১লা বৈশাখ আমাদের দেশের নাপিতেরা বিশ- 
করমের পুজা করিয়া থাকটে। এই পুজার ব্রাঙ্গণের 
প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর কর্তাই ক্ষৌর কর্মের অস্ত্রাদি 
পুজা করিয়া থাকে । ধোপারাও তাহাদের “পাটের, 
পুজা করিয়া! থাকে। যে তক্তা বা কাষ্ঠণণ্ডের উপর 
-ক্ষাপড় কাচ হয় তাহ!কেই 'পা্ট” বলে। বিশ করমের 
শুঁজীর পর সাত দিন ধোপা-নাপিতেরা তাহাদের পাট বা 
অন্ত্রাদি ব্যবহার.করে না। 
যে সকল পরিবারে স্ত্রীলোকের? চড়কা ব্যবহার করে 
সেই সকল পরিধারেও রমণিগণ ১ল! বৈশাখ নিশ- 
করষের পৃজা করিয়া থাকে । এই পুঙ্গায়ও ব্রাহ্মণের 
প্রয়োজন হয় না। মহিলাগণই চড়কাটিকে চিত্রিত ও 
পুপ্প-শোভিত, করিয়া গোময় লিপ্ত স্থানে রাখিয়া দেয় 
ও উত্তর দ্বিকে মুখ করিয়| বসিয়া! চড়কাটির পূজা করিয়া 
থাকে। খৈ, চিড়া, দৈ ও দুধ এই পুজার উপকরণ, আর 
ছুট রকমের কলাই ভাজিয়া স্ত্রীলোর্ধেরা খে-চিড়ার সঙ্গে 
 মিশাইয়া দেয়। এই পুজায় নৈবেন্ত দেওয়ার বিধান নাই। 
| ব্রতের কথা । 
( জিপুরা জেলাক় প্রচলিত কথার জহসরণে লিণি ৩) 
এক সওদাগরের শুধু মেয়ে হ হ্ই্ত। একে একে 





সু এ পি এ সী পি পপ ০৮ ০৯ ০ 


আদেশাহসাযে শিল্প-কৌশলের পরিচয় প্রঙ্গান করিতেন । সুন্দর 
০ কাজ করিতে হইলেই বিশ্বকর্মার উপর আদেশ হইত । জগন্নাথ 
-ক্েধের অশ্দির ও মুর্তি ধিশ্বকর্মার গঠিত বলিয়া আজিও প্রসিন্ধ 
-আছে। বিশ্বকর্দাই সোনার সীতা নির্াণ করিগ্লাছিলেন | বিশ্ব- 
কষা পুজা জাযাদের দেশে প্রায় লোগ পাইয়াছে, মাত্র সৃতার ও 





কি সং যখসরে এক বায় বিশবকর্থার পুর্জা করিস খাকে।_ 


নু সমাজের লোকের এই নীরব ধা সীন্চ বিশ্বকর্দা অথবা রদ 
(বিশেধের শ্তি নয়। ইহ! তারতবধীয় শিল্প-কলার প্রতি জন 
(বারারণের অনামযের ভাবই প্রকাশ করিতেছে” . ্ঃ 





টি সাত মেয়ে রা হইল। কাবার সু ধাগর-পং | 


ক বিশ্বকর্দার ব্রত। বিশ্বকর্মা! দেব- শিল্পী। তিনি 0 দেবগণের 


পা অ্ই্কস্তি পসত ২৯৮ শি ০, ১১৯৬ পাপা 


:সস্তান 
সম্ভাবনা হইল। -সওদাগন্ধ গরীকে ধলিল, “রি এইবার 
মেয়ে হয় তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।” | 


যথাসময়ে সওদাগর-পত্ী সন্তান প্রসব করিল। 
"জীবন-মরণ ভগবাঝের হাতে । এবারও সওদাগরের 





স্ীর একটি মেয়ে হইল। সতিকা-গৃছে ধাব্রিগণ 


সওদাগরকে বলিল, “রহসীর গর্ভ মিথ্যা” পরে মেয়ে- 
টিকে একটা হাড়িতে প্রিয়া ও পর! দিয়া হাড়ির মুখ 
ঢাকিয়া নদীতে ভাসাইয্া দিল। ৰ 


ইাড়িটা ভাসিতে আসিতে একটা বড় নদীতে শিয়। 
পড়িল, ও একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে নদীর কিনারায় 
লাগিল। গাছে একটা চিল বসিপ্লাছিল, মুখ-ঢাক। 
হাড়িদেখিয় ছে] মারিয়া রিটা না ভুলিয়। 
লইল। ; 


থে শিশুর উপর অনননীর দয়া হয় গা ধবাত্রীর দয়া 
হয় নাই সেই শিশুর উপর একটা পা্দীর ইঈয়। হইল। 
চিলটা কন্যাটিকে বন্ধ করিয়া খাওয়াইয়া! বড় করিতে 
লাগিল। একটু বড় হইলে মন্ুধ্য-সমাগম-রহিত এক 
গভীর বনে লইয়া গেল! একটা খুব-উচু গাছে একট। 
বড় বাসা করিয়া মেখেটিকে রাখিয়া দিল, ও আগের মত 


পাল টি 


যত্ব করিতে লাগিল-| 


মেয়েটির বয়স এখন আট বসর। ইহার রূপে 
'বন আলোকিত হইয়াছে.। বালিকার কজ্জল-কাল চূলগুলি 
নিবিড় ভাবে হাটু ছাড়াইরা পড়িয়াছে! কাল, খন 
চুলে ঢাকা পানি দেখি মনে. সু নিবিড় 
মেখ-মালার .. টািরালে 'বিছ্যৎ যেন” জাজ হইয়া 






আসিয়া পথ হারা ৬ দেহ ঘদে আশ্রয় লই, এবং? বে 
“ গাছটার যে ছিপ তাহার নীচে বি কা্াইদ? ৰা 





ব্য সংখ্যা, 
2 কও করেই, জী 


পরে অনেক 'অর্থস্(নের পর গাঞছের উপর মেয়েটিকে 
দেখিল। প্রথমে তাঙ্কর। ভীতি হইল, পরে বালিকাকে 
প্রশ্ন করিতে লাগিল। 
একন্ত। তুমি কি দেবদ। ন| মনুষ্য 
“আমি মনুষ্য |” 
“তুমি ইখান্‌ (অ) আইল! কেম্নে ?” 
“কৈতাম. পার্ডাম.না 1” 
“তোমারে পালে কে?” 
“চিলে।” 
“তুমি বিয়া করব! ?” 
“আমি কিচ্ছু জানি না।” 
মেয়েটি আর জীবনে মানব দেখে নাই। মানুধের 
চেহার! দেখিরা তাহার মনে ভারি আনন্দ হইল। সে 
ভাবিল পৃথিবীতে বুঝি এমন সুন্দর প্রাণী আর নাই। 
কিন্ত এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ও হুইল। 
সে যেন কেমন.আড়ষ্ট হইয়া! রহিল। | 
ক্ষণপরে চি্লট। আসিল। আসিয়া! সব কথ। শুনিয়া 
কন্তার বিধাছে সম্মতি দিল। মেয়েটি মানুষের বর্ণন। 
করিতে গিয়া বলিল, ইহার্দের হাত আছে, প। আছে, 
কান আছে কিন্ত'কি দিয়! ঘেন শরীর ঢাকা, তাই 
ভাহার বড় ভয় হইয়াছে।. . ন্ট) 
পাখীটা আবাস উড়ি়। গেল। েখিয়। কোতোয়ালের 
পুত্র আবার গাছে্টড়িল। এবার মেয়েটির জন্ম বৃত্তান্ত 
শুনিয়া একটু দ্মাশ্বস্ত হইল। বালিকা বলিল “যদি: 
রান্ত্-পুতে বিগ ফরে তবে বিয়া! বয়াম,।" 
চিলট]/দেয়েটিকে বলিয়া দিলারা, মন্ুষ্যে 
দেশ, (জা) যা । বিপদ. হানা আমারে 
রধগকইর, (খ)।” ০ 
" রাজ্‌-পুর বেয়েটিকে নিল. 
ইন, সন্ধল সৌনার্ড দেখির। মুসল; পরে এক 
ওত দিনে বাজ-দুেয় সহিত কার বিষাহ হইল। "3 
এবিযাহের, পর বালিক! ভারি, বিপদে প়িল। +লে 
্ হাক ক কথা রহ মাএ কোদও কাজ কর করিতে 





পি ও এলাহি, এ ওর এরর 








সকলে 
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পারে না। 





শি সাপ পপ কি পা পিজি পিতা শি আপা শি শি সি ০ রি ও কও ও এ “এ ওত | ৯ সি নয 


ইহাতে যাহারা তাহাকে হিংসা করিত, 
তাহারা তাহাকে উৎপীডল করিবার একটা সুযোগ 
পাইল। বালিক। বস্ত্র সহ করিতে না পারিনে চিল- 
ম|কে স্বরণ করিত-_ 

“চিলোনী লো মা॥ উড়চ. (অ) না, পড়চ ( অ) না, 
আমি আবাগ্যা (১) গ্ষির (২) তালাল, (অ) করছ. না।” 

চিল:ট। মাঝে মাঝে.আসিয়া কন্ঠার দুঃখের কথ শুনে 
ও উপদেশ দিয়: যায়। রাণী ও রাজ মেয়েটিকে বরাবর 
ভালবাসে কিন্ত তার ছয় জা” তাহাকে বড় হিংস! 
করে ও সর্বদা উৎপীড়ন করে। কিন্ত-বুদ্ধমান পাখী 
তাহাদের ছুরভিসন্ধি সব নষ্ট করিয়া দেয়; সুরাং ইহার! 
সকলে পরামর্শ করিল আর এক দিন আনিলে চিটাছে 
মারিয়া ফেলিবে। 

চিল! আর. এক দিন আসিল। মেয়েটি কাদিয়া 
আকুল হইল ও তাহার ছয় জা'র ছরভিসন্কির কথা চিল.- 
মাকে বলিয়া দিল। চিলংমা কন্ঠাকে সাস্তবন! করিয়া 
বলিল, “মা, কিচ্ছু ভয় নাই। ষর্দ আমারে মারে তবে 
তু'্ম আমার মাংস খাই (অ) না। আমার পাখনা টাখনা 
একট" গাতার মধ্যে মাটি দিয়! ঢাইক্যা রাইখ্যা জি-অ, 
জি-অ, কৈয়া তিন কোষ জল দি (খ রি তা অইলে আমি 
জিয়া উইট্যাম্‌ 1” ১ 

চিলটা আর এক দিন আসিয়! মেয়ের স্বাশুড়ীকে 
সব কথা বুঝাইতে লাগিল । শ্বাশুড়ীও মেয়েটির জন্য ছুঃখ 





প্রকাশ করিল। কিন্ত সকল জা” আসিয়া! বলিতে লাগিল, 


“কিচ্ছু কাভ কর্ম কর্তে পারে না, বনের অলশ্মী কেনা 
বন্‌। অ) দিয়া আইঅউক।” পরে ইহার! চিল টাকে 
, ধরিয়া ফেলিয়া ইহার মাংস রাধিয় মেয়েটিকে খাইতে 
দিল। মেয়েটি কিন্তু মাংস খাইল ন1। 


পালখ গুলি দি গর্তে রাখিয়া উপদেশ মতকাছজ 





সপ এপার রাহি তা এত এ পপ. 


(২) অভ্াগ! -. অঙ্ডাগিনী । 
(২) জিস্বি, কন্তা। 


বিশ, করমেত রত 


মা-র কথ! খত . 


ঘা 


ছা 


২ ৪৯৬০ এবার. পন কন ৯ ১ স্পিন. ২ সি স্টপ এ শি সত সি ০ আজ জপ শি০ 
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করিল। পাখীট। বাচিয়া উঠি উদ্ভিয়। গেল। ইহার, 


পর হইতে চি্লটা গোপনে আসিতে লাগিল । 

জা" এর! হুতা কাটে, কাপড় বোনে । নুগন বৌকেও 
গৃতা আনিয়! দিল ও বলিঙ্গ, “যদি এই সত! কাটুতা। না 
পার, তবে বনের কণ্ত। বন্‌( অ)দিব(দিবে)!” সে 
কোন দিন“হ্ৃতা কাটে ন[ই, কেহ তাহাকে দেখা ইয়!ও 
দের না! চিল-কন্তা নিরুপায় হইয় কাদিতে লাগিল। 
অমনি, চিল-মা উড়িয়া আসিল, আসিথা বলিল, “মা, 
ভুমি কাইন্দয না; তোমার চড়কা, নাটাই, টাউকা, 
ঝাকি, তানার ..খুটা ( খুঁটি), ধেনু আর চড়কি * সমস্ত 
একটা ডোলের মইধ্যে রাইথ্যা মুখ লেইপ্যা রাখ 1 

সকলেই সত! কাটে চিলের মেয়ে কাটে না। তাই 
জা'-এর] তাহাকে বড়ই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কেহ 
লাথি মারে, কেহ ঠোন! মারে । ছুঃখিনী বালিক৷ খন 
অত্যন্ত কাতর ভাবে কাদিতে লাগিল। চিল-মা আবার 
আসিল; আলিয়া বলিল, 'মা তোমার শ্মশুররে কও দেশ 
বিদেশ নিমন্ত্ন করউক্‌; ধল, পাডা, ধল কৈতর, 
( কবুতর ) দিয়া বিশ্‌ করমের পৃ কৈর! ডোলের মুখ 
ুর্ধউক্‌ " ূ 

বৌ শ্বগুরের পায়ে পড়িয়া এই প্রার্থন। জানাইল। 
শ্বশুর রাজি হইল। 

বৎসর শেষ হইল । ১ল] বৈশাখ আবার ফিরিয়। 
আলিল। চিগ্লটার কথা! মত বিশ করমের পৃ দিয়। 
মেরের স্বাশী ডোলের মুখ খুঁলিল। খুলিয়। দেখিল 

ডোলটা শাল, বনাত সাড়ী প্রকৃতি নান! রকম কাপড়ে 


তর1। বত বাহির করে" ততই বাহির হর, ডোল আর. 


খালি হয় ন!। শ্বশুর সন্ত্ট হ্টর। সকল ব্রুমঙ্গণকে শাল ও 
বোড়ার যোায় কাপড় দিয়! বিদায় করিল। ব্রাঙ্গণের! 
ক হই রাজাকে আশীর্বাদ করিল। ব্রাহ্মণের বরে 
রাজার উ্রশ্বর্য্য শত গুণ বাড়িয়া গেল, এবং বিশ করঃষের 
গুলা এই রূপে মর্ধ্যে প্রচ্গিত হইল 


১০ _ পরগনা । 


রি ্ হজে কাটা প্রয়োজনীয় জব্যাদি। । 


শি ০ আট সি ইউপি রি ০ অপ আত আত পি পি শশী ০ এ শত পিএ পতি ৯ 


৩ম বর 


সতত শি 8 লাশ ₹ খা সি তাপ লি ৬০ শি কি শিস বাল জ্সসপন রা আ 


প্রার্থনা, 


আমার জীবন কর পবিক্র, সুন্দর, 
নিরমর্ল, পুম্পের মতন। 
তোমার আলোক দাও মঙ্গল, মধুর ; 
তরে দাও মোর প্রাণ মন ! 


ঢেকে রাখ সদা যোরে হৃদয়ে তোমার 
করুণাক্ক পুণ্য আবরণে ! 

সংসারের পাপ, তাপ, বেদনা, বিবাদ, 
যেন নছি লাগে এ জীবনে । 


সত যাহা? পুগ্য যাহা, যা কিছু মঙ্গল 
তাহে গ্লেন সদ বহে রুচি, 

ঘুণা৷ তরে দসলৈ যাই চরণের তলে 
অন্ায় স্বা, যা কিছু অশুচি। 


পবিত্র মঙ্গল কর্ম, চিন্তা! ন্রিমল 
হোক এই জীবনের ব্রত, 

জগতের সেনা তরে প্রাণ যেন সদ! 
বহে মিন উন্মুখ আশীত],. 


শক্তি দাও বাঁহিবারে টির তার, 
ভক্তি দাও তোমার চরঞ্থ-_ 

নির্শল আনন্দ দাও অন্তরে আমার 
সুখে, দুখে, জীবনে, মরণে ! 


:.. বাধা ল্লবযত দিন এ রিড 
"'. খাকে যেন গ্ছামার অন্তর . 


স্ 


উজ অল্প, যুক্ত তোম। সাথে 
হীন দূ নিরৃদ্বর.। 


রানা ও 23245524 


আনা দ্ ).. 


২য় সংখ্যা 


স্পট প্িশাপি শীলা এ পচ শর ৮ শশী শর্ট এত পরি পাপী - শপ পা 


সা থিম. ০» এিক্তিএটুটি ওসি ৮৮ ০ পপর পি ০ পি 


শালিক * 
শালিক আমাদের দেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার দৃষ্ 
হয়--(১) ভাট শালিক (২) আঁটি শালিক (৩) গে! 
শালিক। 





(১) ভাট শালিক । 

তাট শালিক দেখিতে অতি সুন্দর । ইহ।দের গায়ের 
রঙ্গ উজ্্্গ তাম্রাতভ। মাপা ও গলার রং পাতলা ও 
পরিক্ষার কালে! । চক্ষু ছইটিএ পশ্চাঙ্দিক উজ্জল হল্দে 
পাতল। চর্ম দ্বার! আকর্ণ বশ্রান্ত মানব চক্ষুর মত করিয়া 
গগিত এবং ইহারই সগ্রপনন্ আংশ হঃতে একটি সরু 
হল্দে রেখা চক্ষুর নিয় দক দির ঠোটের যুলদেশে 
আসিয়াছে । ঠোট ফিকে হল্দে রঙ্গের, প্রায় এক 
ইঞ্চি লম্বা, সোজা, নুস্বাথ্র এবং ধারাল প্রান্ত। 
জিহ্বার অগ্রভাগ হুক্ম, ভিতরের দিক ক্রমে একটু বিস্তৃত 
ও সমঘ্বিবাহু ত্রিভুঙ্জের মত; কিন্ত ছুই প্রান্ত ভিতরের 
দিকে একটু হুক্মাগ্র। পদদ্বয ৪ ইঞ্চির একটু বেনী লম্বা । 
হাটু পর্য্যন্ত মেটে সাদা পালখে আবৃত। নিয়ের অব- 
শি্টাংশ হল্দে। নথ তীক্ষ কিন্ত কোমল। পেটের 
মাঝামাঝি হইতে লেঞ্জের অগ্রভাগ পর্যন্ত সমুদয় নিয়া 
সাদা । এ অংশ পু হইতে ক্রয়েছপ্ম হইয়া বুকের 
প্রান্ত পর্য্যন্ত আপিক়াছে। লেজের শেষ ছুই প্রান্ত হইতে 
দুইটি কাল রেখ! উর্ধ দিকে আসিয়। লেজ-মূলে মিলিত 
হইয়াছে। উড্ডীয়মান শালিকের এই কাল পালখ গুলি 
বড়ই সুন্দর দেখায়। 

এই. শ[লিকের লেঙের উপরিভাগ ঈবৎ কাল। 
সুশৃঙ্খল উর্জীব্ধ এই পুচ্ছেরু. শেষ প্রান্তে নির দিকের 


পাল্থের সাদ! অগ্রতাগ ঈষৎ বন্ধিত থাকে। উড্ডীয়-. 


যান শাজিকের প্রসারিত পুচ্ছপুটের পশ্চাতে এ সাদ। 
পাযধগুলি চত্াকলান্ যত-নুন্দর দেখার, 





প& চট্রল দিবানী জুকবি বনু মুক্ত শশান্মোহূন সেন বুীশক 
বঙলগিছাছেন চট্টগ্রামে নাকি স্ব শালিক. তুষ্ট হয়। দি বিষয় 
ছু লষানেও ্্ শালিক তখিতে পাই নাই।. ঃ 


১০১ 


শি পিপি পপ পি ও, পরি পি 


টি পি সপ ৭ জে তাত আরা এরা 


ক | 


বসা ইউ এই আসত জট শি ০৩, জযাস্সকি সপসিলি-. (সিএস 


ভাট শালিকের ডানা মজবুত, এ. এবং ং প্রার ১ ১ ফুট লম্বা । 
ডানা মেলিলে তাহার ঠিক মাঝামাঝি প্রায় $ অংশ 
নিয় দিকে ক্রমহুক্ম হইয়া এক সমবাহ ত্রিভুজ উৎপর 
হয়। ডানার গোড়ার দিকের পাগথ অনেকাংশে দেহের 
বর্ণের মত। পালখের অগ্রশ্তাগের দিক ক্রমে বং 
কালো। ডানার মাথার পালথ_ কালোমিশ্রিত পিঙ্গল। 
ডান। ঈবৎ বক্র। ভাটশালিক পাথা গুটাইয়া বসিগে 
ডানার শ্বেত পালখগু”ল উভয় পার্খে অতি সুজ্দর দেখায় । 
ইহার! পাপিয়ার চেয়ে একটু ছোট পাখী। লম্বা ধরণের 
বেশ গোল চেহার: | 

তাট শামিক অপেক্ষাকৃত সরলপ্রকৃতি। ইহার 
আমাদের উঠানৈ বেড়ায়, সুবিধা! পাইলে ঘরে প্রবেশ 
করিতেও বড় বেণী ইতস্ততঃ করে না। মানুষের আশে 
পাশে ঘুরিয়। বেড়াইতে ভীত হয় না। ঘরের কানাে 
কলসী ঝুলাইয়৷ রাখিলে ইহার ভিতরও তাট শালিক 
বাস৷ বাধিয়া ডিষ পাড়ে। দালানের কাণিসে, ফাটালে, 
ঘরের পাটাতনের উপরও ইহার? বানা করে। মানুষ 
হিংসাপ্রবৃত্তির তাড়নায় এই নিরীহ পাখীগুলিরও 
ভীতির কারণ হইয়া! পড়িয়াছে। ভাট শাপিক আমা- 
দের আশে পাশে আসিলেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন 
করে; কারণ ইহার। মানব জাতিকে শ্বাপদ অপেক্ষ! 
হিং মনে করে। আশঙ্কার সন্দেহ হওয়! মাত্রই শালিক 
সক্ষেতস্ছচক মুছু শিস দিয়। আপন সঙ্গীকে সতর্ক কৰে। 
সঙ্গীও প্রতু)ত্তরে সঙ্গীকে নিজ সতর্কতা জ্ঞাপন করে। 


কারণে বাজকারণে ইহার স্থানান্তরে উড়ি্া ' গেলেও 


তাট শালিক শিস্‌ দিয় যায় এবং অনেক সমক্বই সঙ্গী 
তাহার অনুপরণ করে। পু 

ভাট শালক আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় ধেন ছাঃ 
হাঃ করে ; বোধ হয় ঘেন হাসে। কখন কখন শানিক 
পরমানন্দে সঙ্গীত চর্চা করে। ইহারা কল্েকটি একজ্রে 
মিলিয়। আনধীফা লাহল করেঞ.কখনও বা! ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
আরস্ত করিয়! দেয়। সাধাক্জকারণে ইহার! ভুদ্ধে প্রতত 
হয়না। অনেক সময়েই অমার্জনীয় অপরাধে যুদ্ধ, উপ” 


সপ্রাতিভা 
১১২১১ রির রিনার 
স্থিত হ্ব। শালিক প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের উপর 
পতিত হইয়া ছুই পা দিক তাহাকে সাপটিয়া ধরিয়া! নখের 
আঁচড়, ঠোকর ও পাখার ঝাপট। মারে। ইহাদের 
কোলাহলে জ্ঞাতিবর্গ আখিয়! কোনও না কোনও পক্ষে 
ধোগ দান করে এবং কলহুট। বিরাট কুরুক্ষেত্রে পরিণত 
করিক্াতুলে। এই যুদ্ধে সময় সময় ছুই একটি শালিকের 
প্রাণান্তও ঘটে। প্রায় কেহই অক্ষত দেহে ফিরিয়া 
বায় ন!। ক্রোধে আত্মহার! হইয়া যখন ইহারা কলহ 
আঁরস্ত করে, তখন ইহাদিগকে ধরা যায়। ইহার! 
কদাচিৎ অন্ত পক্ষীর দলে মিশিয়! থাকে । 

: শালিক সকীলে উঠিয়। খানিক উড়িয়! বেড়ায়; বেশ 
রৌদ্র উঠিলে পর আহারের সন্ধানে বাহিরহয়। ইহারা 
পতঙ্গ ও ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। লোকা- 
লয়ে পালিত শালক প্রাথমিক জীবনে কীট পতঙ্গ খায়, 
পরে ভুধ, চাউল, ছাতু ইত্যাদি ত্বার। জীবিকা! নির্বাহ 
করিতে বাধ্য হয়। প্রতিপালক গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালে 
হলুদ মাথিয়! মধ্যে মধ্যে শালিককে ন্নান করায়। 
খাঁচায় আবদ্ধ থাকিয়া নাকি ইহাদের গায় এক রকম 
পোকা জন্মে। হলুদই নাকি ইহার একমাত্র প্রতিষেধক । 
শালিক প্রায় ১৪। ১৫। ২* বৎসর বাচে। কিন্তু পাণিত 
শালিক সাধারণতঃ ৭। ৮ বৎসরের বেশী বাচে না। 
মুক্ত বায়তে স্বাধীন তাবে বিচরণ ও শ্বেচ্ছামত আহার 
বিহারের অভাবেই এরূপ ঘটিয়৷ থাকে ! 

ভাট শালিকের দাম্পত্য প্রণয়ও ঘৃদুর মত উল্লেখ 
_যোগ্য। * প্রায় সর্বাদাই ইছারা জোড়া বাধিয়া বিচরণ 
ফরে। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, একই বালাম্ন এক 
"জোড়া শালিক কয়েক বৎসর ধরিয়। ঘরকল্পা করিয়াছে। 
ইহার! হেমন্ত কালের শেষ ব! শীতের প্রারস্তে বাস! নিশ্বাণ 
শঙার্ধ্যে নিধুক্ত হয়। কোন কোন ভাট শালিক 





কানধনের প্রথম তাগেই চিন্ব প্রসব করে। কোনও 


কোনও ও টশানিককে '্া্ট মালের শেখ তাগে ডিন্ব 





৯০২ 


১ টি 


“করিয়া থাকে । 


বিড দেখা বায় বৈশ্রাথ মাসই ইহাদের 
মু, প্রসবের প্রধান সময়) ৯৫২৬ দিন ডিমে তা দিলে 


৩য় বর্ষ 


শি শত শী স্পা শাসিত তত শি লে কপি ৩ শি রাস পর শপ ০৮২০০১০১০৪৮ 


নক 


পর ভডিম ফুটিয়া ছানা! হয়। ইহাদের ডিম নীলবর্ণের ও 
কুল অপেক্ষ। ছোট । শালিকের ছানাগুলি প্রথষ কয়েক 
দিন কলসীর মত থাকে, অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র মস্তক আর 
বৃহৎ উদর মাত্র দৃষ্ট হয়। তৎসংলগ্ন অর্ধ ইঞ্চি পরিমিত 
দুইটি ক্ষুদ্র ডানা, প।লখ. শৃক্ঠ লন্ব! লম্ব| দুইটি পা, ইহা 


_দ্বিগকে একটা “কিস্তৃত কিপ্বাকার” জীবের ন্যায় দেখায়। 


এক মাস কাল প্রতিপালম্নের পর শালিক এই ছানা- 
গুলিকে উড়াইয়া লইবার -যোগয মনে করে। শালিক 
এক কালে ছুষ্টটি হইতে পঁচটি পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিয়া 
থাকে । কোনও কোনও পালিক ফান্তুনে এক বার এবং 
আধাঢ়ে এক বার «এই ছুই খারও ভিম্ব প্রসব করে। এরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল বটে। 


ইহারা সহজেই ধপধ্র্ধ মানে। একবার পো 
মানিলে পর খ।চ৷ খুলিয়। ভ্ীড়িয়।৷ দিলেও পলাইয়৷ যার 
না। ভাট শালিক অত্যন্তম্পষ্ স্বরে মান্থষের মত কথা 
কহিতে পারে এবং অভি সুন্দর শিস্‌ দিতে শিখে। 
পুরুষ শ।লিকই এ কার্ধ্যে বেশী পারগ। রাব্রিতে এবং 
উবাগমের পুর্বে শিক্ষা দিলেই সহজে “রাধার” বুলি 


শিথিয় থাকে । 


সাপ, চেল! প্রসথুতি এই সকল পাখীর বিশেষ শক্র। 
এ জন্য রাতরেতে অনেকেই খাচ৷ যর পূর্বক ঢাকিয়! 
রাখে। 

ভাটশালিক মাথ মাস হইতেই পুকুরে বা নদীতে সান 
অনেক ক্ষণ পর্য্যস্ত জলে দীাড়াইয়া 
সর্ব বিশেষ ভাবে ধৌত করতঃ স্নান কার্যয সমাধা 
করে। ঠোট দি] রভ্যকটি, পাখ। আচড়াইয! রঃ 
লয়। .. | 
তাট শালিক গাছের ডালে ঘরের চালে, কখন হা 
উঠানে বসিয়া মনের আনর্দে নানায়প গান করিয়া 
-বাকে। ইহাদের স্বর অন্থচ। ইহারা উচ্চ শ্রেণীর 
গারক না হইলেও ইহা দিগকে শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া 
চলে না। | 


২য় সংখ্যা 


"ব্যান স্ ওএটি "হি থা পি রিল ও পভ এস টি পি স্পিন শি লিজ ০. 


(২) রুটি শালিক। ূ 


ইহার! ভাট শালিক অপেক্ষা লন্বে একটু খাট। 
ইহাদের সর্বাঙ্গের বর্ণ পরিষ্কার ধূনর। পেটের নীচের 
অর্ধাংশ হইতে পুচ্ছের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিয় দিকের 
পালখগুলি ঈধৎ শ্বেতাভ। পুচ্ছের উপরিভাগ ক!লে৷ 
আভাযুক্ত ধূসর । ডানার পালখও এইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট। 
ভাট শালিক অপেক্ষা! ইহাদের দেহ বেশী মঞ্বুত। 
গল! হইতে ধূসরের উপর ঈবৎ কাল বং ক্রমে গাঢ় 
হইয়। মাথা পর্য্যন্ত আসিয়াছে । ঠোট লালের আতভাযুক্ত 
হলদে, এবং ভাট শালিকের ঠোটের মত শঙ্গাগ্র ও 
ধারাল-প্রান্ত। ঠোটের গোড়ার উপর ঠিক কপাপের 
সম্মুথে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ধণ পালক উর্ধ মুখে একটু 
উন্নত। এই ঝু'টি আছে নলিয়া ইহাকে ঝু'টিওয়াল। 
শালিক টিকে শালিক (টিকিওয়াল! কি ?), টিকে ময়না, 
প্রন্থতি বল! হয়। ইহাদের চক্ষু দুটি বড়ই মনোহর । 
পাটনাই মণ্ডরীর যত বড়--তগ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জল। 
এমন সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট পাখী খুব কমই দেখা যায়। 
ঝুঁটে শালিক ও তাট শালিকের আওয়াঁজৈ একটু 
পার্থক্য আছে। ঝ -টে শালিকের আওয়াজ একটু মিহি 
ধরণের__এইমাত্র। 
না। এমনকি ঘরের চালে বসিয়া বেশী সময় বিশ্রাষ 
করাও ইহার্দের অভিপ্রেত নহে। “ইহাদের প্রকৃতি ভাট 
শালিকের অনুরূপ হইলেও অনেকটা সংশোধিত ও 
চাতুর্যঃময়। 


রুটে শালিক এক বারে ৮ হইতে 81৫টি ডিদ্ব 
প্রসব করে। গাছের কোটরে-“ইথারা বাসা নির্্ম।ণ 
করিয়া ধাকে। ইহাদের ডিম নীলবর্ণের এবং তাট- 
শালিকের ডিমের মতই গরভ$ উত্তর শালিকই প্রায় 
এক. সময় ১ পাড়ে। বু টে শালিক তত সহজে 


পোষ মানে: মা।. পোষ, হানিলে ইছারাও সুন্দরঃরখ। 


| কহিতে ও শিস্‌ হিতে পারে। ইহাদের মর্থো আত্মকলহ 
সাজি ক টে শালিক কখন, কখদ বলাকা- 


১৩৩) 


শি. লক প্রি তি ০৮ সপ সপ সা এ শত শি 


ইহার] প্রায়শঃ লোকালয়ে আইসে 


শালিক 


০ ৪৬০ না ইজ হি" উস বাত চে শত ৯০ ০০ সি "জপ ইনি পপর মস্ত 


শ্রেণীর ত তায় পংজিক্রমে উড়িয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। 
আহারার্দি বিষয়ে ইহার! হাট শালিকেরই মত। 
(৩) গে শালিক | 

ইহাদিগকে গোশাপিক, গোচন্দন। ব। “গু-চন্র।” বলে। 
বিষ্ঠাই ইহাদের স্পৃহনীগ্ন খান্ভ। আওয়াজ অনেকাংশে 
তাটশালিকের মত হইলেও বড় টাশ ট্রাশ করে একটুকুও 
মিষ্টি নয়। দলে দলে গোশালিক কোশাহল করিয়া 
অগ্রীতি উৎপাদন করে। ইহাদ্দিগকে গায়কপাখীর 
শ্রেণীভুক্ত কর! সমীচীন বোধ করি না । | 


জরীপূ্ণচজ্্ ষ্টাচার্ধ্যা 


০ সপ আজ 





কালু ঝম্‌ ঝম, 

এই অদ্ভুত নাথ শুনিয়৷ পাঠকগণের মধ্যে অনেকেরই 
বোধ হয় গা” গম ছম করিয়া! উঠিবে; কিন্তু ইহাতে 
আশ্চর্যের বিধ্র কিছুই নাই! ইহা-ম|হুষের নাম নহে; 
একটি কামান বা তোপের নাম। এই প্রকাণ্ড কামানটি 
মুসলমান রাজত্বের স্বতি নিদর্শনস্থরূপ পূর্ববঙ্গের প্রধান 
নগরী ঢাক। সহরস্থ চক বাজারের চবুতারাএ উপর লগ্ঘমান 
থ[কিয়। বিশ্বপ্-বিহ্বল দর্শকগণের কৌতুহল উদ্দীপিত 
করিয়া থাকে। মুসলমান সম্রাট ও শাসন-কতৃগণের 
দোর্দগ্ড প্রতাপের চিহ্ুজ্ঞাপক এই কামানটি বঙ্গদেশের 


, মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় বস্ত। “প্রতিভ।”্র পাঠক 


মহোদ্গণয়কে এই কামান সম্বন্ধে মোটামুটি এঁতি- 
হাসিক বৃত্তান্ত যাহা! সংগ্রহ করিতে সঙ্গম হইয়াছি 
তাহাই উপহার দিতে প্রবৃতত হইলাম। | 

বঙ্গীয় হবম্পবিশ্বাসী অনভি্ঞ হিন্দু মুসলমান প্রকাশ 
করিম] থাকে যে, এই প্রকাণ্ড কামান মাঙ্ৃষের দ্বারা 
কখনই নির্দিু হয় নাই। ইহা বিশ্বকর্তার নিয়োজিত 
বিশ্বকর্ণা নামক দেবশিল্পী সতত হইযাডছ । মা" 
প্রলয়ের দিন এই ফাযানের তীষগ নিনার্টী সৃতিকা। 


আকাশ, তু লঙ। গজ পর্বতমাল! বিধব হই! ধাইবে। |). 


প্রতিভা 


এই কুমস্কার "উ অগ্ঠায় য় ভরমপূর্ণ বিশ্বাসের পক্ষপাতী 
হইয়। বাঙ্গালী হিন্দু মুসপমান সকলেই এই কামানের 
নিকটবস্তা হইলেই যেন ভয়ে গুড়সঢ হইয়া পড়ে। 
ঢাকার হিন্দুগণ, শুধু ঢাকার কেন, বের অনেক হিন্দু 
ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী যাহার] ঢাকেশ্বরীর মন্দির দর্শনার্থে 
ঢাকায় পদার্পণ করেন, তাহার! চক বাঞ্গারের এই 
কামান সন্নিধানে উপনীত হইয়া! তৈল, মিন্দুর, আতপ 
তুল, কল', ধান, দুর্ব। ইত্যাদি দ্বার! এই কামানের পুজা 
করিয় থাকে । ইহ] শামি স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়াছি। 
প্রত্যহ বহু হিন্দু-মুসলমান নবধনারী অতি প্রতুষ্কে আপ 
বস্ত্রে কৃতাপ্লিপুটে কামানের সম্ুখে দঙ্াায়মান হইয়া 
আরাধনা ও মানস আদাম করিয়া থাকে । তাহাদের 
বিশ্বাস যে, কামানের ন।মে মানস করিয়া কোন প্রার্থন। 
করিলে তাহা পূর্ণ হর। মুপলমানগণেও বাতাপা চিনি 
ও অন্তান্ত মিষ্ট লইয়া! গিরা দেখানে “সিন্লি" বলিয়। 
বালকগণকে বণ্টন করিয়! দিতে দেখিয়াছি । প্রত)হ 
নানাঙ্গাতি নানাধর্মীবলম্বী বু লোক কামান দর্শনার্থে 
ঢ/কার চক বাঞ্জার সমবেত হয়! ঢক। সহরের প্রাচীন 
কীর্তিনিচয়ের মধ্যে আজকাল সব্ধপ্রবান দর্শনীয় বস্ত 
এই কামান ও লাল বাগের কেন্লা। 
_ কালু বম্‌ ঝম্‌ ত ঢাক! চক বাজারেই আছে। 
দ্যতীত “বিবি ম:রয়েম” নায়ী আর একটি কামানও 
নাকি হিল। সেটি বুড়িগঙ্গা নদীর অভল জপে নিম- 
জ্জিত হইয়াছে । বর্ষাকালে বুড়িগঙ্গা নদীতে কামান 
গর্জনের গ্ভায় একপ্রকার ভীষণ শব্দ হইয়। থাকে। 
আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের ধারণা যে, “কালু ঝম্‌ বম্” 
কামানের “ববি মরিয়েম” নায়ী কামানরূপিণী এক স্ত্রী 
ছিল। সেই “বিবি মরেয়েম” নারী কামান বুড়িগঙ্গার 
জলে নিমজ্জিত হওয়ায় পতি-বিরহে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হই? 
ইরূপ বিকট শব করিয়া থারে। এই কামান সন্বদ্ধে 
এতাদৃশ বহরিধ অলৌকিক গল্প শুনা যায়। তাহার 
কয়টার উল্লেখ করিব? এই সমস্ত খাস গল্প পরিত]াগ 
করিয়। তিহাসিক তৰের বর্ণনায় ্ন্বত হইলাম 


এত- 


৩য় বৰ 


সাপ সস এপ সপ সা” টিপ 


অরুস্থান পারস্ত রাজোর একটি. সুবা। সেই অরু- 
স্থানের মধিবাপী পৈয়দ মোহান্মেদ সাইদ এক জন ধী-শক্তি- 
সম্পন্ন পঞ্ডিত 'ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি অর্থোপার্ষন 
মানসে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। প্রথমতঃ হায়দ্রাবাদ রজ্যে উপনীত হইয়া 
সুপতান আবছুল্লা কুতুধ শাহের সরকারে একটি ক্ষুদ্র 
চাকুরীতে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে স্বীয় প্রতিতা ও 
বিশ্বস্ততা এবং কার্যযদক্ষতা গুণে ক্রমোন্রতি লাভ করতঃ 
কুতুব শাহের প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য 
রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীকে “মীরভুম্৮ অর্থাৎ সমস্তের শ্রেষ্ঠ 
বাক্তি এই উপাধি প্রর্দীন করা হইত। তদনুযায়ী আমা- 
দের সৈয়দ যোহাম্বঙ্গ সাইদ সাহেবকেও “মীরজুম়।” 
উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। অতঃপর হায়দ্রা- 
বাদের মন্ত্িত্ব-পপ পরিত্যাপ্প করিবার পরও তিনি এই 
“মীরজুয়।” উপাধিতেই সর্বত্র গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
কিছুদিন দক্ষতার সহিত হায়দ্রাবাদের রাজ কার্য 
পরিচালন! করিয়া কোন কোন বিষয়ে স্থলতানের সহত 
মীরজুয্লার,স্নৃতান্তরর ও মনান্তর উপস্থিত হওরায় তিনি 
মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিম়। মহানগরী আগ্রা উপাস্থ 
হইলেন। সম্াট শাহ জাহান তখন অতি শাণ্ড ও ধীর 
ভাবে তারত সাম্রাঙ্য শাসন করিতে ঠিলেন। সম্রাট 
আওরঙ্গজেন অলমগীক্তধন শাহাজাদ। মিক্জা যণহউদ্দিন। 
মীরজুন্না আগ্রা নগরীতে উপনীত হুইয়া কিছুাদন অব- 


'দস্থান কগতঃ মুবরাগ্ধ আওরঙ্গঙ্েবকে স্বীয় প্রণয়-পাশে 


আব করিলেন। শাহাজাদা দারা তখন সম্পূর্ণরূপে 
শাহঞ্জাহানের হৃদয় ই্াধকার করিতে পারেন নাই। 
তখন কনিষ্ঠ আওরঙ্গজেবই শাহজাহানের অতি মেহের 
সামগ্রী। আওরঙ্গজেব পিতৃ-সন্লিধনে বন্ধু মীরজুমার 
সম্যক পরিচয় প্রদান কঞ্জিুনৈপ ও শাহাজাদাঁর অনুরোধে 
মীরজু়। উমরায়ে আজষের ব! অমাতৌ পদে নিযুক্ত 
হইলেন। . | রি নে 

ঘটন।-বেচিত্যে ও নানা কারণে পিতাকে কারারুদ্ধ 
করিয়া যুবরাজ আওরপর্জেব সয়াট, "আলমগীর 'উপাধি 


২য় সংখ্যা 


হণ করিলেন, এবং মধুর পিংহাসনে উপবিষ্ট হই 
ভারত সাম্নাঞ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় 
মীরজুয়্। আওরঙ্গজেবের অনেক সহায়ত৷ করিয়৷ ছিঙ্সেন, 
তাই উপকারের প্রতিদান ও পূর্বকৃত বন্ধুত্বের নিদর্শন 
স্বরূপ সমাট বন্ধুকে সুজল') সুফল, শণ্ত-গ্ামল!, ভারত 
সামাঙ্গোর হুঁবা সমূহের শীর্বস্থানীগন বঙ্গদেশের সুবাদার 
নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গদেণ তখন এক প্রকার মহাবিপনাবের 
লীলা-নিকেতন-_কারণ ভারত সম্রাট পুন্র কর্তৃক কারা- 
রু্ধ; সমাট-পুব্লগণের পরস্পরের সহিত ভীষণ সংগ্রাম । 
বঙ্গাধিপতি শাহাসুঙ্গ৷ পলায়ন করিয়াছেন ; স্থতরাং 
বঙ্গের মসনদ তধন অনেক দিন পর্মযশ্ত বাহন শন্ত। 
কাজেই বেশীর রাজন্যবর্গ ও দম্থা তক্রেরা সুযোগ পাইয় 
ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত কবিয়াছিল। আত্মকলহে যোগল 
বাঙ্গত্ব বুঝি ধবংস হইল, এই.ধারণার বশী হইয়া দেখায় 
বাজন্যরর্গ আপন আপন অধিকার ধিস্তার করিবার 
মানসে পরম্পর আহবে লিপ্ত হইয়া ছিলেন। মীরস্ু়। 
বঙ্গের দিংহাসনে উপবিষ্ট হইগ্নাই অত ক্ষিপ্রতার সহিত 
আবলম্বে বিপ্লবাগ্সি নির্কাপিত করিতে স্ুক্ধম হইলেন, 
এবং প্রবল পরাক্রান্ত কোর্পবহার রাক্গ্য আক্রমণ করতঃ 
রাজাকে পরাজিত করিয়া কোচবিহার রাজ্য মোগল 
সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া আলমগীর নগর নাষক এক 
সহর স্থাপন করিলেন। অতঃগর মীরজুয্া আসামের 
দিকে অগ্রলর হইয়া আসামের অনেকাংশ জয় করতঃ 
মোগল সাত্রাজ্য ভুক্ত করিলেন। কিছু দিন পর গারৌ- 
পর্বতের পাদ-দেশে একটি ছুর্ণ নির্মাণ আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন; বিস্তু ছুর্গের কার্য শষ হইবার পূর্বেই 
তিনি পরলোক গমন করিলেন, সুতরাং আর ছুর্গের কার্য 
শে হইল না । আজ খর্য্যস্ত ময়মনসিংহ জেলার উত্তর 
সীমায় জামালপুর মহকুষারনেঅন্তর্গত গারো! হিলের অতি 
নিকটে বন্সীগঞ্জ বন্দরের উত্তর- -পূর্ব দ্বিকে কাকিলা- 
কুড়া গ্রামের পশ্চিমে ও বাট্টাজুড় গ্রামের পূর্ব প্রান্তে এই 
চরের তগগাবশেষ বর্তমান থাকিয়া দর্শকগণের বিদ্বয়ের 


উদ্রেক করিয়া খঁকে। ওন্ূপ বিভৃত স্থান লইয়া চর্গ- 


* সস আত এ: ৩ সপ পি ৮ পিউ ও এ জা 





১৯০৫ 


শি তাজ লা শা 


কালু বর্ম ঝম্‌ 


১ ইলা লি তা এসসি উপ হাসি 


নির্মাণ কারধ্য আর হইয়াছিল, যদি ইছর কার্য সম্পূর্ণ 
হইত, তবে আঙ্গ এই দুর্গন্ধ নিকট ঢাক লালবাগের 
হুর্গ নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলিয়! বিবেচিত হইত । মুগ 
উপলক্ষে গারোহিলে গিঃা এ দুর্গের নিকটবর্তী 
স্থানে কয়েক দিন বসবাপ করিয়৷ জানিতে পারিলাম যে, 
ইহ মীরজুন্নাই নির্মাণ করিতে আরস্ত করিয়৷ ছিলেন। 
স্থানীয় অশিক্ষিত রুষক' গারো, হাঙ্গং বশী, প্রভৃতি 
সকলেই এই ছুর্গকে “মীরঙুন্ার কেল্লা” “মারজুপ্তরার বাড়ী, 
ইত্যাদি নামকরণ করিয়। থকে । 

মীরজুক্নার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশীয় করদ 
রাজ্যের বাজগণ সকলেই শাহজাহানের পক্ষতুক্ত। 
শাহজাহানের শিষ্টাচার ও প্রজাধাৎসল্য কেহই ভুলিতে 
পাবিগ্নাছিল ন!, সুতরাং আওরঙ্গজেবের কুটিলত। ও 
স্বার্থপরতাঁয় সকলেই বাধিত ও মর্ীহত।' বিলাসী সুজা 
বিলাস-ব্যসন ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিলেও প্রজা- 
বাৎসল্য তাহার অপরিসীম ছিল। কাজেই তাহার 
পরাজয়েও প্রকৃতিপুগ্ধ শোকাকুল। কখন আরাকান, 
কখন পণ্ত,গীঞ্জ, কখন ব্রঙ্গরাজ, কখন বা বিহারের রাজ! 
বীর দর্পে ঘুদ্ধক্ষেতডে দেখা দিলেন কিন্তু মীরজুয়্ার অলীম 
সাহস ও অতুল বীর্ঘ্যবত্তার নিকট কেহই তিষ্িতে পারি- 
লেন না। এই সমস্ত শক্রর হস্ত হইতে রাঙ্জধানী ঢাকা 
নগরীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই কামান ছইটি ঢালাই 
করিয়। ইহাদের “কালু ঝম. বাম” ও “বিবি মরিয়েম” 
নামকরণ কর হইয়াছিল। মীরজুল্পমর সময়ে এই 
কামানের ব্যবহার হইয়াছিল কি নাজানি না; কিন্ত 
মীরজুয্না পরলোক গমন করিবার পর হইতে এই কামান 
বেকার অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।.. 

“তারিখই নছরজ্ঞঙ্গ' নামক পার ইতিহাস পাঠে 
জান। যায় যে, “ঢাকার লালবাগ বা জাওরঙগাবা? 
দুর্গের অস্ত্র নির্মাতা ও কর্ম্মকারগণের অধ্যক্ষ ও. প্রধান 
কর্মকারের নাম কানু এবং, তাহার সহধর্দিণীর 
নাম “বিবি মরিয়েম” ছিল। সংসারে তাহারা 


পা জসিল ২৩ পিসি পি সি 





সিঃসন্বান হওয়ায় বিবি,  মরিয়েম কালুকে বলি 
“আমাদের যখন সন্তান সন্ভতি কিছুই নাই 
এবং হইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প তখন আমা- 
দের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ দ্বার! আমাদের ন।ম ও স্বতি 
রক্ষার কোন উপায় নাই। অতএব পৃথিবীতে এমন 
একটি কার্য্য ও শ্বতি চিন্ু রাখিয়া যাও যদ্দার। আমাবের 
অভাবের পরেও জনসাধারণের মধ্যে আমাদের নাম 
বিঘধোধিত হয় ও জাগরুক থাকে ।” ইহা শুনয়। 
অনেক চিস্তার পর কালু বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় 
করিয়া এই অদ্বিতীয় কামান ছুইটি নির্মাণ করতঃ 
তাহার পত্বীর ও নিজের নামানুযায়ী “কালু ঝম বম" 
ও “ববি মরিয়েমষ"শ নাম দিয়া বগ্গাধিপতি মীর- 
জুয্লনাকে উপুহার প্রদান  করেন। “বাম বঝম” 
বেহার দেশের ভাষ1; ইহার 'অর্থ অতি বৃদ্ধ। পূর্বব- 
বঙ্গেও “ধম বম” শব্দের অপ্ল বিস্তর ব্যবহার আছে। 
ইহাও অতি বৃদ্ধ অর্থেই ব্যহত হইয়া থাকে। এই 
কামান ঘয্প বহন করিবার নিমিত্ত কানু অতি আশ্চর্য্য 
পলকমের ছইথানি লৌহ-নির্শিত যান প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছিলেন বলিয়াও “রুকাতে আলমগিরী” নামক 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে (১)। 
আজকাল এ লৌহ যান কোথায় আছে তাহার নির্ণয় 
নাই। মীরজুয্লা এই কামান প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সন্ত 


হইলেন এবং কামানের নাম ঠিক রাখিয়া! রাজ সরকারে 


জম! করিয়া লইলেন। পুরস্কার স্বরূপ কালুকে বিশ্কৃত 
জারগীর প্রদান করিলেন। এই কামান ছুটির একটি 
স্টাকার চক বাজারে থাকিয়া দর্শকগণের বিল্ময়ো্পাদন 
করিতেছে: ১ অন্যটি বুড়িগঙ্গার সমতল জলে কোথায় নিরু- 


টি সত শপ ০৭ পানি কত 








..( ক “কষকাতে জালমপিনী”তে সম্রাট আওরঙ্গজেব আলম- 
ন্বীরের দিপত্রাধলি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার জীবিতাবস্থায় 
তিনি বেসি পড়নানা স্থানে নানা জনের নিকট লিখিয় ছিলেন 
তাহাই পুত্তকাকারে প্রকাশিত হুইয়াছে। পুম্তকের নান “রুকাতে 


আলহগ্িরী” ভাষা পাশা--৪ খণে সগাপ্ত-লেখক। 


সিন পীন্প সপ সত 
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শপ 


ওয় বর্ষ 


দেশ. ভাবে পতিত রহিয়াছে তাহা ৫ কেহ হ বলিতে পারে 
ন!। 

নবাব নছরঙ জঙ্গ টি তদীয় “তারিখ ই 
নছরত্জঙ্গে” আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ষে,“এই কামান 
হয়ের একটি মোগলানীর চরে অপএটি ঢাকার সোয়ারী - 
ঘাটে অরক্ষিতাবন্থায় পড়িয়া আছে। “এই কামান 
ছুইটি সম্রাট আলমগীরের সময় ও সৈয়দ মোহাম্মদ মীর- 
জুন্লার সময় কালু ঝম ঝম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। 
এই কামান যে দিন আগরঙ্গ।বাদ দুর্গ প্রাকারে বক্ষ! কর! 
হইয়াছিল; সেই দিন নবাব মীরজুম্প।র প্রিয়তম] কন্ঠ 
পরী বেগমের মৃত্যু হয়, তাই কামান দ্ুইটিকে অমঙ্গল 
জনক মনে করতঃ ছুর্গে রক্ষ! না করিয়] বুড়িগঙ্গা! নদীর 
ধারে স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর 
একাদশ মাস পরে নবাধ মীরজুম্ন।ও পরলোক গমন 
করেন, ইহাতে সকলে মনে করিভ্র যে, নিশ্চয়ই এই 
কামান দুইটি নিতান্ত অমঙ্গল জনক। তাই পরবর্ভ 
শাদনকর্তগণ কেহই এই কামান ঘয়ের ব্যবহার বা! 
যত্বর করেন নাই।” 

মিঃ ওয়াপ্টার যখন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট রূপে আসিয়া 
ঢাকার “লোহার সেতু” নির্মাণ করেন তখন সেতু 
নির্মাণ শেষ হইলে, তাহার ভপর দিয় প্রথম গাড়ী, ঘোড়। 
ও লোক চলাচলের দিন তিনি ঢাকার হিন্দু, মুসলমান, 
ইংরেজ, আর্ন্মাণী প্রভৃতি অধিবাসীগণকে এক ভোজের 


'লড়ুুয় আহ্বান করেদ। আহারাস্তে মিঃ ওয়াপ্টার এক 


বেদির উপর দণ্ডায়মান হইয়। উদ, ভাবায় একটি নাতি- 
দীর্ঘ ব্তৃত। প্রদান করেন্। থক্কৃতাকালে তিনি লোহার 
পুলের অতিরিক্ত প্রশংসা ও ইহার সুদৃঢ়তার গুণ কীর্তন 
করিয়! উপস্থিত জনমগ্ুলীকে বলিলেন” যে, ঢাকা সহরে 
তাহার ছর্ম্িত লৌহ সেতু-র্্যতীত আর লৌহ নির্শিত 
কোন আশ্চর্যজনক ও সুদ জিনিষ নাই। সকলেই 
কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সাহেবের উক্তির অনুমোদন করি 
লেন, কিন্ত মাওপা! বক্স নামক বরজঞানবিবর্জিত জমৈক 

বৃদ্ধ নির্ভীক অস্তঃকরণে কালিয়া অটল যে, “লাছেষ). 





২য় সংখ্যা 


কালু বুড়া এই ঢাক! নগরীতে যে কামান প্রস্তুত করেয়া 
রাখিয়! গিয়াছে, তাহার এক ক্ষুদ্র গোলার আঘাতেই 
এ রূপ শত সেতু চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে ।” 

“কানু ঝম্‌ বম" সন্বন্ধে মিঃ ওয়াপ্টার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
ছিলেন। এখন বুড়ার মুখে কালু ঝম্‌ ঝম্‌ কামানের তর 
অবগত হইক্সা. জানিতে পারলেন যে, এঁ কাম৷নটি 
ঢাকার সোয়ারী ঘাটে মৃত্তিকার নিয়ে প্রোথিত আছে, 
সামান্য অংশ মাত্র মান্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। পরদিন 
সাহেব সদলবলে সোয়ারী ঘাটে উপস্থিত হইয়৷ কামানটি 
মৃত্তিকাগর্ড হইতে উখিত করিবার নিমিত্ত কুলি নিযুক্ত 
করিলেন। কামানের চতুঃপার্খ খোদিত হইলে মিঃ 
ওয়াপ্টার তথায় উপস্থিত হইয়া সেই তীধণ কামান দর্শন 
করিয়! স্বীকার করিলেন যে, এই কামানের একটি 
গোলার আঘাতে ঢাকার লোহার পুলের ন্যায় শত শত 
সেতু চুর্ণারুত হইতে পারে, ইহ! মিথ্য। নহে, এত বড় 
কামান ভারতেই সম্ভবে। 

এ দ্বিকে মিঃ ওয়াপ্টার ঢাকার চকবাঞার নির্মাণ 
করিয়া তথায় একটি চবুতার৷ প্রস্তুত করতঃ তদুপরি এই 
অদ্বিতীয় কামানরাজকে রাথিবার মানস করিলেন। বহু 
সংখ্যক হস্ভী লইয়া কামানের দড়িতে শিকল বাধিয়! 
হত্তীত্বার কামান উঠাইতে চেষ্টা করিলেন। এক 
ছুই বার করিয়া বহুপংখ্যক হৃত্তী ত্বারা টানাইলেন, 
কামানের একটি কড়ি তগ্র হইল, শিকল ছির হইল, 
কিন্ত কামান নড়িল না। অনেক সাধা সাধনা ও (চি, 
করিলেন, কিছুতেই কামান উঠাইতে পারিলেন না। 
অতঃপর কলিকাতা হইতে ব্াম্পীর-ইঞ্জিন আনয়ন করিয়! 
কাষ।ন উঠাইবার আয়োজন করিলেন । তখন পূর্বববঙ্গে 
বাশীর ইঞ্জন আসে নাই, কেহ ইঞ্জিন দেখে নাই, 
কাজেই “ইঞ্জিন, ইজিন” বলিয়া দেশমন্ন একটা! হুল- 
স্ুল পড়িয়া! গেল; অসংখ্য লোক এ দৃশ্য দেখিবার 
জন্তু সমবেড় হুইল। পুলিশ জনসজ্ঘ তাড়াইয়। 
দিবার অন্ত বু চেষ্টা করিল; কিন্ত কৃতকার্ধ্য 
হইতে পায়িল ন্‌ শু লোক জ্যাচলে রাস্তা ঘাট বন্ধ হইল, 





১০৪ 


রিনিরারো রর নি ৩০ ০০০০০০৭ সপ পিসী ৩ শম্পা 


গোসাই ও'তকও 


ইঞ্জিন চালাইবার কোন উপায় রহিল না। “অতঃপর 
উপস্থিত জনমগ্ডীকে কৌশলে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত 
ঘোষণা করা হইল যে, ইঞ্জিন দ্বারাও কামান উত্তোলন 
কর! গেল না। জনমগ্লী নানারূপ -গুঙ্গব শুনিয়। ক্রমে 
ক্রমে সরিয্। পড়িল। অতঃপর গভীর নিশাতে সকলের 
অজ্ঞাতসারে ইঞ্জিনের সাহাযে/ কামানট! সোয়ারীঘাট 
হইতে চক বাঙ্জারের চবুভারার উপর আনির কাখ! 
হইল। 
পরাতে -উঠিয়া পা বাসীর দেখিঙ্গ চক বাজারের 
চবুতারার উপর কামান লম্বমান আছে। তখন দেশে- 
ময় রাষ্ট্র হইল যে, সাহেন বাহাছুর অনেক সাধ্য সাধনায় 
কামান উঠাইতে সক্ষম হন নাই; কিন্তু ৬সিক্লি মানস 
করিলে দেব-শক্তিবলে আপন! আপনিই কামান চক*: 
বাজারের চবুতারার উপর উঠিয়া আছে। নিশ্চর়-এই 
কামান মানুষে নির্পাণ করে নাই, ইহা বিধান. 
নিয়োজিত শিল্পী দ্বার৷ নির্ধত হইয়াছে এবং ইহাতে 
জীবনী শক্তি আছে। যাহারা কামান আনধন 
সম্বন্ধীয় আসল কথা অবগত ছিলেন, তাহার। চিহ্ছ ও 
প্রমাণ দ্বারা ভ্রমান্ধদিগের অলীক ধারণা দূর করিবার 
চেষ্ট। করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কেহ আম্ব। স্বাপন 
করিল না। সকলেই বিশ্বাস করিল যে, কামানে দেব 
শক্তি বর্তমান আছে। এই ঘটনার পর হইতেই 


সত শি জি পপ শী * আস শ্মশান ০ 


“ কামানটি ভ্রমান্ধদিগের নিকট দেবতারূপে পৃজিত হইয়া 


আসিতেছে । কামানের গাত্রে কোন রূপ. কিছু 
লিখ। নাই। রি 
শ্রীনুরুলহোসেন কাশিমপুরী ॥ 





গোসাই ও ভকত' 


কামরূপ প্রদেশ ভারতের সর্বত্র অধিক দেবতা 
৬ কামাখ্যার নামে সুপরিচিত হইলেও শ্রখানে অধিকাংশ 
হিম্দুই বৈষ্ণব ধর্শাবলম্বী। টবঞ্বগনও অন্তান্ত স্থানের 


৩ 
২জ্ত জা ১৩২. 


সি সি শিপ পদ আপা পীর সত শী শী 


স্টায় এখানে নান! সম্খনায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে য মহাপুরু- 
বীয়গণের নাম প্রসিদ্ধতর হইলেও সংখ্যা ও প্রভুহে 
দামোদরীয় সম্প্রদায়েরই আধিক)। আপগামে বৈষৰ 
ধর্মের আদি প্রবর্তক শঙ্করদেবের দুই জন সহকল্খা। 
ছিলেন, এক ব্রাঙ্গণ দেবদামোদর; অপর শঙ্করের 
স্বজাতীয় কায়স্থ মাধবদেব। দামোদরের প্রবর্তিত ধর্মই 
দামোদরীয়া বা দামুদীয়া নামে প্রথাত 3) এবং মাধব- 
দেবের সম্প্রদায়ই মহাপুরুধীয়! নামে অভিহিত। মহা- 
পুরুষীয়। ও দাযোদরীঘা় পার্থক্য প্রধানতঃ এই যে, মহা- 
পুরুষীয়াগণ গৌড়! বৈষ্ণব, অন্ত দেবদেবী মানে ন1; কিন্তু 
ন্বামোদরীয়াগণ এ বিষয়ে খুবই উদার । 
নদরাঙ্জ ব্রহ্মপুত্র লক্ষীমপুর ছ্েলার প্রায় তিনচতু- 
াংশ ছাড়াইয়৷ এবং শিবসাগর জেল।র |কয়দ্দ,র অতিক্রম 
করিয়া স্বীয় বিশাল কলেবর দ্বিধ! বিভক্ত করিয়া দুইটি 
খাতে প্রবাহিত হইয়াছেন; উত্তরের খ[তটি প্রাচীন 
লৌস্িত্যের অপন্রংশে লোহিত নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে । 
যাহা হউক এই ছুই প্রবাহ পুনশ্চ অদ্ধ শত মাইল আন্দাজ 
গিয়। মিলিত হওয়াতে একটি বিশাল দীপের স্থষ্টি হই- 
য্াছে। আপামীয়। ভাষায় দ্বীপের সাধারণ নাম “ম।জুলি' 
এই ছ্বীপের নামও 'মা্জুপি? | 
দেবদামোদর স্বীয় ধর্মমত প্রচারার্থে চার দিকে শিষ্ঠ 
পাঠাইয়। নান। সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যতম শিল্ 
বংশীদেব মাঙ্ুলিতে একটি সত্র * স্থাপন করেন-_-ইহ! 
এইক্ষণে সমগ্র আসাম প্রদেশে প্রধানতম সত্র মধ্যে 
পরিগণিত-_ইহাই আউনিঅ।টি সর । এই সত্রের সহ 
ক্গহত্ শিষ্ত-_ অনেকেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। অতএব ইহার 
আয়ও প্রচুর। যিনি অধিকারী গোস্বামী ঠাহার যেমন 
দেবোপম সন্মান ত্ষ্নই রাঙ্জোপম এক্স । এক কণায়ই 
তাহার: ্রভুত্বৈ পরিমাণ মন্ুমিত হইবে যে, তাহার 
সেবা করিবার জন্ট একক্রিশু জন কর্মচারী সর্বদা মোতা- 
"যেন ধারে। এই গোহ্বামীকে চিরকৌধার্যয ব্রত ধারণ 


শা .. পাপা 


রর রঃ বাঙ্গালা দেশে আখড়া বলিতে যাহা বুঝায় আসামে সত্ত 
] শবে তাহাই বুঝিতে হয়। 





রড সপ: * 





নর ক সপ শত শপ পাপ পিসি টি ০ ০ 


মং 


৯০৮, 


শি পাস পিস উর পিউ ৩ ও স্ শতত 


স্থাপন করেন । 


এ আজলী অর্থ সোজ। ; পু 


আব 


- শর্ট শশী পি সি সস পাস পপ স্পস্ট 


করিতে হয় কিন্তু যদিও হার ঈদৃশ এখরধ্য মধ্যে অব- 
স্থান করিয়। থাকেন, তথাপি ইহার্দের আচার অনুষ্ঠান 
সম্বন্ধে এতই বাধাবাধি নিয়ম যে, ইহারা বিলাসিতার 
আোতে গা ঢালিয়া দিয়! পদের অমর্যাদা করিয়াছেন 
এই রূপ শুন! যায় নাই। উদান্ধরণ স্বরূপ একটি নিয়মের 
উল্লেখ করিতেছি । ইহাদিগকে আপনার "হাতে পাক 
করিয়া খাইতে হয়__-এই পাকের সামগ্রী এবং বীতিও 
বিশেষ তাবে শিয়ম-নিপ্ি্-_হাড়ি ও চুল রোধ রোজ 
নৃতন হইবে__এবং জাঙ্গাইবার কাঠগুলি পর্যাস্ত ধৃইয়। 
শুকাইয়] ব্যবহার করিষ্ছ্রে হইবে। 

বংবীদেখ হইতে শিক্ক-পরম্পরা এই সম্মানিত পদে 
যাহারা প্রতিষিত হইয়াছেন, তন্মধেয স্বর্গগত দত্তদেব 
গোহ্বামী এবং তাহার একটি সামান্ত মন্ত্রশিষ্য _নাম 
আজলী ভক্ত *-_সন্বদ্ধে এতৎ প্রবন্ধ ছুই চারিটি কণ।! 
বলিব। 

৬ দত্তদেব গোস্বামী ১৭৪০ শকান্দের শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে গন্ম গ্রহণ করেন; যে সক নিদিষ্ট প্রকা্ 
পরিবার হইতে এই সঞ্রের ( এবং তাদৃশ অপর সত্রের) 
গোস্বামী পদা ধিকারী নির্বাচিত হইয়। সত্রাধিকারী কর্তৃক 
দত্তকরূপে (পুত্রেষ্টি যাগ সম্পাদন পূর্বক ) গৃহীত হইয়া 
থাকেন ইনিও এতাদৃশ পরিবারেই জাত হুইয়াছিলেন। 
শকাব্দ ১৭৪৫ সালে তদানীন্তন আউনিআটির অধিকারী 
৮ কুশদেব গোস্বামী ইহাকে যথানিয়মে দত্তক গ্রহণপূর্ববক 
€ডারকা (অর্থাৎ যুবক) অধিকারীরূপে আনিয়া সত্রে 
এ ১৬০ শকাবে বিংশতি বর্ষ বয়সে 
তিনি সত্তাধিকার প্রাপ্ত হন এবং আঙ্জ প্রায় নয় বৎ্লর 
হইল বৈকু্ লাত করিয়াছেন। এত দীর্ঘকাল-_-শতা- 
বীর দুই তৃতীয়াংশ--অধিকারী-পদ তোগ করা 'অসামান্ত- 
ত্বের পরিচায়ক ; ফলতঃ বিপ্ত। বুদ্ধি ও. ধর্মানুষ্ঠানে 
প্রকৃতই তিনি এতদঞ্চলে এক জন মহাপুরুষরূপে গিরি 
* সি হইয়া] গিয়াছেন।' 


হুঃখের বিষয় এতাদৃশ ব্যক্তির শী কাহন বেদী 








য় সংখ্যা, 


০ ৩ ৯১4০১৯০৯০১৭ সস ৯ 


কিছু জানিতে পারা : য়  নাই।। তাহাকে বালা বা 


যৌবনাবস্থায় দেখিয়াছে এতাদৃশ লোকও পাওযা! ছুর্ঘট | 
তদীয় কোনও ভক্ত শিষা অসমীয়া ভাষায় তাহার 
দেহ ত!গের সময়ে দুই একটি কথ! লিপিবদ্ধ' করিয়। 
একথানি ক্ষুদ্র পুস্তক * রচ্ করিয়াছেন--তাহা! হইতে 
এবং তাহাদের অনুরাগী আরও দুই এক জন ব্যক্তি 
হইতে বক্ষ্যমাণ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। 

৬ দ্ত্তদেব গোস্বামী পরম পণ্ডিত ছিশ্পেন। অধ্াস্ম 
শান্ত তাহার অসামান্য অধিকার ছিল। এঁজ্ঞান কেবল 
পৃস্তকগত ছিল ন1) তিনি একাধারে এক জন 
তগবপ্তক্ত ও পরম যোগী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও স্বয়ং 
সঞের বিগ্রহ গোবিন্দের পুজান্চনা করিতেন। এই 
পুজা করিতে তাহার অনেক সময় লাগিত7; কখনও বা 
ব্হক্ষণ তাহাকে ধ্যানস্তিমিতনেতে সংজ্ঞশুন্ত অবস্থায় 
দেখা যাইত; আবার কখনও বা দেখা যাইত যে, 
তিনি যেন তাবে বিতোর হইয়া আছেন, চক্ষু হইতে 
দরদরিত ধারে অশ্রু বর্ষণ হইতেছে। অনবরত 
সত্প্রসঙ্গে তীহার রতি ছিল। আমাদের পগ্ডতরদ্ 
মহামহোপাধ্যায় ধীরেশ্বর কবিরত্ব মহাশয় বছদিন তাহার 
নিকটে ভাগবত পাঠ ও ব্যাধ্যা করিবার জন্য নিমুক্ত 
ছিলেন এবং আউনিমাটি সত্রের টোলে অধ্যাপকের 
কার্ধ্য করিতেন। আজিও তিনি পঞ্চমুধে ৬দত্তদেবের 
মাহাত্মা কীর্তন করিয়৷ থাকেন। 

সমাজের নানাবিধ উন্নতিকল্পেও তাহার প্রধত্ব ছিল। 
তিনি আষ্উনি-আটিতে “ধর্ম প্রকাশ যন্ত্র নামে একটি 
প্রেস্‌ সংস্থাপন করি! “আসাম বিপাসিনী” ন।মে একখানি 
মাসিক পঞ্জিক। প্রচলিত করিয়ছিলেন। ১৮৭১ অব 
হইতে ১৮৮৩ এষ্টা্ধ পর্য্যন্ত পত্িকাখানি চলিয়াছিল। 
প্রধানতঃ ধর্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইলেও 
সাধারণের জাতব্য অন্তান্ত বিষয়ও ইহাতে আলোচিত 
হইতে। পত্রিকার ভাষ! বাঙ্গাল! ছিল। আসামবাসীর 
সবার পরিচালিত পত্রিক। ইহাই সর্বপ্রথম । 


৯ ৩ পদের দাত বারা হ্ধাউন্দ প্রণীত । 





টি 


শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 


০ জার সস ০৯ - 
সপ 


০০ তা. আর) সরল পরি 


টিটি ও ভকত 


৯. শট পাপা উপ পি ০০ শত সত জপ পরি" ত উ 


এরিকে হে যেমন ন ধর্ধপ্রসঙ্গে সাধু সঙ্জনের এবং দেশ- 
হিতকর নান! কার্য্য লোকসাধারণের তক্তিভাজন ছিলেন; 
শেমনই গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ শাসনকর্তৃবর্গেরও তিনি 
যখন লর্ড কঙ্ন আসাম প্রদেশে 
পরিদর্শনার্থ আসিয়া ছিলেন তখন এই গোস্বামী 
মহোদয়ও তাহার অভ্যর্থন! কার্ষে অগ্রণী স্বরূপ ছিলেন। 
প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ তাহাকে “কেসি হিন্দ + মেডেল 
প্রদ্দান কর! হইয়াছিল। * গোস্বামী স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন 
সংবাদ পাইয়াই তদানীন্তন চিফ. কমিশনার (পরে 
সার্‌ বান্ফিলড.) ফুলার বাহাদুর. আসাম গ্েজেটের 
প্রথম পৃষ্ঠায় শোকপ্রকাশক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহার প্রতি সম্মানার্থ শিবসাগর জেলার সমস্ত 
আফিস. আদালত তাহার শ্রাদ্ধের দিনে বন্ধ রাখিবার 
আদেশ প্রচার করিয়। ছিলেন। 

জীবিত কালে কে কির্নপে জীবন কর্তন করিয়াছে$' 
তাহা তদীয় মৃত্যুকালীন অবস্থায় সুচিত হইয়। ধীকে। 
পরলোক প্রস্থান সময়ে ৬দত্তদেব গোস্বামীর বস 
৮১ বৎসর হইয়াছিল; তথাপি তিনি মুসার সমর 
পর্য্যন্ত কর্মপটু ছিলেন। তাহার দেখে জ্বর ছিল তথাপি 
নিএম মত প্রাত্যহিক ন্লান পুজাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে 
পারিয়া ছিলেন। পঞ্রিক! দেখা ইয়া পূর্ণিম। মৃত্যুর দিন 
এ তিধি ছিল) কতক্ষণজানিয়া লইয়া ঠিক. যে মুহুর্তে 
পূর্ণিম1 শেষ হইল তার মিনিট খানিক বাকী থাকিতে 
দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃতু)-কালে সম্মথে রাধাকফের 
যুগলমুত্তি এবং জগন্নাথ, বলরাম, সুতগ্রার চিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া ইঞ্মন্ত্র জপ করিতে করিতে একবার মাত্র 
ইঞ্টনম উচ্চারণ করিয়া ছিলেন। তাহার স্বাভাবিক 
সৌম্যকাস্ত শরীরের বিন্দুমাত্র বিকৃতি বা বিবর্ণতা দৃষ্ 
হুইল ন।। পু 


রা আআ সপ, সপ ক্র ডা তপপপ ৮ সা 5 জি ও জা গো পপ” 








* অভ্যর্থন! কার্য অউনি আটির সমকক্ষ দক্ষিণ পন্ভ সঞ্াধি-” 
কারী গোখামীও যোগ দিয়া ছিলেন এবং ভিনিও এ বযেতেল 


পাইয়া ছিলেন। 


- প্রাতিভা 
জা ১5২৮ 


০ 


ব্রদ্মপুত্রের আোতের জ জল ল হইতে অ অনে নেকট। উপরিভাগে 
৬ দত্তদেষের দেহ অগ্নিসাৎ কর! হয়; দাহাস্তে যখন 
,ভক্তেরা চিতাভন্ম ব্রহ্মপুত্রের জলে নিক্ষেপ করিবার 


১১০ | 


সপ সা ৯ শসা পি পি পাস পপ টপস সপ এ 


ওয় বর্ধ 


নটি, পতল পীস্পিশী পা ০৭ ০ 





পাকি সিট শি শর স্পন্সর ও জি 


কি করিয়া আসিয়া দেখে কত বারে বসিয়া জপে নিরত-_ 
আর গৃহের খাঞ্য সামগ্রী তাবৎ নিঃশেষ তক্ষিত। পদ. 
চিহ্ছে তাহার] গরুর কাগড বুঝিতে 'পারিল। গোষাই 


জন্ত উপক্রম কৰিতেছিন্গেন, তখন অকন্যাৎ ব্রদ্মপুত্রের*৮আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তকত উত্তর করিল আঘি 


জল সে! সৌ! করিয়া উথলিয়! দাহ-স্থানে আসিয়া তন্মা- 
বশেধ বহন করিয়া লইয়া গেল । ভক্তবৃন্দ এতক্ষণ শোকে 
মুহমান ছিলেন--এই আশ্চর্য] ব্যাপার অবলোকন করিয়। 
গুরু-মাহাজ্ম্যের এক অভিনব পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং সংকতত্ন লইয়া 
নৃত্য করিতে করিতে সত্রে ফিরিয়া গেলেন। 

শিষ্যের ঘারাও অনেক সময় গুরুর মাহাস্ম্য প্রকাশ 
পায়। আমর! যে ভকতের কথা বলিতেছি সেই ব্যক্তি 
জাতিতে শুড়ী ছিল। তাহার নামটি জানিতে পার 
নাই; কিন্ত স্বভাব নিগাস্ত সরল ছিল বলিয়া! তাহাকে 
খঙ্সকলে 'আজল তকত' বলিয়া ডাকিত। 

ইহার নাকি প্রথম অবস্থায় স্বভাব চরিত্র বড় ভাল 
ছিল ন৷। কিন্তু ইহার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই 
ছিল যে, মনট। বড়ই সাদ ছিল। যাহা হউক ভগবান 
কাহাকে যে কখন কোন বুদ্ধি দেন, তাহা বল! যায় ন|। 
ইছার বোধ হব পূর্ববঙ্জন্মে কোনও স্ুকৃতি ছিল, তাই 
সহস! তাহার মনে হইল যে, আউনিআটির সত্রাধিকারী 
গোস্বামীর নিকট “শরণ+ ( দীক্ষা! ) নিবে। 
৮ দত্তদেব গোম্বামীও বোধ হয় ইহার ক্ষেটা তাল 
দেখিয়! ইহাকে দীক্ষ। প্রদান করিলেন। সেই অবধি 
 ভকত গোসাইকে “পরম বান্ধব” বলিয়। সম্বোধন করিতে 
লাগিল এবং প্রাণপণে ও কায়মনোবাক্যে তাহার উপ- 
ধেশ পালন করিতে লাগিল। এমন কি অনেক সময় 
এতই তন্ন হইয়া পড়িত বে, বাহাজ্ঞান বিরহিত হইক়। 
'স্বাইত। +৮ 
একদা গোসাইর পাকশালার ঘারে ইহাকে প্রহরী 
নিযুক্ত করিয়া ভূত্যের স্থানাস্তরে গমন কনিলে সত্রের 
একটি গরু আসিয়৷ ঘরে ঢুকিল এবং গোসাইর; আহারের 
সমস্ত সামগ্রী তক্ষণ করিয়! চলিয়া গেল। . তৃত্যেরা 


এখানে বরাবরই ছিলাম রা যে গরু আসিল ও গেগ, 
কিছুই বলিতে পারি না । ₹” 

এইরূপ যাহার একগ্রতা তাহার সিদ্ধি অদুরবর্তিনী। 
ফঙ্গতঃ “পরম বান্ধব” গোসাইধর কৃপায় ভকত অচিরেই 
সাধনা-মার্গে সাবশেষ উ্ হইয়া উঠিপ। ভগৰৎ-কপায় 


তাহার অশ্রু, কম্প, পুলক এমন কি মহাভাব সমাধি পর্যয্ত 
হইতে লাগিল । গুরু গ্রোন্বামীও ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য 
মনে করিতে লাগিশেন। 

সত্রে সর্বদাই কীর্তন হইত। তাবৎ কীর্তন তাহার 
কঠস্ব হইয়া গেল। কীর্তনে তাহার নৃত্য ও ক্রন্দন__ 
তাহার ভাব মহাতাব ইতাদি মনবর তই হইতে লাগিজ। 
গোসাই তাহ।র ঈদৃণী সিদব][বস্থা দেখিয়া! তাহাকে গৃহস্থ 
ধর্মে প্রবেশ করিতে আর্ধেশ করিলেন। 

ইহার বাড়ী শিবসাগর জেলায় যোড়হাট সব 
ডিভিশনের মধ্যেই কোথায় ছিল। বাড়ীতে গিয়! বিবাহ 
করিয়! স্বামীন্ত্রী উভয়ে মিলিয়৷ ধর্ম সাধনা করিতে 
লাগিল। একে সরল বুদ্ধি ইহার উপর বিদ্যা বা ধনসম্পত্তি 


কোনও কিছু ছিলনা; আবার দারপরিগ্রহ করাতে 


নী ও শিশু সন্তানের ভরণপোধণও করিতে হইল। 
কিন্ত আশ্চর্য্য যে, ইগার সংসার যাত্র! শ্বচ্ছদ্দে নির্বাহ 
হইতে লাগিল। লোকে তাহার নিষ্কপট ধর্মতাব দেখিয় 
আগ্রহ করিয়া 'নামকীর্তন” কাঁয্ধীর জন্ত তাহাকে আপন 
আপন আলয়ে নিয়া যাইত-_তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
ইহাতে সমস্ত অমঙ্গল দুরীভূত হইবে -এবং প্রায়শঃ 
বিশাস অনুষ্যায়ী ফল লাভও করিত। এইরূপ করিয়। 
ঘাহ। কিছু চাউল পরনসা ইত্যাদি পাওয়া যাইত ইহাতেই 
এই ভকত পরিবারের বেশ চলিয়া যাইত। 

পরিবারে তকতের স্ত্রী এবং হুইটি ছেলে ছিল। বড় 
ছেলেটি এবং স্ত্রীকে নিগা, রোজ রোজ-গৃঙে কীর্তন হইত 





নু ম্খ্যা 


আসি পাপা হরি শা পিউ শী »ত ৩. ৩. পিশিতা শী শা শি তি ৩ তিশা ৮৩. পতন পাত ৩০৩ ৯০ 


শি শি শর্ট 


এবং প্রায়শঃ ছেলেটি স সহ হ্ীর্তন ক ন্ 'নাচিতে নাচিতে 
সত্রে গিয়। “পরমবাদ্ধবের” সঙ্গে সাক্ষাৎ কিয় আসিত। 
আর যে একটি ছেলে ছিল__সেটি ছোট এবং মৃক ও বধির 
ছিল। সেষে নামকীর্তন করিতে পারিত না ভকতের 
ইহ। এক দারুণ ছুঃখ ছিল।'. 

সত্রেআসিয়৷ গুরু দর্শন কর! উহার নিতা কর্তবা না 
হইলেও নৈমিত্তিক ছিল; এতদর্থে মধ্যে মধ্যে তাহাকে 
বড়ই বেগ পাইতে হই । একটি ঘটন। এস্কলে বল! 
যাইতেছে । , 

পূর্বেই বলিয়াছি আউনিযাটি স্তর যেস্থানে স্থাপিত, 
সেইটা একটা দ্বীপ; এ্রদ্বীপ এবং যোড়হাটের মধ্যে 
ব্রহ্মপুত্র প্রবহমান । হেমন্ত ব্রহ্মপুত্র পার হইতে বিশেষ 
অসুবিধা নাই। কোকিলাঘুখ মার ক্েশনের ঘাটে খেয়। 
নৌকা অনায়াসে মিলে । বর্ষায় যখন নদবা্জ রূগরমুত্তি 
ধারণ করেন, তধনই বড় অসুবিধা ঘটিঠ--সকল সময়ে 
খেয়া নৌকা মিলিত না। আবার তকতটিরও সময়াসময় 
জন ছিল না। একদ] সন্ধ্য। হইয়াছে) কৃষঃপক্ষের রাত্রি 
আগত ; প্রাবটকালান নভোমগ্ডল জলদপটলে সমাবৃত। 
ঘাটে খেয়ানি বান্ধব ( ভকতের সংসারময় সকলেই 
বান্ধব ছিল ) কোনও মতে পাড়ি দিতে স্বীরুত হইতেছে 
না--অথচ ভকতের প্রবল বাসন] 'পরম বান্ধবের চরণ 
সন্দর্শন করিতেই হইবে । এখন উপায় ? 

বর্ধা-কালে ব্রহ্গপুত্রের প্রবল লোতে নীয়মান হইয়। 
নলধাগড়া প্রভৃতির ঝাঁঝরি (ভোরা) ভাসিয় যায়। 
এইরূপ একটা ভোরা কেনিয়া যাইতেছি্; তকত 
বলিয়া উঠিল, “এই যে আমার 'পরম বান্ধব” পারের ভেলা 
পাঠাইয়া দিয়াছেন।” অমনি জলে নাম॥| গিয়া উহার 
উপর চড়িকা বপিল এবং এরূপ ডাক নাম সংক্ীর্তনে বৃত 
হইল যে, ভোায় যেতাহাকে কে।থায় নিয়! চলিয়াছে 
তথ্দিষয়ে চিস্তামাত্রও করিবার অবসর তাহার ছিল ন|। 

 স্াত্রি কালে গোপাই শুইয়াছেন; ন্বপ্রে সন্রাধিষ্ঠাতা 

গোবিন্দ তাহাকে জানাইলেন “তকত ব্রহ্গপুজ্রের জলে 
 ভালিয়। 'বাইতেছে।” তখনই গোসাই গাত্রোখান 


শি 





৯১৯ 


২ পাশ শশা 


গোসাই ও ভকত 


কপ ০ সরি প ৯ পপি ০ সী স্ত বা ৬ 


করিয়া সত্রের বর কতিপয় ০ লোক সহ সেই রাক্রিতেই ব্ষপত্রে 
তক্তান্গুপন্ধানে নৌকা! প্রেরণ করিলেন। নৌকার 
লোকেরা তাহাকে কোকিলামুখ হইতে প্রায় ১* ক্রোশ 
ভাটিতে নিগ্রেটং নামক স্থানে নিকট ভোরার উপরে 
উপবিষ্ট থাকিয়া] নাম গানে তন্ময় অবস্থায় দেখিতে 
পাইল। যখন তাহাকে নৌকায় উঠিতে উহারা বলিল, 
তখন যেন সুপ্তোথিতের 2্টায় তকত বলিল--“এ আমি 
কোথায় আসিয়াছি? এখনও কি সত্রের ঘা্টেপৌছিতে 
পারি নাই ?” সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তকত বলিল 
“তাইভো, 'পরম-বান্ধব আজি রক্ষ।) না করিলে তো! 
মারাই যাঈটতাষ 1” ৮ 

পৃর্ধেই বুলিয়াছি ভকত জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া 
প্রা়শঃ নৃতা সহকারে কীর্তন করিয়া সত্রে যাউত। 
এক দিন একাকীই নাচিতে নাচিতে গান করিয়। ভকত 
সত্রে আসিয়। উপস্থিত। পরম বাদ্ধবের নিকট দণ্ডবৎ 
প্রণাম করিয়। বলিল “প্রভো৷ আঙ্জি আমার স'কীর্তনের 
সহচর বড় ছেলেটি বৈকুণ্ে চলিয়া গেল। ভকতানীর 
আর্তনাদ তিষিতে পারিতেছি ন'-_আমি কতই বলিতেছি, 
সে বৈকুঠে গেল ইহাতে তোমার আমার ছুঃখ করিবার 
কি আছে? প্রত্যহ আমার কেবল মনে এই র্লেশ 





যে, কীর্তা,নর সঙ্গী একটি ছিল-_ইহাকে নিয়া কীর্তন 


করিতে করিতে সত্ত্রে আসিতাম তা আর পারিব না।” 
গোসাই এবং উপস্থিত অন্ঠান্ত সকলেরই তকতের এমন.. 
পুর্রবিয়ে'গ বার্তায় নয়নে অঞ্ুঙজল উদগত হুইল-_কিন্তু 
তাহার বদন মগুলে বিষাদের চিহ্ু কিছুই নাই বরং 
নামকীর্তনে প্রেমোৎফুল্পতাই দৃষ্ট হইল। * 


পপ 4৯ টির খাও অর 





* সেদিন একখানি বিশিষ্ট পত্রিকার জনৈক লেখক মহাশয় 
এতাদৃশ একটি ঘটনার প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন_ একজন কাশী- 
বাসী বাঙ্গালী পুত্রের মৃত্যুর পর হাসিয়া হাসিয়া গান গাহিতে 
গাহিতে শ্বশান ঘাটে বাইতেছেন দেখিয়। বড়ই বিশ্মিত হুইয়াছিলাম। 
তখন আর একক জন কার্শীধাসী জামাকে বলিয়াছিলেন যে. কাশীতে 
মরিলে শিব হয় বলিয়া সকলকেই আনন্দ প্রকাশ করিতে হয়। 
থে মরিয়া যায় সে শিব হয় বুবিলাম, কিন্তু যাহারা বাচিরা থাকে 


শিপ পপ সপ তপ্ত পি ৫৯ পপ 


5] টা ৃ 

এই রূপে তগবাম এই ভকতের পরীক্ষা গ্রহণ 
 করিয়! ধধন দেখিপেন যে, ভকত সগৌরবে উত্তীর্ণ 
- হইয়াছে, খন তাহার পুরস্কারেরও বিধান করিলেন। 


_ খলিয় সে কীর্তন আরভ করিয়া দিল। 
শিলা জণে ভাসে, অসম্ভব সম্ভব হয়--এই বলিয়া বাম 
চন্দ্রের লীল৷ কীর্ভন করিতে লাগিল আর এক এক বার 


তকতৈর অপর যে একটি মৃক ছেলে ছিল কিয়দিন পর 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া গান করিতে করিতে ভকত সত্রে 
আসির। উপস্থিজ, হইল। আসিয়াই বলিল “পরম- 


; ৃ াস্ধব" বলিয়াছেন: তুগ্রবৎ-কপায় মুক বাচাল হয়। 
এই. 


আজ আগ্মারছেলেকে কথা বলাইতেই হইবে। 
রাম নামে 


ছেলের কাণের কাছে বলিতে লাগিল “বল রাম রাম 


হরি হরি কৃষ্ণ কৃষঃ। বালকটি পিতা যে ভাবে মুখ 


 ব্যাদ্দান করিয়া! তাহার দিকে চাহিয়া! এ সকল কথা বলিতে- 


ছিল, আবেগ তরে তাহাই অনুকরণ করিতে লাগিল__ 
- কিন্তু চেষ্ট। করিয়াও যেন ফল পাইতেছিল না-তথাপি 


ব্যগ্রতা সহকারে প্রাণপণে আ'য়াস করিতেছিল। 


- অবশেষে তগবানের কপা হইল। 


 মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর কবিরত্ব মহাশর 


এই ব্যাপারের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন 
 ষধাস্বতি তাহাই এস্থলে বলিতেছি। রি 


- শষ্ছ 


হঠাৎ বাশের চোঙ্গা হইতে কতকগুলি রুদ্ধ বা 


নির্খত হহয়া আসিলে যেরূপ একটা ধ্বনি হয় সেই' রূপ 
। অর্থাৎ বাশটর শব্দের ন্যায় একটা আওয়াজ বালকের" 


গ্বলদেশ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। তৎপরক্ষণেই 
সে পিতার সঙ্গে সঙ্গে “রাম রাম কৃষ্ণ কৃ্চ হরি হরি” 
বলিতে লাগিল। এবং সেই সষয় হইতেই সে পিতার 
.. সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিয়! কীর্তন করিতে লাগিল। ভকতের 
*ার্্নের সাথী” চলিয়। গিয়াছিল--তগবান তাহার 





তাহঠি শাঞ্ড, হয কেন? আঘার এ কথার কোনও উত্তর [নি 
দেন নাই”: তা? লেখক মহাশয়ের গ্রঙগের উত্তর (তিনি দেন নাই 
 এবাধ হয় আরসিকে রস নিন সিনে করিয়া। তগবাদ্‌ ঈদৃশ 
নট টনি এই সংল ভাব বিবার ঈমত] দিউন। 


০5 ০০ দি ০ উর ছি এ পাপ, রাস পপি জি পি 


৩য় বধ 
প্র ছঃখ দুর করিয়া দ্রিলেন। “মুকং করোতি বাচালং 
এই বাণী প্রমাণিত হইল।  . 

উপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলই একেবারে বজছতের ন্যায 
স্তম্ভিত, নিম্পন্দ এবংপ্তক্ত ও ভগবানের লীলাখেল' 
দেখিয়া বিম্ময়ে অত্িভুত। স্বয়ং গোসাই আনন্দা্ 
বর্ণ করিতে লাগিলেন এবং ভকতকে “ধন্য ধন্ট” বলিতে 
লাগিগেন। আর ভর্কত “পরম বান্ধবের" চরণে লুটাইর' 
বলিতে লাগিল-“প্রুতা এযে তোম।রই ক্কপা_তুমি 
গুরু ঈশ্বর--তুমি কি স্্ীংকেরিতে পার ?” 

গুরু ৬দত্তদেব কগাস্থামীর প্রায় সমকালেই এই 
সরল তক্ত শিদ্তও দেহ ত্যাগ করিয়া..বৈকুণ্ঠবাসী 
হইয়াছেন। তাহাদেক্স পুণ্য কাহিনীর অতি সামান্ত 
কয়েকটি কথ! মাত্র জানিতে পারিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া 
ধ্তপ্ন্ত হইলাম। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিগণের জীবন 
চরিত্রের ঈদৃশ সামান্ত ছুই চারিটি কথায় প্রাণের পিপাস। 
মিটে না। বিশেষতঃ এই. কালে-__গুরু, শান ভগবৎ- 
সম্ভ1 প্রভৃতি বিষয় শিক্ষিত সাধারণের প্রবল অবিশ্বাসেঃ 
যুগে--এতাদৃশ কাহিনীর প্রয়োজনীরতাঁও খুবই। এই রূপ 
গোসাই ও তকতের কাহিনী খুঙ্জিলে এ দেশে আরও 
যেনা মিলিতে পারে তাও নয়। কিন্তু ছঃখের [বিষয় 
ঘে, এই ক্ষেত্রে কন্পায় একাস্তই অভাব। 
প্রীপদ্মনাথ দেবশম্মা | 


গ্রন্থ স্দমালোচনা 


৩1 সস্সমঙ্িহহেন বালের ব্রাঙ্গাণ 
তস্কাহ১ প্রথম খণ্ড, কুমার এ্ীসৌরীন্রকিশোর 
রায় চৌধুরী প্রণীত__ আকার ডবল ক্রাউন; যোড়শাংশিত, 
২০৫ পৃষ্ঠা, কলিকাতা সাখী প্রেসে মুত্রিত-+উত্তম. এ্টিক 
কাগ.জ পরিস্কার ছাপা--নুন্দর বাধাই, পার কালীতে 
নাম লেখা। চারিখানি হাক টোন ব্লক। ও ছুইখানি 
সনন্দের লিপি ও স্বাদে ঙ্গধূ্ণের রি বংশ" ৃ 


ত্য সংগ্যা 


তালিকা সনলিবিষ্ট হওয়ায় নি চর উপাদৈয়তা বৃদ্ধি 
হইয়াছে। 

সম্ভাপ্ত বংশাবপীর এই রূপ বিস্তৃত ইতিহাস বঙ্গ ভাষায় 
বোধ হয় আর নাই। জমিদার বংশের প্রাচীন ইতিহাস 
নান। হিসাবে মৃস্যবান। ইহাতে অনেক্ষ সহৰরতা।, বদা- 
ম্যঠা ও মহানুতবতার দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষতঃ অনেক 
স্থবলেই কঠোর কর্তব্য "নিষ্ঠার সহিত ধর্মপরায়ণতার 
অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের 
ব্রাহ্মণ জমিদারগণ পূর্বপুরুধঙ্ষিগের সদ্‌গুণাবলীর দ্বপ্টান্ত 
দর্শন করিয়। সদনুষ্ঠান-ততৎ্পর হইবেন সন্দেহ নাই। 
আর সাধারণ পাঠক সম্প্রদদায়েরও যে উপকার না হইবে 
এমন নহে। কুমার সৌরীন্দ্রমোহন এই কার্যে তি. 
হাসিক ও সমাজতাবিকের কার্য করিয়া ব্রাহ্মর, জমিদার 
বর্গের রী বঙ্গীয় ইতিহাস ও পুরাতন্ব-প্রেমিকগণের 
ধন্ঠবাদের পাত্র হইয়াছেন। . 

৪1 সান্বত্রী-শ্রীরসিকচন্দ্র বসু প্রণীত, শ্রীশর- 
চন্দ্র দত্ত কর্তৃক ঢাক] কর্টন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত; 
মূল্য পাঁচ আনা-_-আফঞ্কার ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত, 
৪১ পৃষ্ঠা, ঢাক: ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এও পাবগিশিং হাউসে 
মুদ্রিত। এই পুস্তকখানি বঙ্গীয় কুল-বধূগণের পাঠ্য; 
ভাষা যথাসম্ভব সরল। একখান তিন রঙ্গের ও তিন. 
খানি এক রঙ্গের ছবিতে গ্রন্থের সৌন্দ্যয-বৃদ্ধির চেষ্টা 
হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গ বধৃগণের আদরের 
সামগ্রী। মুল্য আরও কম হইলে ভাল হইত না সি? 

; প্রে। আদর্শ ভিপশি-ন্লাল।-শ্রীআঃনন্দচন্দ্র সেন 
গুপ্ত গ্রনীত, ৬* নং মৃজাপুর স্রীটে বণিক প্রেসে মুদ্রিত, 
আকাব ডবল ক্রাউন, যোড়শাংশিত, ২২৮ পৃষ্ঠা, এন্টিক 
কাগজে সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাধাই, সোনার জলে 
নাম: লেখা । মৃল্য ১২ এক টাকা। নাম ভুইতেই গ্রন্থ 
নিবন্ধ বিষয়ের উপলব্ধি হইবে। আদর্শ সমদ্ধ পূর্ণতা 
লাভ করিতে গ্রন্থকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং 
আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের প্রথিতনাম! ও কৃতী 
লেখক, কবি . লেখকগণের" লিখিত গত্রাবলী পাঠ 


. ১১৩, 


২ একি চপ 


নিদাঘের গান 


তা ও বা শশী পা সস ০৯ ৬ স্কাউটস 


করিয়া উপদেশ ও ও আমোদ উপভোগ করা যায়। মহাত্ম! 


বিজয়কষ্চ গোস্বামীর কতিপয় লিপিও গ্রসথকে. পুখ্যময় 
করিয়াছে । সু 
| ্ীনতায়শরণ। 
৬।৯ নৃতনন "মানি পত্র-শ্পিক্ষা ও 
»পাস্থ!--বর্তমান বর্ষের বৈশৃখ, হইতে এই নামীয় 
একটি নূতন মাসিক পত্রের আবিষ্ভাবে আমর) অন্ত 
হইলাম। “সুচনা”, নামক প্রবন্ধে 'পত্জিকীর্্ী” উদর 
আভাস আছে। একত্রে শিক্ষা “ও স্বাস্থ্য বিষয়ক 
প্রবন্ধের সমাবেশ-পূর্ণ পত্রিকা বোধ হয় আর নাই।, 
আমরা শিক্ষা ও স্থাস্থ্য-লাভের উদ্দেশ্তমূলক এই গানিকার 
দীর্ঘ জীবন কামনা! করি । 


নিদাঘের গান 


তপ্ত-শাতল ললিত-রুদ্র নিদাঘ এসেছে ফিরে, 
নিদাঘের গান গাও আজি ওগো দীঘির শীতল নীরে। 
অঙ্গ এলায়ে শ্রাস্ত তাপিত পান্থ অশ্বখ-মূলে 

-সুন্মনা! আর্জি অলস পবনে যাতা গিয়াছে ভুলে, 


 আঙিকে গোধন ধূধু করা মাঠে ন1 পেয়ে শম্পদল 


নয়ন মুদিয়া করিতেছে ভোগ বট-ছায়া স্ুলীতল। 
আজিকে বুকের অঞ্চলে ঢাকা দস্থুর হাত হ'তে 
যে ধন বাচায়ে রেখেছে যতনে কৃপ-মাতা কোনে! মতে-_ 
প্রেমিকার পানে বিদেশী প্রেমিকে, ভুটায়ে বুকের কাছে 
কৌতুকে ঢালি দেয় ঘট তরি যে ধন বক্ষে আছে। 
ইন্ত্রনীলের মত স্ন্দর চঞ্চল ঢেউ তুলি 

কুজন-ব্যাকুল স্ফীত-কম্পিত কপোত-কঠগুলি, 
স্ষটিক-্তস্ত উপরে বসিষ্বা ধারা-যস্ত্রের পাশে 
অভিমানিনীরে করে চঞ্চল নিষ্ঠুর পরিহাসে। 

অমৃতাঞ্জন শলাকাঁর গ্দুত, পরিয়ের আঙ্ুলগুলি 


পরশে ০ জালাময় অ রাখি ঘুমে ভরে পড়ে চল 5 


প্রাতভা 


কাতর « অঙ্গ--ঢলে ঢলে লপড়ে খলিত মেখলা হার, 
প্রিয-করে রচ! মেখ্য়। মালিকা ধরে রাখে বার বার। 
ব্যঞন করিছে প্রিয় যে সুপ্ত প্রিয়ার শিয়র 'পরে, 
শৈত্য*পরশে সহস! প্রেয়সী আখি মেলে লাজজে মবে। 
শ্বাম! রমণীর অলস লুলিত ছুর্বল দেহ-লতা. 
অশিধিল পরিরস্তে আজি “ক লভিছে সার্থকতা । 
সুনীল আকাশ তারাদীপ তরা চন্দ্রাতপের তলে 
রচিয়া রেখেছে, নিশার আগার শীতল শম্পদলে। 
শরীর ছাড়িয়া প্রাণ মন সব বেড়ায় পরীর দেশে 
অবসাদ আসি ভিতর বাহির জয় করে হেসে হেসে। 
বাধি অঞ্জলি বনবালিকার তৃঙ্গার জল আশে 
তরুণ শিকারী রাঙ্জার তনয় দাঙায়েছে পথ-পাশে। 
নদী্দে আজি নামে নি চাতকী তারে আজি দৃষিও না, 
বারি-কণ। সাথে দিতে কি পারিবে আর কেহ প্রেম-কণা? 
হেল! ভরে সেও ঘুরে না আকাশে ত্যজি গিরি-নদী-বন, 
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠে ভরিয়! জগতের আবেদন। 
প্রিয়ের সকাশে হতাশ হলেও প্রার্থন। জল তবু, 
অন্তের কাছে ন! চাহিতে পাওয়৷ জানে ভাল নহে কভু। 
ফাঠঠোকড়াচি ঠোটের ঠোকরে গণিছে দও পল, 
'শীগনের ক্ষীণ কাতর কে বাজিছে ফটিক জল। 
আজিকার দিনে কোন সে তাপিত ঝাপ দিয়ে পড়ে বুকে, 
আুর-তটিনীরে. তাই জননী সেই হতে কয় লোকে। রন 
ভারতের নদী পুণ্য-সলিল! বুঝে প্রতার় হীন, 
"আর বুঝে সেগে। অশখের মাঝে কি দেবতা আছে লীন। 
ষে ছ্েব বজুড়ায় দাহজাল। তারে দেবতার রাজা কয়, 
গিয়ি হিমবাস গুরুর গুরু যে আঙ্গি তার পরিচয়। 
প্রথষ পুপ্টি বলিয়া গণ্য হলো আনিকার দিনে, 
তীর্থ সরসী,--অবিখ[সীর1 পাঞ্রে বলি চিনে। টা 
কোন্‌ সে তক্ত প্রাণের" ঠাকুরে ফুল-চন্দন দিয়া, 
অভিষেক করি ভুড়াল তাহার শিলার তণ্ হিয়া । 
আজো, স্থশীতল পাষাণ দেউলে চামর ব্যজন সনে, 
চিতেছে টি হিন্দ ইন | 
পিকাশিদান রার। 





১১৪৬ 


ওয় বর্ষ 


শি 
৭৮ ০ ৮ শি সিকি সা পত স৬ পি ৬ 


অতীতের একপৃ্ঠ 


(রাজাবাড়ী) 


বর্তমান আলোচনার যুগে চাদরায় কেদার রায়ের 
নাম অনেক বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচিত। উক্ত 
নামীয়দের ব্যক্তিত্ব বিষয়ে মত-দ্বৈধ দ্ৃষ্ট হয়। কেহ 
কেহ উক্ত নামে একই ঝক্তিকে.নির্দেশ করেন ;কাহারও 
মতে ইহারা পিতা-পুত্র আবার কেহ কেহ ইহাদিগকে 
ছুই ভতা বলিয়া নির্দে্টী করেন। সাধারণের নিকট 
টাদরায় কেদার রায় বর ভূঞার এক তৃঞা' বলিয়! 
অভিহিত। কয়েক বর্ষ পূর্বে 'রাজাবাড়ী মঠ' সংস্কার- 
কালে উক্ত মঠের দরজার উর্ধদেশেযে লিপি সন্পবদ্ধ 
কর] হইয়াছে তাহাতে চাদরায় কেদার রায়কে ছুই ভ্রাতা 
বলিয়াই শ্বীকার কর! হুইয়াছে। প্রায় ৩** শত বর্ষ 
ূর্ব্বে তাহাদের মাতার শ্মশানোপরি ইহা নির্শিতা 
হইয়। ছিল। কালের অপ্রতিহত গতি প্রতাবে তাহারা 
আর ইহ জগতে নাই। তাহাদের শৌর্য, বীর্য, জ্ঞান, 
গরিম!, তাহাদের সঙ্গেই চলিয়],গিয়াছে। তাহাদের 
কীত্তিকলাপের কোন কথাই ইতিহাস ভাঁলরপ প্রমাণ 
দেয় না। তাহাদের রস্থৃহের কোন চিন্ু খুজিয়া 
বাহিরু-করা যায় না। ছুই একটি সামান্য আর অবলম্বনে, 
কল্পনা ও অনুমানের সাহচর্য; গঠিত ইতিবত তাহাদের 
অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয় মাত্র । উহাদের বহু কীর্তির 
নিদর্শন ধ্বংসের অবতার কাঁত্িনাশার করাল কবলে. 
নিপতিত হইয়া! চিরতরে কালের কোলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়।ছে ; ছুই একটি মাত্র গল্পচ্ছলে সাধারণের মুখে 
মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া শ্রোতার বিগ্ময় উৎপাদন-করিতেছে। 
বুপ্ত রক্ধের উদ্ধার সম্ভবপর নয় কিন্ত এখনও যাহ! গ্গাছে 
আমরা এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাল দিতে টাই ।. 
কীর্ডিদাশ! ফের্দীপ করাল বদন ব)াদান করিয়! করত অগ্রসয় 
হইতেছে, বোধ হয় আর কিছু কাল পরে. এ চিছুও উহার 


কুক্ষিগত হইয়া চিরদিনের জন্য লোক-লোচনের অবয়ালেক 
সরিয় দাড়াইবে। বহছুত্স হইতেই বিজমুরের ছজিগ:. 





ইয়সংখ্যা 


সিসি সর জিলা » পাপ শীলা পশলা ০০০ শপ পা" পতি 


ূর্ববাংশে অবস্থিত ঠাদরার-কেদার রা প্রতি নুপ্রসিদ্ধ 


'রাঙ্জাবাড়ী মঠ' দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহ! পূর্ববঙ্গের 
একমাত্র অটুট এঁতিহাসিক কীর্ডিক্পপে বিরাঞ্জমান 
থাকিয়! স্থানীয় ও আগন্তক দর্শক বৃন্দের মনে বিস্ময়ের 
সঞ্চার করিতেছে। ইহার নিয়াংশের বেষ্টন ৮* হাতের 
কম হইবে না। ইহ! অত্যন্ত উচ্চ। ভূকম্পাদি প্রা- 
তিক বিপ্লবে ও প্রা্ঠীনর্থ' হেতু ইহার অনেক অংশ 
মাটিতে বসিয়৷ গিয়াছে । এই মঠে একটি মাত্র দরঞ, 
এতত্তির অন্ত কোনও জানাপা ব৷ ছিদ্র পথ উহ্]তে 
নাই। পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ভিতরে টুকিতে হয়। 


ভিতরে সবেমাত্র একটি গোল কুঠরী। কক্ষটর উচ্চন। 
বর্তমানে ৯১০ হাতের অধিক হইবে না। শোতন 
কারুকার্যযখচিত ইষ্টক দ্বারা মঠের বহির্দেশ 
পরিশোভিত। 


সংস্কারুংকালে ভগ্ন স্থানে চুণ-সুরকি আটিয়া দেওয়ায় 
পূর্ব সৌন্দর্য্যের বরং লাঘব ঘটিয়াছে। শ্রীপুরের যাঁব- 
তীয় কীর্তি বিনষ্ট করায় 'পদ্মাৎ এখানে কীর্তিনাশ! নামে 
পরিচিত হয়। রাক্গ। রাজবল্লতের রাজনগর-সংস্থিত 
কীঙ্তি সমুহ সমূল ধ্বংস করিয়া উক্ত নামের সার্থকত। 
ষম্পাদন করে। এই বার বুঝি টাদরায়ের অতীত কীস্টর 
ধ্বংসাবশি্ট “রাজবাড়ী মঠ' গ্রাস করিয়। উক্ত 'নামের 
যোল কল পূর্ণ করিবার প্রয়াসে উর মুর্তি. পরিগ্রাহ 
কৰিয়! তদভিঙ্কুখে অগ্রপর হইতেছে। বর্তমান: সময়ে 
পক্া ইহার অতি নিকটবত্তী-মঠ হইতে নদীর দুরহ 
৯০৬৮* গঞ্জের অধিক হইবে কি না সন্দেহ, * নাজান 
কখন অতর্কিতে উহা গ্রাস করিয়া ফেলে। 


করেক বর্ষ পূর্বে “রাষপাল' নামক গ্রন্থে এই মঠ. 
প্রবীণ বদ্ধদের.মুখে শুনিয়া আিতেছি তাহার উল্লেখ 


সম্বন্ধে নিখিত বিহয় পড়িয়া আমরা এক সন্দেহ-রাজ্যে 
উপনীত হই এবং উক্ত সন্দেহ অপনোদন মানপে জনু- 
সন্ধানে লিপ্ত থাকি? কিন্তু. এপরযযত উক্ত জঁশয় নিরা- 








৯ সৌক্কাগারদে কিছ দিন হইল রাজবাড়ীর মঠের সম্মুখ ভাগ 
দিয়া পল্পাতে প্রকাণ্ড চন্ন পড়িয়াছে। ভাহাতে রাজাবাড়ী গামী 
উই পারদ সি আজি গর, সং) 
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০০৩ পরশ পিজা * রি পরি পিল উরি ১৬ ---4 পাি পদক পি 


সস এ এস, পপ 


অতীতের একপৃষ্া 


পিসি রি, পদ ০০০ ০ 


করণের কোনও সর ধুয়া পাই নাই। ্রসথখানা 
আমাদের নিকট না থাকায় আমরা এখানে বণিত 
বিষয়ের চুন্বকের আতান দিয়া গেলাম। জনৈক বিজেতা 
মুপলমান স্বীয় অন্ুচর বর্গ সহ এই স্থান দিয়া যাইতে 
ঘটন! চক্রে এক অশীতিপর হিন্দু বৃদ্ধার সহিত তাহার 
আলাপ হয় এবং ভয়েই বুবিতে পারেন যে, তাহারা 
মাতা ও পুত্র। পুত্র শৈশবে ছেলে ধরার হাঁতে পড়িয়া” 
মাতৃকোল বিচ্যুত হওয়ায় মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
মুসলমান বলিয়। পরিচিত হইতেছে। বহুকাল পরে 
একমাত্র পুত্রের এতাদৃশ সাক্ষাৎ লাতে যুগপৎ হর্য ৪ 
বিষাদের তুমুল বেগ সম্বরণে অনমর্থ বৃদ্ধার প্রাপপাথী 
তগ্ প্রায় দেহ পিগ্নর ভেদ করয়। তম্মুহর্তে পলাঙ্কন 
করে। বৃদ্ধার অন্ত্যে্িক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর'উদ্ত 
মুসলমান কর্তৃক মাতৃজ্ঞানে তাহার শ্মশানোপরি এই 
মঠ স্থাপন কর! হয়। এরূপ ধারণার তিত্তি কিন্ত আমর! 
খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে এখানে সাধারণ লোকের 
মুখে শুন! যায়_ইহ1 অবশ্ঠ তাহাদের আনুমানিক ধারণা 
_যে, যদ্দি ইহা হিন্দু কর্তৃক হিন্দুর সমাধি স্থলে প্রতিত্টিত, 
তবে ইহার দরগা পূর্ব দিকে কেন? জানি না গ্রন্কার 
উক্ত মতের পৌষকত। করিয়৷ এ মত লিখিয়াছেন কি ন!। 
আমাদের দেশে সগরাচর এরূপ দরজা দৃ& না হইলেও 
হিন্দু তীর্থ স্থান সকলে এক্পপ মন্দির ছুশ্পাপ্য নহে। 
“জনপ্রতি ই যখন এই মতের একমাত্র ভিত্তি বলিয়। 
বোধ হইতেছে তখন ইহার সমালোচনা নিশ্রয়োজন। 
ইহা ঠাদরায়-.কদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত মঠ, অধিকাংশের 
সহিত আমরাও এ মঙগেরই পক্ষপ,তী। ১ 

উক্ত মঠ স্্বদ্ধে যে একটি গল্প আমর! প্লচরাচর 


না করিয়। থাকিতে পারিলাম ন।॥ টাদ্রায় এক সুদক্ষ 
রাজমন্ত্রির হস্তে এই মঠ নির্দাণেত্ব ভার অর্পণ করেন। 
টাদরায়ের বান্ধভূমি প্রীপুরে ছিল। রাজাবাড়ীও যে, 
তাহাদের এক আবাসস্থল ছিল অগ্ুপন্ধানে আমরা 
তাহার অনেক নিপশনও পাইছি মঠ নির্মাণ সা” 


নক 


রাহ 22225 
| পনান্ে মিস্তি তঞতবয়কে তাহা পরিদর্শানার্থ আহ্বান 
. করেন। হথাসময়ে ভ্রাতৃত্ব উপনীত হইয়া এই মঠ 
 দ্বেখি্। সবিশেষ প্রীত হন এবং কথ। প্রসঙ্গে এতদপেক্ষা 
উচ্চ ও সুন্দর মঠ নিশ্শাণ সম্ভবপর কি ন| জিজ্ঞাসা কন । 
হতভাগ্য মিত্র গৌরব বর্ধনার্থ বলিল ঘে, মাদ মসপ এ 
ছোগাড় থাকিলে সবই সম্ভবপর । এবংবিধ উত্তরে 
'ঝআ্রাতৃত্ধয় আপনা দিগকে অপমানিত জন করিয়। মিস্থির 
পিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। ঘাতুকাঁরুতে স্বীয় জীবন 
বিসর্জন অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেরস্কর বিবেচনা করিয়া 
উক্ত মিস্ত্রি যুগ্রকরে এই প্রার্থনা করিল যে, যখন তাহার 
'প্রাণনাশ অবস্তাস্তা বী তখন অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে মৃত্যুর 
পুর্ব উজ্ত ষঠের শিরেভাগের কাজ সম্পূর্ণরূপে সারিয়। 
- দিতে অনুমতি দেওয়া হউক। প্রার্থনা গ্রাহ্ হইলে মিশ্তি 
"ক্রস্ত গতিতে মঠের চুড়ায় উঠিয়া তৎসংশ্লি্ট লৌহশলাক! 
 খরিয়। বলিল “পরহত্তে জীবন নাশ পেক্ষা স্বেচ্ছা-ৃত্যু 
সহত্র গুণে শ্রেরঃ। আপনার! জয়ধবন করিয়া বলুন 
: ধ্রাজাবাড়ী মঠ” । পরমুহূর্তেই রাজমিগ্রি উক্ত শলাকা 
- ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল এবং শলাক। ভাঙ্গিয়৷ মৃত্তিকায় 
ডি প্রাণ হারাইল। এ অবধিই নাকি এই গ্রামের 
নাষ 'রাজাবাড়ী, হইয়াছে । মঠের অগ্রতাগে একটি বক্র 
তগ্জ লৌহশলাক! অল্পদিন পূর্বেও ছিল, কা্‌ঞ্চেই কাহি, 
. নীটি একেবারে অলীক বলিয়া বোধ হয় না। »ঠের 
“সংস্কার কালীন উক্ত তগ্ন শলাকা ঢাক! পড়িয়া গিয়াছে 
এবং চক্র সমস্থিত একটি নৃতন শলাকা প্রান্ততাগে স্থাপন 
সা হুইয়াছে। 

২৭ সঠের অনতিদূরে উত্তর দিকে একটি পুকুর আছে। 
চাপুন ন।মে উহ! পরিচিত। উক্ত পুকুর সম্বন্ধে 
চলিত: প্রবাদ এখানে সঙ্পিবেশ বর বোধহয় 
এক্যঙ্গত, হইবে না। অতুল এ্বর্ষের অধিপতি প্রবল 
. উী্াপাখিত টাদরাদের জবায়ের দু হঠাৎ এক দিন এক 
 ধৈয়াদ উঠিল। তিনি আবার করিয়া পূতরথরকে বলিলেন 
ক হি একা, পুকুর কাটিয়া ছুখ ও. নারিকেল জলে পূর্ণ 
. উয়িয়া মেয় তবে াহাদের বঙ্ধ মা উক্ত পুকুরে নামিয়া 
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নিসা পাস তলত ২০ 


৩ বর্ষ 
.. ০, বি 
মনের সাধে থে একটু প্লাতার খেলিতে এবং বং হাবুডুব্‌ খাইতে 
খাইতে মিশ্রিত দুধ ও নারিকেল জল পান করেন। 
অনতিবিলম্বে মাতৃ-আজ্ঞ। প্রতিপালিত হইল। বৃদ্ধা ম! 
আ'কাজ্ষ। পুরাইয়। সাতার কাটিয়। পুত্রগণকে আশীর্বাদ 
করিলেন। কালের কি অন্ভুত শক্তি! আজ আর উক্ত 
পুকুর চিনিশার জো নাই। বর্তমানেঃপুকুরের যে অবস্থা! 
তাহা ভাবিলে সনদ ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত বিষাদের 
ছায়ায় আচ্ছপ্ন হয়। পুকুরের চারিধারেই বাশ-ঝাড় ও 
নানাপ্রকার গাছগাছক্জীয় আচ্ছর্ন। নল-তারা প্রতৃতি 
লতাগুল্স প্রচুর পরিষ্ীণে জন্মিয়া “ভিট' বাধিয়৷ জল 
ঢাকিয়৷ ফেলিয়াছে। ঘড় বড় গাছ পুকুরের মধ্যে স্থানে 
স্কানে সগর্ধে মাথ! তুঙ্দির। ঈ/ড়াইয়। আছে। জঙ্গলের জন্য 
পুকুরের মধ্যে প্রবেশ কর! অসাধ্য। যদি গাছগাছড়ায় 
বাধা ন! দেয়, তবে হাট্টিয়৷ পুকুর পার হওয়। যায়। এক 
পার হইতে অপর পারে দৃষ্টি চললে না। পুকুর বলিলেই 
সঙ্গে সঙ্গে আমর] মাছের কথ! তাবিয়। থাকি কিন্ত এখানে 
তৎপরিবর্তে সময়ে সময়ে ছুই একটা ব্হৎ সর্প ও বন্য 
হিংঅ পশ্ডর অবস্থান দেখিতে পাই।” বিশেষরূপে লক্ষ্য 
স্ঁকরিলে আগন্তকের পক্ষে উহাকে পুকুর বলিয়। ধারণ। 
করা একরূপ অসপ্ভব। পুকুরের চারিপাশেই বর্তমানে 
ছ্লাকের বাস কিন্ত কেহই ইহ! পরিষ্কার করে না, 


কেহই, ইহার জল ব্যবহার করে না, বরং সর্বপ্রকার 


আবর্জনা নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবঙজ:এই পুকুরই 
তাহাদ্দের পারখানার জায়গা । এ পুকুর সম্বন্ধে আরও 
অনেক মুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা 
সেই,সকলের উল্লেখ পিশ্রয়োঙ্জন মনে করিলাম । 
রাঞ্জাবাড়ীতে চঁদরায়ের ধে এক- বাড়ী ছিল এই 


স্পা পুকুরটি গেই বাড়ীর অন্দর মহলে ছিল। এই পুকু- 


বের পূর্বপারে একটি পাক! বাধ। ঘাট ছিল। উক্ত স্থানে 
একটি ইঞ্টকন্তপ এখন সেই..লু খাটের স্থান নির্দেশ 
কারতেছে। এই পুকুরের: টারিপাশের গৃহ গ্রাঙ্গনাদি 
বেষ্ট করিয়া বে একটি প্রাচীর ছিল তাহার, নিরঞ্জাগ, 
এনখও ভূগর্তে প্রোথিয়, আছে।... মুত্িকা খুঁডিলেই 








ইয় সংখ্যা 
উহা বাহির, হইয়। পড়ে। এই পুকুরের কিছু পূর্বে 
একটী বিস্তীর্ণ দীঘি বিদ্যমান। ইহার অনেক স্থলই 
ভনিয়। যাওয়ায় শহ্ত ক্ষেত্রে পরিণত হইগাছে। তবুও 
দৃষ্টিমাত্রেই দীঘি বলিয়। বুঝিতে বিপন্ব হয় না। ইহাই 
বহিবাটী বা পুরুষ মহলের ব্যবহার্য পুকুর বলিয়া 
কধিত। এই উভয় প্রুকুরের সংশ্লিষ্ট চতুংপার্বর্তাঁ মৃত্তিকা- 
গর্ভে বনু. ইষ্টক দৃষ্ট হয়। এ.সব ইষ্টকখণ্ডগুলিই বাটীর 
ধ্বংসাবশেষ রূপে বিরাজ করিতেছে । | 
“মিঠা! পুকুরের? উত্তর পশ্চিম কোণে কিছু দুরে আর 
একটি দীঘি ছিল। বর্তমানে উহ! ভরিয়া যাওয়া! সন্্েও 
উক্ত স্থানের নাম দীঘি বলিপাই বিখ্যাত। এই দীখির 
পশ্চিম পাড় একটি ভরট বাধ? উচ্চ জায়গ!। ইহা! “কাচারী 
বাড়ী' নাঘে পরিচিত । দীঘি ও তৎসংলগ্ন স্থানের 'অব- 
স্কান চিন্তা করিলে এখানে টাদরায়ের কাচারী থাক! সম্ভব 
পর বলিয়া অন্থমান হয়। কেহ কেহ বলেন পূর্বে 
এখানে “কাচারু'দের বাড়ী ছিল এবং তদনুসারে এই- 
স্থানটুকু উক্ত নামে অভিহিত হুইতেছে। বর্তমানে 
কিন্তু এ গ্রামে বা-ইছার নিকটবত্তীঁ গ্রামমূহে “কাচার' 
জাতীয় কোনও লোকের বাস নাই। 
উক্ত বহির্ব্বাটার দীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে অল্প দুরে 
আরও একটি দীঘি আছে। ইহাও প্রায় ভরিয়া গিয়া 
অনেক স্থলেই ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই দীঘির 
পশ্চিম ও দক্দিা পাড় পূর্বোক্ত দীঘির উত্তর ও পূর্ব 
পাড়ের সহিত সংলগন। ইহার পশ্চিম পাড় একটি বিস্তীর্ণ 
স্তর বিশেষ। ইহার উত্তর প্রান্তে এক মুৃতিকা- স্তূপ 
এখনও বর্তমান আছে। উক্ত স্থানেন্ দখলকার উহ। 


তত ৭ স্পিন” শস্টি পম জি 


কাটিয়া! অনেক স্থলে ন্ট করিয়াছে সত্য কিন্ত এখনও যাহা ী 
আছে তাছার উচ্চত! প্রায় ৯১০ হাতের কম নর়। রব ০, 


পশ্চিমে একটি শলাক। প্রবেশ করাইলে উচ্থার দৈর্ঘা ও 
১৯ ১২ ছাতের.কমহইত এই "স্তপের' উত্তর 
খআংশে পুরী ্ঃ হয়। চত্তর লহ এই 
উচ্চ স্থানটুরুরে নাম “রুর্কৃদূ। জনৈক অভিজ্ঞ মৌলবী 
| বাহে 2১১৪ পনের ই বির লক্ষযতেদ শিক্ষার 
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০ এ 


অস্তান-পালন: 


নী, 


৮ শীত শশা ও চর শ ০ পিসী. ০৮০১ - পসসছ - - সপন ০ কিক ৮০৭ স্পা শত ০২০০০ ৭৩ 


গান, বলিয়া উল্লেখ কারিলেন। ।এই শব্দ.না: কি “ইউনানী, 
ভাষ! হইতে গৃহীত ॥ নারায়ণগঞ্জ ও" ঢাকার মধ্যবর্তী 
রেল পথপার্ধস্থ লক্ষ/তেদ শিক্ষার স্থল “টাদমারীর', সহিত 
ইহার বেশ সাদৃহাী আছে। আমর! ইহাকেই চাদরাগের 
সৈগ্তগণের ক্রীড়াঙ্গনরূপে নির্দেশ করিয়া সর্ব-সমক্ষে 
উপস্থাপিত করিলাব।, যদি কোনও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি 
এ বিষয়ের প্রকৃত মীমাংস! করিয়' দেন তবে আমরা বড়ই 
প্রীত হুইব। প্রবীণ বৃদ্ধদের মুখে এ স্থানে অনেক দির 
উল্লেখ শুনিতে পাওয়া-যায়। আমর। বর্তষানে শু্প্রায় 
৫ । ৬টি মাত্র নির্দেশ করিতে পারি। এই গ্রাম বেষ্টন 
করিয়া একটি পরিখা! বিস্তমান ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব অংশ 
কীত্ডিনাশার গর্তে লুকাইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর অংশের 
পরিখ। আ্রোতোবেগে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আয়তনে ব্ধিষ্ঠ 
হইয়া 'বড়খাল বা বারুই বাড়ীঞ খাল নামে পরিচিত 
হইতেছে । এই পরিখার পশ্চিম ও উত্তর পাড়স্থিত গ্রাম 
সমূহের নাম যথাক্রমে নগর, বুরুঙ্ষবাড়ী ও নগরবাড়ী। 
দেখিয়! শুনিয়। মনে হয় রাঙ্জাবাড়ীতে এক সময়ে প্রকাণ্ড 
নগর বর্তমান ছিল। প্রত্বত ববিদ্গণের দৃষ্টি-পাত বাঞ্ছনীয়। 
ইতিবৃত্ত সংগ্রহের সাহাযাকল্পে যাহ! যাহ! জানিতে 
পারিয়াছি তাহাই আমরা এখানেলিপিবন্ধ করিলাম; 
জানি না ইহা কোনও তত্বান্থসন্ধিৎসু বাক্তির কোনও উপ- 
কারে আসিবে কি না। ৃ | 
শ্ীগোপী নাথ দন্ত। 





অন্তান-পালন 


ক ছয় মাস হইতে ছুই বৎসর) 


এখন আর শিশুটি একাত্ম অসহায় জীব নহে। এখন হয় 
তো সে হামাগুড়ি দেয়,সুদ্ত তোষ্ঠাড়াইবার চেষ্ট। করে? 
হয় তো ছুই এক পা-রীটতেও ন। পারে এষন নছে। 
এখন তাহার দাত উঠিয়াছে সুতরাং কঠিন জিমিস একটু 





আধটু দিলে, তাহা খাইতে: পারে। বুদ্ধিও একটু .ন।. 


হইয়াছে এ এমন নছে। আহারস্ম মনের ভাব বাকা বারা 
প্রকাশ করিতে পারে। ঘা দেখে তাহার বিষয় জানিবার 
' জন্ত বিশেষ ওৎস্ুক্য প্রকাশ করে। তাহার শরীরের 
হাড় মাংসগুলি কতকট। দৃঢ় হইয়াছে ইন্দ্রিয়াদির 
কতকটা পরিণতি হইয়াছে । আবার চুলগুলি বেশ 
- বড় হুইয়াছে। | 

%. সাত মাপ বয়স হইতে শিশুকে একটু আধটু 
ভাতের মাড় কি অন্য কিছু না দেওয়া যায় এমন নহে। 
খটাস্‌ বরণের পূর্বে শিশুর একমাত্র খাস্য হইতেছে ছু) 
নু সমর ছুধ ছাঁড়া অন্য কিছু দিলে, সে তাহা ঠিক জীর্ণ 
"ক্ীয়িকেগারে না। এ সময়, তাহাকে পেটেণ্ট ফুড কি 
জার দি, তাঁত, রুটি প্রভৃতি দেওয়া উচিত নহে; দিলে, 
তাহার অনি হওয়ারই সম্ভাবনা । ৭ মাস বয়সে কোন 
শিশুকে ধ্্ি কোন পেটেন্ট ফুড, ব্যবস্থা করার একান্ত 
আবশ্ঠক হয়, তাহ হইলে, দেখিতে হইবে উক্ত পেটেণ্ট.- 
স্কুডে কোন প্রকার শ্বেতসা৭ (50210) আছে কি না; 
' বদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা ব্যবস্থা না! করাই উচিত। 
৯১ মাস বয়স পর্য্য্ত শিশুকে প্রধানতঃ স্তন-ছুগ্ঠ দিয়া 
স্বাখিবে) যে সকল শিশু মাতৃত্তন্টে বঞ্চিত তাহাদিগকে 
-ষোতুল করিয়া গোহুক্ধপখাওয়াইয়া রাখিবে। ১* মাস 
বয়স হইলে শুন ছাড়াইবার চেঞ্টা কহিতে. হয়। গ্রীক্ষ- 
কালে মাই ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে নাইশ শীতকালে 
সবাই ছাড়ানের চেষ্টা! করা বিখেয়। গ্রীষ্মকালে গতি 
“সাধান্ত কারণেই শিশুর পেটের গোণহয়? শীতকালে তাহা 
হয় না। *যে সকল শিশুকে বোতলে করিয়া হুধ 
খাওিয়াইয়া মাঙ্গবধ কর! হয়, তাহাদিগকে" এক বৎসর 





নস পৃর্ষ্যগ্ত এ তাবেই ছুধ খাওয়াইতে হয়। ইহার পর 
১২ আন! অংশ দেওয়। যাইতে পারে। ইহার পর একটি 





বাটতে চুমুক দিবা ছুধ খাওয়ার অভ্যাস করাইতে হয়। 

৬. মাসের শিশুকে দিনে রাতে সর্বসুদ্ধ ৬ বার 
খাখাদৈর আবস্ক।-.২। ১,দিন. অন্তর এক আটা 
আকরের রস. কিংবা সুমিষ্ট কমলী লেবুর রসও না দেওয়! 
যার এমন নছে। রূসের সঙ্গে ছিবঝড়ে কিম্বা বীচি 
হাতে উহা়.ললেটের মধ্যে না যাইতে পারে, সে দিকে 
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গা ০শা রেট রি ত্রিশাল ৮. আসা শত শট আস্ত ৩৩ তত ৩ পিসি আপ | ৩ শা 


ক্স 


০ ০৮ পর কলার বস ক পাস্তা 


বিশেষ দই রাখার লাবস্ক। ৭ মান বরসেও দিবা রাত্রে 
৬ বার খাওয়ানের আবশ্তক বটে তবে এপময় প্রত্যেক 
বারে ৩ ছটাক, ৩” ছটাক পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। 
এ সময় ছুধের সঙ্গে ৩ নম্বর এলেন্বেরি ফুড. (41101)- 
জর [০০৫ 00. 2) কিনা টি ফুড, (3৩185 
একটু কঠিন ধ্যাপার । ভাল করিয়া প্রস্তত অ। করিলে 
ইহ] দুধের সঙ্গে ভেলা বাধিয়। যায়। পেটেন্ট ফুডের 
সহিত দুধটা একবান্ধে মিশাইতে নাই। একটু একটু 
করিয়। মিশাইতে হয় ঞ্জার চাঁমচে ঘ্বার। নাড়িতে চাড়িতে 
হর, তাহ! হইলে চাপ বাধিতে পারে না। সাধারণতঃ 
৭ মাস বয়স হইতেই লিশুর.দীত উঠিতে আরম্ত করে।. 
এ সময় শিশুর মারি জড় শুড় করে। এই সময় সে যাহা 
পায় তাহাই কামড়াইতে চায়। একটু পাঁউরুটির ছাল 
কিন্ব৷ রুটির টুকরা কি এইরূপ কোন জিনিস মুখে ধরিলে 
সে তাহ! কাটিতে গ্াকে এবং তাহাতে সুখও পায়। 
কিন্ত সাবধান এগুলি যেন তাহার পেটের মধ্যে না য।য়। 
কাট। হইলে এগুলি মুখের মধ্যে হইতে বাহির করিয়। 
ফেলিবে । ৯ মাস বয়স হইলে, উহ্থাকে একটু আলুসিষ্চ। 
কি ফুলকপিসিদ্ধ কি এইরূপ কোন জিনিস যে দেওয়া না 
যাইতে পারে এমন নহে। * মাঁস বয়সে একটু আধটু 


ভিমূসিদ্ধও দেওয়া! যাইতে পারে । ডিষটা যেন. বেশ 


টাটক! হয় আর উহার ষেন দেওষিনিটের অধিক কাল 
ধরিয়। স্ না কর! হয়। ডিমের, হরিডরাংশই দিতে হয় 
কিন্ত আরও একটু বড় হইলে. স্বেতাংশও দিতে পারী 
যায়). এক বৎসরের শিশুকে একটি ডিমের আধখানি 
দেওয়া যাইতে পারে; দেড় বৎল্রের শিশুকে ডিষটির 


ডিম অবাধে দেওয়া চলে । এক বছরের পিকে. একটু 
আবটু মাছের হৃপও ব্যবস্থা করা স্বাইতে পায়ে। ভাল 
দইও অবাধে দেওয়া বাউতে প্বাডর । : ভিন, খুব পুরিকর, | 
খাস্ত, শিশুদের পেটে ইহ! বেশ সহও হইতে দেখা বায় $..... 


. ছুধ ভাত, ছুধ রুটি_এববৎরের শিশুকে ১ 


ইয় সংখ্যা 


নি 5০ শি তা | এরি ০ ০ আশ আটটি জপ এ ০ ০ সপ 


৮ কিল রি 7 পপি ৮০, তি 


তাত,ছধ রুটি প্রতিও ধরাইতে পারা যায় । অনেক শিশু 
১* মাল ব্র্স হইতেই ভাত ধরে। কেহ কেহ আবার 
১০ বৎসর ২ বৎসর বয়ল না হইলে ভাত ধরিতে 
পারে না। 

মুড়ি, গাউরুটি-এক বৎসর বয়সেই শিশুর উপর, 
নীঁচু উতর পা্টিতেই কয়েকটি করিয়। ঈ(ত দেখা দেয়। এ 
সময় তাহারে একটু পাঁউরুটর শীস এক আধখানি বিস্কুট 
কিন্বা। মুড়ি দিলে, সে তাহ! খাইয়। জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। 

সুজী, সাগু প্রভৃতির পায়শ--এ সময় তাহাকে 
নুজী, সগু প্রগতির পার়শ দিলে সে তাহ তৃপ্তি সহকারে 
খাইতে পারে এবং তাহাতে কোন অনিষ্টও হয় ন|। 

মাছ, ভাত--১৮ মাস বরস না হইলে শিশুকে মাছ 
ভাত দিতে নাই। শিশুকে যেমাছ দিবে তাহাতে যেন 
কাট] ন। থাকে । তরকারীর মধ্যে আলুসিদ্ধ, কপিসিদ্ধ, 
কাচকলাসিদ্ধ, পেঁপেসিদ্ধ এই রকম গরম তরকারীই 
শিশুর পক্ষে উপযোগী । মাছ তরকারী দিয়া ভাত 
থাওয়। হইলে, তাহাকে ছুধ বা দই খাইতে দিবে। 

১* মাস বয়স হইতে ২ বৎপর বয়স পর্যন্ত শিশুকে 
যে সকল খাগ্ঠ দেওয়া যাইতে পারে, তাহার তালিক।-_ 

১* মাস; সকাল.ঞ্ট।-৭টা--১ পোয়া হুধ; বেলা 
১২টা-১ট-_আলু বা কপিসিদ্ধ, ডিমসিদ্ধ, চারিট। ভাত, 
মাছের হুপ, কিঞ্চিৎ পরে আধপোয়৷ ছুধ। বেল! ৩, &টা__ 
এক পোয়া হুধ, রাত্রি ৭৮টা--৩ ছটাক ছুধ। ইহার সহিত 
এলেন্বেরীর ফুড. কিংরা বন্জার্স্‌ ফুড ও দেওয়ন্ঘিঠইতে 
পারে। 

১২ মাস 7-_বেলা +ট--১ পোয়া ছধ 7 বেলা ১০ট1- 
ছধের সঙ্গে চংরিট! ভার্ভী' অধব। রুটি; পাউরুটি 1দতে 
হইলে তাহ! বেন এক দিনের বাসী হয়। টাটকা পাউরুটি 
গা জার্ন হয়না: “বেল। ১ট--অকটু আনু, কপি বা 
পৌঁিসিদধ, একটু শী বা.সাওয় পায়শ এবং আধ পোল 
ছধ কিংবা! আধখানি িরাঁতি্ধ ও ছধ রুটি) বেলা ৪ট1-_ 
একপোয়। ছধ,.কিংবা ছুধ ও এক বিছুক ভাত, বা রুটি। 
রাজি: খাটো, ছটা, ৰা ৯ পোক্জা ্্ধ )- | 


৯১৯০) 


০০০০ শা শশা অপ 


সম্ভান-পালন 


পেশ পা আপি পরি পীিশ ৭ -05 শট ০৩ এ "শসা ০ পট সি 


১৫ মাস বেলা গর পোয়| ছ্ধ, বেল! ১ট-- 
রুটি-মাথন, দুধ ভাত; বেলা ১ট1-_মালুসিদ্ধ, কপি প্রন্ৃতি 
সিদ্ধ পায়শ, ডিমসিদ্ধ অথব৷ দুধ এবং একটু একটু রুটি। 
বেল! ৪ট।-_ছধ রুটি । ৭.৮ট1-__ছুধ। 

১ মাস; -৭টা-_ছুধ ১ পোয়া? বেল! ১০টা-_-রুটি 
মাধন কিন্বা ভাত তরকারী; একটু দালের ঝোল প্রনৃতি)' 
বেল! ১ট1-_আলুসদ্ধ, কপিসিদ্ধ, “ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি, সঙ্গে 
একটু একটু ছুধ। বেলা ৪ট1-_একটু রুটি ও ছুধ ; রাজি, 
৮টা এক পোরা৷ ছুধ। 

২৪ ম(প7- বেল! ৭টা- মুড়ি, বা বিস্কুট, প্র? চি? 
বেলা ১০টা, ভাত, মাছ তরি-তরকারী ছুধ. “কিন্তু ঘন ৰঁ 
বেল! ১টা-_রুটি ডিম,দুধ প্রভৃতি; বেল! ৪টা একটু খরন্দেশ 
ও ছুধ। রাত্রি ৮টা-__ছুধ-রুটি প্রভৃতি । এ-রুথা খুবই ঠিক 
যে, এক প্রকার খান যে সকল শিশুর পক্ষে উপযোগী হইবে 
তাহার কোন অর্থ নাই। উপরের প্রণালী মত খান্ধের 
ব্যবস্থা করিলে, অধিকাংশ শিশুরই পক্ষে উপযোগী হওয়! 
সম্ভব। শিশুকে ফুলকপিপিদ্ধ দিতে হইলে, উহার 
ফুল অংশ বেশ সিদ্ধ করিয়] দিবে, সবুজ অংশ দিতে নাই। 
এক বৎপর, দেড় বৎসরের শিশুর. স্কুধে জল মিশাইবার, 
কোন আবগ্তক নাই । ২ বখ্লর বয়দ না হইলে শিশুকে 
ড়, বিস্কুট প্রভৃতি দিতে নাই । ২ বৎসর বয়স পর্যযত 
ছুধই.পশিশর প্রধান খাছ্য মনে করিতে .হইবে। ৬ মাস 
বয়দ হইতে তাহার বনরসাঞ্ুসারে একটু একটু করিয়া 
আঙ্গুরের রুস, কমলালেবুর রশ, আমের রস প্রসূতি দিতে 
থাকিবে । সক্ললুঞশিশুর উপযোগী হইতে পারে, এরূপ 
একটা খাগ্ভের. তালিকা বাধিয়া দেওরা একেবারে 
অনন্ভব। সকল শিশুর রুচি সমান নহে; আবার নকল 
খান্ই সব শিশু সমান সহ করিতে পারে ন!।. ছেলেরা 
যাহাতে তাড়াতাক়্ি করিয়। ন। খায় সেদিকে বিশেষ. দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। খাওয়ার সময় বেণী কথাবার্ভাও কহিতে 
নাই। পেটুকত। দোষ শিশুর যাহাতে না জন্মায় সে. 
দিকে পিতামাতার দৃষি রাখ। একান্ত আবস্তক। . ; 

. শিশু হামাগুড়ি দ্রিতে শিখিলে, তাহার হস্তে কোন: 


প্রতিভা ১২৩ ওয় বধ 


পির 
_$জাভি১, ২৩২৩ 


খাড ভ্ব্য দিবার পুর্বে তা তাহার হাত বেশ: জা ই 
ছিবে। আহ্মরের পূর্বে সকলেরই হাত মুখ ধোয়া 
উচিত।. হাত মুখ যদি অপরিষ্কার থাকে, সেই অবস্থায় 
কিছু খাইলে পেটের গোলযোগ ঘটিতে পারে। আহারের 
সারে হাত মুখ ধৃইতে হয় এঅবস্ঠ সকলেই অবগত গ্রীছেন, 
বং সকল দেশেই এ প্রকার প্রচলন আছে। 

: শিশুকে প্রতিদিনই গ্জান করান আবশ্তক। সকালে 
বিরান তাহাকে বাড়ীর বাহিরে একটু হাওয়া খাওয়ান 
উচিত। শিশুর বয়স ২১ মাস হইলে, সেই সময় হইতে 
গত সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার দীতগুলি মাজিয়া দেওয়া 
উচিত” 'এ ভাতিগ্রায়ে চক খড়ি-চুর্ণ ব্যবহার করা যাইতে 
পারে ॥ শিশু যদি দিবসে দুই বারের অধিক মল ত্যাগ 
কবরে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার পেটের অবস্থা 
তাল নহে। শিশুকে জোলাপ দিতে হইলে, ফ্লু ইভ. 
্যাগনেসিয় বা সীরাপ. অব. ফিগ.ব্যবস্থ। করাই ভাল। 
প্রবল বিরেচক কদাপি ইহাদের ব্যবস্থা করিতে নাই। 
শিশুদের পক্ষে অধিক নিদ্রার আবশ্টক। দিব 
“লিজ্রাযবয়স্ক ব্যক্তিদের শরীরের হানি হয় সত্য কিন্ত 
শিশুদের পক্ষে,দিবা-নিপ্রারও আবশ্তক আছে, শিশু- 
দের বেশীক্ষণ ধবিয়। পায়ের উপর থাকিতে দিতে নাই। 
এ সময় তাহাদের হাড়গুলি তেমন শক্ত ও দৃঢ় হয় নাই 
সারা দিন পায়ের উপর থাকিতে দিলে, পায়ের হাড়গুলি 
.বাকাইয়া যাইতে পারে। শিশুদের কেমন গ্বভাব হাটিতে 
শিখিল তো আর বসিতে চাহে না আছাড় খায় তবুও 
:হাটিবে। ফুলের বার্গানে শিশুদেরস্বিড়াইতে দেওয়! 
ঃহলা,নহে। বিচিত্র বর্ণের বিবিধ পুম্পের সৌন্দর্য্য 
তাহার টিতে আনন্দের সঞ্চার হয় এবং সৌন্দর্য্য উপ- 
তোগ, কবিবার শর্তিটি বিকশিত হয়। শিশু যাহাতে 
কু গাছে হাত ন। দেয় কিংব। ফুল নী ছিড়ে সে দিকে 
পের দৃষ্টি রাখা আবগ্তক | শি বত দ্দিন ছুই বৎসরের 
আর ৭ তত,দিন তাঙ্কাকে রাঙ্ায় ছাড়িয়া দিতে নাই। 
বকে পু গু খেলী সংখ/ক খেলেনা কিনিয়া দিতে নাই 













শাশিপিশি ক ওত শি - ২ স্পিন শপ সত ৩ সি রইস ৯ - ৮ ৩ শপিস্সল ও সকল পিজা ২ ০টি শপ ছা. শাসিত ৯ পি ৯৯০ শা সস, ০ পাশ -তাট পাসি উপ িলা অসার 


লবন্ধি করিতে পারে না; উপরন্ত প্রত্যহ নূতন নূতন খেলে- 
নার জন্ত বায়ন! ধরে মাত্র ! 
্ীজঞানেন্্র নায় বাগচি। 


প্রত্বানুলন্ধানের 
; মুখ ছঃখ 
সুথখও অনেক, হুঃখও খুব; গত মাসে প্রায় দ্বাদশ 
দিন ধরিয়া সেই স্ুুখদুঃখ প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করা 
গিয়াছে। তাহার স্তি মনে টাটকা থাকিতে থাকিতে” 
নে কাহিনী আপন্া্দিগকে শুন-ঈব মনে করিতেছি। 
কয়েক বৎসর হয় এক পাগগের কাছে গান শ্তনিধা- 
ছিলাম -_- 
মদের নেশুছুটে যায় রে ছচার দণ্ড পরে, 
নাষের নেশায় যারে ধরে তারে পাগল করে! 
আপনারা হয়ত শুনিপা হাসিবেন, তবু সলঙ্জে স্বীকার 
করিতেছি যে, এ অধম এক দিন কবি যশঃপ্রার্থী হইয়াও 








বাণী মন্দির়ের দ্বারে উপনীত হইয়াছিল,--তাহার রচিত 


ছুই একট। ছোট গল্প এবং সাহিত/” সমাপোচন।ও পুরা- 
তন মাসিকের পৃষ্ঠা খু গিলে দুর্লত*দর্শন হইবে না.। কিন্ত 
সে সকল “মদের নেশা" ছুচার দণ্ড পর ছুটিয়৷ গিয়া এখন 
যে নেশায় ধরিয়াহে তাহাতে, আর কিছু লাভ হউক না 
হউক; ঞ্পাগল করিবারই যোগীড় করিয়া তুলিয়াছে |: 
[০5101 1১81903 এর 131) এর বথা তুলিক়া এবং 
কান্ত কবির “প্রত্বতাত্বিক” হই.ত.বাছা। বাছ। অংশ আঁগুড়া- 
ইয়া অনেক হিতিবী ওঝা! এই: সুতা হর তৃত তাড়াইতে . 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত কলতঃ কিছু হয় নাই, বরং ছুই 
এক স্থলে ভূত ফিরিয়া ওঝাকে চাপিরাাীনাছে। 1 গ্রধন 
ছুই একটি ভূতপুর্ব, খ্নালে তুর ও ওক! তং পাকার 





পাঠক শ্রেদীতে আছেন] 


মনে অহরহঃ ইচ্ছা জাগিতেছে যে হতে কো 


হাতের দেনা গাওয়ার ে নখ সে তাহা কখনও ৮ না ধরিয়া দেশের সমগ্র উচ্চ তুমি খুঁড়িয। সমভৃষি: কর্বিরা 


ৰা 


২য় সংখ্যা * 
্ দই, প্রাচীন পুকুরগুলিকে প্রাচীন জজ মত ধরিয়া 
তুলি এবং উপ্টাইয়া ফেলিয়। দেখি তাঁহাদ্দের অভ্যত্তরে 
কি আছে ক্ষিপ্ত ছবি উদর ছুই বেলা বথাসময়ে চো চো 
করিয়! জানাইয়! দেয় যে, “রাজা অশোকের কট! ছিল 
হাতী” তাহা না জানিলেও পৃথিবীর বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি 


শি পস্জা আপস শত ০০ উস এট পি জা আলা টি জল - 


হইবে না। তথাপি নেশ। “যারে ধরে তারে পাগল 
করে।” 'প্রত্থতত্ধের নেশাগ্রন্ত হতভা গ্যগণ আমার কথার 


সতাত। সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন। 

ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গত অধিবেশনে পঠিত 
আমার প্রবন্ধ “পূর্ববঙ্গের একটি বিস্বত জনপদ” পাঠ 
উপলক্ষে একখানি অপূর্ব প্রকাশিত শিলালিপির ছাপ 
উপস্থিত করিয়াছিলাম এবং জানাইয়াছিলাম যে, কুমিল্লার 
নিকটবর্ী কোন স্থানে স্থিত একটি নটেশ শিবমুত্তির 
পাপীঠে লিপিটি উৎকীর্ণ, চেষ্টা করিলে মূর্তিটি ঢাকা 
পাহিত্য পরিষর্দে আনান যাইতে পারে। ইহ] শুনিয়া 
পরিষদ্দের অনেক সভ্য মৃষ্তিটি আমাইবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করিলে, পরিষদের সম্পাদক মহাশয় আমি নিজে 
যাহাতে এই কার্যযভার গ্রহণ করি সে জন্ত বিশেষ অন্ু- 
রোধ. করিলেন,-_কার্যয সফল হইলে পরিষদ্দের পক্ষ 
হইতে ব্যয়ভার দেওয়াইতে চেষ্টা করিবেন এমন আহশ্বাসও 
দিলেন। শরীর ভাল ছিল না, মনও নানাকারণে 
নিতান্ত অবসন্ন তথা।প অর্ধ জনিচ্ছার এই ভার গ্রহণ 
করিলাম,__তার কারণ “নেশা”। 

একটা প্রাহীন ধরণের কোস্বশের ব্যাগের মুধ্যে, ব্রাস, 
কালি, বিশেবন্ধপে প্রস্তুত কাগজ ইত্যাদি শিলালিপির 
ছাপ ডুলিবান সমস্ত উপকরণ এবং পরিব্রাজক জীবনের 
ছোটখাট নিনিষপতর ফঁকল্‌ তরিয়া দুর্গ। বলিয়া যা করা! 
গেল। . কুমিস্লা, অবস্থান কালীন আমার পরম নুম্বদ 
কুমিল্লা দিক্টোরির। স্বুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৈকৃঠ নাথ দত 
মহাশয় আমাকে: এই খোদিত লিপিযুক্ত মুত্তিধানার 
সংবাদ: প্রদান করিয়াছিলেন। আমার অন্ছরোধে তিনি 
বর্ধাকালের, জন কাছ! তাঙগির। ছই বার [গর লিপিখানার 
ছাপ নিয়া জসিহাছিপেদ। আমার জলজ এবং প্রাচীন 


১২১ 


প্রত্বানুসন্ধানের হৃখ ছ্‌ঃখ 


এ শি জাশপািগাস্স্ত ০ এস সিস্ট 


ইতিহাস উ উদ্ধারের জন্য তাহার রি নিঃস্বার্থ পরিশ্রম 


অত্যন্ত গ্রসংশার্হ এবং চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত আমার 
প্মরণীয়। বাড়ী হইতে রওনা হইবার কাশেই ভাবিয়া 
গেলাম, কুমল্ল। শিয়া এক বার বৈকুণ্ বাবুর দেখ। পাই" - 
লেই সমস্ত বুটাপার সহজ হইয়া 'মাসিবে। 

নারায়ণগঞ্জ হইতে কুমল্লান্তিত কোন পদস্থ বন্ধুক্ক 
নিকট টেলিগ্রাম করিলাম যে, কুমিল্লা ভ্রমণের জন্য আসি- 
তেছি, রাত্রিটার জন্ত যেন তাহার বাসায় আশ্রয় পাই। 
কুষিল্লা পৌছুছিতে প্রায় রাত্রি ১১০ টা হইল। পৌষ 
মাসের শীতের রাব্রি, প্রবাদ শুনিয়াছিলাম পৌষের শীত 
না৷ কি মহিষ পর্য্যন্ত কাপিতে বাধ্য হয়। গ্যাসালোক্তি 
এবং বহু যাত্রী সমাকীর্ণ গাড়ীর কক্ষ হইতে বাহিরে পদ্া- 
পর্ণ করিবামা্র বুঝিতে পারিলাম যেংপ্রবাদটিতে যথেষ্ট সত্য : 
নিহিত আছে। যে বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলাষ 
তাহার বাসা স্টেশনের অতি নিকটস্থ, সেই আশায় আশ্বস্ত 
হইয়৷ কাপিতে কীপিতে কুমিল্লার ধূলিবহুল পথে চলিতে... 
আরম্ভ করিলাম। কিন্তু হায়_“নীতল বলিয়া জলদে 
সেবিন্ু বরজ পড়িক্ন। গেল।” বন্ধুবরের বাসায় দুকিয়। 
তাহাতে দ্বিপদ জীবানবাসের কোন লক্ষণই দেখিগাম না, 
কেবল কয়েকটি চহুষ্পদ ভীষণ দর্শন "সারমেয় প্রবল 
আপত্তি করিয়া জানাইয়। দিল বে, স্থানটি বর্তমানে . 
তাহাদের *স্বায়ত্ত শাসনের” অন্তর্গত | চিস্তাকুলচিত্তে 
ফিরিয়া আসিয় রাস্তায় দাড়াইলাম । | 

জ্যোত্না রাত্রি চারি দিক সুপ সুপ্তিতে সত । শীত- 
সঞ্চারী চন্্রকরণে স্বক্ষ লতা নিঃশব্দে রোদন করিতে ছিল। 
রাস্তার ছুধারে রুদ্ধদ্বার গৃহগুলির দ্বিকে চাহিয়া এবং .. 
তাহাদের অতঃস্তরে লেপের নীচে শরিত অগ্রিবাসীদের 
আরাম কল্পনা করিয়া আমার ঈর্ষা হইতে লাগিল । 
রাস্তার দাড়াইস্থ কপিতে কাপিতে ভাবিতে লাগিলাম 
“কোথা বাই ?” কুমিল্লা পরিচিত লোকের অভাব ছিল 
না, ছুই চারি জন বন্ধুও যেনা ছিল এমন নহে। কিন্তু 
পৌধের রান ছুপ্রহরে ডাকাডাকি হাঙ্গ। ঘা করিয়া আতিথ্য 
গ্রহণ করা।--বন্ধু অত টান সছিবে কি না তাহাই ভাবিতে.. 


ব্তিভা | 


লাগিলাম। প্রায় মাইল খানিক চ দুরে । এক আত্মীয়ের 


বাস! ছিল, অবশেষে ভাবিলাম, তাহার স্কন্ধেই চাপিব। 
"ক্র চারি ধারে সারযেয়কুল জাগ্রত করিয়। ক্লান্ত- 
গদে যাইয়া আত্মীয়ের বাসায় উঠিপাম। আবার বিপদ | 
গেট বন্ধ-_আসল বাড়ী গেট হঈতে এত দূরে যে ডাকা" 
ডাকি করিয়াও কোন ফল পাওয়া মাইবে না। দেওয়াল 
বিশেষ উচু ছিল না”. এদিক ওদিক চাহিয়া দেওয়াল 
টপকাইয়। ভিতরে প্রবেশ করিলাম । অশেষ কণ্ঠব্যাযা- 
মের পর আত্মীয় মহাশয়কে জাগ্রত করিলাম । তিনি 
অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে দেখিয়া বিন্মিত 
হুইলেন। অবশেষে যখন তিনি শুনিলেন যে. একটা 
পাথরের মুক্তি দেখিবার জন্ত আমি ঢাকা হঈতে কুমিল্লা 
আসিয়া পৌষের শীতে রান্রি দ্বিপ্রহরে তাহার নিদ্রার 
(রটাযোত করিয়াছি তখন তাহার বিন্বক্পের মাতা চতুগ্ডণ 
বর্ধিষ্ঠ হইল। যাহা হউক তাহার আদর অভ্যর্থনায় শীঘ্রই 
পথ কষ্ট ভূলিয়। আরামে নিদ্রার কোলে ঢলিয়! পড়িলাম। 
০ প্রাতে উঠিয়া কুষিল্লাস্থ বন্ধুবর্গের সহিত,দেখা করিতে 
বির হুইলাম। প্রথম ধাহার সহিত দেখা হইল তাহার 
নিকট অনুপন্ধান করিয়াই জানিতে পারিলাম যে, যে 
ঘুর নিকট. টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম, তিনে কুমিল্লাই 
আবাছেন এবং পূর্ব বাসাই আছেন। শুনিয়া যে সকল 
“ভাব মনে হইল তাহা! উদ্রতাপূর্ণ নহে, এব" তাহার 
অন্ত বর্তমানে লজ্জিত হইতেছি। কারণ পরে শুনিয়া- 
-ছিলাম, তদ্রলোকের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। দোষ 
শর্ষযটকের কপালের । তিনি তাহার এক কর্মচারীকে 
আমার জন্ত ষ্টেশনে যাইতে আদেশ দিয়া এবং আমার 
আহার ও শ়নের সমত্য বন্দোবস্ত, ঠিক করিয়! ট্রেইন 
আসিতে দ্বেরী হইতেছে দেখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন 
'ক্রান্ত.কর্শচারী মহাশয়ও আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ নিরা- 
এ হইরা পড়ায় আমি সেই বৃহৎ বাসায় মন্থস্থ নিবাসের 
ক্ষোন চিহ্ছই পাই নাই। 











১ | 


_ ভাবিলাম, তাহারই স্কন্ধে যাইয়া ভর করিব। 


পরদিন প্রায়শ্চিত স্বরূপ & 
 আসিয়াছি, তাহাতেই আবার কুদিয। কির, ষাই।, 
| পখনাহারী” র্াথসন্ধানে আসিয়া বিদেশে ভাপা দেখ 


প্রধরকে হাষার খোজে. সমস্ত সহর টিসি 


ওয় বর্ষ 
পূর্বোক্লিখিত ব্ধুবর | বৈকুষ্ঠ বাবু চি সে বন্ধে বাড়ী 
গিয়াছেন কি কুমিষ্্লাই আছেন, এবং বাড়ী গিয়া ধাকিলে 
তীহার বাড়ী কোথায়, কুমিল্লা পৌছিয়াই এসকল বিষয়ের 
অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারি- 
লাম, তিনি বাড়ী গিরাছেন কিন্তু তাহার বাড়ী কোথায় 
কেহই বলিতে পারিল না। তবে এ পর্যান্ত জানিতে 
পারিলাম যে. আমাক গন্তব্য স্থান বড়কামতা হইতে 
তাহার বাড়ী বিশেষ স্তর দর্তী নহে। ভাবিলাম,_ প্রত্বা-, 
নুসন্ধানে বাহির হইয়াঁছি, না হয় 'বৈকু বাবুর বাড়ীও 
খুঁজিয়া লইব। 
দুপুরে খাওয়া দাগুয়ার পরে ঘোড়ার গাড়ীতে বড়- 
কামত! রওনা হইক্ষাঙ্। আমাদের গ্রামের স্রীযুক্ত চিত্তা- 
ইরণ খাশনবিশ বি, এ মহাশয় স্কুল সবইন্দপেক্টারের 
কর্ম উপলক্ষে বড়কামতাক্ অবস্থান করিতেছিলেন। 
প্রায় এক 
ঘণ্টা বেলা থাকিতে যাইয়! বড়কামত। পৌঁছিলাষ। 
পথের ছুই ধারে দেখিলাম চার পাঁচটি লোক মরিয়া 
পথের পার্থে পড়িয়! রহিয়াছে । বড়কামত। হইতে করেক 
মাইল দুরে পাচপুকুরিয়! নাষক স্থানে না কি একট? বড় 


_মেল৷ বসিয়াছিল, সেই মেলায় পানীয় জলের সুবন্দোবন্ত 


না৷ থাকাতে যাত্রীদের মধ্যে তয়গ্কর কলেরার প্রাহুর্তাব 
হয়। অনেক যাত্রী এঁ স্থানেই মার! গিয়াছে, অনেকে 
ছুধারে মরিয়া পড়িয়। রহিয়াছে অনেকে প্রাণে ফিরিয়া 
গিয়। প্রাণে প্রাণে কলেরা র বিস্তাতির সঙ্কায়ৃত1 করিয়াছে । 
বড়কামতার থানার নিকট দেখিলাম একটি. মুসলমান 
কলেরায় আক্রান্ত হইয়া একট। অশ্বখ গাছের তলায়. 
পাঁড়িয়া রহিয়াছে। স্থানীয় সরকারী ডাক্তার খানার 
ডাক্তার মহাশয় তাহাকে চিকিৎসা কল্পিতেছেন কিন্তু 
রোগীকে গৃহাত্যন্তরে স্থান দিবার মত স্থান তাহার 
ডাক্তার্‌ খানায় নাই। জন্ুসন্ধেয় স্থানের এবংছিধ, অবস্থা 
দেখিয়া এক এক বার ভাবিতে লাঁগিলাম ফ. গাড়ীতে 


সত. 


হয়সং খ্য 


৪৬ তত পপি জি» উড উপ এর. ০ পাস অপ তা ৯ উন 


বুদ্ধিমানের কার্যয নহে। কিন্ত বড়কামতায কলিকাতার 
ঘোষাল বাবুদের জযাদারী কাছাড়ীতে পৌছিয়া 
চিন্তাহরণ বাবুর আশ্বাসে ও কাছার্ডীর সদাশয় নাপ্নেব 
মহাশয়ের অভ্যর্থনায় পগ্গায়নের ইচ্ছা! পলায়ন করিল। 
চিন্তাহুরণ বাবু আমাকে নায়েব মহাশয়ের হাতে সমর্পণ 
করিয়া সেই দিনই বাড়ী রওনা! হইলেন, আমি তাহার 
পরিত্যক্ত বিছান। ও চেয়ার দখল করিয়] বসিলাম। 
নায়েব মহাশয় তহশিলের কার্যে ধিবত ছিলেন, 
তাহ। সারিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমাকে কাছাড়ী বাড়ীর 
চারি দিকের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে লইয়| চলিলেন। 
কাছাড়ী বাড়ীটি প্রাচীন্ন রাজবাটির অভ্যন্তরে স্কিত। 
অমতিবিস্বত পরিখ! এখনও বর্তমান আছে, স্থানে 


স্থানে উহ! ভরিয়! গিয়াছে, স্থানে স্থানে এখনও উহাতে 


গভীর জল থাকে। পরিখা বেষ্টিত বৃহৎ রাজবাটির 
ভগ্নাবশেধ অসংখ্য ইষ্টকে ও মৃত্্তপে সমাকীর্ণ। অতি 
প্রাচীন দালানেরই ছুই একখানা মেরামত করিয়া 
তাহাতে কাছাড়ী বাড়ী স্থাপিত হইয়াছে। কাছাড়ী 
বাড়ীর উত্তরে এবং পরিখার দক্ষিণে একটি নাতবৃহৎ 
পুস্করিগ্ী; পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় ইহার জল পানের যোগ্য 
হইয়াছে। পুষ্করিণী এবং পরিখার মধ্যবস্তী স্থান ইষ্টকের 
কঠিন গাখুনিযুক্ত ভগ্ন স্ত,পে সমাকীর্ণ। প্রবাদ, এখানে 
অন্তঃপুরের বিলাস বাটিক অবস্থিত ছিল। কাছাড়ী 
বাড়ীর পশ্চিমে এক বৃহৎ দীর্রিকা। ইহার জলই এখন 
সর্বসাধারণের ব্যবহার্যয। অন্তঃপুরের পুকুরটির চার 
পাড় পুকুরের তলদেশ পর্য্যন্ত ইষ্টক দিয়া বাধান। ইহার 
পন্ষোদ্ধারের সময় ইহার মধ্য হইতে কয়েকখানি মুর্তি 
আবিষ্কত হয়। তাহার মধ্যে ছুইখানা স্থানীয় কালী, 
মঙ্গিরে রক্ষিত আছে, আর একখান! অনেক দিন পথ্য্ত 
অনাগত তারে এক অশ্বখ গাছের তলে পড়িয়াছিল, 
এবং মেখাঁমেখী নামে অভিহিত হুই্য়। পল্লী দ্ধাগণ 
৪ ডক বিচ্ুরে পিগ্ত হইতেছিল।' 

.এএববাই বদ্ধকামতা অঞ্চলে ঘোর অনার হয়। তখন 
” ৃ বলিস থে মেখামেীকে জল হইতে উত্তোঙগন 
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চি ০ পপি জি সি এ ও ০ রি ওই ইউ ৩১ আস তি এ পর ০৮: 


টিসি নখ ছ্ঃখ | 
 করাতেই এব্সপ অনার হইয়াছে | ইহাকে পুনরায় জগে 
ডুবাইলেই বৃষ্টি হইবে ।' কাছাড়ীর সেই সময়ের নায়েব ও 
মহাশয় অনেক লোকক্গন দিয়! মেঘামেধীকে আনিয়া 
পূর্বোক্ত বৃহৎ দীর্ঘিকার ডুবাইয়া দেন। তাহাতে ই 
হটয়াছিল কিনা ইতিহাসে সে কথা লিখে না, কিন্তু 
মেঘামেধী সেই হইতে এ দ'ঘিতেই নিমজ্জিত 
আছে। | 

কালী বাড়ীর মূর্তি ছুখানি যাইয়া! দে'ধয়! আসিলাম। 
তাহ।র একখানা বৃহৎ আকারের বাসুদেব মুর্তি অপর- 
খান! প্রায় এক হাত দীর্ঘ ছোট একটি হৃর্য্য মৃষ্থি। 
এই ছুই খানা দেখিয়া মেঘামেঘীর মূর্তি খান! দেখিবার 
জন্য আগ্রহ হইতে লাগিল এক জন বৃদ্ধ বলিলেন, 
মেথামেঘীর নীচে কি যেন লেখার মত আছে। ইহা! 
শুনয়া আমাৰ অঃগ্রহ চতুগুণ বর্ধিত হইল। নায়েব 
মহাশয়কে বিশেষ করিয়া বলিলাম, তিনি আশ্বাস 
দিলেন যে, তিনি মেঘামেধীকে সলিল-শষ্যা হইতে. 
উদ্ধার কর্রতে চেষ্টা করিবেন। লোকে সাধারণতঃ ' 
প্রত্যেক পাথরের মূর্তিকেই বাসুদেব বলে, এমূড্োবন্থায় 
যখন এখানি মেদামেধী এই অদ্ভুত আখ্যা পাইয়াছে 
তখন আম অনুমান করিলাম যে, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে. 
কোন [বশেষত্ব আছে, এবং খুব সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধ বৃর্থি' 
হইবে। মেঘামেখী জল হইতে উত্তোলিত হইলে প্নে 
দেখিয়াছলাম য, আমি মিধ)]া অনুমান করি 
নাই। 

স্থানীয় বৃদ্ধগণ বলিল যে, এই রাজবাটি, পরিখ! 
এবং দীঘি পুক্করিণী ইত্যাদি বর্তমান আঁধকারীদের পুর্বদ- 
বস্তা মুসলমান জমিদারগণ করাইয়াছিলেন। কিন্ত এসকল 
যে মুসলমান জমিদারগণের কীর্তি নহে, তাহাদেরও 
পূরধবনূ্তী হিন্দুরা্জগণের কীঙ্ডি, অস্তঃপুরের পুক্ষরিণীর 
অভ্যন্তরে তিনখান! প্রাচীন প্রস্তর মুত্তির আবিষ্কারই 
*তাহার প্রযাণ। দীঘিগুলিও সমস্তই উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, 
মুসলমান কর্তৃক খনিত পুকুর সাধারণতঃ রঃ টা 
দীর্ঘ হইয়। থাকে। | 








প্রতিভা 

জো ত২৮ 
অক্কপন্ধানে জানিলাম, 
বৈথানে লিপিযুক্ত নটেশ 
ুত্বিখান! আছে তাহা 
বড়কামতা হইভে প্রায় 
পাচ মাইল দূরবর্তী । 
পরদিন প্রাতে এক জন 
পাইক লইয়া 
সেখানে রওন। 
এবং ছুপুরের মধ্যে 
ফিরিয়। আসিব, নায়েব 
মহাশয় এইরূপ বন্দোবস্ত 
করিলেন। জানিলাম 
বড়কামতার চারি দিকে 
জনেক গ্রামে এইরূপ 
পাথরের যৃত্তি আছে। 
বৈকু্ঠ বাবুর বিষয়ে অন্ু- 
সন্ধান করিয়া জানিগাম 


হইব 


যে, বৈকু্ঠ দত্ত নামক |. 


কোন ব্যক্তি চারিধারের 
কোন গ্রামে বিদ্যমান 
নাই। হতাশ চিত্তে 
ভাবিতে লাগিলাম যে, 
একটি জীবন্ত মানুষকেই 
যদি খুঁজিয়া বাহির 


করিতে না পারি তবে, 
জড় পাথরের মুষ্টির 


খোঁজে ব্বথাই বাচ্ছির 
হইয়াছি। 
'আষার 
একটি বিশ্বত নপদ” 


আমি 
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শত সস লা পাস পিন সা সিপির আসা সত পক শস্টই ওর 


ওয় বর্ষ 





 শপৃর্ধবঙ্গের ১ 2০2 





ূ রাস্তাঞ্দাউদকান্দি ছছ. 


তি সী ০ পপ ০ পসরা» এছ পর গজ». 
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এল 
এ ০্পির্সি 


বড়কান্সতা কাজন্াী .. 


প্রবন্ধে প্রাচীন সমতট এবং বড়কামতা| বা কর্ধান্ত রাজ) মভট রাজের রাজধানী, কশ্মান্ত নগরীর, 'খ্বংসাধশেষ 


যে একই রি এবং বর্তমান ৷ বড়কামতাই থে প্রাীন, 


এ তি 


তাহা সপ্রদাণ করিধার চেষ্টা পাহুছি। হিউরেদ পাঙ্জ 


খ্য় সংখ্য। 


স্পট জিপ - সি সই পা নত 


সঘতট রাজোর রাজধানীর যে য বর্ণনা রাখিয়া গাছে, 


তাহ। হইতে জান! যায় যে'সমতটের রাজধানীর একটু 
বাহিরে অশোকরাজনির্শিত এক রূহৎ স্ত,প ছিল এবং 
তাহার অনতিদুরেই একটি সঙ্ঘারামে সবুঙ্গ বসনে ভূষিত 
একটি বৃহৎ বুদ্ধ মূর্তি ছিল। 

পরদিন থুব ভোরে যখন পাইক লইয়৷ লিপিধুক্ত যুদ্তিটি 


দেখিতে রওন! হইলাম, তখন নিজ বড়কামত1 গ্রামের « 


উপর দ্রির। যাইতে হইল | পাইকের নিকটই জানিলম 
যে, বড়কামতার একটু পশ্চিমে একটি বৃহত মৃত্্ত,প 
বিষ্ভমান আছে। পৌষ সংক্রান্তির দিবস তাহার 
চারি দিকে এখনও বৃহৎ" মেলা বসিয়। থাকে । স্তপটি 
প্রাচান ইঞ্টকে সমাকীর্ণ, স্ত,পের সর্বোচ্চ ভাগে একটি 
শিবলিঙ্গ প্রিষিত। 

সত্বারামের বিষয় অন্তসন্ধান করিতে করিতে 
জানিতে পরিলাম ধে, বড়কামতা গ্রামের কিছু উত্তরে 
বিহারমগ্ুল নামক এক গ্রাম বর্তমান আছে। 
পার্খবর্তী গ্রামবাসিগণ কখনও ভোরের বেল! সেই 
গ্রাষের নাম লয় না', পৃবের গ্রাম, কি পশ্চিমের গ্রাম 
ইত্যাদি বলিয়৷ দরকার হইলে ইহার উল্লেখ করিয়া 
থাকে । আরও শুনগ্লাম যে. বিহারমণগ্ডলে এক প্রাচীন 
পুকুরের পাড়ে অনেক ভগ্রাবশেষ আছে, এবং সেই 
পুকুর হইতে মাটি উঠাইবার কালে একখানা কষ্ণদেবের 
বিগ্রহ পাওয়া িয়াছে, তাহ। এখন উক্ত গ্রামেই এক 
ত্রাঙ্মণ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল বিবরণ 
শুনিয়া এবং বিহারম্গুল নামটি বিশেষন্থ লক্ষ্য করিয়াই 


বুঝিতে পারিলাম যে, ছিউয়েন সাও কর্তৃক উল্লিখি5. 


সঙ্ারাম এই বিহারমণ্ডল গ্রামেই অবস্থিত ছিল, 
(কর্ান্্াধিপ দেবখড়গ ও তাহার ছেলে রাজতট যে 
বিহারে তাত্রশাসনে লিখি! ভূমি দান করিয়া ছিপেন 
তাহাও খুব সম্ভবতঃ এই বিহারই। জামার “বিদ্মুভ্্জন- 


এখানে মিলিতে পারে । 


২৫ সরি না সুখ ছুঃখ 


সন্ধান পাইয়া বর্তমান বারতা যে প্রাহীন সমতটের 


রাজধানী কর্ম্মাপ্ত নগরী এই বিষয়ে আর কোন বলেছ 
রহিল না। পরে জানিতে পারিয়।ছিলাম যে, বিহীর-+: 
মগ্ডলে প্রাপ্ত এব' কৃষ্চদেব বলিয়া পূজিত মূর্তিখানা 
বৌদ্ধ জন্তল মূর্তি। লন্বোদর অর্দোপবি্ট জস্তল প্রায় 
সত্তর বৎসর ধরিয়া যুরলীধর কৃষ্ণ বলিয়া কি করিয়। 
পূজা পাইয়াছে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয় । 

পাইকের সঙ্গে কর্ষিত মাঠের উপর দিয়| চলিতে 
চলিতে পাইক বলিল যে, সামনের গ্রামে এক পুরাতন 
রাজবাড়ীর ভগ্রাবশেষ বিগ্ধমান আছে। গ্রামের নাম 
ফাগুও।। এই গ্রামে বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বসতি আছে: 
শুনিয়। ভাবিলাম যে. বদ্ধুবর বৈকুষ্ঠবাবুর সন্ধান হয়ত 
গ্রামে প্রবেশ করিয়। জানিলাম 
যে, বৈকুষ্ঠ দত্ত কেহ নাই বটে কিন্তু বৈকুণ্ঠ চক্রবস্ত্ নাধক 
এক ভদ্রলোকের বাড়ী এই গ্রামেই। সন্ধান করির? 
তাহারই বাড়ীতে উপস্থিত. হইলাম, এবং জালাপ 
পরিচয়ের পরে জানিতে প্ররিলাম যে, তাহ! আমারই 
এক বিশেষ বন্ধুর নিজ আত্মীয় বাড়ী। টৈকুঠ চক্রবন্তী 
মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে. তাহাদের ঘরে অনেক 
প্রাচীন পুথি আন্কে এবং চারিধারের প্রত্তেক গ্রামে 
প্রত্যেক হিন্দু বাড়ীতে এমন কি মুসলমান বাড়ীতেও প্রাচীন 
পুঁথির অভাব নাই। দীনেশবাবু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্োর 
ইতিহাস উদ্ধারের জগ্ট অবশ্ঠ অনেক করিয়াছেন, কিন্ত 
উদ্যোগী ও অধ।বসানপীগ কন্মার জন্ত এখনও কি বিস্তৃত 
ক্ষেত্র পড়িয়। রহিয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 

আমার অনুরোধে বৈকুষ্ঠবাবু তাহাদের ঘরের 
প্রাীন পু থগুলি আমাকে আনিয়। দেখাইলেন। আমি 
তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া গুদখিলাম,। তাহাতে 
নাবু্রণ দেবের পদ্মাপুরাণ, মঙ্গলচণ্ডী, সতানারারণ 
ইত্যাদির পাচালী এবং অন্যান্য করেকধানা! সাথারণ 


পঙ" এতে সবলিয়াছি যে, হিউর়েনট্সীও-কথিও সপ ও”*বছি রহি়াছে। কৈকুঠবাবু বলিলেন যে, মিকটেই ৃ 


টকামতার মিক্টে . . অন্ধুসন্ধান করিলে 





 অঙ্যারাষ কর, 
পারা. যাইতে: গারে।. 


এই সপ. ও বিারষণ্ুলেরক রকম ইতিহাস, | 


এক সুত্রধরের বাড়ীতে একখানা “ইতিহাস” আছে ॥ ক্ষি 
তাস! দেখিবার জন্ত চললাম । 





তিতা | ১২৬ ৩ বধ 
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সতরধর অনেক আপত্তি « ও 3 অনিচ্ছার « পরে  পুস্তকখানি_ তাহা নানা স্থানের লোকে লইয়া গিয়াছে, পকলের ৫ চেয়ে 
আনিয়া দেখাইল। পড়িয়া দেখিলাম, তাহ! একখানি বড় ুইধানা মাত্র বাঞ্জারের গ্রাছ তলায় পড়িয়। রহিয়াছে। 
আঅহাভারতের বন পর্ব, কাহার ভনিতাযুক্ত তাড়াতাড়ি'ং এক জন বন্ধ বলিল যে, লাকীমের জমিদার কালী বাবু : 
দেখিয়া তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। হুত্রধর না কি একখান। যুত্তি লইয়া গিয়াছিলেন তাহার নীচে 
সঙ্গি নেত্রে আমার পানে বারে বারে চাহিতেছিল। নাকি লেখা আছে। জাম যর করিয়া'এ কথা নেট 
পুস্তকখানা তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিরা তাহাকে শান্ত বুকে টুকিয়া রাখিলাম, ভাবিলাম, ফিরিবার সময় লাক- 
করিয়া সেই খান হইতে রওনা হইলাম। বৈকুগবাবু ওসামে নারয়া ইহার অন্ুলদ্ধান করিয়া যাইব। যে স্থান 
কতদূর পর্যন্ত সঙ্গে আপিয়া পূর্বোপ্লিধিত রাজবাটির হইতে এষ্ট মৃত্তিগুলি পাওয়৷ গিয়াছে তাহাকে স্থানীয় 
তগ্াবশেষ দেখাইয়া! গেলেন। দেখিবার কিছুই নাই। লোকে পাল রাঙ্জার বাড়ী,খলে। 
একটা প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে একটা মনতিবিস্ত,ত নটেশ মৃত্তির লিপত্ে লিখিত আছে যে, কর্ণান্তের 
তথ্জাবশেষের স্ত,প। রাজার নাম ছিল নাকিনলরাজা_: রাজ। কুহ্মদেবের ছেধে, ভারুদেব এই মুষ্টি প্রতিষ্ঠা 
সাধারণ লোকে দীঘিটাকে বলে হস্বন রাজার দীঘি। করাইয়া ছিলেন। স্থার্টটির ভারেল্ল। নাম বোধ হয় 
নিকটেই একত্র অবস্থিত পাচটি পুকুর, মধ্যস্থলে একটি, ভাক্কদেবের নাম হইতেই হইয়া থাকিবে। 
তাহার চারি কোণায় চারিটি- উক্ত নল রাজারই কীর্তি। ' আমি সাড়ধরে নটেশ্বর-লিপির ছাপ লইতে বসিলাম, 
পুস্তক ইত্যাদি দেখিতে অত্যন্ত দেরী হইয়া গেল, ঃচতুর্দিকে লোকারণা হইয়া গেল। স্রূঁলেরই এক প্রশ্ন 
প্রায় ১২টার সময় যাইয়। আমাদের গন্তব্য স্থান তারে- . এই মৃত্তির মধো এমন কি থাকিতে পারে যাহার জন্য 
শ্লার বাঙ্জারে গেৌঁছিলাম। পিষুজ মূর্তিধান৷ এই".. আমি ঢাকা হইতে এত দূর আসিগাছি। কেহ কেহ 
খানেই পাঞ্জা গিয়াছিল। যাইয়া দেখি মুততিধানাকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, লিপিটিতে কোন গুপ্ত ধনের 
ভঙ্গি! খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, লিপিমুজ্ত বিবরণ লিখিত আছে, তাহাঁরই খোজে আমি আসুষ্লাছি. 
.. অংশটি কেরন অত আছে দেখিয়া তূগবানকে ধন্যবাদ অবশেষে একটি মোল্প গোছের লোক দেখিয়া আমি 
পন ত্তিখান! বাজারের বট গাছটির. গায় ছেলান তাহাকে কাছে ডাকাইয়া লিপিটির প্রত্যেক অক্ষর ধরিয়া 
'দেওয়ান-ছিল, স্থানীয় মুসলমানগণ উহা হইতে নানা - পড়াইলাম এবং লুগ্ত ইতিহাস উদ্ধারে এই লিপিটি 
না ক্রানিযা লইয়া- ওজন কৃরি বানর "বাটধারা বানা- শকিরূপে সহায়তা করিবে তাহা বুঝাইয়া . দিলাম । এই 
: ইাছে। বট গাছেরতিগার সার একখানা মৃষ্ঠিরও তগ্ন- লিপ্পর সাহাযে ইতিহাস লিখিত হইবে শুনির! স্থানীয় 
» বধেষ- দেখিলাম। দেখান বোধ হয় সিংহবাছিনীর কুমধ্বাঙ্গালা স্থলের একটি ছেলে সতয়ে আমার মুখের 
: সুর ছিল, বাহন সিংহ এবঃ তাহার পীঠে দেবীর পা ছু'- $খুঁদিকে চাহিয় জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ইতিহাস তাহাদের 
৮ খানা মা আছে, আর সমস্তটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। “পড়িতে হইবে কি না। আমি জানাইলাম যে, ইতিহাস 
নেক ভগ্ন অংশ কোথায়, অনেক খোজ করিয়াও তাহা "লিখিত হইলে আর রক্ষা নাই, তাহাদের পড়িতেই হইবে। 
জানিতে পারিলাদ না। নিকটেই এক বহৎ দেবালয় কুহার পরে আবার খন ভারেল্লার উপর দিয়। যাই, 
ঘা রাঁজবাটির তগ্নাবশেষ আছে। তাহার সংলগ্ন পুকুর তখন ছেপেটির সঙ্গে. '] হইয়াছিল। সেলাম করিয়া 
চি. ুত মাটি ভূলিতেই নাকি এই সকল মুহঠি উঠিগাঞ্িল, গ্রীন মুখে ছেলেটি জি জি.সা করিল, ইতিহাস কতদূর লেখা 
আজাদো কতকখ্চলি পুকুর পাড়েই পড়িয়াছিল, এখন হইয়াছে? আমি. খাস দিলাম যে, এরও ও তাহা 
মাটির দত পরা গিয়াছে, যেগুলি অপেক্ষাকূত ছোট স্্ারন্ত করিতে পারিনাই। / ৪ 






নী রত্বানুসন্ধানের স্থথ ছ্ঃখ 


"পপ ০ "তি বটি লা” পি ৭ পপ িশীী তত ৭ চে সর আা জল পান্তা পা "পরা সি আর 


২য় সংখ্যা 


রে 
নি পল পাপ ক পর আসন পানসগ এটি 


প্রথম ছাপাখানা ভাল উঠিল না, জল ন বেলী পড়িয়া 
নষ্ট হইয়া গেল। একটি বে বলবান মুসলমান বলিল, 
যে একটু চেষ্টা কণ্রলেই ত জামি খোদ, মূর্তিখাদাই লইয়া 
যাইতে পারি।, সে আরও বলিল যে, গণ্ড বৎসর “দত্তের 
পুত বৈখণ্ড” আসিয়া এই লিপিটির ছাপ লইয়া! গিয়াছে। 
“দত্তের পুত টবথণ্ড!” শুনিয়া আমি হাতে আকাশ, পাই- 


লাম। এই “দত্তের পুত বৈথণ্ড” নিশ্চয়ই গহ বৎসর: আমা." 


কর্তৃক প্রেরিত বগ্ধুবর বৈকুগ্ঠ বাবু! জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলাম, তাহারু বাড়ী প্রায় তিন মাইল দূরে, বড় 
রাস্তার ধারে। মুৰ্তিধান। :সই যায়গ। পর্য্যস্ত বহিয়। দির! 
আসিতে পারেকি ন৷ জিজ্ঞাস করায় অনেক গোল- 
মালের পরে অনেক মন্ুরি কবুল করায় দুই জন মুসলমান 
এই কার্ষেয স্বীকৃত হইল । আমি মুসলমানদ্বয়কে ছুই-ননা 
বারন। দিপ্লাম এবং পাইককে বৈকাপ্ে কাছ্ছাড়ীতে 
ফিন্পিব বলিয়। বিদায় দিয়! সানন্দে “দত্তেরপুত বৈখণ্ডের” 
বাড়ী মৃতিমুখে চলিতে লাগিলাম। বেলা প্রায় একটা 
বাঙজিয়াছিল, তখন পর্য্যন্ত জল“বন্দুও মুখে পড়ে নাই। 
সম্মুখে কধিত এবং করিত ধান্সের মাঠ সকল প্রখর স্র্য] 
কিরশেতা তিয়! ভীষণ মরুভূমির ক্ষেত্র দেখা ইতেছে,তাহার 
মধ্য দিয় আমি একাকী অপরিচিত দেশে “দত্তের পুত 
বৈধণ্ডের” বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে চলিয়াহি। 
অবশেষে মৃষ্তিধান! পাইলাম, এবং বৈকু্ঠ »বাবুরও খোঞ 
পাইলাম এই আনন্দে পথশ্রম. ও ক্ষুব! তৃষখার মোটেই 
বোধ হইতেছিল ন]। প্রত্বান্থসন্ধানের সুখ এটুকুই । 
অনেক ঘুরিয়া অনেরু খুজয়। জিঞ্ঞাপা করিতে করিতে « 
বাইয়া বৈকু্ দক্কের বাড়ীতে উপস্থৃত হইলাম। দুর 
হইতে বাড়া দেখিয়াই আমার কি রকম সন্দেহ হইল। 
আমি শুনিয়াছিলাম বৈকুণ বাবুর অবস্থ। তত ভাগ নহে, 
কিন্ত জিজ্ঞালা, করিক়া। করিয়া! যে ৪৮৮৮৪ উপস্থিত হইলাম 
ভাঙাবেশ সনৃষ্ধ।  ... 
বাহির বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠানে 
গকাইধাররা, ছড়ান, এক কোণে একটা খালিজারগায় 





তেছে। | একটি চাকর ধণাগুলিঃ তত্বাবধানে নিক, 
'বলদগুলি ঘুরিতে ঘুরিতে ছুই এক ছড়া ধান্য তুলিয়া 
মুখে দিতেছে । দেখিয়াই আমার সিংহ মহাশয়েন 


“ফ্বতারায়” বণিত দত্তের বাড়ীর কথা মনে পড়িল। 


কক যেন এই বাড়ী খানিবই চিত্র ধ্বতারায় অন্িত 
হইয়াছে। 

বৈকুঞ্ঠ বাবুকে ডাকাইলাম, তিনি আসিলেন, কিন্ত 
তাহাকে দেখিয়াই ত আমার চক্ষু স্থির । ইনি ত আমার 
বন্ধু বৈকুগ্ঠ দত্ত নহেন। হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম,__ 
“মশায়, আগা-গোড়া ভুল হইয়া গিয়াছে ।” সমস্ত বিবরুণ 
বলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন-_“আপনি একেবারে ষে 
ভুল করিয়াছেন এমন নহে। আপনি ধাহাকে খুজ 


'তেছেন, তিনিও আমার পরিচিত এবং বিশেষ বন্ধু; 
গত বৎসর লিপিটির ছাপ তুলিধার জন্ত আমরা ছজনেই 
একত্র গিয়াছিলাম এবং তখনই আপনার কথা! শুনিয়া 


শছুগাম। আপনার পরি চত বৈকুঞ্ দত্তের বাড়ী বড়- 
কামতার রাস্তার ধারে ফেলিয়। আসিরাছেন 1” যাহা 
হউক, অতঃপর সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল, দেখিলাম 
সৌভাগ্য ক্রমে ভুল করিয়। অতি উৎকৃষ্ট স্থানে আসিয়া 
পড়িয়াছি। দুবেলাস্এধানে ছিলাণ, অবশ্থ নিঙ্রের হাতে 
পাক করিয়াই খাইতে হইয়াহিল; কিন্ত আদর বর ও. 
সেবা যাহা পাইয়াছিলাম তাহা নিগ্গের বাড়ীতেও র্লত 


“এবং তাহা চিরকাল মনে, থাকিবে বৈকু্ঠ বাবু 


শ্রাতুপপুত্র শ্রীমান নিশি অনুক্ষ অসথলের- মত আমার 
“ঈঅনুগত থাকিয়। সকল বিষয়ে আমাকে সাহাযয করিয়া 
“ছিল। | এ হী 


খ. :. . 


এক ঘণ্টার মৃধ্যে মুপলমান দ্বয়ের রন? নইয়া আসিবার 


“কৰা ছিল কিন্তু আমি পাক করিয়া খাইলাম, বিশ্রাম 
* করিলাম, প্রায় সন্ধ্যা হইল তবু তাহার! মৃত্ধি লইয়। 


আনলিদ্না পৌছিল না দেখিয়া আমি উদ্বি্ন হইলাম! 


রে বার বেগে ঈগন্ধ্যার কিছু পূর্বে নিশিকে বলিলাম,__“চল একটু- অগ্র- 


সর হইয়া দেখিয়া আসি।” নিশি সানন্দে সম্মজ, লি 
হুক্ষণ 


"চানিটি বলদ.ও একটা বকন। বাছুর ধান আরটই করি-*% তাহাকে লইর়। কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্ত 


প্রাতিত। ক ৮৫ 
'জান্5৮ তো মিটিয়ে 
অপেক্ষা করিয়া এবং বং বহুছুর র্যয্ চাহিয়াও কোন ক্ষ পরদিন প্রায় বেলা 1 নটার সং সময় গর গাড়ীতে 
| হইল না, তাহারা আসিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া, রা মৃত লইয়া রওনা হইলাম বেলা গ্রায় ছটার 
আমি ভাবিতে-ক্লাগিলাম যে, বেটার! ফাকি দিয়াছে) - সময়, "গাড়ী কুমিল্লার (িলওয়ে ষ্টেশেনের নিকট 
প্রার যাইল খানি দুরে ময়নাযতির পশ্চিষে বেহারাদের,” পৌছিল। আমি গাড়োয়ানকে বাসার ঠিকান। এবং 
 জাডড| ছিল,_নিশি পরামর্শ দিল, সেখানে গিয়া মু: *পরিচয় দিয়া তাহাফে আসিতে বলিয়া বাসায় চলিয়! 
র্ ঠিক করিয়া আসি, সঙ্গে সঙ্গে ময়নামতিও দেখা হইবে । গেলাম, কারণ ধু লিধৃঙ্মরিত শরীরে কুমিল্লার রাস্তায় আর্ধ্য- 
তদনুসারে ময়নামতি চলিলাম। কিছু দিন হয় ্রিপুরা »* খাষিদের উদ্ভাবিত অস্কুত শকটে লোকলোচনের লক্ষ্ীভূত 
হইতে ময়নামতির গান আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সম্বন্ধে হইবার মোটেই আকাজঙ্ষ। ঠিল না। আমি জ্রুত হাটিয়া 
বিস্তৃত বিবরণ বৈকুণ বাবুর প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে * বাসায় যাইয়া পৌছিকাম। বাসায় যাইয় স্নান করিপাম 
প্রায় পাঁচ ছয়টা টিলার মাথ! সমতল করিয়া তাহার খাওয়। দাওয়া করিলম--গাঁড়োয়ান এবং ্লাড়ী কোথায়? 
উপরে যেন রাঞ্জবাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । উঠিবার একটু বিশ্রামাস্তে গাড়ায়ানের গোজে লোক পাঠাইলাম 
সষর লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু নামিবার সময় দেখিলাম, এবং নিজেও বাহির, হইপাম। অনেক খোজের পরে 


ওয় বর্ষ. 


টিল।র গ্রার্খদেশ কাটিয়া সন্ষীর্ণ পত্রঃপ্রণালীর মত যে রাস্তা 
কর! হইয়াছে তাহার ছুই ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত অভগ্ন 
ইঞষ্টকের গাথনী। 
মাটির সঙ্গে মিশিয়া আন। হইয়! গিয়াছে কিন্তু অর্ধেক, 
বাহির হুইয়া রহিয়'ছে এমন ইঞ্টকখানিও প্রাণপণে টানিয়া 
.স্থানচাত ক্করিতে পারিলাম না। শুনিলাম' নিকটেই 
. মাফি ছুটি বৃহৎ প্র্তরের স্তস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


মরনাক্ঘতির টিলার নির্দেশেই ত্রিপুরা রাজের " 


দেখিলে মনে হয় যেন গাথনী প্রায় 


কলাপ পর্যাবেক্ষণ করিতে থাকে। 


জান! গেল যে, শাড়োয়ান আমার প্রদত্ত বাসার ঠিকান। ও 
পরিচয় সমস্ত ভুলিয়া হতবুণ্ধ হইয়া! কলেজ হোষ্টেলের 
নিকটে গাড়ী থামাইয়াছিল। হোষ্টেগের ছেলেরা গাড়ী 
চড়াও করিয়। মৃত্তি নামাইয়া ফেলে এবং বগিতে থাকে 
'যেবুষ্ঠি ভাহারাই রাখিয়া দিবে। “ইস্কৃইল্যা বাবু"দের এ 
সকল কাণ্ড দেখিয়া! গাড়োয়ানের অবশিষ্ট বুদ্ধিটুকুও 
হারাইয়৷ যায় এবং সে নিশ্চেষ্ট হুইয়। তাহাদের “কার্য্য- 
এই অবস্থায় আম!- 


*কাছাড়ী গ্রতিষ্ঠিত। নায়েব মহাশয় অতি সদাশয় লোক) 

_তীহা্কেশগিয়া অন্থরোধ করা মাত্রই তিনি বেহারা ঠিক হইতে বেচারাকৈ উদ্ধাগ করিয়! আলে । 

ক্রিয়া দিঘার জগ্ত আমার সঙ্গ চলিসেন। কিন্তু মুর্তি বাসায় উপনীত হইলে দলে দলে স্কুল কঞ্জের 
বেহারাদের নিকট ুত্তি আনিবার প্রস্তাব করা মাত্র তাহা% ছেলে ও কুমিল্লার তদ্রলোকগণ তাহ! দেখতে আসিতে 
; বগি যে, এ শিবের মূরত, তাহার] একশ টাক পাইলে লাগিলেন। বাত্র প্রায় দশটা পথুমুন্ত অনবরত আমার 
স্পর্শ করিবে -না।, কোন এক সাহা নাকি গুলি মুক্তিতে কি লেখা আছে. তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইল। 
- তুলিয়। গোমতী নদীতে ফে'লয়। দিয়া আসিবার জঙ্ট' , এই উপলক্ষে অনেকের নিকট আরও অনেক এ 

| . তাহাদিগকে ৫০২ সাধিয়াছিল তাহার] তাতে-পর্মাস্ত সম্মত, অনুসন্ধান মিলিল | . $ )* . 
য় নাইন আমি তাহাদিগকে এই শেষ অপন্মতির জন্তঠ পরদিন ত্োোরে আবার ঘোড়ার গাড়ীতে রওন। 


 খক্ঠবাদ দিয়। হতাশচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। পাক প্রায় হইয়া বন্ধবর, বৈকুঠ বাবুর বাড়ীতে, পৌছিলাম। “এবার 
'সহগাপি, হইয়াছে, ব্রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা) এমলক আর কোন ভুল ইস্সাই । 


সমর মানব মৃঙ্তি লইয়! আসিল | বিরল ফা আলী ) 


কর্তৃক প্রেরিত পোক যাইয়া “ইস্কুইল্যা বাবুদের ছাত 


বাপ পপ শত 





পা এ ৩০ ০.০ বস কচ ও পপ হয ০ 





। সান, ১৩১৯ 





প্রতিভ৷ 





শস্স ম্বহ্ধ আম্বার়্ে ১৩৯০ 


ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য 


(চাক। সাহিতা পরিমদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত ) 


ভারতবর্ষে এরতিহাসক যুগে যে কয়েকটি অব্দ 
প্রচলিত হইয়াছে “বিক্রম সংবৎ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনতম । কিন্তু ইহার উৎপত্তির সম্বন্ধে এ পর্য্যস্ত কেহ 
কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হুইতে পারেন নাই। 
ভারতবর্ষের প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, কালিদাসাদি 
নবরত্ব ধাহার সভা অলঙ্কত করিতেন এবং যিনি শক- 
জাতিকে পরাজিত করিয়! শকারি এই গৌরবস্চক উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উজ্জপ্লিনীর মহারাজ পেই বিক্রমাদিত্যই 
এই অব প্রবর্তক। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাবীতে 
বিক্রমাদিত্য নামক কোন রাজা বৈগ্কমান ছিলেন, ইহা 
বর্তধান কালের পঙ্ডিতগণ একবাকোে অস্বীকার 
করিয়াছেন, এবং উক্ত অবের উতৎপত্তিনির্ণয়োদ্দেশে 
সম্ভব অনস্তব নানারূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
যহারাজ। বিক্রঘাদ্দিত্য এঁতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এবং 
বিক্রম সংবতের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি ইত্যাদি প্রশ্ন 
আমর] নিয়লিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভপ্ত করিয়! আলো- 
চন করিব। 
১1 এই স-বতের উতৎ্পতি কবে তাহার নির্ণয় । 
২।' বিক্রমাদিত্য সন্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত 
আছে উহার ঁতিহাসিক মুল্য নির্ধারণ । * . 


ক্স হয! 


৩। বিক্রমার্দিত্যের সহিত এই অন্ধের সম্বন্ধ 


বিচার। ণ 
১। শনংবতৈজ্র উতুস্সঙ্তি 


বিক্রম সংবৎ অবটি এখনও প্রচলিত আছে । বর্তমান 
খুঃ ১৯১৩ সালে সংবৎ অনব্ের ১৯৬৯ বত্সর চলিতেছে। 
সুতরাং সহজেই অনুমিত হয় যে, খুঃ পৃঃ ৫৮ অবে ইহার 
উৎপত্তি। কিন্তু ফাগুসন সাহেব বলেন যে এইরূপ 
অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । তিনি বলেন, “৫৪১ খৃঃ 
অবে বিক্রমাদ্দিত্য ভপাধিধারী একজন রাজ] কারো- 
রের যুদ্ধে হুণদিগকে পরাজিত করেন। সেই বিজয়- 
কাহিনী চিরন্মরণীপ্ন করিবার জন্তই এই অবের সৃষ্টি হয়। 
কিন্তু ভারতবর্ষের ধূর্ত ব্রাঙ্ণগণ, এই অন্দকে প্রাচীন 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার মানসে, ইহার প্রারস্তকাল ৬০ 
বৎসর পূর্বে ধার্য করিয়াছেন।” 

১৮৮০ খুঃ অন্দে ফাগুসন সাহেবের এই অদ্ভুত মস্তবা 
প্রকাশিত হয় এবং ততৎপরে 
অনেকেই ইহা সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর তাহার “[২০11915- 
58105 01 32751571 14100800795 নামক সংস্কৃত 
সাহিত্যের উৎপত্তি ও গতি সম্বন্ধে অভিনব মত প্রতি- 
পাদ্দন করিতে উদ্ভত হইয়৷ দেখিলেন যে, খৃঃ পৃঃ ১ম 
শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, তাহার 
এই মত সম্পূর্ণ বদলাইতে হয়। সুতরাং তিনিও বিশেষ 


ফাগুসনের মত 


প্রাতভা 


আবাঢ ১৩২, 


আগ্রহ সহকরে ফাগুসন সাহেবের মতকে সত্য বলিয়া 


প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডাক্তার বুলার ও মহাঁযহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ধী নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
ষে, সংস্কৃত সাহিত্য সন্বন্ধে মোক্ষমূলরের উক্ত মতটি সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক। স্বয়ং মোক্ষমূলর তাহ!দের যুক্তির সারবস্তা এবং 
'ধকীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই 
যে, “11017 1170 16570119575 নামক যে গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার দ্বিতীয় 
সংস্করণে এ প্রবন্ধটি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

বিক্রম সংবতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ফাগুনের মতও 
ষে একেবারে শ্রমাঞ্সিক তাহার অবিসংবাদি প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছে । মান্দাসোর নামক স্থানে ছইখানি অনুশাসন 
লিপি আবিষ্কত হইয়াছে । তাহাতে মালবাব্দ ৫২৯, মা 
৪৯৩, ম1 ৫৮৯ এই তিনটি বর্ষের উল্লেখ আছে। এই 
মালবাব্দ যে বিক্রম সংবৎ হইতে অভিন্র ডাক্তার ফ্লীট 
এবং অন্যন্য সকলে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন। 
ডাক্তার কীলহর্ণের মতে বিঞ্ুবর্ধনের বিয়গড় স্তসম্তলিপি, 
বিশ্ববন্মীর গংধার লিপিতে যে যথাক্রমে ১২৮ ও ১৮০ 
বর্ষের উল্লেখ আছে তাহাও এই মালবান্দ অনুসারে গণনা 
করিতে হইবে। অতএব দেখা থাইতেছে যে, ৫৪৪ খুং 
অব্দের পূর্বেও সংবতের ব্যবহার ছিল। সুতরাং এই 
অব যে ৫৪৪খুঃ অন্দে কারোরের যুদ্ধঙগয় চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্য প্রবঞ্ভিত হইয়াছিল, ফাগুসনের এই অন্যান 
একেবারে ভিত্তিহীন । খুঃ পৃঃ ৫৮ অস্েই থে সংবতের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে বিষয়ে এখন আর কেহ কোন সন্দেহ 
করেন ন|। 

| ভাাভট। জিক্রু্মাদিত। 

রাঞা বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী বা 
কিংবদস্তীগুলিকে মোটামুটি 
দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে । বেতাল পঞ্চবিংশতি ও 
ঘাত্রিংশৎ পুশতলিকায় রাজ বিক্রমাদিতে।র দয়াদাক্ষিণ্যাদি 
গুণের এবং অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে সকল গল্প 


বিক্রমাদিত্যের সন্ধব্ধীয় 
কাহিনী 


১৩০ 


৩য় বধ 


লিখিত আছে, তৎসমুদয় এক শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্ত জৈন 
সাহিতা ও জৈন ধর্মগ্রন্থে তাহার সন্বন্ধে যে সমুদয় কথা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া 
বিবেচিত হয়। প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলিতে রাজ বিক্রমাদিত্য 
আদর্শ পুরুষ রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং নানাবূপ 
কল্পিত ঘটন।র নায়করূপে তাহার এই আদর্শত্ব ফুটাইয়। 
তুলিবার চেষ্ট। কর! হঙইয়াছে। বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং 
দ্বাত্রি'শৎ পুত্তলিকার গল্পগুলি সকলের পরিচিত; সুতরাং 
তৎসন্বন্ধে অধিক লেঞ্চ নিষ্রয়োজন । এগুলি পড়িলেই 
বুঝা যায় যে এগুলি গল্পমাত্র, ইতিহাস নহে । 

কিন্তু জৈন সাহিতা পাঠে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে যে সমুদয় 
তথ্য জানিতে পারা বান, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের । 
তাহার মধ্যে কিছুই অলৌকিক বা অস্বাতাবিক নাই। 
পুরাণে যেরূপ মগধের রাঞ্জবংশ বর্ণিত হইয়াছে, 
জৈন ধন্মগ্রগ্থে ও সাহিত্যেও সেইরূপ অবস্তীর রাজবংশ 
বর্ণিত হইয়াছে। মগধে কোন্‌ বংশের পর কোন্‌ বংশ 
রাজত্ব করে, কোন্‌ নৃপতি কত কাল রাজত্ব করেন, রাজ: 
গণের নামের তালিকা প্রভৃতি বায়ু, মত, বিষুঃ ও 
ভাগবত পুরাণে দৃষ্ট হয়। তেমনি জৈন ধর্মগ্রস্থ ও 
সাহিত্যেও অবস্তীর রাজব*শের বিষয় বিবৃত আছে। 

প্রথমে ইউরোপীয় পগিতগ্র্ণ পুরাণের এই তালিকায় 
আস্থাস্থাপন করেন নাই। কিন্তু যতই শিলালিপির 
আবিষ্কার ও অন্ঠান্ উপায়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতি- 
হাসের উদ্ধার হইতে লাগিল, ততই পুরাণ-বর্ণিত প্রাচীন 
রাজবংশের তালিকার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতে লাগিল। 
অবশ্ঠ এই তালিকায় যে কোন ভ্রম নাই এমন নহে। 
গ্রায় দুই সহজতর বৎসর পর্য্যন্ত পুরাণগুলি হস্তলিখিত 
পুথিতে নিবন্ধ ছিল। ভারতবর্ষে যাহ। কিছু ধর্মসম্পকীঁয় 
কেবল তাহাই পূর্বকালে সরে রক্ষিত হইত? কিন্ত 
এঁতিহাসিক তথ্যগুলির প্রতি কদাচ সেরূপ যত্ব করা হয় 
নাই। জ্ঞানহীন পুধিলেখকের হস্তে পড়িয়া যে এই 
তালিকাগুলি বিকৃত আকার ধারণ করিবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? কিন্তু এখন অনেকেই এ কথা স্বীকার 


হইয়াছিল, তাহাতে এঁতিহাসিক সত্য নিহিত ছিল; 
যাহা কিছু ভ্রমপ্রমাদ দুষ্ট হয়, পরবর্তাঁ কালে ধাহার। 
পুথি নকল করিয়াছেন, ঠাহারাই তজ্জন্ট দায়ী। 

কিন্তু পুরাণ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পগ্ডিতগণের ধারণা 
পরিবর্তিত হইলেও জৈন-গ্রন্তোক্ত তালিক সম্বন্ধে তাহাদের 
পূর্ব ধারণাই অঙ্ষু্ রহিয়াছে । হ্াহারা এগুলির উপর 
কোন আস্থাই স্থাপন করেন ন।। ইহার! বি রুমাদিত্যকে 
1,9£617071% বা 81010101116 আখ্যা প্রদান 
করিয়া লোক-কাহিনীর নায়কমাত্র বিবেচনা কবেন। 
বিক্রমার্দিত্যের নামে বা অলৌকিক গল্প 
প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে এনপ প্রমাণ 
হয় না যে বিক্রমাদিতা কেবলমাত্র 19£01171 বা 
1150)108] 110. 

অশোকের নামেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে 
কিন্তু তাই বলিয়৷ অশোক 15001102019 17২11) নহেন। 
অশোকাবদান, দীপবংশ, - মহাঁবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ 
অশোকের সম্বন্ধে বু অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে; 
কিন্তু পুরাণ-বর্ণিত রাজবংশের তালিকায়ও তাহার 
নামোল্েখ আছে। সেইরূপ বেতাল পঞ্চবি'শতি, 
ঘ্বাত্রিংশৎ পুত্রলিক1 প্রভৃতি গ্রন্থে বিক্রমাদিতায সন্বন্ধেও 
অনেক অলৌকিক উপাখ্যান আছে; কিন্তু জৈন 
গ্রন্থার্দিতে অবস্তীর রাজবংশের তালিকায়ও ঠাহার 
নাম ও অন্যান্য বিবরণ উল্লিখিত আছে। এঁতিহাসিকগণ 
প্রায়শঃ বিক্রমাদিত্য-সম্পকীয় এই দুই শ্রেণীর কাহিনীর 
মধ্যে কোন প্রভেদ স্থাপন করেন না। সমস্তগুলিকে ই 
18910 বা. কল্লিত গল্প বলিয়৷ ধরিয়! লইয়।, বিক্র- 
মার্দিত্যকে ],9£97087/ বা 81)001081 [1 বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া ধাকেন। আমাদের বিবেচনায় ইহ 
কদাচ ধুক্তিযুক্ত নছে। টন ধর্ণগ্রস্থে ও সাহিত্যে যে 
পাঞ্জা বিক্রমার্দিত্যের রাজত্বের বর্ণনা আছে-_তাহা 
16861) বা কাহিনীমাত্র নহে, আংশিক পরিমাণেও এতি- 
হাসিক সত্যঘটিত। 


19110 


৯৩১ 


ইতিহামে বিক্রমাদিত্য 


আমাদের কথার যাথার্থ) প্রমাণিত করিবার জন্য, 
যে সমুদয় পজন গন্ধে বিক্রমাদিতোর বিষয় লিখিত হই- 
যাছে, অতঃপর সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে 
হইবে। কিন্তু তৎপৃব্ৰে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এঁতিহাসিক 
তথ্য উদ্ধারের রীতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ স্তরের 
উল্লেধ করা আবগ্ঠক | 
প্রাচীন গ্রগ্থে লিপিবদ্ধ প্রতোক কাহিনী বা কিংবদস্তীই 
হিয্রা রিনা রারন্র ডিহাধিকি সত্য বলিয়া 
রি গহণ করিতে হইবে এরূপ নহে। 
কোন কাহিনী বা কিংবদস্তীতে 
এতিহাসিক পতা নিহত আাছে কি না, তাহ। স্থির 
করিতে হইলে সমালোচ্য কাহিনী বা ফ্ংবদস্থীটি বিভিন্ন 
প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই প্রণালীগুলি 
কি হাহ। নিঃশেষে উল্লেখ কর" সম্ভবপর নহে । কয়েকটি 
সাধারণ প্রণালীমাত্র আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিব। 
প্রথমতঃ, কাহিনী বা জনঞ্তিটি ঘে গন্ধে পাওয়। 
যায়, সেই গ্রন্থের প্ররুতি অনুসারে কাহিনীটির এঁতি- 
হাসিক মূল্য বেশী বা কম হইয়া থাকে । বিদেশীয় 
পরিব্রাজক এদেশে আসিয়া লোকমুখে শুনিয়া যে জন- 
এতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্টিত 
গ্রন্থে প্রাপ্ত আখ্যায়কার এঁতিহাসিক মুল্য তদপেক্ষ 
অনেক অধিক । 
ভ্বিতীয়তঃ, লোকরপ্ধন করা, পাঠকের মনে ভয় বা 
বিল্ময় উত্পাদন করা, অথবা গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা 
প্রদান করাই যে গ্রন্থকারের মুখা উদ্দেগ্, তদ্ব্ণিত 
কাহিনীর সত্যতায় বিশেষ কোন আস্থা স্থাপন কর! 
যাঁয় না। অপর পক্ষে, ধ্দ এরূপ বুঝা যায় যে, ঘটনা- 
গুলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত গ্রন্থকারের 
অন্য কোন উদ্দেশ্ট ব্তমান ছিল না, এবং তদ্বর্ণিত ঘটনা- 
গুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ও অপর সুপরিচিত ঘটনার 
কোন গ্রকার বিরোধী নহে, তাহ! হইলে অন্ততঃ কোন 
বিপরীত প্রমাণ না পাওয়। পর্যন্ত এরূপ বর্ণনা! এঁতি- 
হাঁসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। 


প্রতিভা 


বাড ১০২, 


তৃতীয়ত যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে 


গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত কোন উদ্দেগ্ত আছে কি না দেখিতে 
হইবে। বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত অশোকের বাল্যজীবনের 
ইতিহাস দৃষ্টাস্তত্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে। বৌদ্ধগ্রন্ 
মতে অশোক বাল্যজীবনে অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন, এবং 
প্রতিঘন্বী ভ্রাতুগণের শোণিতপাত করিতেও কুষ্ঠিত হন 
নাই। এখানে বুঝ! যাইবে যে, গ্রন্থকারের ম্পই উদ্দেশ্য 
বৌদ্ধধর্্ধের মাহাআ্মা কীর্ভন,_অশোকের ন্যায় চগ্ড 
প্রক্কতিকেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিরূপ কোমল ও সুমধুর 
করিয়া তুলিতে পারে তাহার প্রদর্শন। সুতরাং 
অশোকের বাল্য জীবনের এই সমূদয় কাহিনী সত্য 
কিন] সে সম্বন্ধে স্বতাবতঃই যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে। 

গ্রন্থের প্রাচীনত্ব তদ্বর্ণভ কাহিনীর সত্যতা-নিরূপণে 
আর একটি প্রধান সহায়। যে গ্রন্থ ঘত প্রাচীন এবং 
এবং বর্ণিত ঘটনাকালের যত অধিকতর নিকটবর্তী 
সেইগ্রন্থ তত অধিকতর প্রামাণিক । 

যে গ্রপ্োক্ত ঘটনাবলী অন্ঠবিধ এঁতিহাসিক প্রমাণ 
দ্বারা সমর্থিত হয় তাহার এঁতিহাসিক মুল্য খুব বেশী। 
গ্রস্তোন্ত কোন ঘটনা যদ্দি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর কোন 
গ্রন্থের দ্বার! সমর্থিত হয়, তবে কোন বিপরীত প্রমাণ 
বি্ধমান ন। থাকিলে আমর] উহাকে এঁতিহাসিক সত্য 
বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি। 

অতঃপর উপরে যে কয়েকটি সাধারণ সুত্রের উল্লেখ 
করা হইল তদ্দারা এবং অন্ত উপায়ে, গন গ্রন্থোক্ত 
বিক্রমাদিত্যের সম্পর্কীয় কাহিনীগুলির এতিহাসিক মূল্য 
নিরপণ করিতে হইবে । 

স্থপ্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত মেরুতুঙ্গ “থেরাবলী” নামক 
গ্রন্থের প্রণেতা । এই গ্রন্থ খুষ্টায় চতুর্দশ শতাবীতে 
লিখিত হয়! এই গ্রন্থে মেরুতুঙ্গ কৰ্ধেকটি প্রাচীন 
'গাথার' টীকা করিয়াছেন। 
তিনি স্বীয় গ্রন্থে এই গাথাগুলি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গাথাগুলির ভাষা হইতেই 


বৈক্রমান্দিত্য সঙ্বন্সীয় জৈন গ্রন্থ 


১৩২ 


ওয় বধ 
বুঝিতে পারা যায় যে এগুলি অত প্রাচীন- খৃষ্টীয় 
অন্দারগ্তকাল হইতে পাচ শত বৎসরের পরবর্তী হইবে 
না। এই সমৃদয় প্রাচীন গাথা মিলাইয়! মেরুতুঙ্গ 
উজ্জয়িনীর রাজবংশের এক তালিক। প্রস্তত করিয়াছেন । 
নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম উদ্ধৃত হইল । 

“অবস্তীরাজ চন্ত্র-প্রগ্যোত এবং তীর্থক্কর মহাবীর 
এক রাত্রিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রভ্োত-পুজ 
পালক ৬* বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে পাঁটলি- 
পুতে নন্দবংশীয়গণ রাজা হন, এবং উজ্জঞপ্িনী তাহাদের 
হগ্ডে পতিত হয়। নন্দবংশীয় নয়জন রাজ! ক্রমান্বয়ে 
১৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে মৌর্যযগণ ১০৮ 
বৎসর রাক্গত্ব করেন। মৌর্যযগণের পরে পুষ্বমিত্র 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার রাজত্বকাল ৩০ 
বৎসর। তৎপরে বলমিত্র এবং ভান্ুমিত্ত্র এই দুইজনে 
৬০ বৎসর, এবং নভে বাহন &০ বত্সর রাজত্ব করেম। 
অতঃপর গর্দভিল্লবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এবং এই 
বংশের রাজতকাল ১৫২ বৎসর । ১৩ বত্লর রাজত্ব 
করিবার পর গর্দতিল্প শকরাঞ্গণ কর্তৃক পরাঞ্জিত ও 
রাঙ্য হইতে বিতাড়িত হন। চারি বৎসর পরে 
গর্দতিল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য পিতৃরাক্জ্য পুনরায় অধিকার 
করেন এবং ৬ বৎসর পধ্যস্ত রাজত্ব করেন। তাহার 
পর আর চারিজন রাজ! যথাক্রমে ৪০, ১১, ১৪ ও ১০ 
বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর শকাব্দ আরম্ত হয়।” 

মেরুতুঙ্গ প্রদত্ত উল্লিখিত কালাক্ষগুলি যে কেবল 
উপাখ্যান নহে, পরস্ত এঁতিহাসিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার নানাবিধ প্রমাণ পাওয়! যাপন । আমর! 
সেগুলি যণাক্রমে প্রদর্শন করিতেছি । . 

(১) বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের সময়ের থে ইতিহাস 
পাওয়া যায়, তাহাতে অবস্তী নামে একটি স্বাধীন রাজা 
এবং তাহার রাজা প্রদ্যোতের নামের উল্লেখ আছে। 
সুতরাং ইহা দ্বার! মেরুতুগের বর্ণনা সমর্থিত হয়। 

(২) মেরুতুঙ্গ পাটলীপুত্রাধিপ নন্দ ও মৌর্য এই 
ছুই রাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাণেও এই ছুই 


৩য় সংখ্য। 
বংশের বিবরণ আছে, এবং মেরুতুঙ্গের বর্ণনার সহিত 
তাহার ষথেষ্ট সাদৃশ্ত আছে। 
মেরুতুপ্দের গ্রন্থ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, 
নন্দবংশের রাঙ্জা অবস্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পুরাণে 
এ কথ! নাই বটে; কিন্তু মেরুতুঙ্গের ধিবরণ যে সত্য, 
আলেকজ্জাগ্ডারের অভিযানের বিবরণ হইতে আমরা 
তাহার কতক আতাস পাই। শতদ্র-পারে আসিয়াই 
আলেকজাগার নন্দবংনীয় মগধ-রাজের প্রভাব ও বীরন্ধের 
বিষয় অবগত হইলেন। শতদ্রুর পূর্ব পারে মগধরাঞ্জ 
ভিন্ন অন্য কোন রাঙ্জার উল্লেখ নাই । সুতরাং মগধের 
রাঙ্য-সীম। শতদ্রুর নিকটেই ছিল বলিয়! অনুমিত হয়, 
এবং মেরৃতুঙ্গের বর্ণনা হইতেও আমরা তাহাই 
জানিতে পাবি। 
মেরুতুঙ্গের বর্ণন! অনুসারে খুঃপৃঃ ৩৯২অব্দে মৌর্ঘ্যব-শের 
প্রতিষ্ঠা হয়, এবং গ্রীক ইতিগ্থাস হইতে আমর! 
জানিতে পারি ধে, চন্্রপুপ্ত খুঃ পৃঃ ৩২৬ হইতে ৩১২ 
অবের মধ্যে নিশ্চয়ই সিংহ।সনে আরোহণ করিয়াছেন। 
এই ঘটনাগুলির পর্যযালোচন। করিয়া দেখিলে সহজেই 
অনুমিত হইবে যে মেরুতুঙ্গের গ্রন্থোক্ত অবস্তীর রাজ- 
বংশের পরিচয় এপ্রতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। 
এই রাজবংশের তালিকার মধে; মেরতুগগ স্পষ্ট উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, খবঃং পৃঃ ৫৮ অন্দে বিক্রমাদিত্য শকদিগকে 
পরাজিত করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার পিতা ও বংশধরগণের নামও আমর! মেরুতুঙগের 
গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি । এ সকলই কাল্পনিক বলিয়। 
উড়াইয়। দেওয়া চলে না। সুতরাং অগ্তরূপ প্রমাণ ন! 
পাওয়। পর্যন্ত আমর! বিক্রমাক্ত্যিকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
বলিয়। স্বীকার করিতে বাধ্য। 
মেরুতুঙ্গের থেরাবলী ব্যতীত অন্ঠান্ত গ্রন্থেও গাথা 
ন্লোকে বিক্রযাদিত্যেন্র সংক্ষিপ্ত জীণনকাহিনী দেখিতে 
পাওয়) যায় । ১৮৮৫ খুঃ অন্দে সিসিল বেগাল ( ০৪০1 
31091 ) জয়পুরে কয়েকখানি হগ্তলিখিত পুথি সংগ্রহ 
করেন। . ১৮৯৯ খৃঃ অন্ধের ইওিয়ান এট্টিকোয়ারী 
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ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য 


([100171) 4৮000:05 ) পরিকাধ হর্ণল্‌ (9০7010) 


সাহেব তাহার একখানিন অন্ুবার্ণ করেন। ইহার 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ গাথা দুইটির মন্ম এই-_ 

“মহাবীরের মৃত্যুর 8৭* বৎসর পরে বিক্রমের জন্ম 
হয়। ৮ বৎসর তিনি বাড়ীতে থাকেন, তৎপরে ১৬ 
বৎসর দেশ পর্যাটন নরেন ১৫ বৎসর ব্রাঙ্গণদের ধনে 
অন্ররক্ত ছিলেন, পরে ৪ বৎসর পজিনধর্ম্ের উপাসক 
ছিলেন ।” 

এতত্িন্ন হর্ণলি সাহেব ইঙিয়ান এট্টিকোয়ারীতে 
পণ্ডিত হরিদাস শান্্ী প্রেরিত একখানি পট্টাবঙ্গীর অন্ব- 
বাদ প্রকাশিত করেন, তাহাতে বিক্রমাদিতা সম্বন্ধে নিয়- 
লিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।” 

“মৃহাবীরের মৃত্যুর ৪৭০ বৎসর পরে রাজা খিক্রমের 
জন্ম হয়। তিনি আট বৎসর কাল বালস্থলভ জীড়ার 
অতিবাহিত করিয়া ১৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন দেশে পর্যটন 
করিয়া বেড়ান। পরে ৫৬ -বংসর তিনি নিজ রাজ্য 
শাসন করেন। প্রথমে তিনি বিধন্মী ছিলেন, পরে ৪* 
বংসর জৈনধম্মের উপাসক থাকিয়া দেবলোকে গমন 
করেন ।” 

মেরুতুঙ্গের থেরাবলীতে লিখিত হইয়াছে যে বিক্রু 
মাদিত্যের পিতা গদ্দভতিল্ল শকজ্জাতীয়গণ কর্তৃক বিতাড়িত 
হন) পরে বিক্রমারিতা শকদিগকে পরাস্ত করিয়া, 
পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। “কালকাচার্ধয কথা” 
নামক গৈনগুর কালকাচার্ষের উপাখ্যানে আমর ইহার 
সরবত বিধরন প্রাপ্ত হই। নিয়ে ইহার সারমন্্ উদ্ধৃত 
হইল। 

“গুরু কালকাচার্য্যের তম্ী সরস্বতী ভিক্ষুণীর ব্রত 
গ্রহণ করেন। উচ্জয্বিনীর রাজা গদ্দভিল্ল তাহার রূপে 
মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করেন। অপমানিত 
ও জুন্ধ কাপকাচাধ্য সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারে এক নাহ 
রাজার আশ্রয়ে যাইয়৷ বাস করেন, এবং জ্যোতিবিক 
বিস্তা দ্বার তাহার বিশেষ প্রিয়পান্জ হইয়া উঠেন। 
কালকাচার্য্য ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, এই রাঙ্গার 


প্রতিভা 
আধাঢ় ১৩২০ 
হয় আরও ৯৫ জন রাজ! সিদ্ধনদীর পশ্চিম পারে আছেন, 
এবং ইহার] সকলেই এক মহারাজার অধীন। কালকা- 
চার্য্ের উত্তেজনায় ঠাহার আশ্রয়দাতা রাজা অপর ৯৫ 
জনের সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও অধিকার 
করিয়া মালবদেশে রাজ্যবিস্তার করেম। চারি বৎসর 
পরে গর্দভিল্ল-পুত্র বিক্রমাদ্িতা শকগণকে বিতাড়িত 
করিয়। শিতৃরাজ্য উদ্ধান করেন, এবং এই ঘটন। চিরম্মরণীয় 
করিবার জন্য একটি অন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। তখন 
কালকাচার্য্য প্রতিষ্ঠান-পুরীতে শাতযান রাজার সভায় 
গমন করিলেন।” 

কালকাচার্ধয পন্বন্ধে এই আখ্যানটি অন্যান্ত অনেক 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার ভাউদাজী ব্রোচ 
নগরের একটি প্রাচীন পুষ্তকাগারে একখানি পট্টাবলা 
প্রাপ্ত হন। তাহাতে উপরি উক্ত কালকাচাধ্যের আখ্যান 
বর্ণনা করিয়। গ্রন্থকার লিখিগাছেন। “বিক্রমাদিত্যের 
মৃত্যুর ১৩৫ বৎসর পরে শকগণ পুনরায় [বক্রমাদিত্যের 
বংশধরগণকে পরাস্ত করিম! উচ্দরয়িনা রাজ্য অধিকার 
করিল।” এতগ্িন্ন গ্রেন কল্পচতের ভাষ্য এবং 
সুভসিলগনি রুত ভরহেশ্বর বৃত্তি নামক গ্রন্থেও কাল- 
কাচার্ষ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 

এই সমৃদয় আখ্যাধ়িক! পাঠ করিলে স্বভাবতঃই বিক্রম 
সংবৎ প্রবর্তক রাজ! বিক্রমাদিত্যের অস্থিহ সন্ধন্ধে কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইউরোপা পঞ্ডিতগণ ইহার 
বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থাপিত করেন যে, খুঃ পৃঃ ৫৮-৫৭ অন্দে 
বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাঙা থাকিলে অবশ্যই তাহার 
কোন মুদ্রা বা অন্ুশাসন-লিপি পাওয়। যাইত। কিন্তু 
আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষে প্রন্রতন্ব 
আলোচনার এখনও শৈশবাবস্থা। যে সময় গানে 
বিক্রমাদিত্যের মুদ্রা বা অনুশাসন-লিপি পাওয়ার সম্তাবন। 
সে সমুদয় স্থানে এখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন ও 
অন্ুনন্ধান কার্য আরন্ধ ছয় নাই। আর, কোন রাজার 
মুদ্রা ব! অনুশাসন-লিপি না পাইপেই যে তাহার অনস্তিত্ব 
প্রমাণিত হইল এরূপ নহে। কৃশান রাঙ্গ। বাসিস্কের আবি- 


৯৩৪ 


৩য় বর্ধ 


কার ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত । ১৯০৩ সালে ডাক্তার ক্লীট মত 
প্রচার করেন যে, কণিষ্কের পরে ও হুবিষ্কের পূর্বে বাসিক্ক 
নামে একজন রাজ] ছিলেন। ততৎ্কালে ভিন্সেণ্ট স্মিথ 
(11762100 ১1001001) বলেন, “বাস্তবিকই এইরূপ কোন 
রাজা বর্ভমান থাকিলে, তিনি যে কোন মুদ্রা প্রচার 
করেন নাই ইহা অসস্ভব, এবং মুদ্র। প্রচার করিয়। থাকিলে 
তাহ! যে পাওন! যাইত না, তাহ। আরও অসম্ভব |” 
কিন্তু দুই বৎসর পুর্বে মধুর্ায় বাসিক্কের অন্ুশীসন-লিপি 
আিক্ষত হইয়াছে, এবং জানিতে পারা গিয়াছে যে, 
ধাস্তবিকই কণিষ্ক ও ভবিষ্কের মধ্যে বাসিক্ক নামে একজন 
রাজা ছিলেন। [মাধ্য চন্দ্রগুপ্ত ও সুঙ্গ পুষ্যমিত্র প্রবল- 
প্রতাপান্বিত সমাট ছিলেন, কিন্তু ইহাদের কাহারও 
কোন মুদ্ধা বা অনুশাসনলিপি পাওয়] যায় নাই। এমত 
অবস্থায় কেবল কোন মুদ্রা ও অনুশাসন লিপি পাওয়। যায় 
ন[ই বলিয়া বিক্রমাদিত্যের অস্তিহ্থ বিষয়ে সন্দেহ কর] যায় 
না। এঁতিহাসিকগণ কিন্তু এই কারণেই খুঃ পৃঃ ৫৮অন্দে 
বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সম্তব অসম্ভব 
নানাস্থানে বিক্রমাদিত্যের নামের প্রয়োগ করিয়া 
বেড়াইতেছেন। 
(ক্রমশঃ) 


শীরমেশচন্দ্র মজুমদার । 


সন্তান পালন 


২ বগুসর হইতে ১২ বগসর। 


শিশুটি যখন ছুই বৎসরের হয়, তখন মায়ের মনে 
আর আনন্দ ধরে ন।। এখন তার ছুধে দাতগুলি সব 
(২০টা) দেখা দিয়াছে । মাধার হার্ড আর তুগ, তুল, 
করে না-_সে বেশ সোজ! হইয়া দাড়াইতে পারে এবং 
না পড়িয়া কিছু দুর হাটিতেও পারে। এখন আর 
তাহাকে শুধু ছুধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। 
সে ভাত খায়__রুটি লুচি তরিতরকারী সন্দেশ 'মিঠাই 


৩য় সংখ্য। 


প্রভৃতিও একটু একটু করিয়! থাইয়৷ জীর্ণ করিতে পারে । 
দিনের বেলাট! সে খেলাধূল! করিয়া! কাটাইয়! দেয়-- 
রাত্রে স্ুনিদ্রা ভোগ করে । সে এখন মনের ভাব কথাতে 
প্রকাশ করিহে পারে--অপরে যাহ! বলে তাহা ও বুঝিতে 


পারে। 
এইরূপে সেযখন ৬।৭ বংসরে পড়ে তখন একটি 


একটি করিয়া! তাহার ছুধে দাত 

পড়িয়া তাহার স্থানে স্থায়ী 

দাত উঠিতে আরম্ত করে। এ সময় হইতে শিশুর 
শিক্ষার বাবস্থা করিতে হয়। অতি সহজ সহজ বিষ 
মুখে মুখে শিখাইতে হর। ৭ বৎসর বয়ক্রম কালে 
তাহাকে শিশু বিগ্ভালয়ে পাঠাইতে পারা যায়। 
১১1১২ বৎসর বয়স হইলে, তাহাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরণ 
করিতে পার। যায়। এ সময় হইতে তাহার নিয়ম মত 
শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করারও একান্ত আবশ্যক, 
কেবল পড়াশ্ুন। লইয়া! থাকিলে চলিবে ন।। এ সময 
তাহার মন অতিশয় কোমল ও নমনীয় থাকে। এ সময় 
হইতে তাহাকে কর্তব্যপরায়ণতা।, গুরুঞ্জনে ভক্তি, সত্য- 
বাদিতা, আত্মসংযম প্রভৃতি সতবৃত্তিগুলর অনুশীলন 
ন1 করাইলে, পরে আর কোন ফল হয় না। সকল বাপ 
মা-ই মনে করেন, বড় হইয়া ্াহাদের ছেলেটি যেন বেশ 
কাষের লোক হয়। তাহাকে কাধের লোক করিয় ভোল৷। 
তাহাদের নিজেরই হাতে; শৈশবে শিক্ষায় ওদা্য 
করিলে পরে সহম্্র চে্া করিলেও ফল পা হইবারই কস]। 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হইবে না হইবে, 
তাহ। ছুটি বিষয়ের উপর নিভর করে। সে ছুটি বিষয় 
এই (১ম) বংশান্ুক্রম; (২য়) শিশুর পারিপার্থিক 
অবস্থা-নিচয়। এই কারণে পিতামাত। সন্তানের সম্মুখে 
কেবল সৎ দ্ৃষ্টান্তই উপস্থিত করিবেন_-_তাহার। যাহাতে 
সৎ বই অসৎ সঙ্গ না করে, ইহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবেন। শৈশবে মনের উপর যে ভাবটি শিকড় 
গাড়িয়। বসে, পরে আর উহাকে উৎপাটন করিতে 
পার যায় না--এ সময় ষর্দ তাহার ভাল দৃষ্টান্ত এবং 


শির শিক্ষা 


১৩৫ 


সন্তান পালন 


ভাল সঙ্গ পায়, তাহা হইলে, তাহাদের ভাল হইবারই 
কথা । ছেলে মাতধ করিতে হলে পিতামাতার দায়িতর 
বড় সামান্ঠ নহে । এ সময় নিজেদের কর্তব্যপালনে 
ধাহারা অবহেল। করেন-_ভবিষ্যতে তাহাদের সগ্তানগণ 
যে তাহাদের মনঃকষ্ট ও অশাগ্তির কারণ হইবে ভ্হাতে 
আর আশ্যধ্য কি আছে £ 

ছেলেরা বড়ই মিষ্ুপ্রিয়। ঘাহা তাহাদের একান্ত 
প্রিয় তাহ! হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা উ।/চত নহে। 
তাই বলিয়া তাহাদের অধিক পরিমাণে মিট দিতে নাই-- 
অধিক মিই খাইলে পেট ফাপেগা গরম হয়-বাত্লে 
তাল ঘুম হয় না--এবংদাতে পোকা হয়। গুড চিনি, 
মিছরী, সন্দেশ প্রস্ততি, শিশুর বয়স হিসাবে. একটু আদটু 
ব্যবস্থা কারতে ন! পারা যায় এমন নহে। 

শিশুদের চিশুবিনোদনের চন্য তাহাদের খেলেন 
কিনিয়া দে ওয়] অবশ্যই কর্তব্য । কিন্তু একবারে একা- 
ধিক খেলেন বাহাঁতে তাহাদের হাতে না পড়ে, সে 
দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এক সঙ্গেই অধিচ 
স'ধাক খেলেন দিলে, সে কোনটি লইয়া €খল৷ 
করিবে, তাহ] স্থির করিয়। উঠিতে পারে ন।-যেন 
গোলকধাধায় পড়িয়া ঘায়, স্বতরাং খেলেন৷ দেওয়ার 
প্রকৃত উদ্দেন্তটি সফশত। লাভ কারতে পারে না। শিশুর 
বয়স হিসাবে খেলেনারও তারতম্য ও প্রকারভেদ 
হওয়ার আবশ্যক । একটু বয়ন্ক শিশুকে বেলগাড়ী, 
মোটর গাড়ী প্রভৃতি দিতে হয়! এ সকল ধেপেনায় 
তাহাদের বেশ আনন্দ ও "ঘি হয়। ইহাদিগকে চালা- 
ইতে একটু বুদ্ধিরও আবশ্যক হয়, তাহাতে তাহাদের 
কতকট। শিক্ষাও হয়। খেলেনা সম্বন্ধে আর একটি 
কথ। বলিবার আছে । আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে 
পাই শিশুর থেলেনা সামান্ধ একটু খারাপ বা বিকল 
হইলে, পিতামাতা তাহাকে নুতন খেলেন কিনিয়া 
দেন। ইহ! আমাদের শিকট অন্যায় বশর বোধ হয়। 
খেলেনাটি যদি শিশুর দ্বার মেরামত করা অসম্ভব ন৷ 
হয়, তাহা হইলে, সে যাহাতে নিজ হস্তে তাহ 


প্রাতভা 
আঁমাঢ ১০২০ ূ ূ 
মেরামত করে বাপষার সে বিষয়ে সন্তানকে বিশেষ 
উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। এরূপ করিলে শিশুব দ্রব্যের 
প্রকৃত মধ্যাদার জ্ঞান জন্মে। 

মানুষের ছুখার দাত উঠে । একবার ৭মাস বয়সে 
আরম্ভ করিয়া দু বৎসর 
ধয়সের মধ্যে । ইহাদ্িগকে 
দুধে দীত বলে। ইহারা সংখ্যায় কুড়িটি। আর একবার 
৬ বৎসরে হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে--এগুলিকে স্থায়ী 
দাত বলে; ইহার সংখ্যায় ৩২টি । 

ছধে দত অনেকের বেলায় ঠিক নিয়মান্থুসারে 
উঠে না। এক একটি শিশুর এক বৎসর বয়স না হইলে 
দাত উঠিতে দেখা যায় না। কাহার কাহার আবার 
৩ মাস বয়স হইতেই দাত উঠিতে আরম্ভ করে। 
সাধারণতঃ সর্বপ্রথমে নীচেকার পাটার মধ্যেকার 
দাত ছুটি দেখ দেন্ন। কাহার কাহার আবার সর্বপ্রথমে 
কষের দাত উঠিতে দেখা যায়। 

দত উঠিবার সময় অনেক শিশুর শরীরের ভাবাস্তর 
হইতে দেখা যায়_-বিশেষতঃ পেটের বিশেষ গোলযোগ 
উপস্থিত হয়। দাত উঠিবার কালে শিশুর পেট খারাপ 
হওয়া যে স্বাভাবিক, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। 
আহারের দোষই পেটের গোলযোগের প্রধানতম কারণ 
মনে করিতে হইবে । এই কারণে দাত উঠিবার সমর 
শিশুর থাস্ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কত। অবলম্বন আব্যক। 
শিশুর ৭৮ মাস বক্স হইলে, আমর] সাধারণতঃ বিশেষ 
বিচার ন। করিয়া, শিশুকে এটা সেটা খাওয়াইতে আরম্ত 
করি সেই কারণেই তাহার পেটে দে।ষ জন্মায় । শিশুর 
থান্য সম্বন্ধে সাবধান হইলে, দাত উসিবার সময় পেটের 
গোলযোগ না হইবারই কথা। তবুও একথা আমর! 
স্বীকার করি যে, ছুই একটি শিশু দাত উঠিবার সময় 
বিশেষ কষ্ট পায়; তাহাদের এ কঞ্গ বিশেষ সাবধানত। 
অবলম্বন করিয়াও [নিবারিত করিতে পার যায় না। 
ঈীত উঠিবার সময় শিশুর মুখ দিয়! লাল! পড়িতে 
থাকে-- সে সর্বদা মুখের মধ্যে আল প্রবেশ করাইয়। 


শিশুর দন্ত 


১৯৩৬ 


৬য়'বধ 


দেয়। এ সময় যদ্দি তাহার কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে,কি পেট 
কামড়ায়, তাহ! হইলে কাল বিলম্ব না করিয়৷ তাহার 
প্রতীকারের চেষ্টা করিবে । এক একটি শিশুর এ সময় 
জ্বরতাব অথবা ম্প্$ জর হইতে দেখা যায়। কাহার 
কাহার আবার সর্দি ভাব হয়। কেহ কেহ আবার অতিশয় 
অস্থির ও চঞ্চল হইয়া পড়ে-ছুই একটি শিশুর আবার 
তড়কা দেখা দেয়। এ সকল উপসর্গ দেখ! দিলে ডাক্তার 
ডাকা উচিত। এসব সামান্ত ব্যাপার মনে করিয়। 
উপেক্ষা করিতে নাই। দত উঠিবার সময় অনেক 
শিশুর প্রথম কয়েক দিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিয়, পরে 
পাতল! দাত হইতে আরম্তকরে। এসময় অনেকের 
অরুচি দেখা দেয়-_-তাহার! কিছু খাইতে চাহে না। দাত 
উঠিবার সময় অনেফ শিশু কতকট। রুগ্ন হইয়] পড়ে _ 
তাহাদিগকে পৃর্বাপেক্ষ। রূশতর দেখায় । সুখের বিষয় 
এই যে, এই কৃশতা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। দাত 
উঠার উপসর্গগুলি দূর করিব] মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে 
তাহার পুর্বাবস্থা ফিরিয়া! আসে । দাগ উঠিবার সময় 
হইলে, শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অনিয়ম 
ঘটিতে না পায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
ইহাতেও যদি তাহার কোষ্ঠবন্ধ অক্ষুধা প্রসৃতি/না যায়, 
তাহ। হইলে তাহাকে এক কি ছুই চামচ ক্যষ্টার অইল্‌ 
থাওয়াইয়া দিবে। ইহার পর ২।৩ দিন ধরিয়া দিবসে 
২৩ বার করিয়া ৬* ফোটা আন্দাঙ্জ ফ্রুইড. ম্যাগনেসিয়। 
নামক ওষধ খাওয়াইতে থ|ফিবে। এরূপ করিলে সর্ব. 
প্রকার পেটের গোলযোগ [াবদুরিত হইয়া যাইবে। 
শিশুদের পেট যাপ। রোগে, ভিল ওয়াটার (1)1]] ৬০61) 
খুব ভাল ওবধ। দাত উঠিবার সময় শিশুকে খাটি 
চধ ন] দিয়া জল-মিশ্রিত হুগ্ধের ব্যবস্থা করিবে--পেটের 
দোষ বিদূরিত হইলে, পরে খাটি ছধের ব্যবস্থা করিবে। 
এ সকল করিয়াও যদি শিশুর পেটের গোল ন যায়, তাছা 
হইলে ডাক্তার ডাকা উচিত। দাতের মাড়ি একটু ছাড়াইয়া 
দিলে, অনেক সময় সকল উপসর্গ--এমন কি--জর; 
তড়কা, অনিদ্রা গ্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে বিদুঝিত হয়। 


৩৩ ৬ 
রর 


সংখ্যা 


দুধে দা(তগুলি উঠা শেষ হইলে, সেগুলিকে প্রতিদিন 


সকালে পরিষ্কার করা উচিত। 
এ বিষয়ে অবহেলা করিলে 
দাতগুলিতে পক! লাগে আর শিশু অকারণ যন্ত্রণা ভোগ 
করে। ছুধে দাতের যত্ন ন! করিলে, স্তামী দভগুলিও 
ভাল হয় না। এই কারণে ২ লতপর বয়স হইতেই দাত 
মাঞ্জা উচিৎ। ছু +২সরের শিশু অবশ্য নিজে দাত 
মাজিতে পারেনা। মাতা যেন নিঞ্জ হস্তে তাহার 
দাত মাজিয়া দেন। দাত মাজার দন্ত একটা মাজন ও 
খুব নরম "টুথ ব্রাসের' আবশ্যক । মাজন ঘরেই প্রস্তত 
হইতে পারে »৮_সম পরিষাণ প্রেসিপিটেটেড, চক. (1)৩- 
01091070507 01811) ও ম্যাগনেশিয়। (11128115517) মিশিত 
করিলে দিব্য মান হয়। ওষধ দুইটি যেকোন ডাক্তার 
খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। চারি বৎসরের অধিক 
বয়স্ক শিশুদের পক্ষে নিয়ের মাজনটি মন্দ নহে £-প্রেসি- 
পিটেটেড, চক. (1১৩০1118190 ০1771) ৬ ড্রাম, ক্যাষ্টাইল 
সোপ (০২১৮1০ ১9০]১) ১০ গ্রেন, হেতি কার্বনেট অব. 
ম্য(গনেশিয়। (1767৮৮5 0817)0115 001 11126116510) 
২ ড্রাম মিণ্খত করিয়। লইবে। দাতের পক্ষে কপূর 
ভাল নছে, তাহাতে দাতের অনিষ্ট হয়। এই কারণে 
মাজনের সছিত কখনও কপূর মিশ্রিত করিতে নাই। নিয় 
বর্দত ভাবে শিশুর দাত মাজিয়াদিবে। প্রথমে জল 
দিয়া মুখ ধুধাইয়। দিবে, তাহার পর বুরুষগাছি জলে 
ভিজা ইয়া, উহাতে মাঞ্গনটি লাগাইয়। দাতের সামনের 
দিকট] মাজিয়! দিবে, পরে পিছনের দিক দিবে, তাহার 
পর মুখে জল দিয়া কুলী করাইবে। দাত মাজিতে 
২ মিনিটের বেশী সময় দেওরা উচিত নহে এবং ইহা 
অতি ধীরতা ও সাবধানতা পূর্বক করিতে হয়। 
যে সকল শিশু খুব বেশি মিষ্ট খায়, তাহাদের দাতে 
অতি শীত্র পোকা লাগে । পেট ভাল না থাকিলেও দাত 
তাল থাকে না। | 
ছয় বৎসর বয়স হইতে দুধ দাত বাড়িতে আরস্ত 
করে এবং তাহার স্থানে নূতন দাত উঠিতে থাকে । যে 


দাতের মত্ত 


১৩৭ 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস 


দাতটি পড়িবে, প্রথমে সেটি নড়িতে আরম্ভ করে -অনেক 
সময় এমন ঘটিতে দেখা যায় যে, নড়া দ(তটি পড়িবার 
পূর্বেই, তাহার পাশ দিয়া অথবা সন্্রধ দিয়া নূতন দাতটি 
বাহির হইয়। পড়ে; এরূপ হইপ্ে ডাক্তার দেখাইঈবে। 
ছধে দাত পোকা লাগিয়। নষ্ট হইলে, তাহার স্থানে যে 
নৃতন দাতটি বাহির হয়, সেটিও যে “পোকাথেকো” হয়, 
তাহার কে।ন অর্থ নাই তবে বিশেষ যত্র না করিলে, 
এ দাতটিতেও যে পোকা লাগে, এ কথা জোর কারয়। 
বলা যাইতে পারে | দাতে পোকা লাগিলে' শিশু রাত্রে 
নিদ্রাবস্থায় অনেক সময় দাত কিড় মিড় করে। পেটে 
কাম হইলেও এমন করিতে পারে। 


শীজ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ বাগছি। 


বজদেশে হিন্দুর জাতীয় হাস 
ন্িবালরণেল ভউপ্পাশ্ত 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় ক্ষয় যে একদিনে বা এক 
কারণে সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহ! 
নহে- সবিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
দেখ যাইবে এই ক্ষয়ের লক্ষণ অতি পুরাকাল হইতেই 
জাতীয় জীবন আক্রমণ করিয়াছে এবং অশেষ কারণ 
পরম্পর! ইহার উৎপাদনে সহায়ত! করিয়াছে । 
যেমন রোগের প্রতীকার করিতে হইলে কেবল 
.. তাহার শিদ্দান নির্ণয় করিলেই 
প্রতীকারের প্রণালী । 
হয় না, কিন্তু সুস্থ প্রকৃতির তত্র 
অবগত হওয়াও আবশ্বক, কারণ তাহা না হইলে রোগী: 
প্রকৃতিষ্থ কর! সম্ভবপর হইবে না; তেমনই হিন্দুর জাতীর 
ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে হিন্দুর জাতীয় পুষ্টির তথ্যও 
আয়ত্ত করিতে হুইবে। হিন্দুগণ ষে পুখ্যতম সিদ্ধুদেশা- 
ধু! ফিত মানবশ্রেষ্ঠ আর্ধ্৬াতির বংশধর “হিন্দু' এই নামই 
তাহার পরিচয় প্রদান করে। কিপ্ত হিন্দুর জাতীয় 


ক্ষয়ের লক্ষণ। 


প্রা তিভ। 
.আযাঢ় ১৩২০. | 
জীবনের মূল-প্রবাহ আর্ধ্রক্তের ব্রদ্ষসরোধর হইতে 
উৎপন্ন হইলেও, পবিভ্র সুবধুনীক্রোতের হ্ঠার ইহা ভার- 
তের সমস্ত অনাধ্য-জীবনের উপনদী আত্মসাৎ কপিয়। 
বিশাল কলেবরে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়ছে ও ভারত- 
বর্ষকে প্ৃণ্যভূমি করিয়া ইহার সমস্তপ্রদেশ অপুব্ব সত্যতা, 
শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবের ফুলফল-শণ্ডে হাসযুক্ত করিয়াছে । 
আর্যয ও অনাধ্য.জাতির মিলন বন্ধন হইতেই হিন্দু- 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; এবং 
আর্ধ্জাতির অনন্ত-সাধারণ 
উদারতা দ্বারাই এই মিলনভাব প্রণোদিত হইয়াছে। 
আপনার উচ্চ আদর্শে অন্ুপ্রান্তিতি করিবার জন্য আর্ধ্য 
অনার্ধযকে * সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাকে 
বদ্ধতাবে ও ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ও বন্ধন করিতে 
অন্ুমাত্র কুষ্ঠিত হন নাই; প্রত্যুত তাহার নিকট আপনার 
নমাজদ্বার সম্পূর্ণ উনুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের 
চগডাল গুহক, বানর সুগ্রীব, রাক্ষস বিভীষণ প্রভৃতির সহিত 
মিত্রতা ; অর্জনের উলুপী-প:রণয় ও ভীমের হিড়িম্বার 
পাণিগ্রহণ ইহারই ইতিহাস প্রচার করিতেছে । অনা- 
ধের মধ্যে আম্মপ্রসার করিয়া সমাজের বিস্তার ও বল- 
বিধান আর্য্যদিগের অনার্ধ্য-সংঅবের মূল-লক্ষ্য দেখা যায়। 
সমগ্রভারতে আর্যভাব সংক্রামিত করিবার জন্য আর্য্যগণ 
যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, অনার্ধ্যদিগকে উম্ম,লিত 
করিবার জন্য তেমন ব্যগ্র হন নাই। অনাধ্ধ্যদিগের সহিত 
মিত্রতাবন্ধন ও সমাজবন্ধন করিয়। তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
আপনাদিগের অঙ্গীভূত করতঃ এক অপূর্ব একতাভাৰ 
স্থাপন করিয়া আর্ধযগণ কেবল ঘে আপনাদের লোকোত্তর 
উদারতারই পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্ত 
আপনাদের স্বাধিকার রক্ষার জগ্ঠ প্রক্রনীতিজ্ঞানেরও 
পরিচয় দিয়াছেন । আর্য্যগণ ধ্বংসন্ীতি অপেক্ষা রক্ষা- 
নীতিরই অধিক পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাহাদের ধর্ম 


হিন্দুর জাতীয় গঠন। 


* পপ্রিয়ং সব্বন্ধ পশ্যত উতশুন্ধ উতার্য্যে।” অধরবর্ববেদ সংহিতা । 
১৯ |৬২|১॥ 


৯৩৮ 


৩য় বধ 


ও নীতিশাস্ত্র চিরদিন সমাজকেই প্রাধান্ত দিয়াছে, যথা 
মনু _-“সায়।দানেন ভেদেন সমস্তৈরথব। পুথক্‌ বিজেতুম্‌ 
প্রযতেতারীন্‌ নযুদ্ধেন কদাচন।” সাম (শাস্তি), দান 
(উৎকোচপ্রদান), আম্মবিরোধ উৎপাদন এই কয়েকটীর 
দ্বারা সমগ্রভাবে ব। স্বতন্ত্রভাবে শক্রজয়ের চেষ্টা করিবে, 
কিন্তু যুদ্ধের দ্বারায় কখনও শক্রঞ্জয়ের চেষ্ট৷ করিবে না। 
এই সামনীতিকে মূলমন্ত্র করিয়। আর্য কেবল যে অনার্যয- 
দের দেশই জয় করিয়াছিলেন তাহ! নহে, তাহা- 
দের মনোরাজ।ও জয় করিয়াছিলেন। ত'হাতেই বহু 
শতাব্দী হইল হিচ্মুর রাষ্ট্রীয় সাগ্রাজ্য ধ্বংস হইলেও, 
নৈতিক সাম্রাজ্য এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 

যে সামকে আমরা হিন্দু সাম্রাজ্যের মূলনীতি বলিয়। 
নিদ্দেশ করিয়াছি, তাহা! একদিকে যেমন রাঙ্জনীতিতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে অপরদিকে তেমনই সমাজ-নীতিতেও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । আর্ধ্যসমাজে বর্ণসন্করোৎপত্তিতে 
আমরা আধ্য ও অনাধ্যের মধ্যে প্রথম রক্ত-সন্বন্ধের 
ইতিহাস প্রাপ্ত হই । আর্ধ্দিগের মধ্যে এই বর্ণসঙ্কর- 
দিগের স্থান ও অধিকার নির্দেশ প্রভৃতিতে আমর! 
আধ্যসমাজের সংস্কার দ্বারা নুতনসমাজ গঠনের মহান্‌ 
উদ্যোগ দেখিতে পাই। এই উদারভাব-প্রণোদিত 
নবগঠিত সমাজই হিন্দু্জাতি নামে এখন আত্মপরিচয় দিয়] 
থাকে। সার উইলিয়াম্‌ হান্টার (57 ড/111191) [100 
(১) সম্পাদিত “দি ইগ্ডয়ান এম্পায়ার' (1100 11101) 
15100116)' নামক গ্রন্থে আমরা এই বিষয়ের এই প্রকার . 
বর্ণনা দেখিতে পাই £__ 

'ব্রাঙ্গণ্যধন্মের বিরুদ্ধ এই সকল (বৌদ্ধ, জৈন) 
আন্দোলন, বর্ধিষু। আদিম জাতিসঙ্ঘ যে আর্য প্রাধাগ্- 
বিস্তারের অস্তনিবিষ্ট হইয়াছিল তাহার সহিত সংযুক্ত 
হইয়া প্রাথমিক ধন্মমতের সংস্কার সাধন করিল। ইহারই 
ফল বর্তমান হিন্দুধর্মা। ইহা! কর্ণানুষ্ঠানের নুনাধিক 
বৈলক্ষণ্যযুক্ত হইয়া! বর্তমানে দেশের বিপুল প্রধান 
জনভাগেরই ধর্মমত হইয়াছে । '""-এই প্রকারে বৌদ্ধ 
ও জৈন ধন্মের উত্পর্তির সঙ্গে সঙ্গে বাগণাধর্শোর 


১ম সংখ্যা 


০৮ পতি শপ এ শ্ ১ পোখিশি শীত শীত তত ০০ 


সংস্কার চলিতে লাগিল এবং আধুনিক হিন্দুধর্মের 


বিকাশে এই আন্দোলনব্রয়ই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র ।* 

যে সমস্ত উপকরণের উপচয়ে হিন্দুর জাতীয় গঠন 
দুঢ হইয়াছিল, তাহা! আমর৷ 
সংক্ষেপে উল্লেপ করিলাম। 
এক্ষণে কি প্রকারে সে 
সকলের অপচয় দ্বার তাহার শিথিলতা সঙ্ঘটিত 
হইতেছে তাহাই আমর! পর্যযালেচন! করিব । বক্তব্য- 
বিষয়ের বৈশগ্য সম্পাদনার্থ আমাদের আলোচন! নিন্ন- 
নির্দিষ্ট বিভাগক্রম অন্সরণ করিবে ১-(১) বিবাহ 
ক্ষেত্রের সন্কীর্ণত। ; (২) জাতিবিভাগ ও বর্ণবিভাগের 
মধ্য ছৃল্লকজ্ঘ্য বিচ্ছেদ স্তাপন, '৩) বাল্য-বিবাহ প্রথার 
অন্ুচিতবিধি ; (8) বিধবা বিবাহের অনুচিত নিষেধ; 
(৫) পাশ্চাত্য বণিক জাতির সহিত প্রতিষে।গিতায় 
ব্যবসায়িক জাতির পরাভব, (৬) বিভিন্ন সামাজিক শ্রেদী 
সকলের নির্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে পরম্পরের অনধিকার প্রবেশ; 
(৭) রোগে মৃত্যু; (৮) অভাব হেতু ধর্খ্ান্তর গ্রহণ; 
(৯) পাশ্চাত্য শিক্ষা! 'ও বিজ্ঞানের প্রসার ছার! হিন্দুধশ্মে 
অশ্রদ্ধা ও তাহা! পরিত্যাগ; (১০) হিন্দুধর্মরপ্রচারের 
উদ্দাসীনতা ও অনুদারত1$ (১১) শাস্ত্রের সন্ধীর্ণ ও বিকৃত 
ব্যাখ্যা হেতু সম্প্রদায় ও জাত্যন্তরের সৃষ্টি । 

(১ বিবাহক্ষেত্রিত্র সঙ্কীণতা-পূর্বে 
হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বাদশ প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। 


ক্ষয়ের প্রকার ও প্ররতীকারের 
উপায়। 


৭2 পিশীগাপিত শা? পা পিপপপপ্পাীপাকসি তত তি ৮০ পপি শসা শা শি 
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১৩৯ 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস 


সপ সি 


উচ্চবর্ণসকলের পক্ষে নিয়বর্ণ সকল হইতে ইচ্ছান্ুরূপ 


স্বীগ্রহণে কোন বাধা ছিল না। ইহারই গন্য “ক্্ীরত্বং 
দঙ্ুলাদপি” এই শাস্বাকাটি প্রনাদে পরিণত হইয়াছে | 
ইহাতে সমাজের উচ্স্তরের সহিত নিয়স্তরের ঘনিষ্ঠ 
সংস্বের কিরূপ স্মযোগ হইয়াছিল, ও পরম্পরের 
মধ্যে সম্থাবন্তাপনের কিরূপ উতকুষ্ট ব্যবস্থ। হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মায়। আর্ধ্যগণ যে আপনা- 
দের উচ্চবর্ণের সদগ,ণাঁবলী, উদ্নত আদর্শ, উদার ভাবে 
স্বকীয় জাত্যন্তর্গত নিয়শ্রেণীতে এবং আর্ধেযতর জাতির 
মধ্যেও সংক্রামিত করিবার জন্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, 
ইহাতে তাহারই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

এবন্িধ ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত নৈতিক উতকর্ষের সঙ্গে 
সঙ্গে শারীরিক উতৎ্কর্ষ ও যে তুল্যরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, 
তাহ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে। 
ক্রমবিকাশের মতের উদ্ভাবয়িত! মহামনীমী ডারুইন 
ক্রম বিকাশের একটা মুলস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন 
ষে, এপ্রকৃতি স্বতঃজনন বিমুখ" (06 2191)0175 5911” 
00115280101) অর্থাৎ নিকটবস্তাঁ যৌনসন্বন্ধ অপেক্ষ। 
দুরবত্ত্ণী যৌনসন্বদ্ধই ইহার মতে কেবল বংশবৃদ্ধির 
কারণ তাহ! নহে, কিন্তু আকৃতি, প্রকৃতি, বল, 
পুষ্টি সমস্ত সমৃদ্ধিরই কারণ। যৌন সম্বন্ধ আবার উৎকৃষ্ট 
অপকৃঞ্ট ছুই প্রকারেরই হইতে পারে। দেখা যায় যে 
উৎকৃষ্ট ফল প্রসবের জন্য ক্ষেত্রের উৎকৃ্তা অপেক্ষা 
বীজের উৎকুতাই অধিক প্রয়োজনীয় : সুতরাং উচ্চ- 
বর্ণের পুরুষের সহিত নিয় বর্ণের ভ্রীর সংযোগেই হিন্দুর 
শান্্রস্মত বিবাহ বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছে । এই 
শাস্তরবিহিত বিবাহপন্ধতিই অনুলোম বলিয়। 
কধিত হইয়! ধাকে। ইহার বিপরীত বিবাহপ্রথার 
উল্লেখও শাস্্রে পাওয়। যায়। ইহ! প্রতিলোম বিবাহ 
বলিয়। আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু উহ! প্রশস্ত বলিয়া 
পরিগণিত হর নাই। এবম্প্রক্কার বিবাহজাত সন্তান 
সকল হীনগুণসম্পন্ন হইয়া! নিকষ্টবর্ণ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে । যাহা! হউক, শাস্ত্রে উভয় প্রকার বিবাহ্রই 


প্রতিভা 


আনাঢ, ১৩২০ 


উল্লেধ থাকায় আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে (বিবাহ 


সম্বন্ধে তখন হিন্দু সমাজ যণেষ্ট শগাধীনগ্া! ভোগ করিত । 
এই স্বাধীনতা! হেতু যে হিন্দুদিগেন্ন বিশেধ রূপে বংশ- 
বৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাও আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি। এই সময়েই হিন্দুর জাতীয় জীবনে ষেন 
অপূর্ব বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে 
সথদেশ প্লাবিত করিয়া বিদেশে পর্যান্ত হিন্দুর জনআোত 
প্রবাহিত হইগ্নাছিল4-. বর্ধিষ্ট জনসংখা। চতুর্দিকে বসতি- 
বিস্তার ও অধিকার স্থাপনের দ্বার! স্বদেশে অত্যধিক 
জনত। নিবারিত করিয়াছিল । এই প্রকারে দেশদেশান্থরে 
হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া! হিন্দুর বিশাল জাতীয় 
জীবন, বিপুগ লোক-বল. অতুঙ্গনীয় বিক্রম ও উন্নত 
সভাতার পরিচগ় দিতে লাগিগ। দুইজন বৈদ্েশক 
এঁতিহাসিকের উক্তি হইতেই আমরা এই বিষয়ের 
প্রমাণ দিতেছি। 

“ভারতবর্ষ অন্তর্বিবাদ বশতঃ ( যেমন বুদ্ধপর্্ম। বলম্বী- 
দিগের নির্বাসন), উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য না হইলেও 
ইহার ন্যায় খন বসতি-বিশিষ্ট ও স্থলবিশেষে অতিরিক্ত 
জনপুণ দেশ উপনিবেশ-সন্িবেশ বাতীত আর কোন্‌ 
উপায়ে অত্যধিক জনতার সমাবেশ করিতে পারিত 1” * 

“এখানে (অর্থাৎ আর্ধ্যাবর্ডে) আমর] কেবল ব্রাহ্গণা- 
ধর্মের শৈশব জীবনেরই অন্ুুসন্ধ'ন করিব তাহা নহে 
কিন্ত হিন্দুর উন্নত সভ্যতার বাল্যজীবনেরও অনুসন্ধান 
এই খানেই করিতে হইবে । এই সভ্যতা ক্রমে ক্রমে 
পশ্চিমে ইথিওপিয়, মিশর, ফিনিসিয়া, পুর্বে শ্যাম, চীন, 
জাপান; দক্ষিণে লক্কা। যাব, সুমাত্রা; উত্তরে পারস্, 
কেল্ডিয়া, কলকিস্‌ এব' তথা হইতে গ্রীস্‌, রোম ও পরি- 
শেবে ও উত্তরের শেব [সীমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।” 


১ খা». 


শিপ পলিপ জলা 
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১৪৩ 


৩য় বর্ষ 


সেই অন্ুলোম ও প্রাতলোমবিধাহ এত দীর্ঘকাগ 
হইল বর্গিতহইগ্রাছে যেশান্ত্ে ও সাহিতোই মার ইহা- 
দের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে £| যেদিন হইতে বংশ- 
বৃদ্ধির অন্কৃল পূর্বোক্ত প্রথা রহিত হইয়াছে সেই দিন 
হইতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পুর্ণ জোয়াড়ে ভাটা 
পড়িয়াছে। সেই দিন হইতেই হিন্দুর জাতীয় জীবনের 
আোত সন্ধীর্ণ হইতে সঙ্ধীর্ণতর খাতে প্রবাহিত হইডেছে। 
পৃর্ধবের অপবর্ণ বিশ্বাহ কেবল যে সবর্ণের গণ্ডতীর মধো 
আসিয়' আবদ্ধ হইয়াছে তাহ। নহে, ইহার মধ্যেও আবার 
শ্রেণী ( রাট়ী, বাবেক্রী, বোদক প্রভৃতি ) মেল, পালটীঘর 
(কুঙ্গীনদিগের ) সম্প্রদায় প্রভৃতি অসংখ্য ক্ষুদ্র গণ্ডীর 
স্থঙ্টি হইয়াছে । ইন্থাতে বিবাহ-ক্ষেত্র বিশেষরূপে সীম!- 
বন্ধ হওয়ায় বিবাহ-যোগ্য স্ত্রী পুরুষ সংখ্যার অনুপাতে 
সাতিশয় বৈষম্য হইয়ছে। কোথায়ও যেমন কুলীন- 
দ্রিগের মধ্যে পুরুষের সংখ্য। অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
অধিক হইয়াছে, ইতরুজাতির মধ্যে পুরুষের অপেক্ষা 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা কষ হহইয়াক্কে । প্রগম স্থলে বহুবিবাহ 
প্রচলিত হইয়াছে শেষোক্ত স্থলে বিবাহ-লোপ হইয়াছে। 
উত্তর প্রকারেই সমাঙ্গের অমঙ্গল বই মঙ্গল হয় নাই; 
কারণ প্রথম স্থলে ধথোচিত বংশবৃদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে, 
দ্বিতীয় স্থলে বংশ লোপ হইয়াছে । যেমন বিশাল জল- 
রাশির মধেই বিপুঙ্নকার় জলজীবের উৎপত্তি হইয়া 


1 1015 11070 (4৮1757৮8115) ৬2101110৯০৭ 11000071৬00 
06015010001 006 13121710110 10110167990 টি 070 01801৩ 
৫ 01101816117 01৬11158001) 06 070 [10117005) 101017 215000019 
৫66110190 1156116 11) 000 ১৮6৭0 09150110105 09 25005 00 
17)001017 ; 17) [0 [5০৮ 00 ১1907509001 2110 6০ 1819817) 
1) 00 508011 0) (:2510119 0918৬252110 00 31101807511) 
[070 [010 (0 1১01772) (0 07981092) 00 00131)145 ৮101109 11 
(116 10 (916০6 010 (0 10106 2154 ৪ 16160] 6০ 0179 
18080008190 01 10110 11019601007 ৯,--111090£01)9 রা 
16 11111010151 177 00006 1310111911]0106 1) 194. 


1 মৈথিল ব্রাঙ্গণপিগের মধ্যে এখনও বিক্কৃতভ্ভাবে প্রাীন জন্- 


জোম প্রথার প্রচলন দেখ! ধায় ধটে | 1১,০07)13 011110191১7 
7. 11. 7191০) ২০৬ পূঃ আসষ্টব্য। 


১ম সংখ্যা 


পাকে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে ক্ষুদ্র ব্যতীত বৃহত্কায় জলজীবের 


সম্ভাবনা কখনও হইতে পারে না তেমন হিন্দুর এই 
সীমাবন্ধ সমাজ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বৃষ্তি ও সমৃদ্ধ 
কিরূপে সম্ভবপর হইবে ; এই প্রকারের বদ্ধজীবনের 
রুদ্ধবাঘুতে হিন্দুর জাতীয় বিকাশ ঘে প্রকৃতির নিয়মা- 
সারেই বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহ! সহজেই অনুমেয় ! পুরা- 
কালের অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত হইতে না পারিলেও 
পূর্বোক্ত শ্রেণী, মেল, সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়।৷ বিবাহক্ষে্রের 
প্রসার বৃদ্ধি কর! উচিত। দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের 
সবর্ণদিগের মধ্যেও পরস্পর যৌন সম্বন্ধ প্রবন্তিত হওয়! 
বিশেবরূপে বিধেয়। 

০) জাতিনিন্ডাগ ও বর্শনিভ্ডা- 
গেল মনে? দুল ধা বিচ্ছেদে ক্ছাপন্ন- 
পূর্বোক্তরূপে যৌন-সন্বন্-পরিধির সন্কোচন হওয়ায় 
কেবল যে এক জাতি বা বর্ণ অপর জাতি বা বর্ণ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু একই জাতি বা বর্ণের 
ভিন্ন ভিন্ন বংশও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে । জাতি 
ব৷ বর্ণ সকলের পরম্পর যৌন-সন্বন্ধ নিধিদ্ধ হওয়ায় 
তাহাদের মধ্যে স্বতঃই ব্যবধানের স্ষ্টি হইয়াছে । সেই 
ব্যবধান ক্রমেং বদ্ধিত হইয়! পান ভোজন-দর্শন-স্পর্শনে 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে! এই প্রকারে যৌন-সন্বদ্ধের 
সহিত অন্ঠান্ত সংশ্রব পর্যযস্ত নিষিদ্ধ হষ্টয়। সমাজ শতধ। 
ছিন্ন হইয়। ছর্বল ও রোগগ্রন্ত হইয়। পড়িয়াছে। এক 
অঙ্গের সহিত অপর অঙ্গের স'যোগ নল] থাকায় .সমাজ 
যেন পক্ষঘাতে নিশ্লভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষাঘাত 
গ্রস্ত রোগীর সর্বশরীরে সম্পূর্ণরূপে রক্তসঞ্চলন হইতে 
না পারায় যেমন তাহার পুষ্টি ও বল কখনই সম্ভাবিত 
নহে, তেমন হিন্দু সমাঞ্জের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বা একই 


০ পিট উর ৪৭০ পা ৯ ও শপ সপ পা ও জা রাজ জা ০  স০ পাক সপ ০ গ্রালি ০ জীপ তত 


পালয়াজদিগের সময়ে নাতিতেদের কঠোরত। অনেকটা 
শিখিল হইয়া পড়িয়াছিল। আর্ধা, শক, অনার্ধয সকলে একতা-সথত্রে 
আবন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সেনরাজদিগের আবির্ডাবে পুনরায় 
জাতিভেদ হিন্টুসযাজে দৃঢ়মূল ৪য় ও বাঙ্গালীর উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। 
“বাজলার পুরাবৃত্ত”-পরেশ নাথ বন্দ্যোপাধায় কৃত ৩০২ পৃঃ ॥ 


১৪১৯ 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস 


জাতির বিভিন্ন অংশে রক্ত সন্বন্ধ নিষিদ্ধ হওয়ায় জাতীয় 
পুষ্টি ও বল অসস্ভ/বিত হইয়াছে। কেণল তাহাই নহে, 
রক্ত সন্বন্ধের দ্বার ঘনিষ্ঠত। হইতে যে একপ্রাণত। সঞ্জাত 
হয় সমাজে পূর্ববণিত ব্যবধানের দ্বারা তাহা নষ্ঈই ও 
তিরোহিত হইয়। সমাজ এখন নিজাব অসাড় অবস্থা গ্রাপ্ত 
হইয়াছে। “হিন্দুর অনৈকা' প্রবাদে পরিণত হইয়াছে । 
পুনর্ধার জাতীয় স্ক্জীবত1 সঞ্চারিত করিতে হইলে 
পান-ভোজন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবধানের কঠোর 
বিধি পরিহার করিয়া ঘনিষ্ঠত। স্থাপনের উপায় দেখিতে 
হইবে। এতদ্বিষয়ে শান্ধের প্রাচীন উদ্দার অনুশাদন 
সকলের অনুধর্তন করিতে হইবে । এই প্রকার বর্তমান 
জাতীয় ব্যবধানের ছুভ্গ্া প্রাচীর ভগ্ন হইলে তবেই 
সহান্রভূততির মুক্তপ্রান্তরে সমগ্র জাতি মিলিত হইতে 
পারিবে । 

(৩) ল্লাল/ন্িবাহেল্র অন্ুভ্িতন্িশ্রি- 
সমাজে বিবাহের স্বাধীনতালোপ হইতেই বাল্যবিবাহ 
রূপ কুপ্রথার হৃষ্টি হইয়াছে। মন্ুসংহিতায় বিবাহের 
বয়স সন্বঙ্ধে এইরূপ নির্দেশ আছে-__এত্রি'শদ্র্যোঘহেৎ 
কন্াং হগ্চাং ঘাদশবাধিকীম.॥” ত্রিংশৎ বৎসরের পুরুষ 
দ্বাদশবর্ষীয়৷ মনোরম] ভার্্যা গ্রহণ করিবে । “কামমাম- 
রণাতিষ্টেদগৃহে কন্তত,মত্যপি। নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্ত, 
গুণসহথীনায় কহিচিৎ।” £খতুমতি হইয়া কনা চিরকাল 
গৃহে থাকাও ভাপ তথাপি তাহাকে নিগুপপাত্রে দান 
করিবে না।* কিন্তু তংস্থলে আমর! অপ্রাপ্ত বয়স্ক 


০০ শত চে মা - শপে ত ৮০ স্পা পিশশীশিশিশিশি শি ১০ পিপিপি ০৮০০ শীশ্পিি ত৪০০ ৮ কপি তত ৩৭ ১৯ ০ পি 


* সন্প্র'ত মাজ্সাজ হ্র এসোসিয়েন হইতে ১1310178691 
1১111)0105 70৩91101 0 11117000 ৭২084) (ত্ন্দি শন সম্মত 
প্রাপ্তবয়স্ক কন্যার 'ববাহ) নামক একখানা পুন্তিক! বাহির 
হইয়াছে । তাহাতে প্রদশিত হইয়াছে যে অপ্রাপ্তবয়া কন্যার বিবাহ 
হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হই, প্রাপ্তবয়! কন্যার বিবাহ সর্বদাই 
অস্থযোদিত হৃইয়া আসিয়াছে। 1২1১14৮ সাহেব তদীয় 1১:০1 
10012 নামক গ্রন্থের ১৮১ পৃঃ ১৬২১11৩1 সাহেবের যে মত উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হুইয়াঞ্চে বৈদিক সময়ে গন্ধরবব- 


প্রতিভা 


আমা ১৩২৩ 


১৪২ 


চে 


৩য় বর্ষ 


যুবার সহুত অষ্টবর্ষীয়! “গৌরী"দানের নিয়ম প্রচারিত আমাদের ঈপ্সিত সংস্কার শান্ত ও আচার উভয় রক্ষা 


কারয়াছি। এরূপ পরিণত লয়সে বিবাহের অব্শ্স্তাবী- 
ফল অপরিণত সম্তানলাভ । বিশেষরূপে বঙ্গদেশকেই এই 
প্রথ৷ অধিকার করিয়া বপিয়াছে। ইহার প্রভাবে ক্রমে 
ক্রমে বাঙ্গালী জাতির এরূপ অধোগতি ও ধবংস সাধিত 
হইয়াছে যে, নৌবলের দ্বারা দিগ্রিজয়ী রদুর প্রতিপক্ষ, 
প্রবল পরাক্রমের দ্বার সিংহল বিজ্ঞয়ী, অসীমসাহসি- 
কতার দ্বারা যাব? প্রস্ৃতি দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন- 
কারী, প্রবল উগ্ভমের দ্বারা সমুদ্রবাণিজ্যব্যবসামী 
বাঙ্গালী এক্ষণে ভীর বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছে। 
অকালমৃতা, ক্ষীণদেহ, ক্ষীণামু প্রস্ততি বাল্যবিবাহের 
নিত্যসহচর বঙ্গদেশে করালমৃঠিতে আবিভূ্তি হইয়া 
বাঙ্গালীর বংশনাশের কার্ষে বযাপুত হইয়াছে, বাঙ্গালীকে 
উৎসন্ের পথে প্রেরণ করিতেছে । এই আপন ধ্বংস 
হইতে রক্ষা হইতে হইলে, বাঙ্গালীর বধিবাহ-প্রথার 
সংস্কার একান্ত আবশ্যক ।* পুর্বকার ১২ বৎসর ও ৩০ 
বৎসরের বয়োনিয়ম পুনঃ প্রবর্তিত করা কর্তব্য। পূর্বে 
্রক্মচর্যাশ্রমে যেরূপ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। গৃহস্থাশ্রমে 
প্রবেশের নিয়ম ছিল। সেরপ শিক্ষাসমাপ্তির পূর্বে 
বিবাহ হইতে না দিলে অভীষ্টফল লাভের অনেকটা 
সহায়তা হইতে পাবে। সম্প্রত মহীশ্ুর ও বর! 
রাজ্যে রাজকীয় বিধানের দ্বারা লাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে এবং ইতোমধ্যেই তাহার শ্ুফলও প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে । আমাদের মধ্যে অনুরূপ বিধান সামাজিক 
শাসনের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট। কর] কর্তব্য। 
এতদ্বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রথা! অন্রকরণ করিলেও 
বিবাহেরই প্রমাণ পাওয়া যয়। ইঠাতে বালিকার অধিক বয়সে 
বিবাহ হওয়াই তদানীন্তন রীতি দেখ! যায়॥ 

ক 1১৫01)16 01 117018 নানক গ্রঙ্থের ২০৭ পৃঃ 11516) সাহেব 
লিখিয়াছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বালিকার তুলনায়, যেখানে 
৫ হুইঠ্ে ১* বৎসরের মুসলমান বালিকা শতকরায় ৭টী বিবাহতা 
তৎস্থলে হিন্দু বালিক! শতকরা ১২টী বিবাহিত1; সুতয়াং বিবাহিতা 
অপ্রাপ্তবয় হি্দুবালিকার অনুপাতে মুসলমান বালিকার সংখ্যা 
প্রায় অধিক | * 


করিয়া! সহজেই সাধিত হইতে পারে। বল্যবিবাহ 
অনুষ্ঠিত হইলেও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা ন৷ হওয়। পর্য্যন্ত ঘর্দি 
পিতৃগৃহে রক্ষিত হয় এবং তাহাকে পতিস্হবাস করিতে 
ন] দেওয়া যায়, তবেই কার্যাতঃ তাহাতে বাল্যবিবাহের 
দোষপ্পর্শ হইবে না অথচ যৌবন-বিবাহের ফলও লাভ 
হইবে। পক্ষান্তরে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন যুবতী 
বিবাহ দোষের বলিষ়। বিবেচিত হয় না তখন সকলের 
পক্ষেই তাহ। প্রচলিত হইতে বাধা কি? এই প্রকারে 
বালাবিবাহের সংস্কার হইলেই সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী 
সন্তান দ্বারা বংশরক্ষ' হইয় জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

(৪) বিশ বাবিবাহেল্র অনুচিত 
নিনম্মেশ্ব _বালাবিবাহের বিষময় ফলেই বঙ্গগৃহসকল 
বালবিধবার বিধাদময়ী মৃষ্ঠিতে অন্ধকার হইয়াছে। 
বিবাহের সংস্কার হইলে বাল-বিধবার সম্ভাবনা যেমন 
কমিয়া যাইবে বিধবার সংখ্যারও অনেক হ্বাস হইবে। 
বিবাহের পবিশ্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রে বিধবার 
পত্যন্তর গ্রহণ অপেক্ষা] ব্রহ্মচর্যয ধারণই অধিক প্রশংসিত 
হইয়াছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ শান্বে একেবারে অনন্ধু- 
মোদিত * বা দেশাচারবিরুদ্ধ নহে। বংশরক্ষার জন্য 
স্বয়ং ব্যাসদেব কর্তৃক বিধবাতে ধৃতরাষ্টর পা, ও বিছুরের 
জন্মদান স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । “উৎকলে দেবরঃ- 
পতিঃ” ইহা সকলেরই সুবিদিত! হিন্দুসমাজের নিয়- 
স্তরের অনেক জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ সর্বদাই 
প্রচলিত আছে । পুজ্যপাদ |বস্তাসাগর মহাশয় “নষ্ট মৃতে 
গ্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতেপতো। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং 
পতিরন্যো বিধীয়তে ॥” এই প্রসিদ্ধ পরাশর বচন ও 
অন্যান্ট শান্ত্রপ্রমাণ দ্বারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়ত। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন । অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ 


.* খথেদের স্থলবিশেষ হইতে অন্গমান করা যায় যে বৈদিক 
সময়ে বিধবার দেবরের সহিত তাহার পুনব্বিবাছ প্রচলিত ছিল-_ 
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১ম সংখ্যা 
শান্ত্রসম্মত ইহাই তদ্দীয় সিদ্ধান্তের সারমন্্ন। বিবাহের 
উদ্দেশ্য পুক্র লাভ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যযা'। যেখানে 
সেই পবিত্র উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, সেখানেই যেন 
শাস্স ও দেশাচার ধিধবার পত্যন্তর গ্রহণ অনুমোদন 
করিয়াছে, কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য অনুমে দন 
করে নাই । যখন বংশরক্ষার্থ উচ্চবর্ণের মধ্যেও বিধ- 
বার পত্যন্তরগ্রহণ অনুমোদিত হইয়াছে, তখন জাতি- 
রক্ষার্থ নিয়বর্ণের মধ্যে যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইবে 
তাহ। সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্ততঃ উচ্চবর্ণের 
মধ্যে বর্তমানে বিধবা-বিবাহ রহিত হইলেও ইতর 
জাতির মধ্যে এখনও মা'শিকভাবে ইহার প্রচলন রহি- 
যাছে। বিবাহের পবিপ্রতা ও সতীত্বের উচ্চ আদর্শ- 
রক্ষা! করিবার জন্ ব্যগ্র হইয়াই হিন্দুসমাজ শান্সের 
স্পষ্টনির্দেশ সন্েও প্রায় সর্বশ্রেণীতেই বিধবা-বিবাহ 
একেবারে বজ্জন করিরাছেন। কিন্তু ইহাতে যে ব্যতি- 
চারের দুরপনেয় কলক্ষকালিম।৷ সমাজের অঙ্গে লিপ্ত 
হইবে তাহ! তাহার ভাবেন নাই । সুতরাং যাহাতে 
সামজিক নেতিক উচ্ছ,জ্খলতা নিবারিত হওয়ার সঙ্গে ২ 
লোকবল বৃদ্ধি হইতে পারে তদ্রুপ ব্যবস্থা হইতে পাব্রিলে, 
জাতিবিলোপকারী যথেচ্ছাচরিতাপোষক ব্যবস্থা 
পরিত্যক্ত হওয়াই উাচত। যাহারা ইহাতে জাতীয় 
নৈতিক অবন(তর ঝারণ দেখিতে পান তাহাদের প্রতি 
আমাদের বক্তব। এই যে, যে সকল সভ্য সমাজে বিধবা 
বিবাহ সাধারণবিধিরূপে প্রচলিত আছে, তথায়ও ইহার 
সহিত একটু হেয়তার ভাব সংযুক্ত থাকায় সম্ভুান্ত উচ্চ 
বংশীয়দিগের দ্বারা ইহা বহুস্থলেই উপেক্ষিত হইয়৷ থাকে। 
সেই সাধারণবিধির স্থলে আমাদের শাস্ত্রের বিশেষ- 
বিধি প্রবর্তিত হইলে তাহার শাপন, হিন্দু বিবাহের 
পবিত্রতা খৈধব্য ব্রতের অধিক স্থার্থত)াগ ও গৌরব 
প্রভৃতি দ্বার। হিন্দু সমাজের উচ্স্তরে বিধবা-বিবাহ এরূপ 
বিরলপ্রচার হইবে যে তাহাতে সমাজের উচ্চশ্রেণীতে 
পূর্বাবস্থার অতি সামান্য পরিবর্তনই সঙ্ঘটিত হইবে। * 
এ সম্বন্ধে বর্গের লেখকাগ্াণী স্টিম বাবু ৩দীয় 'সাম। শাষক 


শশ্পন্খ শি  তশশ 


১৪৩ 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস 


পরস্ত সেই পরিবর্তনও অমঙ্গলের জন্য না হইয়| মঙ্গলের 
জন্তই হইবে। পক্ষান্তরে নিয়শ্েণী সকলে যেখানে 
শিক্ষা দীক্ষা, বৈধব্য-ব্রহ্গচর্য্যের অনুকূল নহে) যেখানে 
প্রকৃতি বৈধব্যের কঠোরতা পাগনের উপবুক্ত নহে, তথায় 
বিধবা-বিবাহের বহুলপ্রচার হইয়া সমাজের অধঃপতন 
নিবারণ করতঃ তাহ! লোকবৃদ্ধর যুলীভূত হইবে । এই 
রূপে জাতীয় নৈতিক বল ও লোকবল উভয়ই একসঙ্গে 
ব্ধিত হইতে থাকিবে । বঙ্গদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে 
বাল্য-বিবাহের প্রচলন ও খিধব! বিবাহের অপ্রচলনে যে 
কিরূপ জাতীয় ক্ষয় হইতেছে ও মুসলমানদিগের মধ্যে 
বাল্যবিবাহের অপ্রচলনে ও বিধবা-বিবাহের প্রচলনে 
যে কিরূপ লোকবৃদ্ধি হইতেছে তাহা আমরা গত লোক 
সংখ্যা গণনার পুর্ব লোকসংখ্যাগণনার ( ০৮1)90১ ) 
প্রধানাধ্যক্ষ ভারত গবর্ণমেট্টের প্রধান সচিব 
স্থপগ্ডিত ব্রিজলি সাহেবের মন্তবা হইতে প্রতিপাদন 
করিব । তিনি তদীয় 7১01)1 01 1100118 নামক গ্রন্থের 
২৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে “গত লোকনংখ্যাগণনার 
হিস।বে দেখা যায় যে, দশবৎসরব্যাপী ছুণ্তিক্ষ সময়েও, 
যেস্থলে তারতে মোট জনসংখ্যা শতক্ষর। ৩ জন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, তৎস্থলে মুসলমান জনসংখ্যা শতকরা ৯ জন 
বৃদ্ধ পাইয়াছে। অবগ্য দেশের যে ভাগে মুসলমান 
জনসংখ্য। অপেক্ষাকৃত অল্পতম তথায় ছুতিক্ষের উগ্রতা 


পুস্তিকায় লিখয়াহেন 'ষে স্ত্রী সাধনা, পূর্ববপতিকে আন্তরিক ভাল- 
বাসিয়া'ছল, সে কখনই পুনর্ববার পরিণয় করিতে ইচ্ছা! করে না, 
যে সকল জাতির বধবা-ধিব।হ প্রচলিত আছে, দে সকল জাতির 
মধোও্ড পবিত্র স্বভাব]! রমণীর বিধবা হইলে কদাপি দ্বিতীয়বার 
বিবাহ করে না'। 

1১০০1)1৩ 96111018 নামক গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় রিজলি সাছেও 
প্রদর্শন করিয়াছেন থে মুসলমানদিগের মধে। বিধবা-বিবাহের বিধি 
থাকায় হিন্দু বিধব। সংখ্যায় তুলনায় মুসলমান বিধবা-সংখযার গড়- 
পরতায় নিম্নরূপ পার্থক্য হইয়াছে; ১৫ হইতে ৫* বৎসরের মুসলমান 
বিধবার সংখ্যা যেখানে শতকরা ১* সে স্থলে ছিন্দু ব্ধবার সংখ্যা 
শতকরা ১৪। 


প্রাতভ! ১৪৪ 


প্রকাশিত হওয়ায় অনুপাতে এরূপ বৈষম্য ঘটিয়াছে। 
কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে উর্বর ও সমৃদ্ধ প্রদেশ প্রকৃত 
দুতিক্ষ ম্পর্শও করিতে পারে নাই সেখানেও নিদ্দিষ্ট 
আগ্নসম্পন্ন লোকসকপলের মহার্ঘ; বশতঃ কষ্ট হইলেও, 
মুসলমানদ্রিগের লোকবৃদ্ধি শতকরা ১২৩ অর্থাৎ হিন্দু 
দিগের প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে । শিশুদিগের অনুপাত 
প্রদর্শক সংখ্যাও এই কথাই বলে, এবং ইহাই প্রকাশ করে 
যে ভারতের এই অংশে মুসলমানগণ কেবল অধিক 
. সাহসোগ্েগপম্পনন ও তজ্জন্য তাহ।দিগের হিন্দু প্রতি- 
বেশীদ্দিগের অপেক্ষা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন তাহা নহে, কিন্ত 
ইহার অধিক বংশবৃদ্ধিকারী ও সন্তান সম্বন্ধে অধিক 
যত্্শীল। ইহার কারণ মন্পঞ্ধানের ঞরগ্ঠ আধক দূর 
যাইতে হয় না। মুসলমানদিগের খান্য অধিক পুষ্টিকর ও 
বৈচিত্র্যযুক্ত, ইহার! ষাল্য-1ববাহ দিতে বাধ্য নয়, বালিক। 
শিশুর হত্যা করিবার জন্য ইহাদের কোন প্রলোতন 
নাই। ইহার। উপযুক্ত বয়পে কন্যার বিবাহ দেয়; 
সন্তান জনন-যোগাযা স্বল্প স্সীলোকই বিধবা হয়। মুসগ- 
মান ধন্ম-প্রচারকগণের উপদেশে [হন্দু সমাজের মন্থকরণে 
বিধবা-বিবাহ নিবারণ'প্রবৃত্ি উন্মুলিত হইতেছে এবং 
হিন্দু যুবভী-বিধৰাকে যে সকল পরীক্ষা ও প্রলোতনে 
পড়িতে হয় মুদলযান বিধবার! তাহ! হইতে অব্যাহতি 
পায় । হিন্দু বিধবা! অবৈধ প্রণয়ে আপঞ্ হইয়া! গঞ্ঠবতী 
হইলে তাহাকে গন্তুপাত করিতে হয়, কিন্তু মুসলমান 
'ধব! গন্তুবতী হইলে তন্থার৷ সে প্রপয়ীকে তাহাকে 
বিবাহ করিতে বাধ্য করিবার সুষোগ প্রাপ্ত হয়। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীশীতলচন্ত্র চক্রবস্তণ ৷ 


বর্ষায়। 


মুক্ত বাতায়ন পাশে নিঃশর্ধে একেল। বসি আজ 
প্রকৃতি লো, হেরিতেছি তব ওই অপরূপ সাজ! 


৩য় ধ্ 


নিবিড় কুম্তলদাম স্তরে স্তরে দূর-নত-বুকে 


কি আনন্দে প্রেষমী, বিস্তারিয়া দিয়েছ কৌতুকে ! 
অলক-স্তবকে ওই উত্তান্ত প্রেমিক সমীরণ 
আত্ম-হার] ক্রাড়াসক্ত ফুলদলে ভ্রমর যেমন ! 
মদর-পরশে তার রবি-শশা-গ্রহ-তারাগণ 

যেন।ক স্ুগ্ততে ডুবি হেবিতেছে সুথের স্বপন! 
সদ! হাম্তময়ী অয়ি, আঙ্গি কি করেই অভিমান-- 
অঞ্সিক্ত চার আখি__সুগন্ভীর স্থৃত্মিত বয়ান! 
প্রেমের পীযূষ ধারা বিশু হৃদয়ে বস্ুধার 

কি মহা জীবনা*বন্ত। অনক্ষিতে কারছে সঞ্চার! 
নব (কশলয়ে জজ তব পূ প্তামল অঞ্চল 
শোততেছে_ঝলফিছে মণিমাল। ফুল্প ফুলফল। 
চরণ-পঙ্গক্গ কার ন্নেহভরে করিতে স্থাপন 
শৃন্য-ক্ষেতে কি বিচিত্র শ্য(য-শধা। করেছ রচন! 
সমীরের যূছ স্পর্শে গাঢ়তম প্রেম-আলিঙ্গনে 

কি তরঙ্গ জেগে উঠে সাধ যথা মনুষ্য-জীবনে ! 
উচ্দৃদিত তটিনীর কল-স্বনে মিলাইয়ে তান 

অয়ি বিশ্ব-মনোরমা, আজি তুমি কি গাইছ গান! 
সারা অঙ্গে উপলিছে যৌবনের উদ্দাম লহবী 

এ কার পৃঙ্জার অর্থয আয় প্রিষ়ে' অয়ি লো সুন্দরী! 
এ কি লীলা, এ কি খেলা,বুঝিতে ঘে নাহি পারি কিছু, 
সৌন্দর্যা উথলি উঠে সোন্দর্যোর শুধু পিছু পিছু! 
কি অদৃষ্ব শক্তি বগে সমগ্রহ্বদয়-মন মম 
করিতেছে আকর্ষণ তব পানে আজি নিরূপম ! 


একান্ত তোমার করি এ বিশাগ বনুন্ধর] মাঝ 


বল, বল প্রাণময়ী, আমারে কি নিতে চাহ আঙ্গ! 


এ দগ্ধ হৃদয়-জাল।-পরাণের তীব্র তুষানল- 
ও অক্য় প্রেম দানে করিবে কি শিগ্ধ সুনীতঙ্গ ! 
এ ব্যর্থ জীবনধানি আজি কিগে। প্রেমভবে চুষি! 
রচিবে কি চিরতরে সাফল্যের রম্য পীঠ-ভূমি ! 


এ ভগ্ন বীণায় মোর যে সুর ফুটেনি সাধনায়, 


“যে গীতি ছুটেনি কণ্চে বুকতরা শত আকাঙ্জায়। 


৬য় সংখ্যা 
সেই সর, সেই গান, শিখাইয়ে আমারে কি আজ 
ভাসাইবে অফুরন্ত আনন্দের অষ্ঠসিদ্ধি মাঝ ! 
লও তবে, লও তবে, অপিতেছি তোমারে আমায় _ 
তোমারি হাতের যন্ব হব আমি আজি হতে হায়! 
গন্ধ যথ! ফুলদলে সংগোপনে রহে জড়াইয়া 
তেমতি তোমার বক্ষে চিরদিন রব আমি প্রিয়া! 


শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত । 


নামিকো 


নবম পরিচ্ছেদ 
গুহ প্রত্যাবর্তন । 


তাকেও চলিয়া! ঘাইবার পর নামির বড়ই একলা 
বোধ হইতে লাগিল, জুশির বাড়ীতে দিনগুল! খেন 
আর কাটে না। কোন প্রকারে সেখানে পাঁচ সপ্তাহ 
কাটাইল, অবশেষে গোধুম কাটা হইঘা গেল, পদ্ম 
ফোটার সময় আগিল! শরীরের অবস্থায় কিছুকালের 
জন্য সে নিরুৎসাহ হইয় পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য- 
ক্রমে চিকিৎসক অভয় দেওয়ায় শীপ্রই আবার উৎফুল্ল 
হইয়| উঠিল। সম্প্রতি হাকোদাতে হইতে স্বামীর 
একখানি পত্র পাইয়। সে আশ্বস্ত হইয়াছে । চিকিৎসকের 
উপদেশ মত সারিয়! উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতে করিতে তাকেওর প্রত্যাবন্তনের জন্ত অধীর 
আগ্রহে সে অপেক্ষা করিয়! রহিল। গত কয়েক দিন 
যবৎ কিন্তু তোফিওর সহিত সকল যোগ ছিন্ন হুইয় 
গিরাছিল, বাড়ী হইতে পিতামাতার চিঠি বা ঈদামাচি 
হইতে মাসীষাতার কোন চিঠি আসে নাই। 
'" সময় কাটাইবার' জন্যে সে একটা ফুলদামিতে বন্ঠ 
পঞ্স সাজাইতেছিল। পরিচারিকা জল লইয়া প্রবেশ 
করিলে তাহাকে কহিল; “আছচ্ছ? ইক চিঠি আসবে ন! 
কেন বল দেখি?” | ক" 


১৪৫ 


০ সপ সপ সপ পি পাশ শশ পে ৩ শি আপি আি 


নামিকো 


বৃদ্ধা উত্তর করিল, “হয়ত তারা সবাই ভালো আছেন, 
লেখবার মত কিছু নেই। শীগগিরই চিঠি পাবে'খন:! 
হয়ত আঞ্জই সকালে কেউ এসে পড়বে । বাঃ চমৎকার 
ফুল! আহা এগুলো শুকিয়ে যাবার আগে. কর্তা বদি 
ফিরতেন !” 

নামি হস্তস্থিত পন্মগুলির দিকে চাহিয় কহিল, 
“চমৎকার নয়? আমার কিন্ত মনে হয় এগুলি যেখানে 
ছিল, সেখানেই থাকতে দেওয়া তালো। এমনি ক'রে 
কেটে ফেল! তাৰি নিষ্ঠুর বলে বোধ হয়।” ্ 

এমন সময়ে বাড়ীর ফটকাভিমুখে কুরুমা আসার শব্দ 
শোন! গেল। ভায়কাউণ্টেস কাতো আরসিতেছিলেন। 
বিধবা কাওয়াশিমার অনুরোধ প্রত্যাধ্যান করিবার. পর 
দিন তাহার ভাবন। হওয়াতে তিনি কাতাওকার বাড়ী 
গিয়াছিলেন। সেখানে বিন্বয়ের সহিত শুনিলেন যে ইতি- 
পূর্বেই কাওয়াশিমার দূত আসিয়া! জেনারলের সম্মতি 
লইয়! ফিরিয়া! গিয়াছে! তাকেওর প্রত্যাবর্তন পর্য্যস্ত 
অপেক্ষ। করিবার মতলবটি ব্যর্থ ১ ইয়! গেল' শুধু তাহাই 
নর, ব্যাপারটা তাহার আয়ত্বের: এত বাহিরে . চলিয়া, 
গিয়াছে দেখিয়া! তিনি যারপরনাই বিরক্ত হইয়। উঠিলেন+ 
কিন্ত উপায় যখন নাই, তখন তিনি ভুশিতে গিয়া.॥বোন- 
বির সহিত সাক্ষাৎ করিরা তাহাকে তাহার পিক্রালয়ে. 
লইয়। আসা মনন্থ করিলেন; কারণ নামির পিতা! তাবিতে 
ছিলেন যে বাড়ী হইতে এত দূরে এ সংবাদ. শুনিয়া নামি 
বড়ই বিচলিত হইবে । “এই যে মাশীমা এসেচ, বড় 
খুসী হলুম তোমায় দেখে। এখুনি তোমার কথা হচ্ছিল।” 

ইকু নামির দিকে ফিরিয়। কহিল, “দেখলেন ত 
ঠাকরুণ, ইকুর কাই ঠিক ?” 

“কেমন আছ ম! নামি? সেবারের পর আর বিশেষ 
কিছু হয়নি ত?” ঠিনি মুখ তুলিয়! নামির মুখের দিকে 
তাকাইতে পারিলেন ন|। 

নামি কহিল) “ন! কিছু নাঃ ধন্যবাদ। আমি পেরে 
উঠচি। তুমি কেমন আছমাসীমা? তোমায় ত ভালো 
দেখাচ্ছে ন।' 


প্রতিভা 
“আমি ? আমার মাথা। ধরেচে। যে সময় ্গড়েচে! | 
সম্প্রতি তাকেওর চিঠি পেয়েছ না কি ?” 
হ্যা পরণুড তিনি হাকোদাতে থেকে লিখেচেন। 
শীগংগিরই ফিরবেন। না, আসবার দিন এখনেো৷ ঠিক 
হয়নি। আমার জন্যে কিছু আন্বেন, লিখেচেন।” 
কাতোগৃহ্িনী কহিলেন, “তাই নাকি ? এখন আর কেন, 
দেরী হয়ে গেছে_ছু'টে। বেঙেছে, না?” 
নামি জিজ্ঞসা করিল, “এত তাড়াতাড়ি কেন? 
বস্থনঃ জিরুন ভালে। ক'রে। ওচিজুসান কেমন আছে ?” 
“হ্যা হ্যা সে তোমায় তালোবাস! জানিয়েছে” এই 
কথা বলিয্লা তাহার মাশীমা ইকুর নিকট হইতে এক 
পেয়ালা! চা লইলেন, কিন্তু এতই অন্যমনা যে উহা! পান 
করিতে ভূলিয়৷ গেলেন। 
ইকু কহিল, “কোনে। রকম সক্ষোচে করবেন না 
এখানে। আপনার জন্তে তালে! মাছ নিয়ে আগি।” 
হ্যা আন।” ূ 
- মাসীমার যেন ঘুষ ভান্গল, তিনি চমকিয়! উঠিলেন, 
মুছূর্তকাল নামির মুখপানে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়। 
লইলেন।, ূ 
“না, না এনে! না। জাঞজজ আমার সময় নেই। 
.নাষিসান তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।” “আমাকে? 
কোথায়?” নামি বিশ্বিত হইয়া গেল। “হ্যা, ডাক্তা- 
রের পরামর্শে তোমার বাবা তোমায় দেখতে চান। 
তোষার স্বাগুড়ীও সম্মত আছেন।” **তিনি আমার 
দেখতে চান? কেন?” 
«এই ত বলুম তোমার অন্ুখের জন্তে। আর তোমার 
বাব! তিনি তোমায় অনেকদিন দেখেন নি কি ন1।” 
“তাই ন। কি ?” 
নাষি সন্দেহের ভাব প্রকাশ করিল, ইকুও তাহাই 
করিল। ইকু কহিল, “আজ সন্ধ্যাবেল৷ ত এখানে 
থাকচেন ?” “না, তাপারি না। ডাক্তার বসে আছেন 
কি না, জন্ধকার হবার আগেই বাওয়! ভালো। এর 
পরের গ্রাড়িতেই যেতে হবে ।” 
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৬য় বধ 
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“তাই নাকি 

বৃদ্ধা ইকু বিশ্িত হইয়। গেল। নামিও ব্যাপারট! 
বুবিতে পারিল না। : কিন্তু মাসীমা সংবাদ আনিয়াছেন, 
পিতা তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, শ্বাশুড়ী ঠাকরুণও 
এ আহ্বানের বিষয় অবগত আছেন। সে আর ভ্িজ্াসা- 
বাদ না করিয়া যাত্রার আয়োক্জনে লাগিয়! গেল। 

“মাপীম। এত আবচ কি? 'না'শর' যাবার কোনে। 
দরকার নেই, আমি ত শীগ গিরই ফিরব” 

মাসীমা আসন জ্যাগ করিয়া নামিকে কাপড় পরা- 
ইতে পরাইতে কঞ্ছিলেন; “ওকে সঙ্গে নাও; দরকার 
হবে।” 

চারিটার সমর গ্ষটকে তিনখানি কুরুম। উপস্থিত। 
তখনি তাহারা সকলে বাহিরে আদিলেন। নামির 
পরিধানে রূপালি ধূসর বর্ণের হালক। ক্রেপের পরিচ্ছণ, 
আসমানি রঙের সাটিনের একটি কোমরবন্ধ ও দক্ষিণ 
হস্তে একটি ছোট ছাত।। কাশিতে কাঁশিতে রুযাল 
দিয়! মুখ ঢাকিয়। সে কহিল, “ত! হলে ইকু আমি চন্ুম 
দিনকতকের জন্তে। সেখান থেকে এসেচি সে আজ ত 
কম দিন হলন।। এ যে পোশাকট! আমি তৈরি 
করছিলুম _লেট! একটুখানি এখনে। বাকি আছে। যাক, 
আমি ফিরে এসে নিজেই তৈরি করব এখন। তিনি 
ফেরবার আগে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে ।” 

মাসীম। ছাতায় মুখ ঢাকিলেন। চোখে জন্গ নামিয়! 
আসয়াছিল। 

অদৃষ্টের গহ্বর আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় সদাই 
সংগোপনে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে । অঙকিতে 
আমর! ইহার মধ্যে গিয়। পড়ি, এড়াইবার শক্তি নাই। 
কিন্তু যধন নিকটে আসি তখন একট! অবর্ণনীয় ভীতি 
আমাদের হৃদয়ের মাঝে ধীতের কম্পন জাগাইয়! তোলে। 
. মাসীমাব প্রতি বিশ্বাসবশতঃ এবং পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবে এই আনন্দে উৎফুল হইর প্রশ্ন না 
করিয়াই নামি বাটী যাত্রা -করিরাছিল।  কুরুঘার 
চড়িয়াক, তাহার অন্তঃকরণ অজানা আশঙ্কায় ধুক্‌ ধুক্‌ 


৩য় সংখ্য। 
করিতে লাগিন। 
করে ততই যেন কিছুরট কুলকিনারা করিতে পারে না। 
মাসীমার বাক্যের সত্যত। সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ জন্মিল। 
ট্রেনের মধ্যেও তাহার মনের ভার লাঘব হইল ন।। শিন- 
বাশি ষ্টেসনে যখন সে পৌছিল, তখন তাহার মন অনির্দিষ্ট 
আশঙ্কার ভাবে এত পীড়িত যে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর 
গৃহ প্রত্যাগমনের আনন্দ সে একরকম ভূলিয়াই গেগ। 

ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়। সেবিকার স্বন্ধে তর দিয়া 
লোকের ভিড় চলব! গেলে নামি ধীরে ধীরে মাসীমাতার 
অনুসরণ করিয়। চলিয়াছিল। ফটক পার হইবার সময় 
দেখে নিকটেই একজন পামরিক কর্মচারী দাড়াইয়া, সে 
কথ কহিতেছিল, হঠাৎ নামির দ্বিকে ফেরাতে তাহার 
সহিত চোথোচোথি হইল। সে চিজিওয়া, নামির দিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া! সে ইচ্ছাপূর্ব্বক টুপি খুলিয়া ঈষৎ হাস্য 
করিল। সে চাহনি ও হাসি নামির হৃদয়ে একটা 
অননুভূতপূর্ব কম্পন জাগাইয়া তুলিল, সে পাংশুবর্ণ 
হইয়া গেল, তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল। সে শীত 
তাহার পীড়াহেতু নহে, গাড়ীতে চড়িবার বহৃক্ষণ পর 
পর্যন্ত এ শীত তাহাকে ছাড়িল ন|। 

মাসীমাতা কথা! কহিলেন না, নামিও স্তব্ধ হুইয়! 
রছিল। গাড়ীর জানালায় যে সন্ধ্যান্র্য রশ্মিপাত 
করিতেছিল, তাহাও মন্তাচলে ডুবিয়া গেল। গোধূলির 
সময় তাহারা কাতাওকার বাড়ী পৌছিল। চেসনট 
ফুলের মৃছ স্বরভিতে বাতাদ আমোদিত হইয়! উঠিযাছিল। 
ফটকের নিকট মোটবোঝাই গাড়ী, পার্থের একটি 
অলিন্দে উদ্দ্ল আলে। জলিতেছিল। |ততরে কণন্বর 
শুনা যাইতেছিল। সমস্ত দৃশ্যটা দেখিয়া বোধ হুইতেছিল 
যেন কেহস্থান পরিবর্তন করিতেছে,। এসব ব্যাপারের 
অর্থ কি ভাবিতে ভাবিতে নামি মাপীমাত1 ও সেবিকার 
সাহায্যে গাড়ি হইঠে অবতরণ করিতেই কাতাওক।গৃহিনী 
তাহীর্দিগকে অভ্যর্থন! করিবার জন্ত দ্বারে আবিভূতি 
হইলেন। কহিলেন, “এই যে, এত শীগ.গির! 
আপনাকে কষ্ট দিলুম ।” রর 


১৪৭ 


নিজের অবস্থার বিষয় যতই চিন্তা 


নামিকে। 


সত টি সমিসপিসি পিন আনি 


কাতাওকাগৃহ্থিীর ৫ চোখ 1 ছুটি নামির মুখ হুইতে 
সরিয়া গিয়। কাতো-গৃহিণীর মুখের উপর রক্ষিত হইল। 

নামি জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ মা? বাব 
কোথায়”? 

কাতাওকাগৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন “তিনি 
পড়বার ঘরে বরয়েছেন।” 

সেই মুহুর্থে শোনা গেল, নামির ছোট ভাই বোন 
সানন্দে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিজেছে। মাতার 
নিষেধের প্রতি জক্ষেপ না করিয়! তাহার! নামির দিকে 
ছুটিয়া আমিল। তাহাদের পশ্চাতে কোমাও বাহির 
হইয়া! আসিল। 

“এই যে মীচান কীচান; কেমন আছে তোমষর।? 
আর এই যে কোমাচান্‌!” 

ভশ্বীর আস্তীন ধরিয়া! ঝুপিতে ঝুলিতে মিচি কহিল, 
“আমার খুব আমোদ হচ্ছে। এবার থেকে বরাবর তুমি 
কেমন আমাদের সঙ্গে এখানে থাকবে! তোমার 
জিনিদপত্তর সব এসে গেছে।' 

শিশুটিকে চুপ করিতে বলিবার সাহস কাহারে! 
হইল ন1!। বিমাঁতা, মাসীমা, কোমা! ও পরিচারিকাগণ 
সকলেরই দৃষ্টি নামির মুখের উপর স্থাপিত হইল। 

*কি ?% 

নামি বিশ্মিত হইয়াছিল। বিমাতার ও মাসীমার 
মুখের উপর চোখ বুলাইয়৷ অবশেষে অলিন্দের পাশে 
একটা ঘরে জড়ো করা জিনিসগুলির উপর চোখ পড়িল। 
সে বাড়ীতে যে সব আর়ন।, দেরাঞ্জ পোশাকের বাক্স 
প্রভৃতি রাখিয়া আপিয়াছিল নিঃসন্দেহ সেগুলিই জড় 
কর! রহিয়াছে! 

নামির সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে 
সে মাসীমাতার হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল। ৮ 
কাদিতে লাগিল। | 

গুরু পদ্শব্দ শোনা গেল, এইবার পিতা আসিলেন। . 
| “বাব! 1” 
এস মা, তোমায় দেখবার জন্যে বড় ব্যাকুল : 


প্রাতভ। 
আষাঢ় ১৩২৭ 
হয়েছিলুম”; জেনারগ, নামির ক্ষীণ কম্পিত তনু নিক 
বিশাল.বক্ষে টানিয়! লইলেন। 
অর্ধ ঘণ্টা, অভীত হঙইাছে, বাড়ী .মিংস্তধ। জেনা, 
রলের পাঠাগারে ছুটি লোক--পিভাপুল্রী। যে দিন 
নামি আর কুপ্ণনে। ফিরিবে না মনে করিম! পিতৃগৃহ ত্যাগ 
করিয়াছিল, ও যে দিন সে পিতার শেষ উপদেশ শুনিতে- 
ছিল) সেদিন যেমন আজও তেমনি অবস্থা তাহাদের-__ 
কন্ঠ। হাটু 'গাড়িয়। বসিয়া পিতার জানুর উপর মাথা 
রাখিয়া রোদন করিতেছিল ও পিতা! রোরুগ্ভমানা কন্তার 
মণ্ডকে'ধীরে ধীরে হাত বুশাইতে ছিলেন । 


দশম পরিচ্ছেদ । 
তাকেও ও তাহার মাতা । 
. পখবর! খবর! কোরিপার খবর !”-_চীৎ্কার 
করিতে করিতে কাগছওয়ালা ছোকর]। ঘণ্ট। বাজাইয়। 
চলিয়। গেল। তারপরেই দেখা গেল কাওয়াশিমার 
বাড়ীর দ্বারে একখানি কুকুম! আসিয়া দীাড়াইল। 
তাকেও বাড়ী ফিরিল। 


.. তাহার অন্পস্থিতিকালে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহ! 


যখন তাকেও জানিতে পারিবে, তখন সে যে ক্রুদ্ধ হইবে 
এ কথ! বিধব! জানিত। কিন্তু তরবারি আঘাত যে 
প্রথষে করে.তাহারই জিত হয়? তাই সুখবরট। যুযামাকি 
যেদিন আনিল সেই দিনই অবিলম্বে তিনি নামির যা, 


কিছ জিনিসপত্র সমস্তই কাতাওকার বাড়ী পাঠাইয়! 


দিলেন। মনে হইল কাঙ্জটা একটু নিষ্ঠুপ্ন হইতেছে; 
কিন্তু একট] হেস্তনেপ্ত না হইলে চলে ন।-_তাই কাজটা 
করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন, পরের ছুই তিন দিন বেশ 
মনের আনন্দেই ছিলেন। এদিকে ভৃত্যেরা শ্বভাবতঃই 
তরুণ দম্পতীর পক্ষালম্বন করিয়াছিল | তাহারা এই 
নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্তস্তিত হই! গেল ও তাকেও প্রত্যা- 
বর্তন করিঙ্গে একটা বিষম কাণ্ড হইবে আশঙ্ক। করিতে 
লাগিল। এমন সময় তাকেও ফিরিয়া আসিল। কাতো৷ 
গৃহিনী তাহাকে তাড়াতাড়ি যে পর পাঠাইয়াছিলেন, 


১৪৮. 


ওয় বর্ষ, 


ফিরিবার পথে সে পায় নাই, মাত। তো পত্রে এ বিষয়ের, 
কোনে। উল্লেখই করেন নাই । সেই হেতু, প্রকৃত অবস্থা, 
সম্বন্ধে পে সম্পূর্ণ অজ্জই রহিল ও যোকোম্ুকা পৌছিয্া. 
প্রথম সুযোগেই বাড়ী চলিয়া আসিল। 

'বৈঠকখানার দিক হইতে জনৈক পরিচারিকা 
আিয়। চ! গ্রস্ত করিতে রত অন্ত একজন পরিচারি- 
কাকে কহিল-_-“ওলে। মাচ্চন্‌ শুনদ্িস্! বাবুকে দেখে 
ত বোধ হয় ন। তিনিব্যাপারটার কিছু জানেন। আহ]! 
গির্লীর জন্যে উপহার পর্ঘযত এনেছেন |” 

মাৎস্ু সবিন্ময়ে কহিল--“তাই নাকি! ছেলেকে 
ন! জানিয়ে বউকে ত্যাগ করে-এমন মা কি পিরথিমিতে 


আছে গা? রোস্নেনা দেখবে'খন বাবু. কত্‌ রাগ 
করেন। মাগী যেন ডাইনী !” 
পরিচারিকা কহিল-_নিশ্মই। আমি ত বাপু 


জন্মে কখনে! এমন খিটখিটে, কিপ্টে, অবুঝ মেয়েমানুষ 
দেখি নি। আমাদের খুব বকতে পারে, নিজে কিন্ত 
জানে না কিছুই । সাৎসুমার একট! গরীব চাধার মেয়ে. 
বইত নয়! . সাত জন্ম এমন জায়গায় থাকতে নেই।” 

“আচ্ছ। বাবুর বউকে যে. ত্যাগ কর! হয়েছে সে 
কথ বুঝতে বাবুর এত দেরীই ব1 হচ্ছে কেন?” 

“সেতো আর আশ্চর্ধ্য নয়, উনি কোন্‌ মুলুকে ছিলেন 
একবার ভাবনা । মা যে ছেলেকে জিজ্ঞেস না করে 
সামান্ত একট! চাকরাণীর মত বউকে খেদিয়ে দেবে, এ 
কথ। আর কে ভাবতে পারে বন? আর বাবুও ছেলে 
মানুষ বইত নগর! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্ত 
ওর স্ত্রীর জন্যে হয় আরো।। তার কি হঃখু-এযে! 
বুড়ী ঠেঁচাতে মারগ্ত করেচে। কাজে মন দে মাচ্চান্‌ঃ 

কাজে মন দে!. নইকো যরবি বকুনি থেয়ে।” 

ভিতরের একটা ঘরে বিধবা ও তাহার, পুজের 
কণ্ন্বর উত্তরোভর উচ্চে উঠিতেছিল।  . . ১. 
তাকেও বলিতেছিল__"কিন্ত তুমি তো! প্রতিজ্ঞ 
করেছিলে আমি ফের! পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে। 


তা তুমি নামাপ্ন একবার লিখলে ন! পর্য্ত্ত, নিজের মাতন্ববে. 


৩য় সংখ্যা 


লস পিট পে 


সব মেরে বসে আছ। আমি এসহা করতে পারবে না। 


এখানে আপনার সময় জুগশিতে নেষেছ্িলুষ, নামিকে 
দেখতে ন! 'পয়ে ইকুকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্পে 
কার্ধাগতিকে নামিকে তোকিও "যেতে হয়েছে । তখনি 
কেমন আশ্চর্যা ঠেকেছিপ, কিন্ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে 
তুমি--এসব ভারি বাড়াবাড়ি।” ্‌ 

বিধবা রুহিল-_““ডুল হয়েছিল, মাপ চাইচি। আমি, 
নুমিকে ঘে পছন্দ করি না তাতো নয়, তবে তোমায় 
ভালোবাসি ভাই-_” | 

. “তুমি সদাই কেবল আমার কথ ভাবছ” কিন্তু সম্মান, 
বনাম বা হৃদয়ের দ্রিকে তোমার কোনো দৃষ্টিই নেই।” 

“তাকেও! তু পুরুষ ন! মেয়ে ? এখনো তুই ভ!সছিস 
নামির. কথা, আমি. যে তোর মা হয়ে নিজকে এতটা 
ছোট করলুম সে কৰা! ভাবা নেই ।” 
তাকেও কহিল--“কিন্ত তুমি যা করেছ তা সহা 
করা যায় না।” 

“যাই হোক, এখন আর উপায় নেই। ওরা সম্মত 
হয়েছেন, সব পাকাপাকি স্থির হয়ে গেছে। এখন 
আর তুমি কি করবে বল? বলে রাখচি, না তেবে 
চিন্তে যদি কিছু করে বস, তো কেবল তোমার মার লজ্জা 
নয়। তোমারও ।” 

তাকেও স্থির হইয়। শুনিতেছিল, সে ক্রোধে অধর 
দংশন করিল।. সহস! উঠিয়। দাড়াইয়। রুণগ্র। পত্বীর 
জন্য যে আপেলের চুবড়ি আনিয়াছিল তাহ। আছড়াইয়া 
ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কহিল, “মা, তুমি নামিকেও 
মারলে আর আমাকেও মারলে তার সঙ্গে। তোমার 
আমার সঙ্গে সার কখনে! দেখা হবে না|” 

তৎক্ষণাৎ তাকেও য়োকোসুকায় তাহার যুদ্ধজাহাজে 
ফিরিয়৷ গেল। | 

কোরিয়ার ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া ওঠাতে 
জুলাই মাসের মাঝামাঝি চীনের বিরুদ্ধে জাপান মমর 
যোধণ। করিল। সেই মাসের আঠারই তারিখে তাকেওর 
যুদ্ধজাহাজ মাৎসুশিম! সাগেবোতে অন্যান্ত যুদ্ধজাহাজের 


১৪৯ 


. & গায়ক পাখী? 


টুন্ট্নি 


সহিত সম্মিলিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। বার্থ 


নিরানন্দ জীবন বহন কন! অপেক্ষা গোলার আঘাতে 
মৃত বাঞ্চনীয় মনে করিয়! তাকেও তংক্ষণাঁং কার্ম্য গ্রহণ 
করিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিল। 

জেনারল কাতাওক! আর্বলম্বে তাহার বিস্তীর্ণ 
জমদারির এক নিভৃত কোণে নামির জন্য ছোটথাট 
একখানি বাড়ী নিম্মাণ করাইয়া! দিলেন ও বৃদ্ধ ইকুকে 
ভুশি হইতে আনাইয়া তাহাকে কন্তার .সহিত 
থাকিতে মাদেশ দিলেন।- সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রাঙ্জ 
কার্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং নাঁয়িকে সন্সেহে পত্রীর 
হস্তে সমর্পণ করিয়া তেরই তারিখে হিরোশিমা সামরিক 
বিভাগের সদর আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পর 
মাসে ছ্ষেনারল ওয়াম।, য্যামাজ্ি প্রভৃতির সহিত জাহাঙ্গে 
লায়োটাং যাত্রা! করিলেন । 

এ পর্য্যন্ত আমর]! যাহাদের বৃশ্তান্ত অনুসরণ করিয় 
আসিলাম তাহাদের সকল সুখহঃখ দ্বন্্ প্রভৃতি কিছু- 
কাঙ্গের জন্য চীন-জাপান যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিপুল জাতীয় 
আন্দোলনে ঢাক। পড়িয়া গেল । 

দ্বিতীয় খও সমাণ্র। 
শ্রীহেমন'িনী রায়। 


টুনটুনি * 


টুন্টুনি ক্ষুদ পাখী । একট! হাসের ডিমের অপৈক্ষা 
বড় নহে। মাথ| ও লেজ বাদ দিলে টুনি পক্ষী হাসের 
ডিম অপেক্ষা ঝড় ত হইবেই না; বরং একটু আধটু 
ছোট হইতে পারে। . 00000 

টুন্টুনি আমরা এ পর্যন্ত তিন শ্রেণীর দেখিয়াছি। 
ইহার্দের মধ্যে এক শ্রেণীর টুনি অপেক্ষাকৃত একটু বড়। 
ইহাদের পালকের বর্ণ ধূসর । ডান! ছুইটী ক্ষুদ্র এবং 
মঙ্জবুত। ডানার পালকের ভিতরের দিক ঈবৎ সাদ!। 
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আঘনাঢ ১ ১৬৪০ 
টুন্টুনির গায়ের রঙ্গ ্গ মেটে-স সাদ! | মিশানে: ধূসর বর | ইহা- 
দের ডান! অনধিক ২ ইঞ্চি লম্বা। পেটের তলদেশের 
বর্ণ ঈষং সাদা_উপরের বর্ণ গায়ের বর্ণের অনুরূপ । 
পা ছুইটী সরু_কাঠির মত। হাটুর নীচের রং মেটে 
এবং উপরের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে বেষ্টিত। পায়ের 
নখগুলি বাকানো এবং ধারাল। আঙ্গলের পর্বগুলি এত 
ঘনস্রিবিষ্ট যে টুনটুনি অতি সরু ডালও জড়াইয়া ধরিয়া 
তাহার উপর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে । 

টুনটুনির লেজ, তাহার দেহায়তনের অনুপাতে একটু 
বেশী দীর্ঘ বোধ হয়। অন্যান্ঠ পাখীর লেজ সাধারণতঃ 
শরীরের সহিত ক্রমনিয় হইয়া পশ্চান্দিকে প্রসারিত 
থাকে ; কিন্তু টুনি ক্ষুত্র পাথী হষ্টলেও সে লেজ খাড়া 
রাখে। কিন্বদন্তী এই, যে টুনি পক্ষী কাহাকেও বড় 
বলিয়া মনে করে না, তাই সে লেঙ্গ খাড়া করিয়। নির্ভীক 
তাবে বিচরণ করে। ইহা নাকি বিজয়চিহ্ন ! 

টুন্টুনির মাথা গোল, চক্ষু ছুটী ক্ষুদ্র কিন্ত বড়ই 
উদ্দ্বল। চক্ষুর উভয় পার্ে শ্বেতমিশ্রিত পীতাভ ছৃইটী 
প্রায় অস্পষ্ট রেখা আছে। মাথার নিয়দেশ এবং গঙগ! 
মেটে সাদ1। ঠোঁট ক্ষুদ্র কিন্তু শক্ত, সুষ্াগ্র এবং ধারাল 
পার্খব বিশিষ্ট । 

ক্ষুদ্র হইলেও টুন্টুনির সাহস খুব বেশী। ইহাদের 
বাসার নিকট কোন মানুষ বা পক্গী আসিলেই ইহারা 
অনবরত এখানে সেখানে উড়িয়া! বেড়ায় এবং কেবল 
টক টক. করিয়া জালাতন করে। অনেক সময় 
ইহাতে বিরক্তিই জস্মে। 

মাঝারি জাতীয় টুনী ঈবৎ কপিল বর্ণের, ইহাদের 
ঠোট একটু বেশী লম্ব৷। সর্বাপেক্ষা ছোট জাতীয় টুনী 
আর বড় টুনীর মধো আকৃতি প্রকৃতিগত কোনও পার্ক 
নাই। তিন জাতীয় টুনীরই বাসার ধারে গেলে অপঙ্গত 
(রকম গালাগালি করিয়া থাকে। ইহাদের ডালে ডালে 
ঘুরিবার ভঙ্গি, চক্ষুর ভঙ্গি এবং ক্রোধপ্রকাশক স্বর 
বাণ্তবিকই একটু উপতোগ্য বটে। 

টুন্টুনি খরের কানাচে, ঝোপের মধ্যে, গোয়ালের 


১৫০ 


পপ শর ক কি 


পাশে: বাসা নির্মাণ করে। তুলা, সুতা, পালক প্রস্ৃতিই 
ইহাদের বাস নির্মাণের প্রধান উপকরণ । এক্সন্য 
আমাদের দেশে ইহারা “সতাটুনী” নামে অভিহিত । 
টুননী কোনও ঝুলান সরু রজ্ছু বা! ডালে আপন বাসা 
বুনিয়া রাখে । হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি 
এলোমেলো পালক বা সৃত| বা পাট ঝুণলিতেছে। 


বাসার এই বাহ্যাবয়ব টুনীর স্বেচ্ছারৃত, কেবল শক্রর 


মনে ধোকা দিবাঞ& ফন্দী মাত্র। বাসার ভিতরের অবস্থ! 
অত চমত্কার! এমন মোলায়েম এবং উত্তমরূপে 
পালিস করা যে গিলে তারফ ন! করিষ! পারা যায় না। 

এই বাসায় ফান্কন মাসে টুনী এক গোড়া ডিম পারে। 
কখন কখন তিন ডিমও পাড়িতে দেখ! যায়। ডিমটি 
কুলের বীচি অপেক্ষা! বড় নহে। উহার বর্ণ সাদ! তাহাতে 
নীল বঙ্গের কুপ্র ক্ষুদ্র ফোটা দেওয়া আছে। মাতা 
ডিমের উপর পড়িয়া ডিমে তা দেয়। পুরুষ টুনী 
খাবারের যোগাড় করে এবং বাস! পাহাড় দেয়। 
বিপদ।শক্ক। হওয়ামাত্র যখন পুরুষ টুনী টকটক আনম্ত 
করে, তখনই মা্দী টুনী নিমেষ মধ্যে বাহিরে আসিয়া 
রণরঙ্গিণীধুত্িতে স্থামীর পার্থে দাড়ায়। এমন ভাবে 
ইহাদের বাস! নির্শিত, যে হঠাৎ ঠাণ্ডা! লাগিয়া ডিম নষ্ 
হওয়ার আশঙ্কা] নাই। 

১০।১৫ দিন ত1 দিবার পর ডিষ ফুটিরা ছোট ছোট 
ছান! বাহির হয়। ছানাগুলি মাথা! ও উদর সর্ধন্ব। 
বাব! মায়ের পাহারা ও বত়ে লালিত পালিত হইয়া! বৈশাখ 
মাস মধ্যেই টুননী পক্ষীর শাবক উড়িতে শিখে। কিন্ত 
সম্পূর্ণনধপে স্বাধীনভাবে উড়িতে না শিখিলে টুনী শাবককে 
লোকচক্ষুর গোচরীভূত করে না। কেবল লঝোপে ধোপে 
লইয়া বেড়ার । 

ইহাদের ডি ও শাবকের প্রধান শক্র ক্ষুদ্র পিপী- 
লিফা। বাসা প্রস্তুত করিতে ইহারা কখন কখন ক্ষুদ্র 
পালক থ্যবহার করে। এঁ সকল পালকের ক্ষুত্র বুলে 
যদি তৈলবৎ পদার্থ তখনও সঞ্চিত থাকে, তবেই পিগী- 
পিক! টুনির বাসার খাগসংগ্রহ জন্ত গমন করিয়। থাকে। 


৬ সংখ্য। 


সিপী ভ উপ পি পিতা 


ছোট শাবকের সন্ধান পায় তবে তাহাদের যথেষ্ট লাভ 
হয়। কিন্তু পিপীলিকার জাঙ্গাল টুনির বাস] আক্রমণ 
করিবার পূর্ব[হে যদি উহা! টুনি জানিতে পারে, তবে 
পিপীলিকা শ্রেণী াহাদেরই ক্ষুন্নিবত্তি করিয়া থাকে। 
যৌন-সন্মিলনের সময় উপস্থিত হঈলে স্ত্রীটুনি ঝে!পের 
অন্তরাগে অন্তরালে ঘৃরিয়। বেড়ায়, আর এক প্রকার 
কর্কশ ধ্বনি করিতে থাকে । পুরুব টুনিও তাহার পাছে 
পাছে ঘুরিয়া মধুর শীস্‌ দিতে পাকে । এই সময় 
টুনির শীস্‌ সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম। উভয়েই উদ্দাম 
বাসনার শোতে গ। ঢালিয়! দেয়, কিপ্ত কেৎই-_ মন্ততঃস্ত্ী- 
টুনি আপনাকে থাটে। করিতে চাহি না। সুধু বিহঙ্গম 
কেন, বোধ হয় জীব-জগতই এই নিয়মে পরিচালিত। 
টুনি অন্ত পাখীর সঙ্গে মিশিতে বড় ভালবাসে না। 
অনেক সময়ই যেন বিরঙে থাক] তাহার বাঞ্চনীয় মনে হয়। 
টুনি গাছে গাছে ডালে ডালে বুরিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা 
ও মাকড় ভক্ষণ করে। কাহাকেও বেণী ভয় করা উহার 
অভ্যাস নাই। এমন কি কখন কখন মান্ছষের ২১ হাত 
ব্যবধানে বসিয়াও টুনি নির্ভয়ে গালাগালি করিতে থাকে। 
টুনি পাখী ৮১, বৎসর বাচে বলিয়৷ আমার বিশ্বাস। 
কারণ একই বাসায় ( জবশ্ত প্রত্যেক বৎসর সেই বাসার 
লোপ হয় এবং পর বৎসর সেই স্থানেই স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়! 
নুতন বাস! নির্দাণ করিয়1) যেন এক্‌ জোড়। টুনিকে ৬।৭ 
বৎ্মর ধরিয়া ডিম পাড়িতে দেখিয়াছি। এবার 
দেখিলাঘ, বেচারী টুনির লেগ্গের ও ডানার পালক স্থানে 
স্থানে খসিয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ ইহার! বৃদ্ধ হইয়া 
শেষ দিনের প্রতীক্ষা! করিতেছে। 
টুনি পক্ষীকে ৩,1৪০ হাতের উপরে উড়িতে দেখি 
নাই। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ পাখীর আক্রমণের আশঙ্কাই 
ইহাদিগের উর্ধ গগনে বিচরণের প্রতিবদ্ধকত। জগ্ায় 
কিন! কে জানে? 
রা | জীপূর্ণচজ্জ ভট্টাচার্য্য । 


১৫১ 


পিপীলিকার সারি টুনির বাসায় পৌঁছিয়্া দি ডিমের বা . 


নিরাগ! 


সপ ৮০৬ তিল পিরিত তি আপস 


নিরাশ! 


“গাছে মাঠে সোন1 ঢেলে কে গেছে চ'লে ?-_ 

আধ ফোট] কমলেরে কে গেছে দ'লে। 
গগনের দিকে দিকে কার তরে ঝাঁকে ঝাঁকে; 

পাখীর! চলেছে ডেকে, কে দিবে ব'লে !” 


২ 
তগ্রশাথ বটমূলে একটি বালা 
নীরবে গাথিতেছিল বকুল মালা। 

দূরে ছুটি কচি ছেলে ঝড়া ফুল তুলে তুলে 
হেসে নেচে দুলে দুলে করিছে খেলা; 
কল. কলে নদীজলে গিয়াছে বেলা । 


৩ 


খেয়া লয়ে মাঝ গাটে যায় পাটনী; 
পার ঘেসে যায় ভেসে কার তরণী! 
দলে দলে ধীরে: ধীরে কলণী ভরিয়া নীরে 
হাসিয়া চলেছে ফিরে কার খরণী ? 
খেয়া ল'য়ে পর পারে গেছে পার্টনী। 


“কেউ নাই? তবে কেন এমাল। গাথ। ? 
জুড়াইবে কার ইহা হৃদয়-ব্যথা!” 

“নাহি জানি ।_তবু ভাই মাল! গেঁধে সুখ পাই 
আর মোর কাঞ্জ নাই জীবনে হেথা। 
আমি শুধু রব বসে লয়ে এ গাথা!” 


৫ 


“ওই শুন কোথা হ'তে কে ডাকে কারে! 
কত কাল রব আর বিজনপারে ? 
বাতাসের গায়ে মিশে আধার আসিছে তেসে 
পুরবী উঠেছে বেজে রাজার দ্বারে; 
এ কথ কি ফেউ বোন বলেনি তাবে!” 


প্রাঃভা ১৫২ তয় বর্ষ 
হার. | ডে 2 
৬ সময়ে কিয় পরিমাণেও ত্রাস পাইতে পারে। 


“থাক ভাই তার ক্ধ। আর তুল না; 
আমার সাধের মাল! ছিড়ে ফেল না। 
এই বটতরুতলে,, যদি কেহ এসে বলে, 
. সে গেছে কোথায় চলে" কিছু বল না। 
আমারে না ডেকে তারে মালা দিও না।' 


৭ 


এই ক'য়ে মাল! খুঃয়ে নীরবে ধীরে 
সাঞ্চের আধারে বালা নামিল নীরে! 
বসে সেই তরুতলে তাই ছুটি আখিজলে 
.. ঝোনেরে ডাকিয়া বপে “এস গে! ফিরে.1”__ 
কেউ নাই! সেড়ুবেছে আধার নীরে। 


শ্রঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় 





আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে 
..মবযুগের সুচনা ক্ষ. 


বিষয়কর্মরত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক 
একতা ও শান্তির উদার আদর্শকে কেবল কল্পনার 
সামগ্রী যনে করিয়া থাকেন। ইতিহাস মানবজাতিকে 
জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের মধ্যেই মানবীয় সভ্যতার 
পূর্ণ পরিণতির ধারণ! করিতে প্রন্ত্ত রাখিয়াছে। জাতীয় 
স্বাতন্ত্রা সত্য সত্যই মানব প্রকুতির মুলে বর্তমান 
রহিয়াছে, এবং এই স্থাতন্ত্রা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে ; সুতরাং সার্ধজাতিক সম্মি- 
লনের করন।র সহিত প্রকৃত কর্মের সুধৃ় সম্বন্ধ নাই। 
তথাপি এই মহতী-আশার কল্পনায়, এই উচ্চ আদর্শের 
প্রেরণায় জান্তরাতিক দ্ববিপোধের কঠোরতা সাধারণ 


কে জিডি 


* অনুত্াহ্সারে জবার, [মহ শি. 7 এর 51175 
6 1061091101711510)) লীর্ষক প্রবন্ধ হইতে। 





শপ ২ শশী * আপস বা” ০ সক কা পপ ৬০ আস 


কিন্ত এমন কি যাহারা আন্তর্জাতিক সন্বন্বস্থাপন কার্ষেয 


আহত হুন,তাহারাও এই বিশ্বশান্তির কল্পনাকে “আকাশের 


উজ্জ্বল নক্ষত্র” বলিয়৷ বিবেচন। করেন? “ইহার আলোক 
আমাদিগকে চিরকাল সম্মুখে চালিত করিবে মাত্র, কিন্তু 
আমরা কখনও ইছার সামীপালাভে সমর্থ হইব না।” 
এইক্লপ নিশ্েষ্ট উত্পপাহ যে কর্মিগণের মধ্যে কখনও কখনও 
দৃ্ হইয়া থাকে, তাহাদের প্রকৃতির শিক্ষাল স্থিতি- 
শীত! ইহার একী কারণ। এই স্থিতিণীলতা সময়ে 
সময়ে পদৈকমাত্র অগ্রলর হইতে প্রেরণ দিতে পারে 
বে, কিন্ত কখনও আদর্শের দিকে বাহ্গ্রসারণ পূর্বক 
ধাবিত হইবার শক্তি প্রদান করে না। আদর্শ তাহাদের 
হৃদয়প্রহ্নতা হইলেও কর্মক্ষেত্রে অবতরণ মাক্র 
তাহারা ইহার দিকে সতর্ক ও সন্দেহযুক্ত ১ করিয়া 
থাকেন। 

এইরূপ হইবার বিশেধ কারণ এই যে, অতীত কালে 
এই শান্তির আদর্শ কবি-কল্পনায় এবং মবজগতের ভ্রমা- 
আক ভবিষ্ত ভাষণায় পরিণত হইয়াছিল এবং . ইহার 
সহিত জীবস্ত-সত্যের সাক্ষাৎ. সম্বস্ স্থাপিত হয় .নাই। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদে নির্ধারিত 'মানধ্ধের কাল্প- 
মিক ও .ব্যবহারিক সংস্কারসাধনোগ্গেগ্রে প্রস্তাবিত 
হইয়া এই আদর্শ অন্গমান করিয়া 'লইয়াছিল যে; মনুষ্য 
জাতি আবহমান জীবনের রীতিনীতি ও আচার-ব্যব*' 
হারের গণ্ডীভেদে সমর্থ; তাহার। চিন্তাশীল বলিয়! 
এই বিশ্বব্যাপী সন্সিলনে প্রত্যক্ষভাবে প্রণোদিত হইয়াছে। 
উপরে বিশ্বসাম্রাজ্, নিম্সে বিবেফবান্‌ মানব, এবং 
উভয়ের মধ্যস্থলে শান্তিসৌধধারণের নিমিত্ত অদম্য 
উৎসাহ! মানবের বিশেষ ধর্ম এই যে. মহাকর্দের 
উদ্ধার আহ্বানে তাহার নিভৃত হৃদয়কন্দরনিহিত শি 
জাগ্রত ও উন্মাদদিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগ্মগত বিধি 
সংক্কার ও প্রচলন-প্রতিষ্ঠানের পাশ ছিল করিয়া জীবনের 
সর্ববিধ অবস্থাকে উর্ধে তুলিয়া! ধরিতে হইলে কেবল 
সহঞ্জ বুদ্ধির সাহাখো উদার ও উন্নত চিন্তাকে গ্রহণ 


ওয় সংখ্যা 
“করিয়া লইলে চলিবে না। বিবিধ পরিবর্তন ও বিচিত্র 
শক্তি প্রয়োগের জন্ঠ প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কর্ান্থ- 
ানের প্রয়াসকে বিপুল ও বেগবান করিয়া তুলিতে 
হইবে। ইতিপূর্কে সার্বরাষ্্ীয় একতাস্থাপনের জন্য যে 
চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে গঠনশক্তিন্ল অতা? ছিল 
এব: ঘষে সকল সন্বন্ধ, শক্ত ও প্রতষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া 
ম'নবের গ্রাম্য ও গতীয় জীবন উম্মেষিত ও পরিপুষ্ট 
হইয়াছে, সেগুলিকে মানবঙ্গীবনের এই নূতন ভিত্তি 
নির্মাণের চেষ্টা হইতে অপসারিত ও অবঙ্ঞাত করা 
হইয়াছিল। নিজকে বিশ্তদ্ধ যুক্তিপূর্ণ আদর্শের উচ্চভূমির 
উপর স্থায়ীভাবে ধরির। রাখিবার শক্তি মানবের মধ্যে 
সির ও একাগ্র হইর। উঠে নাই; ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ 
গণ্তীভেদ করিয়া সভ্যতার উদার আদর্শ লাভ করিতে 
হষ্কলে তাহাকে আনুষ্ঠানিক বাস্তব জীবনের বহু অন্ু- 
ষ্ঠানের মধ্য দিয়া গমন করিতে হইবে। 

অদূর অতীঠের আন্তর্জাতিক ও সার্ধরাষ্্রীয় শাস্তি 
স্থাপনের প্রয়াসের সহিত আধুনিক বিশ্বশাস্তিস্থাপনের 
আন্দোলনের তুলনা করিলে আমর! বুঝিতে পারি যে 
বণ্তম!ন যুগের ধ্যানধারণ! বাস্তবত] ও কর্মনূলক, এবং স্থদুঢ় 
সত্যের উপর গ্রতিঠিত। ইহার মহান আদর্শ আকাশ 
কুষ্থুম নহে; ইহা নির্মল সৌন্দর্যযমণ্ডিত অন্রভেদী গিরি- 
শৃ। মানবজীবনের বিপুল বিস্তার ও ঘনজটিলতার 
বিচার করিলে আমাদের উপলব্ধি হয় যে অতীতের 
আয়়াসোডৃত স্থানীয় ও জাতীয় বিবিধ সভাসন্মিলনগুলির 
মূল্য আছে, ইহাদিগকে অন্নমনবদনে জীর্ণ অকম্মশ্য পদা- 
তের গলিতত্ত,পে নিক্ষেপ করিয়। দিতে পারি ন।। ইহারা 
নবযুগের মতাষত ও কল্পনা-গবেষণার অপেক্ষা না করিয়া 
খিতিনন আকারে জীবনগ্রণ করিয়। প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সুতরাং আমাদিগ্রকে ইহাদের সারবন্তা স্বীকার কথিতেই 
হবে, এবং এইরূপ কেজীতৃত সামাজিক ও রাস্্রী় 
শ্তিপুরকে : ম্হত্তর উদ্দেস্ত সাধনার্ধে নূন নূত্তন আকার 
এরা করিতে হইবে। ৫ যেআদর্ণে মানবগন্ঠনু্জামে 
উলীপিত মা হইয়া জতীঢুকি থাকে, 'যে আদর্শ 'দানব- 











১৫৩ আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে রব নবযুগের সুচনা! 


স্পা পা ও পা 





স্পা শি? পি পপপাপস্ীতক (৩০০০ লা? 


চিত্তকে স্বদেশপ্রেমে সিক্ত ক করে রনা, তাহাকে ন্বীয় ক 
কল্যাণচিস্তায় পরাম্ম,খ রাখে, সেই শৃন্তগর্ত আদর্শ কখনও, 
মানবকে আপন সমাজের কেল্সানুগ শণ্তর প্রভাব 
ছাড়াইয়৷ বিশাল বিশ্বকর্শক্ষেত্রে ধাবিত হইনার সামর্থ্য 
প্রদান করিবে না। 

আমরা সম্মিলিতভাবে কর্মসাধনের এমন এক ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিতেছি, যে উহার পরিধি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া! 
জাতীয়তার সীম৷ অতিক্রম করিয়। বিশ্বসমবায়ে পরিণত 
হইতে চলিয়াছে। কেবল কল্পনায় আমাদের আদর্শের 
সত্যতা প্রতিগ্গিত কর্রবার জন্য শক্তি ক্ষয় না 
করিয়া এখন আমরা মানবের বিবিধ কু্ুক্ষেত্রে ইহাকে 
নানামুত্রিতি আকারিত করিবার পদ্থাম্বেণে নিয়ুক্ল 
হইয়াছি। বিশ্ব'সমবায়ের বিস্বৃতি-সাধনই বর্তমানে 
মানবঙ্ঞাতির সমগ্র চিন্ত। অধিকার করিয়াছে এবং ইহাই 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা দ্বারা মানবজীবনের 
সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া! দিবে। আন্তজাতিক ক্রিয়া] 
কলাপকে জল্পনা কর্নার ক্ষেত্র হইতে তুলিয়৷ আনিয়া 
মানবঙ্জাবনের সত্যাংশরূপে দাড় কর।ইবার জগ্ত আমা- 
দরগকে উপযুক্ত আয়োজন 'অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
এইরূপে ব্যক্তি ও জাতি,জাতি ও মানবসমাজের তর 
ব্যবধান ক্রমশঃ সদ্ুচত হইয়া আসিবে। . ১2 

সর্বরাষ্ট্রীয় একতা যে সন্যমূলক, র্মামুুগে এই 
ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে? ্রবর্া 
দেশসদৃহের মধ্যে নানাপ্রকারে নৈকট্য বিধান ঈ্বা 
হইতেছে । অর্থাবজঞান ও রানস্বনীত ভূমিহিত ধনরদ্থো- 
দ্বারের পথ উত্তরোত্তর সরল করিয়। দির্টেছে।... বাম্পীয় 
শকট, অর্বপোত ও তড়িৎবার্তাবহ বানবসমাজের, বিবিধ, 
সংবাদ অত্যন্প কালমধ্য দেশ বদেশে. প্রন্তার করিয়া 
মানবজাতির মনোরাজ্যে একতার ভাব বর্ধিত *করিয়া, 
দিতেছে। একই রাজনৈতিক নাট্যাতিলয়" শাকের, 
কৌতুহল উদ্দীপিত করে, একই স্মা্ীর বিপদ সন্গুরের: 
সমবেদনা আকর্রর়ে। একই বৈজ্ঞানিক আনি জাজ, 
সকলে আনন্দ, এবং পৃথিবীর একা বপছেধ, 












হি, করে। বযদ্দ কোনও বৃহৎ মারার বিপদ ও 
ু্ধবিগ্রহে এই সকল দূরবর্তী মানবসমাজ প্রপীড়িত হয়, 
তবে আমরাও উহার অংশগ্রহণে দুঃস্থ জাতির সহায়তায় 
রমিত হই; যে শিল্প, কলা ও সভ্যতা যানবজীবনকে 
জ্ুখময় করিয়া তুলে, উহাদের এমন কোনও উন্নতি সাধিত 
"কইতে পারে না বাহাতে আমরাও ফলতভাগী হই না। 
রিজ্ঞানের বিচারে জাতীয়তা সন্কীর্ণ গণ্ডীর অস্তিত্ব লোপ 
পরায় বালিন, রোম অথব। পারিসে কোনও নবজ্ঞানের 
আবিষ্কার হুইল; অমনি তাহা সমগ্র পৃথিবীর টবজ্ঞানিক 
বীৎনের অংশতৃত হুয়। 

. সমগ্র জগতের কর্মক্ষেত্রের ত্বার প্রত্যেক ব্যক্তির 
রঃ উন্মুক্ত থাকিবে এবং সমগ্র মানবজাতির সমবেত 
শ্রমের লত্যাংশে প্রত্যেক জাতির অধিকার থাকিবে 
ইহাই বর্তমান যুগের আদর্শ। সামাঁজক ও বৈষয়িক 
'জীবনের এই নব ব্যবস্থায় জাাঁয় জীবনের বিকাশের 
পথ রুদ্ধ হইবে না। অথচ মানবজাতির সাধারণ কশ্মগুলি 
(উচ্চতর শক্তি ও আদর্শের দ্বার নিসস্ত্রিত হইয়! 
-বিশ্বশাস্তির পথ সরল ও সঙ্গম করিয়। দিবে। 
“ক্কারণ, যৌথকর্্মই সমাজ ও জীবনের মুক্তিদ্বারগ্বরূপ। 
ব্যক্তি ডা জাতি কোনটীই ্বতন্ত্রভাবে" পুর্ণ নহে এবং 

'ানূরজীবন আরও বিস্তারবিশিষ্ট। ব/)ক্তির ও জাতির 
রর আব, টারিদিকে উদ্দারতর স্বার্থ ও বিশালতর কর্ণ- 
(রাশিতে ব্যাণ্ত রহিয়াছে। বিবিধ অভাবের পূরণ করিয়। 
ীবনূকে পু্* ও পূর্ণ করিয়। তুলিতে হইলে, ব্যাক্ত ও 
কে এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে অভিনিক্রমণ করিতে 
বে | ব্যক্তি যেমন সমাঙ্জের নিকট হইতে আশ্রয় ও 












এ রী ১১০ প্রাণ হয়। জাতিও তদ্রপ বিশ্বসংসারের সন্বন্ধ 
রিয়ারিকী নটি বিস্তারের রহ স্থবিধা পাইয়া থাকে। 


কঃ | 





অন্ত মত: প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। 
সম্মিলনী সাময়িক উন্মাদনার অস্থায়ী ফলমাত্র নহে, পরত 


. ৩য় বর্ধ | 


৬৮ ০৯৭ আপি শা পট পর শা কি অসি পর নিলি গা টি ও "পিস বাড 


জীবনের বিচিত্রগতি ও উদ্দেশ্থের আলোচনা ও নির্ধারণ 
এই সমস্ত 


ধর্পাধিকরণ ও নিয়মব্যবস্থাপক সমিতিরূপে স্তীয়ী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ্‌ 
এই সকল সার্কিরা্্রর সঙ্ঘসমুহের মধ্যে শিল্প, 

বাণিজ্য ও বিজ্ঞাপনের উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সমিতি 

স্থাপিত হইয়াছে । হহাদের প্রত্যেকটীতে কার্য পরি- 

চালনার্থে স্থায়ী ব্যবস্থান রহিয়াছে । আমেরিকার যুক্ত 

রাঞ্গেের রাজশক্তিগ্ত সার্বরাষ্টীয় স্মিগনের প্রয়োজনীয়তা 

উপলান্ধ করিয়াঞে। বিচ্ছিন্ন শক্তিসমুহের দ্বার ষে 

উদ্ম সংরক্ষিত ও সংবর্ধিত হইতে পারে না, মিলিত 

শক্তির দ্বার উত্তরোত্তর তাহার পরিবর্ধনের নিমিত্ত 

বিতিন্ন রাঞ্শক্তি বঙ্চপাঁরকর হইয়াছে। যুক্তরাজ্যান্তরগত 

থণ্ডরাজ্যসমুহের দ্বারা সম্প্রতি পয়তাল্লিশটি সার্বরাহ্ীয় 
সমিতি প্রাতষ্ঠিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ত্রিশটি সমিতির 

কার্য্য-নির্বাহক কেন্দ্র আছে। সংবাদ ও অন্যান্ত বিষয়ের 
নিরাপদে ও স্বক্সসময়ে আদানপ্রদান করিবার উদ্ধেস্ে 
সার্বরাস্ত্রীয় মিলনের প্রয়োজন হইয়াছে । সুতরাং এই 

আন্দোলন বিশ্বের সকল জাত্র মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হওয়া 

স্বাভাবিক, এবং উহার সাধনভূত ডাকঘর তড়িৎ-বার্তাবহু 

ও লৌহবত্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এই আন্দোলনেক্র 

গ্রতাববিস্তার ও উপঘুক্ত গ্রণালীর অবলম্বনও 

স্বাভাবিক। ক 

কোন রাজ্যই অন্ত রাজশাজর সহায়তা ব্যতিরেকে 

দেশ মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি রোধ বা বিজ্রোহ 

দমন করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্ররক্ষা ও 

সার্বজাতিক স্থাস্থ্যোক্নতির নিমিত্ত বিশ্বহামিলমের স্থাপন. 
আবন্তক। শ্রমজীবী 9 শিল্পিগণের অবস্থার স্থায়িত্ব সাধন 
করিতে হইলে শিল্ঙ্ষেত্রের উন্নতি বিধান করিবার দিবি 





ওয় সংখ্টা ১৫৫ 


(৮... জীব 


্রমবিধানসমিতি স্থাপিত হইছে) এবং বং অর্থনীতির 


বিষয়ে বিশ্বনম্মিসনের সুত্রসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও 
বছুসংখ্যক সযিতি সংস্কাপিত হইয়াছে । একাধিক জাতির 
সম্মিলিত চেষ্টায় ইহারা অংশতঃ পরিচালিত হয়। এই 
সকল জীবন্ত আন্দোলন যে এই যুগে প্রয়োজনীয়, উহ' 
নির্দেশ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । এই সক 
ব্যাপারের নিয়ামক শক্তিকে বারেক হৃদয়ঙ্গম করিলেই 
স্বতঃই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে 
যে, বিশ্বতান্ত্রকতার আন্দোলন আর কাল্পনিক নহে; 
ইহ! এক্ষণে সুপ্রতিষ্ঠ কর্মরূপে প্রকাশমান। সার্বরাই্ীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্রম- 
ফলম্বরূপ, এবং পরোক্ষতাবে মাননপ্রকৃতির তাবপুঞ্জ- 
পরিচালিত ; সেই জন্যই ইহাদের স্থাপনে মানবহাদয়ের 
অন্তঃস্থল হইতে মানবজীবনের প্রয়োজনসমূহ উদঘাটিত 
হইতেছে ও তত্ত,ষিসাধনের নিমিত্ত আমাদিগকে প্রবৃত্তি 
প্রদান করিতেছে । 

আধুনিক রাজশক্তিবিশেষ যেমন তদন্তর্গত নগর ও 
প্রদেশসমূহের এবং তদিতর বাঞ্জশক্তিদমূহের স্বায়ন্ত- 
শাসনক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়া থাকে, তদ্রপ 
আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও রাহী ও জাতীয় তব শ্রদ্ধেয় 
হয় ও সীমাবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূণে আখ্যাত হইয়া 
থাকে। জাতীয় কার্য্যকাণ্রতার ভিন্ন ভিন্ন উদ্যমে 
যে বিশ্বের লমবায় বাচ্ছণীয়, তাহা! সকল জাতির নিকটই 
সুপ্রকাশ। কেবলমাত্র জাতীয় আত্মপোবকতাই স্বাধীন হা- 
জাপক নছে। কিন্বা অপরাপর জাতির সাহাষা ব্যতীত 
স্বেছানথূপ কর্ধানুষ্ঠান দ্বারা স্বরাগ্থাপনকেও আমরা 
শ্বাবীনতা চক বলিয়। গ্রহণ করিব না। এরূপ ক্ষমতা 
বিধব্যবস্থার পরিচালনে ব! তবিষাদর্শীর স্বাধীন চিন্তা 
| পরিলক্ষিত: হইয়! থাকে বটে, পরন্ত এরূপ স্বাধীনতা 
আনহা বিশ্বসমবারেই বর্তধান যুগের সংস্বাধীনত। 
রা ১, ১ধারণ করিবে। যদ্দি কোন জাতি, আপনাকে 
“বিতর আনিগান হইতে হযে রাখি স্বীয়, রীতা -গর্কে 
সাত 88:37 তাতে সরি জগতের : গর নিয়া, 







আন্তর্জাতিক কর্ণক্ষেত্রে নবুগর গু সু রী 
পারে এরূপ জাতি বাস্তবিক আন্স্থাবীনতার ছু 
কুঠারাঘাত করিবে । বিশ্বস্থ অপরাপর জাতিকে উপেক্গীঃ 
করিয়া কোনও জাতিরই আত্ম প্রতিষ্ঠ। হষ্টতে' গাঁরে নী). 
এষ্টরূপে ইহা সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবগস্থাপনও' 
পরনির্ভরশীল। আন্তর্জাতিকতা এই পরম্পর অর্ধথী-- 
নতারই প্রকাশ মাত্র; এবং এতদর্থে বর্তমানকালের 
মহান্দোলন পরিবষ্কিত পারিপার্খিকের সহিত সংযোগ: 
বিধানের পরিচায়ক । গত দশ বৎসরে বিভিন্ন বাজ. 
শক্তির মধো যে ঘনিষ্ঠতা ও যৌগবর্খাদির সদিচ্ছা_পরি- 
লক্ষিত হঈতেছে। বাস্তবিকই তাহা অনুধাবন করিলে 
চিন্ত আরুষ্ট হয়। অতীত কালের সম্মিলন একঘাৰ্র' 
সমরামির লালজিহবায় শান্তিবারি প্রদানার্থ বাদী 
হইয়াছিল; ভবিষ্যতে ইহ। অধিকাংশ লোকেরই তিস্তা ্‌ 
কর্ষণ করিয়! পৃথিবীতে শান্তিরাঙ্গ্য সংস্থাপন করিবে। 
এই বিশ্বপমবায়ের কল্পনা সত্য সত্যই ভাবোদ্দীপক ও. 
মঙ্গলময়। এই মহাপ্রসাদলাতের নিমিত কত লক্ষ 
লোক নীরবকর্থ্মে জীবনাতিপাত করিতেছে । কর্ণ- 
জীবনের এই নীরবতাই মহামিলনের সৌন্দর্য্য ও শক্তি: 
অধিকতর প্রকাশিত করে। এই কর্মপ্রত্বতি কোন 
বাহুশক্তি বা গভা জগতের অতুযু্চ যুক্তিবাদ দ্বার! চালিত 
নহে--ইহা যানবন্ৃদয়ের স্বতঃপ্রন্ৃত উদ্ভবান। হার. 
গঙ্গার এই উদচ্ছাসবারি আঙ বিশ্বাতিষেকের নিত 
শতধা গ্রবহমাণ]। উর 

বে যুগে এই মহান্দোলন চলিতেছে সেই যুগেই | 
আবার সামরিক উন্মত্ততার লীলাখেল! দৃষ্ট হয়, ইহা. 
শাশ্চ্যাঞ্নক হইলেও অস্বাভাবিক নয়। জাপানের 
সমাট একটি কবিতায় জিজ্ঞাস! করিয়াছেন, পবতযাধ: 
যুগে আমরা পরস্পর সৌত্রানসত্রে.জাবদ্ধ রহিযাছি:: 
বলিয়। বিশ্বাস করি, তবে কেন আবার জাকের 
করাল মুক্তি দেখা যায়?” বাহতঃ এই বৈষম্য ধবিলের্ড 
আত্ম প্রতিষ্ঠা ও: রা. 















প্রকৃতপক্ষে ইহার অস্তিত্ব নাই। শ্রী. 
নুষ্ঠানই বর্থমান যুগের আদর্শ । নব নব চ্ন্া বাগে চু 
ইছারই পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । এই আঘর্শ শি: 


প্রাতভা। 
আঘাড় ১০২, .. 28445528544 
হীন ভাষপিক ঘৃষ্ট শরিগ্রহ করে নাঃ চারিত্র্, শক্তি ও 
কর্মপাধনই ইহার প্রধান লক্ষণ। ঈহারই গতি অন্- 
সারে জগৎ জাতিসংরক্ষণার্থ সংগ্রামের উত্কট লাঞ্ুন। 
ভোগ করে আপার ইহারঠ গতিরূমে মহামিলনের 
পীযুষও পান করে। আধুনিক জগতে পৌরাণিক 
শান্তিবাদ, দুর্বলদিগেরই প্রিয় । পৌরাণিক স্বাচ্ছন্দ্য- 
বাদ, শান্তিবাদ, শস্তৃহন ত। ও অসামরিকতা কর্মহীনতার 
লক্ষণ? কিন্ত্র বর্ভমান যুগের মিলিত কর্থের আহ্বান উক্ত 
আদর্শসমূহের প্রন্থতি। অতএব এই ্ষ্টিবিধায়নী 
শক্তির সাহ'যো শোণিতলোলুপ, ধ্ব*সকারী সভ্যতার 
ভাব মানবহৃদয় হইজে নিব্বাসিত করিবার জন্ত আমা- 
দের সকলকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। 
পরম্পরের উদ্দেশ সন্বদ্ধে ত্রান্ত ধারণাই জাতি- 
বিশেষের মধ্যে দ্বন্দের সৃষ্টি করে। মানবলাতৃগণের 
অধন্মাচরণ, স্বেচ্ছ।চারিতা, নীঠিলষ্টভা, নির্দয়তা। এক 
কথায় সভ্যতা-বৈরিতার দ্বার! উত্তেঞ্জিত,ন। হইলে আমর 
কিরূপে ভাহাদের প্রাণবধের ভীষণ কল্পনার প্রশ্রয় দিতে 
পাবি? কিন্তু একজন বণিক ভিন্নদেধয় বণিকের 
সহিত শিল্পবাণিষ্জেের আলোচন! কালে, একজন চিকিৎ- 
সক সংক্রামক রোগের হন্ত হইতে দেশরক্জার জন্গ 
ভির়দেণীয় চিকিৎসকগণের নাহত পরামর্শ অগপা এক 
জন বৈজ্ঞানিক সত্যান্ুসন্ধারত ভিশ্নদণীয় বৈজ্ঞানক- 
গণের সহিত ভাবের আদানপ্রদ্ানকালে এ সকপ নুশংস 
ধারণাকে মনোমধ্যে স্থান দিতে পারে কি? যদ্দি পারে, 
. তাহা হষ্টলে বুঝিতে হইবে, এরপ যুদ্ধবিগাহের দ্বাব! মানব 
জীবন কলুবিচ ও নির্ধ্যাতিত হবেই । কিল্স বিশ্বকে 
সুখ ও শান্তির শাগার করিয়া তু্লবার জন্ট আমরা 
যাহাদের সহিত মিলিতভাবে কার্ম) করিভেছ ভাহাদের 
 নির্ধযাতনমূঙদে কোনও সদগ্িপ্রায় খিগ্তমান থাকিতে 
পারে না। . 
| পৌরাণিক শাস্তিবাদের মধ্য মানবের প্রকৃত কর্ম ও 
শক্তির স্থান ছিলনা । এই নীতি অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহা পি 
অসৎ বন্ব বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সন্মথ সংগ্রামই 


১৫৬ 


৩য় বর্ষ 


' উহাদের নিরাক৫ণের একমাত্র পন্থাস্বরূপ নির্দেশিত 


হয়াতঠিল। কিন্তু যে অবস্থায় জাতীয় ও স্থানীয় স্বার্থকে 
অত উচ্চে ষ্ঠান দেওষা হয়, মুদ্দবিগ্রহ সেই অবস্থারই বাহা 
লক্ষণ মার । জাতী বিদ্বেষের স্থষ্টিবিধায়ক ও সংগ্রামের 
প্রবর্তক অবস্থারাশিন উন্নতিসাধন অথবা অপনয়ন 
করিতে হইপে মানব ক্ছাতির মধ্যে সার্ধরাষ্ট্রীয়তার বোধ 
সঞ্চারিত হওয়। প্রয়োক্ষন ; কিন্তু এই বোধসঞ্চার শুন্যতা 
ও শক্তিহীনতার মধো হইতে পারে না। ইহার মুলে 
সার্ধজাতিক স্বার্থ ও হাবের একের ক্রমোন্নতি থাক 
প্রয়োজন । জীবনের প্ররুত ক্মপ্রয়োজনে আমাদিগকে 
পরম্পরের অধীনত স্বীকার করিতে হঠবেই। মানব- 
জীবনের বিবিধ প্রয়ো্ন সাধনার্থে সার্ধরাষ্থীয় বিচিত্র 
কন্মপ্রতিষ্ঠাণর গঠনে এই এঁকাবোধের বাহ প্রকাশ 
হয়। অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজা, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
এইরূপ একতাবর্ধাক কতিপয় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে দেখা 
দরিরাঞ্ভে এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দ্রিন বদ্ধিত হহীয়। 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যহই সাম্যের ভাব পুগ্ু ও বিশ্ব- 
মানবন্ধের বন্ধন দৃঢ় হইয়া ৮ঠিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহের ভীবণতা। 
ততই শান্ত হইয়া আমিতেছে। এই সকল মঙ্গলময় 
শক্তি, সম্বন্ধ ও কর্মের বিরুদ্ধ কল্পনা করিতেই বিশেষ 
কঈ হয়। আমদের এই স্ুখমরী কল্পনার দ্বিবিধ গতি 
সন্ভব। হয় এই একত্র বন্ধন কালক্রমে দৃঢ়তা প্রাপ্ত 
হইয়া এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যে কোন ভাতিরই 
এই বন্ধনপাশ ছিন্ন করিবার শর্ক্ত পাকিবে না, আর 
যণ্দ নিতান্ত বিএাহের নিধৃত্তি না হয়, তবুও একতব- 
বন্ধণের ফলে উহার করালতার ক্রমশঃ হাস হইতে 
থাকিপে। 

বিশ্বসমবায় আদর্শের ফলনকাল ভবিষ্যতের গর্ভে । 
পৃথিবী এরূপ কর্ম ও অবস্থারাশিতে পূর্ণ যে কোন জাতিই 
স্বতন্তরতাবে পুর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই কর্ম ও 
অবস্থারাশির মধ্যে থাকিয়৷ আমর! স্বভাবতঃই জাতীর়- 
তার সীমার বহির্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হুই। 
ধেজাতি বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শ্বাধীনতান্ুখ প্রত্যাশ। করিবে 


৩য় সংখ্যা 


সস ও তত আর ৬ রিল এ পা শীল, পক ০৯ এ এত ০ বশ পপি ৩ তশ শট ০২ 


তাহাকে সমগ্র লাভা ডিন সমতোগ। রা নি 


আুফগ হইতে বঞ্চিত পাকিছে হইবেই। ব্যক্তি যেমন 
স্বকীয় সম্প্রদায়ের মধ্ো থাকিয়া নিঙ্গের শক্তিপুশ্কে 
ক্রমশঃ পরিপু্ করির়া তুলে, জান্িও তেমনি পুথিনীব 
অগ্ঠান্ত জাতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বীম জাঠীয় 
জীবনকে বিবিধ এ্রকারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। যে 
পথে চলিলে মানবঙ্জাতি নিজ শক্তিরাশির অপসায় না 
করিয়। ও মর পামরিক ভার ঘূর্ণাবর্ভে না পাড়গ। ক্রমশঃ 
বিকাশলাত করিবে, সার্ধস্গাতিক কন্ম-মিলন সেই পগই্ 
নিদ্দেশ করিয়া দেয়। এই মগলমণ মহ্গামিপনের সতা- 
পথ পরিত্যাগ পূর্বক মানধ চিন্রকালই সামরিক প্রশতি- 
্শ্বিতাব ধ্বংপপগ ধরিয়া চলিবে, ইহা আর খিশ্বাস 
করিতে ইচ্ছা হয় না। একপথে বন্দণতা, নব পথে 
নিশ্চিত করমোন্নতি | 

বর্তমান যুগের রাষ্ট্বিষয়ক চিন্তার বিকাশের 
আলোচনা করিলে আমব] ছৃইটী দল দেখিতে পা । 
একদল য্যাকিতিলির অনুবর্ধন করিয়।! বলে যে, রাষ্ট 
স্বতন্মতাবেই পূর্ণ এবং ন্বাতন্ত্রাই রাষ্ট্রের অস্তিষ্থের চরম 
উদ্দেশ্ট । অপর দল গ্রোটীয়াসের মতের সমর্থন করে। 
গ্রোটীয়াসের রাষ্ট্রনীতি মানবজাতির একতাবাদের তিত্তির 
উপর সংস্থাপিত। হণপ, বার্ক গ্রভৃতি মাকিছিলি এবং 
লক, রুসে! প্রভৃতি গ্রোটীয়াসের পদাঙ্ক মনুমরণ করিয়া: 
গ্েন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ছুই দলের 
বিরোধ প্রবল হইয়া উঠে। এই শিরোধের মূলে 
মাকিভিলির চাতুরী ও মানব-বিদ্বেঘষর প্রকোপ বর্তমান 
ছিল। কিন্তু এখন এই বাষ্ট্রঙগাতন্রাবাদ বিশ্ব-সমনায়ের 
মহিম1 উপলব্ধি করিয়াছে এবং শীপ্ই উদ্াবতর 'মানব- 
জীবনের নবালোক্ এই সকল দ্বন্দের অপনরন করিবে। 

ঘে যুগে বিবিধ সার্বরাস্্রীয় প্রতিষ্ঠাসযুছে সাধারণ 
মানবের প্রতিমূত্তি দৃ্ট হইতেছে, সেই যুগে আবার 
আমর জাতীয় স্বাতন্নাবোধ ও আন্তর্জাতিক প্রতি- 
যোগিতার বিচিত্র লীলাধেলাও দেখিতে পাইব। কিন্তু 
এই বৈষম্যের মধ্যে গভীরতর সাম্য প্রচ্ছুন রহিয়াছে। 


১৫৭ 


আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে নবযুগের সুচন! 


শি ৪ পি রা তিল পন কে হি জজ এ (পলি ০ পারবনা, সত 


এট টন শক্তি ধরার পরম্পরবিরোদী থাকিবে ন। 


পরন্ত ইহাদের একের উন্নতি অপবের উন্নতির উপর 
নির্ভর করে । দৃশ্যতঃ বিরোধ গাকিলেও ইহারা পরম্পর 
এন্ধপ অগ্গাঙ্গিভাবে সনন্ধ যে বিশ্ব ঈতিহাসের বর্তমান 
অবস্থায় ইহাদের উন্নতি পরম্পরসাপেক্ষ। জাতীয়তার 
শ্রীরদ্ধির যপধোই মানবত্রের উধালোক দৃষ্ট হয়। সমাজ ও 
রাষ্টনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন এপ বর্মান সভাদেশের 
অনেক পশ্চাতে াকিলেও কেবল জাতীয়তার মর 
ঈদয়ঙ্গম করিতে পারিয়ান্ছল. বলিগ্াছ এঈ আলোকের 
ক্ষীণাঙোক দেখিতে পাঈযাছিল। জাভীধ ছার শক্তি 
মানবত্বকে বাক্তিহের আকার প্রদান ও আম্মপীমাবন্ধনে 
নিহিত থাকিলেও ইহারও চরম দশটা মানবত্ধের , 
উপলন্ধি। 

পূর্বোক্ত তরগুলি সমাক, জদয়ঙ্গম করিতে পারিলে 
নট হইবে যে জাতিসমূহের বিধিনিয়ম যুলগতঃ জাতীয় 
শক্তিই উন্নতিবিধায়ক, এবং বাহাতঃ তাহাদের একট 
বিধিনিয়মের লঙ্ঘনের তয় পাকিলেও কালক্রমে ইহার 
পাল্পন তাহাদের পরুতিসিদ্ধ হয়া দীড়াইবে। পরিপুর্ণ 
গাতীয় জীবনের আদর্শ জাতীয়তার সীমা অতিক্রম 
করিয়া সিছ্ধিলাত করে। বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিপমূহ স্বতন্ত্র 
৪ মিলিতভাবে মধাযুগ ও বোমের বিশ্বপামাজোর স্বপ্নের 
উত্তরাধিকারী হইয়ান্ধে। মানবীম কর্মের প্রাচীন কেন্ত্র- 
গুলি হইতে আমরা যে সাধারণ সভাত। প্রাপ্ত হইয়াছি 
ঠহারা তাহারও উত্তরাধিকারী । মানবহ্থের সাপারণতিজ্তির 
উপর সম্পূর্ণ জীবন স্থাপন করিয়৷ উহার ক্রম-বিকাশ 
সাধন করিবার প্রয়াসের দ্বারাই এই সকল রাষ্ট্রেপ জাতীয় 
ছাতন্ত্রোর যাথার্থ্য সম্পাদিত হইবে। এইরূপ আপন 
আপন উচ্চাকাজ্ষ। হইতে পৃথিবীর প্রতোক বৃহৎজাতির 
সন্ধে এমন কতকগুণল বিধি ও কর্ম আরোপিত হইতেছে 
যাহার মর্মকথা_মানবসেবা। কেবল অনুন্নত, অর্ধসত্য 
রাঞ্যগুলিই এই বিশ্বব্যাপী সার্ধজাতিক মহামিলনের 
শক্তি অন্ুতব করিতে পারিতেছে না । স্বরহৎ ও সমুন্নত 
দাতিসকল তাহাদের জাতীয় জীবনের এমন এক স্তনে. 


_ প্রতিভা 
আবাঢ় ১৩২০ 


উন্নীত হইয়াছে যে তাহার আর নিজ নিজ রাঞ্জের 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিতেছে না, তাহারা 
বিভৃততর সম্বন্ধ ও কর্তবোর প্রেরণ অন্ুতব করিতেছে। 
এষ্টরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সার্বজাতিক 
বিধিনিয়ম কেবল সমবেত কর্মের সাময়িক প্রয়োজন 
সিদ্ধির গন্য অনুষ্ঠিত হয় ন।, ইহার অগ্তরতম কগা মানব- 
সেবা। অতএব ধাহারা ক্রমবর্দনশীল সার্বজাতিক 
মহা মিলনের উচ্চা'ভিলার্ধ হৃদয়ে পোষণ করেন, বর্তমান 
জাতীয় শক্তি ও উত্তেজনায় তাহাদের কোন আশঙ্কার 
কারণ নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলি ক্রমোন্নতির দ্বার। 
যতই তাহাদের প্ররূত নিয়তির সথদ্ধে জানলাত 
করিতেছে, ততই তাহাদের মধ্যে এই মহামিলনের ভাব 
অদ্ভুরিত ও পুষ্ট হইয়! উঠিতেছে। 

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস। 
উইস্কন্সিন. বিশ্ববিদ্যালয় 

'শামেরিকা। 


পণ্ডিত ভগবাঁন লাল ইন্দ্রজি 


: যশবা অর্থ কামনা না করিয়। এবং লোক-চক্ষুর 
অন্তরালে থাকিয়। ষে সকল মহাত্স! দেশের কার্যে ব্রী 
হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত ভগবান লাগ ইল্দ্রঞঙ্জির নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই মনম্বী দীনতার আবরণে 
: প্রচ্ছর থাকয়! নিংস্বার্থতাবে ভারঞের লুপ্ত ইতিহাসের 
উদ্ধীরকল্পে প্রত্ব হবের চর্চ! কারয়। গিয়াছেন। প্রত্রত ্থবিৎ 
বুলার (0: 89016) ১৮৮৮ সবীষ্টান্দের অক্টোবর সংখ্যার 
ইও্ডয়ান এট্টিকোয়ারিতে (11019) /১চা0গরাঠ ) ইহার 
জীবনী নিবন্ধ করিয়াছেন । এই প্রবন্ধে স'ক্ষেপে ইন্দ্র্জর 
জীবনকথ। সন্ক্লিত হইল। 

পঙ্ডিত ভগবান লাল জুনাগড়ের অতি সন্ত্রস্ত এক 
ব্রাঙ্গণ বংশে জম্মগ্রহণ করেন। এই ত্রাঙ্গণ পরিবার 
চিরকালই ছুনাগড়ের নবাবগণের [বিশেষ অনুগ্রহ, লাভ 


১৫৮ 


ওয় বধ 


, করিয়া আসিতেছিল। পণ্ডিত ভগবান লালের জ্যোষ্ঠ 


সহোদর নবাব দরণারের সাহাযো পরিচালিত একটি 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 

ধাল্যকালে ভগবান লাল মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত 
তাধা অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত সাহিত্য জ্ঞঞনলাভ করিলেও 
ছুরূহ শাঞ্কের দুর্বোধা ব্যাখাগুলি আয়ত্ত করিতে তিনি 
বিশেষ যত্র করেন নাই। কিন্তু গিরণার পর্বতের উপত্যকা- 
বাসী অন্যান্ট কতিপয় স্বদেশবৎসল ন্যক্তির ন্যায় পণ্ডিত 
ভগবান লাপেরও স্বঙ্গেশের ধতিহাসিক কিংবদস্তীর প্রতি 
একট! অন্বুরাগ ছ্বিল। 

গিরণার পর্বতের সমীপণত্তী প্রদেশে বহু প্রাচীন মন্দির 

ও স্তস্তাদি দৃ্ট হয়, এবং ইহাদের গাত্রে লেখাদিও অস্ষিত 
রহিয়াছে । এই সমস্ত দৃষ্টে পুরাতন্ত্ের নিদর্শন জীবন্ত ভাবে 
ভগনান লালের মনোযোগ আকুষ্ট করিয়াছিল, স্থতরাং 
অল্পবয়সেই তাহার এতিহাসিক অনুসন্ধিৎস! জাগিয়া উঠে। 
গিরণারের পথে পর্বত-গাত্রে খোদ্িত অশোকের 
অনুশাসনলিপি এবং কদ্দমন ও স্কন্দগুপ্তের সেনাপতি- 
গণ কর্তৃক খোদিত শিলালেখসমূহ, (11150110)10175) তিনি 
বালাকালেই দেখিতে যাইতেন। বযোরদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সেই অনুসন্ধিৎস। প্রবল হট উঠে এবং প্রিন্সেপ 
(1১715017) সাহেবের রচিত ভারতীয় বর্ণমালা-সমূহের 
তালিকাগ্রন্থের এবং লেখবিগ্যাবিদৃগণের (12181500050 
প্রাঙ্গীন লেখসমূহের প্রতিগিপির সাহাযে ইন্দ্রজি সেই 
শিলালেখগুলির মর্মান্ুবাদকার্ষ্যে ব্রতী হন। ফলে 
ফরৃব্স্‌ সাহেশ ( 81. 10110100 [0171)85 ) ভগবান 
লা'লর প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, প্রত্নবিৎ ডাক্তার ভাউদা- 
জ্ির সহিত ঠাহাকে পরিচিত করিয়া দেন। 

সেই সময়ে ভাইদাজি লেখবিগ্তার গবেষণায় প্রবৃত্ত 
ছিলেন। এই কার্য্যের পাহাষ্যার্থ তাহার একজ্জম পণ্ডিতের 
প্রয়োজন হইয়াছিল। ভগবানলাল আহ্লাদসহকারে ১৮৬১ 
খু: অন্দে ভাউদ্াজির সহকারীর কার্ধ। গ্রহণ করেন। পেই 
সময় হইতে বার বৎসর কাল ভগবানলাল ভাউদাজীর 
অধীনে শিক্ষানবিশ রূপে প্রত্থততের চর্চায় নানা স্থানে রণ 


৩য় সংখ্যা 


শি আনত সি শি - হই উলিশ্লিলি কত সত এ লিলি নিশি তি উপ শো তিল 


করি কাটাইয়ান্ছিলেন। অভস্তাগুহা-লেখমালা এবং 
রুদ্রদমন ও স্বন্দগুপ্ত লেখম'সা বিষয়ক প্রবন্ধের মুখবন্ধে 
ভাউদাঙ্জি ও তাহার শিক্ষার্থিগ'ণর কার্ধযপ্রণাঙ্গী বিবৃত 
হইয়াছে। এতন্বারু! জানা যায় যে. তগবানলাল প্রকাশ- 
যোগ্য লেখ- সমূহের দৃষ্টি-লিপি ( ০৮০-০০1১৫5 ) এবং ছাপ 
(1700101)11)04 ) তুলিয়। দিতেন; পরে স্বয়ং ভাউদাজি 
এবং সংস্কতজ্ঞ পণ্ড গোপাল পাওুরাং গাটো এই সকল 
প্রতিলিপির াবচার করিতেন। পাঠোদ্ধারে সন্টেছ 
উপস্থিত হইলে ভগবান লাল পৃনপ্রায় প্রাপ্তিস্থানে বাইয়' 
প্রতিলিপিগ্ুলি মিলাইয়া ভাদাঞ্জির প্রাম্তাবিত পাঠ 
পরীক্ষা করিতেন। কখন কখন সেইস্থানে থাকিয়াই 
তিনি নূতন পাঠের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেন এবং 
ভাউদ।জির সযালোচন! বা মীমাংসার প্রতীক্ষায় £পথানেই 
বহুদিন কাটাইয়! দিতেন। তাউদার্জি প্রবন্ধহিখনার্থে 
পূর্ববন্তী লেখবিগ্যা্ধদ্গণের গ্রন্থি এবং চৈনিক 
ও গ্রীক পরিব্রাজকগণের লিখিত প্রাচীন তারঙের 
বিবরণসমূহ আলোচন] করিতেন। নিঙ্ের ব্যবহারের 
জন্য তিনি পুরাতত্ধ বিষয়ক কতিপয় ফরাশী ও 
জন্মাণ গ্রস্থেরও * হস্তলিপিতে অস্থুণাদ প্রস্থত করিয়া- 
ছিপেন। পূর্ববর্তী স্ুবিখ্যাত পুরাতন্ববিদগণের 
অভিমতেরও গব্ষণাকার্ষেয কিরপে বিদেশীয় 
পর্যটকগণের প্রদত্ত বিবরণের সদ্ব্যবহার হইতে 
পারে, ভাউদারজজি তদ্বিয়েও আলোচনা করিতেন। 
তাহার অধীনে প্রথম শিক্ষা লা কমা ক্রযশঃ 
ভগবানলাল লেখমালার বিচারকার্ষেয অভিজ্ঞতা লাভ 
করিলেন, পুরাঙবের ইতিহাদ আয়ত্ত কর্রলেন এবং 
ভারতোতহাসে বিদেশীয় পর্য)টকগণের বিবরণসমু* ক 
পন্রিমাণ আলোকপাত করিতে পারে, সমাক্‌ রূপে ৬াহাও 
হৃদয়ঙগম করিতে সমর্থ হইলেন। 

ছুমিদানবিষয়ক বছসংখ্যক তান ্রপট্রাদি তাউিদা।জর 


৭ ০ জপ পিসী 


জজ র্‌ ফ রচিত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের উপক্রমণিকা, কূলিয়েন 


কত হিউয়েছ সাঙেম় জীবন ও ভ্রধণ কাহিনী, লাপেন প্রণীত ভারতীয় 
পাত প্রভৃতি । 
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তলত 58 


পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজি 
হস্তগত হইয়াছিল। পুরাতহ্বের মালোচনায় ভগবান. 
লালের একান্ত অনুরাগ ও উৎসাহ দর্শন করিয়া 
প্রতিলিপির জন্য তিনি এগুলি ভগবান লালের হস্তে 
সমর্পণ করেন। ভগবানলালও এতৎ স্বন্ধে তথাসংগ্রহের 
জন্য ভারতের নানা স্থানে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। এইট উপলক্ষে তগবানলাল সমগ্র বোম্বাই 
প্রদেশ, গুঙ্গরাট, কাঠিগ্াবার, উজ্দ্রষিনী, বিদিস।, 
এলাহাবাদ,ভতরি, সারনাথ, ও নেপাল প্রভৃতি ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে পরিদ্বমণ করিয়া তত্তদেশন্ত অনুশাসন- 
গুলির সত্তা নিরূপণ করতে যন ক'রয়াছিলেন। 
এতদ্বাত!ত পূর্ব ও পশ্চিম বাজপুতনার বহুসম্থানে 
গমনপৃব্বক তিনি অন্টান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। 
রাজপুতনার মরুপ্রদেশেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। 
মালব, ভূপাণ, সিন্ষিরার বগ্য এবং যমধ্যপ্রদেশের 
নানা স্থানেও তাহার ভ্রমণকাহিনীর উল্লেখ আছে। 
তাগরা, মথুরা। এলাহাখাদ ও বাবাণসীতে গমন কিয়! 
তিনি অনেক ৩থা সংগ্রহ করেন। পুত ভগবানলাল 
একাধিকবার বিহার প্রদেশস্থ গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ 
উপকৃূলতাগে গমন করিয়াঞিলেন। তিন বঙ্গদেশেও 
আসিয়াছিলেন এবং উঠ্ডিষ্যার গুহাগুলি সমস্তই পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন। ভারতের বহির্ভাগেও তাহার ভ্রঘণের 
উল্লেখ আছে। ইউসফঙ্জাই জেলায় এবং নেপালে উত্তর 
প্রান্তে গমন কারয়া চিনি সাহসিকতার পরিচয় প্রদান 
করেন। আজকালকার মত সে সময়ে ভ্রমণের এতট। 
সুবধাছিল না, বিশেষতঃ তাহ!কে অনেক স্থানে পদব্রজেই 
দমণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাহার ক্লেশ- 
সহিষুতা ও হ্ৈর্যে!র মাত্রা বর্ণন! 08 অনুমান 
করা সহজ । ৰ 
এই সকল স্থানে তিনি মবিশ্রানস্ত ভাবে ভ্রষণ 
করেন নাই। বোম্বাই প্রদেশে অবস্থান করিয়া মাঝে 
মাঝে ভ্রমণে বাহির হইতেন এবং জ্রমণকালে তিনি বহু 
সংখ্যক অনুশাদনলিপির সাদা ১'ও? কাল ছাপ গ্রহণ 
করিতেন। এতহ্বপলক্ষে তিনি অনেকগুলি খোদিত 


প্রতিভা ১৬০ ওয় বর্ষ 


আকাল 
লিপির আাবিষ্কার করিয়াছেন । । এই সময়ে তিনি অসংখ/ 
মুদ্রা ও হস্তলিখিত প্রচীন পুথি সংগ্রহ করেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন স্ৃতিত্তন্ত বিষয়ক বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, 
] জাতিতত্ব, ধর্ম তত্ব, সমাঞ্জতত্ত ও বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বপ্ধীয় 
বহু মূলাবান এঁতিহাদসিক বিবরণ ও কিংবদন্তী সংগ্রহ 
করেন। তিনি শুধু খোদিত লিপির অনুলিপি গ্রহণ 
করিয়াই নরস্ত হন নাই, গুজরাতি তাষায় 
এগুলির অন্নুবাদ ও প্রতিপপি ( (12011350111) ) প্রকাশ 
পূর্বক ইহাদের শ্রেণী ধিতাগ কিয়া পিভির লিপির 
বর্ণমালাসমূহের তালিকা প্রস্থত করেন। এই সময়ে 
তিনি ইংরেজ] শিক্ষা আরন্থ করিয়া ভাষায় প্রকাশিত 
তথ্যপৃর্ণ গ্রগ্গুণল পাঠ করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করেন 
এবং একস্ধন জৈন গুরু'জর নিকট প্রারুত ভাষ। অধায়ন 
করেন। তিনি লমণকা্ো ও গৃহে শবস্থান কালে যে 
সকল আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করিম্াভিলেন তাহার 
ফল গ্রস্থাকারে নিবন্ধ হইরা'ছল এবং সুন্দর হুচীসহ সেই 
সকল তথা ১৮৭৬খুঃ অন্দে গ্রশ্কাকারে প্রকাশিত হইয়াচছল। 
এইরূপ ক্লেশসহ গবেষণা ও বহুমুখী আলোচনার ফলে 
তিনি লেখধিগ্ঠা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ভবিষ্যতে স্বা্ধান 
ভব প্রহ্রতন্বে আলোচনার ছপযোগী শিক লাত করেন। 
১৭৮৪খুঃঅন্দে তগবানলাল নেপাল হইতে ফিরিয়া আসেন 
এবং ভাউদাজির মৃত্যু ঘটে। ভাউদ[জির বংশধরগণের 
অবস্থা সচ্ছপ ছিল না, সুতরাং তাহার ভগবানলালকে আহ 
মাপিক বেতন দি রাখতে পারল না এবং তাহাদিগকে 
 ভাউদাজির সংগৃহীত তথ্যাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
করার আশাও আগ কারতে হইহল। ভখগবানলাল 
তাহার অধানে ধেসকল ত'ম্রশালন ও শিঙগালিপি প্রভৃতি 
অন্থলিপি বা প্রতিলি'প গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগুলি 
নিজে ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
পশ্চিষ ভারতে লেখ-ফিম্বাবিষয়র গবেষণার হুচনামাত্র 
হইয়াছে । ডাক্তার: 'ঝাঁরখেস, ট73৫1৩১১) ভগবান 
জাবের স্তায় পণ্ডিত ক্র সাহাধ্য পালে উপকৃত 
হইতেন। . কিন্তু রিতা ইতর শান্ত মনের ভাব 


এ শি পি সস পাপ প্িশত ০০ ৬ 


প্রকাশ করার অক্ষমতা এবং ং ইঘুরোপীর় স সংস্কতজ পণ্ডিত 


গণের সহিত প রচয়েরু একান্ত অভাব বশত: ভগবানলাল 
এই ক্ষেত্রে তখনও পরিচিত হন নাই । কিন্তু পরিশেষে 
গুনীর আদর হইল। ১৮৭৬খুঃ অব্ে তাহার প্রবন্ধ মহাত্মা! 
বুলার কর্তৃক “ইও্ডরান এণ্টিকোয়ারিতে" প্রেরিত হইল। 
তৎপরে পর্ডিত ভগবান লালের অগ্ঠান্ঠ প্রবন্ধ ডাক্তার 
কড়িংটন (1). 0. 0০017170607) বোম্বাই রয়েল 
এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপস্থাপিত করেন। ১৮৭৫ খৃঃ 
অবে বুলার সাহেব সরকারী কার্ষেটোাগপক্ষে বোম্বাই নগরে 
আগমন করিলে, তাহার সহিত পণ্ডিত ভগবানলালের 
প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে বুগার সাহেবের নিকট 
পণ্ডিত ভগবানলাল প্রকাশ করেন যে, তৎকালে লোকে 
যাহ।কে “গুহ1-সংখ্যা” (৩ ৮৩-1001701915) বলিত সে বিষ, 
য়ের উৎপত্তি ও এঁতিহাপসিক মূল্য সন্বদ্ধে.তিনি কতকগুলি 


আবিঙ্গিয়া করিয়াছেন; বুগার সাহেব কাশ্মীর 


হতে ফিরিয়া আপিলে পুনরায় এ বিষয়ে পগ্ডিত ভগবান 
ল।গের চিরে প্রভৃতি দেখিয়া ও তাহার মতের ব্যাথ্যা 
শুনিয়া একান্ত খিমুগ্ধ হলেন। ভগবান লালের সংগৃহীত 
উপক?ণে স্টাহাদের উভয়ের রচিত প্রবন্ধ ১৮৭৭ খুষ্টান্দে 
ফেব্রুয়াী মাপের ইাগুয়ান এস্টিকোরারিতে প্রকাশিত 
হহল। ইঁঠমধো পণগুঠ শগবানলাল বোম্বাই রষ়েল 
এপিযাটিক সোপাইটীর সেকেটারী কড়িংটন সাছেবের 
সহত পরিচিত হ7। ভ্াহার সাহায্য লইয়া মুদ্রা, 
লেখামালা, ও সংখ্যাচতু (18011010181 50105) বিষয়ক 
চারিটি ক্ষুদ্র প্রধন্ধ রচনা করেন। ভগবান লালের প্রথম 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর গে গ্বস্‌ (৯৫7, 1. 9109) 
যহোবষের প্রস্তাবক্রযে তিনি বিনা চাদায় বোস্বাই- 
এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্য নির্বাচিত হন। ডাক্তার 
কড়িংটন এবং মিঃ বুলার এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন। এখন হইতে ভগবান লাল: এসসিয়াটিক 
সোসাইটির পুস্তকাগারের গ্রন্থ ব্যবহারের স্ুষেগ পাইলেন, 
এপসং এইরূপ উত্সাহ লাভ করিয়া দ্বিগুণ আগ্রহে 
প্রত্নতত্বের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। 


৩য় সংখ্য। 


সোঁপাইটি সদন্য নির্বাচিত করিয়৷ তগবান লালের 


প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সোসাইটির 
পত্রিকায় তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক ২৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়া ভগবান লাল এই অনুগ্রহের প্রতিদান কপ্দিয়া- 
ছিলেন এবং আমরণ অবিশ্রাস্ত বিদ্যা দ্ব।র। স্বকীয় 
যোগ্যতারও যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। 
এতঘ্বতীত তত্প্রদত্ত বহু বিস্ৃত বিবরণে বোম্বাই 
গেপ্দেটিয়ারের কলেবর পূর্ণ হইয়াছে । তাহার লিখিত 
কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কানিংহাম সাহেবের 
আফ্িয়লজিকেল রিপোর্টের অঙ্গীভৃত হইয়াছে। 
পঞিত ভগধানলাপের প্রবন্ধনি5য় এরূপ মূল্যবান ও 
সারগঞ্ড প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কারে পূর্ণ যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
এই কৃতী লেখতন্ব্বদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। 

প্রাচীন-অক্ষর-বিজ্ঞানেও (১8160981901) ভগবান 
লালের গবেষণা অসাধারণ। প্রাচীন স'খ্যালিখন 
পদ্ধতিতে (13117211091 8৮১66])) যে যে চিহ্া্দি ব্যবহৃত 
হইত, পণ্ডিত ভগবান লালই উহাদের প্রকৃত মূল্য 
নিদ্ধীরণ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হন। হইাগয়ান 
এষ্টিকোয়ারিতে এবং বন্ধে ব্র্যাঞ্চ রয়েল এসিয়াটিক 
সোসাইটির পত্রিকাতে ইন্দ্র্জি কর্তৃক সম্পাদিত 
কতিপয় অন্ুশাসন[লিপির পাঠ ও প্রতিক্কতি প্রকাশিত 
হওয়ার পরে “গুহা1-সংখটা” * (০9৮৩-1011)61915) ছবার। 
লিখিত তারিখের পাঠোদ্ধারে আর মতবৈষম্য উপস্থিত 
হয় নাই। এই গুহাসংখ্য।গুলি সংখ্য|-বাচক অক্ষর-মন্ত্র 
ইন্দ্রত্জীর এই অভিনব তত্বের বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি 
করিয়াছেন। কিন্তু তীাহায় মতই লাধারণ্যে আদরণীয় 
হুইতেছে। 

এই সকল সঙ্ষেতচিষ্থের মূল যাহাই হউক, এঁতি- 
হাসিক যুগের ভারতের হিন্ুধর্গ এগুলিকে শব্গাংশ 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছে। থিডিন্ন লেখ্য-সমূহে (০০- 





* গুহা-গাত্রে উৎকীণ কতকগুলি: অন্থশাসনলিপিতে সে কয়েকটি 
বিচ্ছি্ বণ নৃউট হয়। প্রথবে ইহাদের প্রন্কত অর্থ নিরপিত হয় দাই। 
ইন্তরজি এগুলি সংগ্যাধাচফ বলির ধরিয়া লইয়ান্িলেন। 


১৯৬১ 


পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রজ 


৯০ পি ৪ সি পিসি পতি পি সরা বর্ষা স্জ শপ পাত বস দাস্সির্টি 


নী এই ষ সকল চিত্র ৫ থে বর বিভিশনতা দুষ্ট হয়, বর্ণ- 


মালার বিভন্নভাই ইহার কারথ। 

ভাউদাজি তাহার গুহা-সংখ। বিষয়ক প্রবন্ধে ইন্্রজির 
নাষের উল্লেখ ন। করিয়া তাহার প্রতি অন্মার কররয়াছেন। 
ধুলার সাহেবের বিশ্বাস যে, ভাউদাঞ্জি যে সকল তথ্যে 
উপনীত হইয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ইন্দ্রজির পরিশ্রম 
ও বুদ্ধিকৌশলের কল্প। 

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় প্রাচীনতম বর্ণমালার 
অন্তর্ডক্ত কতকগুলি চিহ্নের যথার্থ মূল্য নির্দেশ করিয়া 
ইন্্রজি লিপিবিজ্ঞানের আর এক বিশেষ উৎকর্ষ সাধন 
করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল যাইতে পারে যে, তিনিই 
প্রথমে রুদ্রদমন ও পুলুমায়ির * অন্থশাসনলিপির মধ্যে 
৯ এই অক্ষরটির পাঠোন্ধার করেন। ইওিয়ান এট্টি- 
কোয়ারিতে সাবাজগড়ির প্রথম অনুশাসনলিপির যে 
প্রতিকৃতি তিনি প্রকাশ করেন, তাহাতেই সর্ধপ্রথমে 
'ঠি' ও *ম্‌, এই ছুইটি অক্ষর বিশুদ্ধতাবে লিখিত 
হইয়াছিল। অনেকগুলি, বিশেষতঃ নামিকগুহাগাত্রে 
খোদিত, অনুশাসনলিপির সর্বোত্ক্ গ্রতিককাতর জন্যও 
আমরা এই সুদক্ষ পগডিতের নিকট খণী। 

তারপরে তাহার এতিহাপসিক গবেষণ1। এই ক্ষেত্রেও 
তাহার প্রত্থানুসন্ধান বহুমুখী ও সবিশেষ উল্লেখযোগা। 
স্থপান্তায় অশোকের প্রস্তরোৎকীর্ণ ৮ম অন্ুুশাসনলিপির 
যে ক্ষুত্8৯ অংশ তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন) তাহ! 
হইতে জানা যায় যে, ভারতের পূর্ব উপকূলের স্যার 
ভারতের পশ্চিষ উপকুলভাগও অশোকের শাসনাধীনে 
ছিল। সুদূর কষ্কণ প্রদেশেও অশোকের বছ পরে 
কিরূপে এক মৌর্য্যবংশের উত্তব হুইল তাহাও ইহ 
হইতে সহঞ্জে বুঝিতে পারা যার । রাজা খারবেলের 
উদয়গিরি অন্থশাসনধিপিতে তিনি যে মৌর্য সংবতের 
আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও ধতি্থাসিকের পক্ষে 
একান্ত মূল্যবান। এই আবিি্কা দ্বারা ইহাই সম্ভবপর 
বলিয়টখ্ধ হয় বৈ, রাজ! অশোক -শ্বীয় রাজ্যকাল হইতে 
বর্ষ গণন। করিস -খাকিলেও+ মৌরযগণের স্বতস্তর একটি 


প্রতিভা 


আবাঢ ১৩২০. 


সংবৎ ছিল; এবং ং ভাহারা সেই মুসার ব্য গণন। 


করিতেন। 

সংগতি ছাভ্তার ফ্রীট এই প্রকার কোন মৌর্য 
ংবতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিরাছেন এবং ইন্দ্রজ উদ্ধৃত 
পাঠের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, (না. 1২. ৯. ১. 
1910) কিন্তু তাহার মত অন্ত কেহ সমর্থন করে নাই, 

বং ইঈন্্রজর মতই এখনও প্রচলিত আছে। 
যে হাতিগুন্ফার অনুশাসনলিপি হইতে তিনি মৌর্ধ্য 

ংবতের আবিষ্কার করেন, ভাহ। হতেই তিনি প্রথম 
দ্বেখাইয়া দেন যে, খুঃ পূঃ দ্বিতীয় শান্দাতে কলিঙ্গ 
দেশে চেতবংশ রাত করিত। এই প্রবন্ধ হইতেই 
অবগত হওয়া যায় যে, চেতণংগায় রাজ। খারবেল অন্ধ 
বংশীয় শাতকণী রাজার সমগামারক ছিলেন । 
লালের প্রন্নান্ুসদ্ধানের ফলে অন্ধ মূপতিগণ সম্বন্ধে বন্ুবিধ 
নূতন ও জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া গরাছে। তগবান- 
লালই নানাঘ।ট ও পাওুলেনা লেখমালার এতিহাসিক 
মূল্য প্রথম উপলব্ধি করেন এব ইহাদের প্রক্ুত পাঠোদ্ধ।র- 
কলে বিস্তর চেষ্টা করেন। তিনি, শকসেন ও চতুরপণ, 
অন্ধ বংশীয় এ দুই গন নূতন রাজার নাম আ'বঙ্কার করিয়া- 
ছেন। তাহার অন্ধ ভৃত্য মুদ্রা! বিষয়ক প্রবন্ধ অন্ধ,বংশের 
শেষ নৃপতিগণের ক্রমনির্দেশ বিষয়ে বিশেধ সাহাযাকারী 
হইয়াছে। তিনিই নেপালের ই 


৬গবান 


ইহ ঠহাসেহ প্রথম পথ 
প্রদর্শক । তাহার আবিষ্কত ২১টি অন্ুশাসনপণিপি এই 
ইতিহাস রচনার ভিণ্ডি হইয়াছে। ততকর্ক এলোরা 
লেখমালার আবিষ্কারের ফলে ব্রাহ্কুই রাজবংশের তালি- 
কায় কতিপয় নুতন রাজার নাম সযোজিত হইয়াছে। 

 ইন্দ্রঞ্জি লিখিত ধরসেনের অনুশাসনলিপি বিষয়ক 
প্রবন্ধ ও তত্কর্তৃক সম্পাদিত ডাঃ বার্ডের .কানহেরী 
তাত্রশাসন হতেই পাঁশ্ষ ভারতীয় অতি প্রবল 
 ট্তরকুটক ব'শের প্রথম পণ্রচযম পাওয়া গিয়াছে। 
ইজ্জজিই দাক্ষিণাত্য ও ক্ষণ প্রদেশের শিলাহার রাজ- 
গণের সম্বন্ধে বু নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
ইপ্ডিয়ান এ্টিকোয়ারীতে প্রকাশিত তাহার একটি 


৯৬২ 


ওয় বধ 


শা সী শর্ট শি ২৯ পিশাচ পিউ এত ক ভি 


প্রবন্ধের ফলে গুর্ফর ও । চাবুক্য রাজগণের ইতিহাস 


আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধাঁরণ কাঁরয়াছে। 
নরোচের গুক্ষর জাতীয় সামন্ত বংশ অল্পকাল 
পাজছ করিয়াছিল এরূপ ধারণ। এখন স্পষ্টই ভ্রমাত্মক 
বলিঘা বোধ হয়। বরং ইহাই সত্য যে তাহারা মধ্য 
গুজরাট প্রদেশে চার কি পাঁচ শতাব্দী ব্যাপিয়া বাগ 
করিয়াছেন। আর, এই বংশে যে কেবল তিন জন রাজ। 
ছিলেন তাহ।ও নহে। ইন্দর্সি দেখাইন্নাছেন যে, যে 
সময় চালুক্যরাজগণ প্রবল হইয়া পশ্চিম উপকূলে তাহা- 
দের প্রভাব বিস্তার করেন, চালুক্য বংশীয় বিজয়রাগ্কে 
খেড়া শাসনগুগি সেই সময়ের। স্বতরাং এই 
শাসনগুলি লইরা যে গোল বাধিয়াছিল তাহা দুর 
হইয়াছে। পগুষ্ক ভগবান লাল ইহাও সপ্রমাণ 
করিয়াছেন যে, চালুকারাঙ্গগণ বছ শশাব্দী ধরিয়া দক্ষিণ 
গুজর[|টে রাঙ্ন্ধ করেন, এবং রাঠোরগণ কর্তৃক সেই 
প্রদেশ বিজিত হলে তাহাদের প্রতাখ বিশপ্ত হর। 
উাহারই গবেধণার ফলে ও খুষ্টাব্দে গুজরাটে প্রচলিত 
একটি অন্দের আবিষ্কার হইয়াছে; এই অন্ধ ৭ম ও ৮ম 


 খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত ধচ.লত ছিল। তিনি এই অনের অস্তিত্বের 


নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন? কারণ দক্ষিণ গুক্গ- 
রাটে চানুক) বংশের দ্বিতীয় আঁধপতি মঙ্গপরাজের অধুনা- 
বিলুপ্ত দানপত্রখা'নর গ্রতিরূতি সৌভাগ্যক্রমে ইন্্রাঞ্জি 
কর্তৃক বঞ্ষিত হইয়াঁছল। এই দানপত্ত্রে তিনি শকাষের 
ব্যবহার কারর়[ছেন, কিন্তু তীহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহো- 
দ্র সচরাচর উল্লিখিত অন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 
কানিংহাম ও ক্রীট স|হেব পরে দেখাইয়াছিলেন যে, 
এই অন্ধ মধ্য ভারতের হৈহয় রাঞ্জগণ গ্রবস্তিত চেদি 
সংবৎ। পিত ভগবানগাণও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া]. 
ছিগ্সেন। তগবানলাল অনুমান করিপ্নাছিলেন যে, আভীর 
রাজ ঈশ্বর দত্ত গুপ্গরাটে চেঁদ সংবৎ প্রবর্তিত করেন, এবং 
তাহার মতে, গুঞজর।ট ও নাসকের আতীনীগপ ও চেদ্দি- 


রাজ্যের ব্রৈকুটক ও হৈহয়গণ অভিন্ন। অবস্থ হার এই 


মত এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ। কিন ইহা অসপ্তব বা মনে, 


৩য় নংখাা 


হয়ন|। ক্ষত্রপগণ সন্বদ্দেও ইন্দ্রজি পাঙিত্যপূর্ণ একটি 


প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহা তীহ।র মুতার পরে প্রকাশিত 
হইয়ান্বে। মৃত্যকাল পর্য্স্ত পগ্ডিত ভগবানলাল অতি 
প্রাচীন কাল হইতে ১৩০* খু অন্দ পর্যাপ্ত গুধরাটের 
ইতিহাপ সক্ষলনে প্ররত্ব ছিলেন। 

রাজনৈতিক ইতিহাস ছাড়া বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের 
ইতিহাস বিষয়েও তাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 
এই সম্পর্কে জৈন সম্প্রনায়ের ইতিহাসের আলোগনাই 
সবিশেষ উল্লেখযোগা। ভাহার মতে জৈনগণ এক বিশিষ্ট 
ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। বুদ্ধের সময় হইতে এই 
সম্জানায়ের সর্বশেষ পবিবর্ভন যুগের প্রারগ্। এই বিষয়ে 
পণ্ডিত ভগবানলাল বুলার সাহেবের সহিত একমত 
হইয়াছিলেন। বুলার তগবানলালকে বলিয়াহিলেন যে, 
বৌদ্ধ ধর্মবগ্রন্থে তীর্ঘক্কর মহাবীরের উল্লেধ আছে। 

পঞ্চিত ভগবানলাল আরও দেখা ইয়াছেন যে, জৈনগণ 
ভয়েন্‌ সাংএর আগমনকালে যেরূপ কলিঙ্গ শাসন করিতেন 
চেতব'শের শাসনসময়েও সেইরূপ কলিঙ্গ শাসন 
করিতেন। তবে জৈনগশের স্যান্ব অন্ত কোনও সম্প্রাদদাম 
যে সে সময়ে ক'লঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালন করিত না তাহা 
নিশ্চিত রূপে বল। যায় না। উদয়গিরি ও হাতিগুন্ফার 
লেখসমূহ জৈনধর্ের পৃষ্ঠপোষকগণেরই কীগ্ডি। | 

পণ্ডিত ভগবান লালই মথুবায় জৈন অনুশাসনের 
প্রতি পুরাতববিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই লেখ 
হইতে প্রমাণিত হয় যে, খুঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে মণুর। 
নগরীতে জৈন মন্দির বিদ্যমান ছিল। কাহৌম গুস্তের 
উতৎকীর্ণলিপি হইতে পণ্তিত তগবানলালই দেখাইয়। দেন 
যে, এই স্বতিস্তন্ত ১৪১ প্ত স'বতে (৪৬০-৬১খুঃ ) 
জৈনগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। 

শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্বন্ধে পণ্ডিত ভগবানলাল 
মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত, আলোচনামাত্র করিয়াছেন। এই 
সকগগ আলোচন! হইতে অনুমিত হয় ষে, যাহার। মনে 
করেন যে, বৈদিক, ব্রাঙ্গণ্য ও বৌদ্ধ এবং হিন্দু প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্ম ক্রমশঃ পর পর. বিকাশ ও উন্নতি লাত করি- 


১৬৩ 


যাছে, ভগবান লাল তাহাদের সহিত একমত 


পণ্ডিত ভগবান লাল ইজ্জ্রজি 


৮ স্পা পপ শি বিলাসিতা শত পি এ 


হইতে 
পারেন নাই। তিনি বুলার সাহেবের সহিত কথোপ- 
কথনেও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার মতে, 
ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমহগ্ুলি এরূপ শঙ্খলার সহিত 
প্রবাহিত হয় নাই; পরন্ক বর্তমান বিভ্ভিন্ন ধর্মমতের 
অনেকগুলি প্রায় এই আকারেই এঁতিহাপিক যুগের 
প্রারণ্থেও বিগ্ঞমান হিল, এলং বহু বিভিন্ন ধর্মমত প্রাচীন 
কাঁল হতেই পাশাপাশি ভাবে চপ্পিয়া আসিতেছে । 
াহার লিখিত প্রবন্ধসমূহে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু 
তৌগোলিক তথোবও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
তিনি প্রাচীন লেখমালায় উল্লিখিত বছ গ্রামনগরাদির 
আধুরনক নাষ নিশ্চিতরূপে আবিক্ধার করিয়াছেন । 
স্থপারা ও পদাণ। প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন কীগ্ঠি-বিষয়ক 
এবং পাগুলেণ। ও হাতিগুক্ফা লেখ মালা শীর্ষক সারগর্ভ 
প্রবন্ধনিচয় হইতে দেখা যায় যে, পণ্ডিত ভগবানলাল 
পবংসপ্রায় প্রাচীনপী!ঞ্ির অন্ুসন্ধানকার্যোও আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন এব* স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি 
সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সুপার! স্তপ 
আবিষ্কার দ্বারা ভগবানলাল প্রাচীন কীন্তিরাঞ্জির আবি- 
দাবকগণের মধ্যে চিরম্মরণীর হইয়া থাকিবেন | 
প্রাচ্যবগ্ভার গবেষণার ফলে গঞ্ডিত ভগবানলালকে 
নিেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক কার্ণ সাহেবের 
প্রস্তাবানুসাপ্রে 'ডাক্তার অন ফিলসফি' (19090 ০01 
1১110৯0191৬) উপাধি "দানে সম্মানিত করা হয়। 
তন গ্রেট ব্রিটেনের এপিয়াটিক সোপাইটি এবং অন্যান্ত 
ইরোপীম় পণ্ডিত স:মতির সদস্য নির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন। খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবাড়ের রাজন্তবর্গ 
ঠাহাকে সপ্তম 'ইণ্টার হ্াশনেল অরিএণ্টেল কংগ্রেসের 
প্রতিনি'ধ নির্বাচিত করেন। কিন্তু শারীবিক অসুস্থতা- 
বশতঃ তাহাকে এই সম্মানের পদ প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। 
তারত এবং ইয়ুরোপের বহু প্রাচাবিগ্ভাবদ্‌গণের সহিত 
ইন্ত্রাঞ্জ পরিচিত হন। হইযুধোপ হইতে সংস্কত শান্তে 
পারদশর্খ যেসকল পণ্ডিত ভারতে আসিতেন, তাহার! 
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“সকলেই. তোদ্বাইতে ইন্ত্রঙ্জির ভবনে গমন করিতেন। 
এই আগন্তকবর্গ তগবান লালের পাগডত্যের প্রতি প্রভূত 
 শন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং অকুষ্টিত ভাবে তাহার 
সংগৃহীত লেখমাল! প্রভৃতি অমূল্য সম্পদ দেখাইয়া 
গরবেষণাকার্ষেয যেরূপ ভাবে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ- 
দানে সহায়তা করিতেন, তাহাতে তাহার! মুগ্ধ হইয়। 
গিয়াছেন। অন্ত সম্মান লাত অপেক্ষা এই সকল পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত সমাগষে পঞ্ডিত ভগবান লাপও নিজকে সমধিক 
সন্মানিত মনে করিতেন। ডাক্তার বুলারের সাহায্যে 
বহু বিশিষ্ট পাশ্চাতা পণ্ডিতের সহিত পরিচিত হইয়া- 
ছিলেন বলিয়। ইন্দ্রজি মৃত্যুর অল্প পুর্বে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
 পুর্বাক তাহার নিকট পত্র লিখিয়াহিলেন। 

বুলার সাহেব লিখিয়ােন যে প্রথম পরিচয়ে ইন 
রোপীরদিগের প্রতি পণ্ডিতের যে একটু অবিশ্বাসের 
আভাগ দেখা যাইত, উহ। তাহার ম্বভাবগত ছিল না; 
এবং একবার এই অবিশ্বাস দুরীতৃত হইলে, ।1তনি 
প্রাণ খুকিয়া ভারতীয় ইতিহাস, ধর, আচার, রীতিনীতি 
প্রস্ততি সপ্বন্ধে আলোচনা! করিছেন। এমন কি, যে 
সকল বিষয়ে হিন্দুগণ লাধারণতঃ »”& আলোচনা 
খা যত প্রকাশ করে না, বুলার সাহেবের সঙ্গে পঞঙ্চিত 
সে সকল বিষয়েও খোলাতুসী আলাপ কতিতেন। 
এ কারণে ইন্দ্রঙজির উপর বুলার সাহেবের শ্রদ্ধা আরও 
বাড়িয়া মায়। ১৭৬ হইতে ১৮৭৯ খুঃ পর্য্যস্ত ভগবান 
লাল বুলার গাছেবের সঙ্গে প্রতিদিন প্রা তঃকালে ৬্টা 
হইতে. ৯ট1 পর্য্যন্ত তাহার সংখ্যাবিষক প্রবন্ধের ও 
উৎকীর্য নেপালী পিপির ইংরেজী অনুবাদে ব্যাপূত 
থাকিতেন। এই সময়ে তাহাদের পরম্পর “অন্তর 
কথায়” অনেক সময় ব্যয় হইত। তাহারা যে এই 


সময়ে শুধু প্রত্বতত্বালোচনা করিতেন তাহ! নহে, পরস্ত 


ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসন্বন্ধীয় বু 
চাও হইত। ভ্তাযের প্রতি ভক্তি ও পক্ষপাতিত্বের প্রতি 
: বিষ্লা্ দেখিয়া বহু ইদ্ুরোপীয় পঞ্ডিত তগবানলালের শত 
সুখে প্রশংসা করিয়াছেন। | 
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ু সস এ ০৯ ০০০ -২৬০০ ০৬সপি 


ত্র বর্ষ 


সি নাপিত পিস পপি এপ সি পপ 


অন্যের গুণ প্র তাহার মনে হিংসা হইত ন।, 
জাতীয়তার নামে তিনি অসার দাস্তিকতা প্রকাশ করি- 
তেন না, এবং কদ্দাপি সত্য ও ন্যায়ের মর্যযাদা লঙ্ঘন 
করিতেন না । ধাহারা প্রশংসার যোগ্য, তাহারা কদাপি, 
তাহার প্রশংসা হইতে বঞ্চিত হইতেন না। 

ভগবান লালের গুরুভক্তি আদর্শ স্থানীয় । কোন 
কোন বিষয়ে ডাক্তার ভাউদাঞ্জি ভগবান লালের কৃতিত্ব 
স্বীকার করেন নাই তথাপি মৃতার পরও গুরুর 
প্রতি শিষ্ের কায়ষনে তক্তির অণুমাত্র লাঘব হয় নাই। 
ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে এরূপ গুরুতক্তির দৃষ্টান্ত 
বিরল। 

ভাবা, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বুলার সাছেবেন 
সহিত অনেক সমক্ন তাহার ঘোর তর্ক উপস্থিত হইলেও 
তর্ককালে তিনি উত্তেজিত হইতেন না) এবং কদ্দাপি 
অশিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। কোনও পোষিত ধারণা 
হইতে তাহাকে বিচ্যুত কর] কঠিন ব্যাপার হইলেও, স্বীয় 
রম বুঝিলে তিনি তাহ স্বীকার করিতে কু! বোধ 
করিতেন না। 

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে ভগবান লাল ডাক্তার বুলারকে 
যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সর্বথ। নির্ভরযোগ্য বলিয়া 
তিনি প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন, এবং অগ্ত কাহারও 
বিবরণ তিনি সত্য বলিয়। মনে করেন নাই। তগবান 
লালের তীক্ষ বুদ্ধি, সরল ও অমায়িক ব্যবহার এবং 
অগাধ পাণ্ডিত্য তাহাকে বুলার সাহেবের এরূপ প্রীতির 
পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনেক সময়ে ডাক্তার বুলার 
আকুল ভাবে পঞ্িতজির আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। 
ডাক্তার বুলারের স্ায় পণ্ডিত ব্যক্তিও অকুষ্টিত চিত্তে 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি পণ্ডিত ইজি টি 
অনেক বিষয় শিখিয়াছেন। 

তগবান লালের সাংসারিক অবস্থাস্দাদে সচ্ছল ছি | 
না। বুলার সাহেবের সহিত খন তাহার প্রথধ পরি- 
চয় হয়, তখন তিনি বোন্বাই নগরে কোনও লঙদা-' 
গরের আফিসে কর্মচারী কিন্বা অংলদারয়পে কার্য. 


সস সস ৩ বউদি আর এ জি এক এটি 


৩য় সংখ্য। 
করিতেন | পরে সময় সময় বিখ্যাত বোশ্বাই গেজে- 
টিযারের সঞ্কলন ব্যাপারে ডাক্তার বার্গেন (101. 
8812955 ) এবং ডাক্তার কেম্পবেল (1). 080)1)611) 
সাছেবের সহকারিত্বে নিযুক্ত হতেন । 

বুলার সাহেব ভগবান লালকে সরকারী কার্য্যে 
নিযুক্ত করিতে অনেক বার চেষ্টা করেন, কিন্ত নানা- 
কারণে কতকার্য হইঙে পারেন নাই। ইংরেজি ভাষায় 
পণ্ডিত ইন্দ্রজির বিশেষ অধিকার ছিঙগ না, তিনি অল্প 
বেতনে চাকুরী করিতে প্রস্তত ছিলেন না, এবং যে পদে 
স্বাধীনতার লাঘব হইবে সেইরূপ চাকুরী গ্রহণ কর! তিনি 
আত্মসম্মানের হানিকর মনে করিতেন। কিন্তু তাই 
বলিয়৷ প্ডিতজির প্রতিভার মর্ধযদা ও গৌরবের প্রতি 
একেবারেই অযত্ন হইয়াছে এরূপ ধারণ! ঠিক নহে। 

ডাক্তার বার্গেদ ও ডাক্তার কেম্পবেলের সহকারী 
রূপে পগ্ডিত ভগবান লাল যে কার্ম্য "করিতেন, তঙজ্জন্য 
তিন্নি উপযুক্ত বেতন পাইতেন, এবং কাথিয়াবাড় 
প্রদেশের রাঞগ্ঠবর্গ ও অন্যান্য গুণগ্রাহী ব্াক্তিবর্গও 
সময় সময় তাহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। 
নেপালের লেখমালার পাঠোদ্ধার প্রভৃতি কার্ষে।র ব্যয়- 
তার নির্বাহের জন্য গবর্ণমেন্ট প্রাদত্ত ২০০০২ টাঁকা ঘধ্যে 
উদ্ব্ত ১০০০২ টাকা গবর্ণমেন্ট পুরস্কারস্প্ধপ পণ্ডিত 
তগবান লালকৈই প্রদান করেন। 

এইকূপ সময়ে সময়ে সাহায্য লাভ করিয়া ভগবানলাল 
এক প্রকার বিনাকনেশে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে 
ছিলেন, কিন্ত জীবনের শেষ দশায় তাহাকে আধিক কষ্ট 
অনুভব করিতে হুইয়াছিল। তখন তিনি একেবারে 
সামর্থাবিহীন ও উত্থানশক্তিরহছিত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
১৮৮৮ খৃষ্টাবের ২৬শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে যে 
পত্রে লেখেন সেই পে এই হুঃখকাহিনীর আভাস ছিল। 
তখন তাহার বয়সি ৪৯ বৎসর, কিন্তু দীর্ঘ চারি বৎসর 
ব্যাপী রোগযন্ত্রণা সহ করিয়া এই বয়সেই তিনি সম্পূর্ণ 
অর্ত্রস্ত ও জীবিকার্জনে অসমর্থ হইয়া! পড়িয়াছিলেন ; 
সতরাং ছুনাগড়ের দেওয়ান ধাহাছুরের নিকট পেম্সনের 


১৬৫ 


শি শপ কি পিপি এসি ী০তপ ও পল ও তীর তা লা ০ পক ও 


রজনীশেষে 


মর পা ০ পর 





সস তত ০ শা স্টপ ও পি ১5255 


আবেদন করার জনগ পণ্ডিত বুগার সাহেবকে অনুরোধ 
করেন। . বঙ্গ। বাহুগ্য, বুলার সাহেবও অকুণ্টিত.. চিত্তে 
পঞ্ডিতজির অন্থরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রতুাত্তরে 

তিনি মিঃ হরিদাদ বেহারীদাস হইতে যে পত্র পান 

তাহ। হইতে স্পট বুঝা যায় যে, পগ্িতঞ্জির এত শীত্র মৃত্যু 
না ঘটিলে তাহার প্রার্থনা অবশ্থই পুর্ণ হইত। আশ্চর্যোর 

বিষ এই যে এত অতাব ও মানসিক ক্লেশ সন্বেও জীবনের 
শেষ পর্যন্ত তিনি প্রত্র-চঙ্চা করিয়া গিয়াছেন। ২৭শে 
জানুয়ারীর পত্রে পগ্ডিতঞ্জি লিখিয়াছিগেন__- 

“এ সকল দুর্দশার মধ্যেও আমার মানসিক শক্তি 
অব্যাহত ও প্রথর রহিয়াছে। বিশ্ববিগ্ঠালয্ের উপাধিধারী 
এক ব্যক্তিক্ষে আমার সখহাব্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছি। 
বিশেষ কষ্টে তাহাকে শিখাইয়! তাহাকে দিয়াই আমার 
প্রবন্ধ গুলি লিখাইতেছি।” 

মৃতার কিছু পূর্বে উইল করিয়া পণ্ডিতঞ্জি তাহার 
সংগৃহীত প্রাচীন মুত্র! ও তাত্রপট্টগুলি বৃটিশ মিউজিয়ামে 
এবং প্রাচীন তথাপূর্ণ লেখ্যাদি ও পাও্নলপিনিচয় 
বোম্বাই এসিয়াটিক পোসাইটিকে দান করিয়া! যান। 


শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য]। 


রজনীশেষে 


উঠ সি জাগ, জাগ, রঙ্জনী পোহায়। 
বিহগ-কাকলী সনে, আঙিনার "পরে 
শিশুদল কলরোল এ শুন! যায়! 
ছুয়ারের ফাকে আলো উকি দেয় খরে। 
নগ্ন ম্থযমার দেশ স্বপ্রপুরী হতে, 

গৃহকুঞ্জে ফিরে এস, ওগো মায়ামদ্ী ; 
ভিড়াও মানসতরী :কর্মতটপথে, 

চমকি জাগিয়। উঠি অসম্ব,ত1 অয়ি! 
ধীরে খোল আবরণ-__পরীর পালক, 
এলায়্িত ষৌবনেরে বাধ চেতনার, 


শ্রতিভা, 

আনন, নারির হরর চারা 
মুছি রাগালস আখি গহকায়ে অলক, 

আপন! সম্বরি তোলো লাজরক্তিমায় । 
ধীরে ফেপি পাদযুগ, লো৷ অবগুত্ঠিতা, 
গৃহের বাহির হও সলজ্জ কুষ্ঠিতা। 


শ্রীকালিদাস রায়। 


সরল হেলেনেসরি 


বীরের দান 


:. খোল! তরবারি হাতে করিয়া বীরবর যখন মহারাজ 
'জুদ্রকের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন, তখন লোকে 
-বলিল “ও কে গো? কোন বাড়ীর পৃদ্দার ঘর আধার 
করে? কান্তিক ঠাকুর নেমে এপেন 1” 

:  ত| বীরবরের ছবিখানা ঠিক কান্তিকেরই মতন ছিল 
বটে । পরিস্কার গৌরবর্ণ দেহ_-উ চুতে প্রায় পাঁচ হাত। 
লাল টুকটুকে ঠোট ছুধানির উপর কাল কুচকুচে গোফ, 
তার উপর খাঁড়ার মতন নাসা। চুলের রাশি কোকড়াইয়া 
কৌকড়াইয়। কাধের উপর এলিয়া পড়িয়াছে__আর বুকের 
উপর ছারা করিয়াছে। দুর্গঘধারের কবাট সে বুকের 
পাটা, তাতে চন্দনের পত্ররচনা। অঙ্গদপরা বাহু 
'ছুখালিতে কর্থের সীবতা, চরণ ছুধানিতে অত্যন্ত সুখের 
কোমলতা ; সে কোমলতা ইন্নীল বসান ভূতার ভিতর 
হইতে ভ্রধর ঘের! শতদলপ্রীর যত ফুর্টিয়া উঠিতেছে। 

- | রাজা যখন তার ধন্থর মত ভুরুর তলে তারার মতন 
জেদ ছুটির দিকে চাহিলেন, যখন তর চাদের মত সিদ্ধ, 
আপার মত পরিষ্কার, পন্মপত্রের মত চৌড়া কপালখানি 
-দ্বেখিলেন, তখন তার ইচ্ছ! হইল-_লোকটিকে ডাকিয়। 
আনিয়া পাশে বসাই। কিন্তুতা জার কি করিয়া হয়? 
তিমি যে রাজা, রাজার. ও রকম করিতে নাই! কাজেই 
ছাহি মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে নুপুর, তুমি কে?" 

: - আগত্বক মাটা ছ ইয়। রাজাকে প্রণাম করিয়। বলিল 
যানি বঙ্গদেশের ' রাজা নরবরের পুত্র বীরবর।” 
শ্বগদেশ?: সে আবার কেমন, দেশ "রাজা প্রশ্ন 








১৬৬ 


ওয় বধ 


শি শত ০৪৯০০ ছি পি এনসিসি 


ফরিলেন। বীরবর বলিল, শক বলিব হারার; সে 


কেমন দেশ? সেখানে শ্যামল ধরা, সুনীল গগন-_ পূর্ণ 
দিখী, তুর্ণ নদী! উবায় সেখানে সোনাগালা আকাশ 
ও সোনাঢালা ক্ষেতের মধ্যে কর্মের কোলাহল ঢেউ 
খেলির]। বেড়ায়, ঘিপ্রহয়ে সেখানে শান্ত ন্গিগ্ধ ছায়ায় শ্রান্ত 
কর্মী প্রীতির কথা কয়, রাত্রে সেখানে ফুলময় বাগান 
আর হাম্যময় জ্যোতশ্নার মধ্যে সুখের স্বপ্ন ঢুলিয় ঢুলিয়। 
বাঁশী বাজায়। সেখানে বৈশাখের নবীন মেঘের তলে 
শুভ্র বলাকাশ্রেণী কির কল্পনারাজ্য রচিয়! রাখে ; 
সেথানে বিচিত্র মেঘের যাল| সারা আকাশ ছুটিতে ছুটিতে 
নীলপর্বত কোলে ঘুমাইয়া পড়ে-_-তেমনি করিয়া আসিয়! 
ঘুমাইয়া পড়ে, যেমন শাস্তির কোলে বর্ম ঘুমায়, যেমন 
আধারের কোলে আলোক ঘুমায়! হায়, মহারাজ ! 
তোমাকে কি করিয়া বলিব) কেমন সে দেশ ?--যেখানে 
টাপার গন্ধে গ্রীষ্ম, কদস্ের গন্ধে বর্ষা, পল্পের গন্ধে শরৎ 
মাতিয়া উঠে; যেখানে শেফালির গন্ধে হেমন্ত, আম্র- 
মুকুলের গন্ধে শীত, আর বকুলের গন্ধে বসন্ত আকুল 
হইয়া উঠে! যেখানে ভাড়ার ভর ধান, তোর! ভরা 
ধন, ঘর ভরা প্রীতি! কিন্তু হায়, শক্র আসিয়া! আমার 
বৃদ্ধ পিতাকে প্রাণে মারিয়া আমার লক্গী প্রজাদের 
ঘরদরজ! জ্বালাইয়। দরিয়া অমন সোনার রাঞ্জা ছারখার 
করিয়াছে!” বলিতে বলিতে বীরবরের ক্যা বাধিয়।- 
গেল-__সভার সকল লোকের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল । 
তথন মন্ত্রী বলিলেন, “রাঞপুত্র, তোমার অমন শাল 
গাছের মত বাহু, পাথরের মত বুক থাকিতে শক্র রাজ্য 
দ্খগ্প করিয়! নিল?” ূ | 
“আমি ছিলাম না মন্ত্রী মশায়) আমি রাজো ছিলাম না। 
বাবা আমাকে শীলাহট্রে পাঠাইয়! ছিলেন আরাকানী 
দন্থ্যদের তাড়াইয়। দিতে; ফিরিয়া দেখি, আমার 
পিত। নাই, মাতা নাই, রাজ্য নাই, অআয়ার স্ত্রীপুত্রকে 
সাওতাল প্রজার] পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়! রাখিয়াছে। 


তাদের লইয়। আজ আমি পথের তিখারী।” বীরণর 


চক্ষু মুছিল--অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রছিলেন।. 


৩য় সংখ্যা 


পপ আটা কতা পরা রী বি জা চা 


তারপর রী তি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তুম তবে হি 
করিতে চাও ?” 

“কি আর চাব? এমন আপনাদের কীন্তিকাহিনী, 
এত বড় আপনাদের সংসার, ইহাতে যদি একটি চাকুরী 
মিলে, দরিজ্রের স্ত্রীপুত্র বাচিয়! যায়। 

£(তোমার বেতন কত?” 

“বেতনের কথা আমি কি বলিব? যে ব্যক্তি 
দাসত্ব ভিক্ষা করে, বেতনের কথা বলিধার তার অধিকার 
নাই। 

“তবু শুনি ?” 

“যদ কিছু দেন, তবে দিন হাজার মুদ্রা।” “দিন 
হাজার মুদ্রা? অপস্ভব!” রাজা সাদ] ভ্রমুগলে দ্বিতীয় 
বন্ধনী রচন! করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “অসম্তুব !” 
তখন বীরবর আর করেন কি? একবার কাতর চোখে 
বুড়ার মুখের দিকে চাহিয়। প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। 

তিনি বিদায় হইলেন বটে। কিন্তু তার বিছায় কালের 
কাতর দৃষ্টি এক জনের বুকে বড় বাঞ্জিল। প্রাসাদের 
সপ্তষ. তলে সাতটা সোনার ময়ূরের পিঠে মুক্তার আসনে 
হাওয়ার গদীতে সাত সখীর যাঝখানে যে রাজ-বগ্‌ বসিয়া 
ছিলেন, তার । যখন বাঁতায়নপধে তিনি দেখিলেন 
রাজপুত্র ভোরের কালের সপ্নের মত নিরাশ বদনে ধিদায 
লইলেন, তখনি সহিতে পারিলেন না। দৌড়াই়া 
পরিচারিক! পাঠাইয়! দ্িলেন। পরিচারিক1 রাজনতায় 
আসিয়া জোড় হাতে নিবেন করিল “মহারাঞ্জ! ভয়ে 
বলিব, না নির্ভয়ে বলিব?” “নির্ভয়ে বল।” 

“এই নুতন অতিথিকে বিরস মুখে বিদায় লইতে 
দেখি! রাজবধূর প্রাণে বড় লাগিয়াছে।” 

তখন মন্ত্রী বলিলেন। “উনি অতিথি নন, চাকুরী 
করিতে চান আর বেতন চান সহত্র মুদ্রা ।” 

 পরিচারিক! দৌড়িয়া গিয়া রাঙ্বধূকে খবর দিগ। 
রাজধধূ জাবার পরিচারিকা পাঠাইয়া দিলেন। পর্রচা'রকা 
বলিল,দূতন রাজবধূর ইচ্ছ। ওকে ছু'মাসের জন্ত রাখা হউক, 
»বেখা যাক সহজ মুদ্রার উপযুক্ত কি না” 


১৯৬৭ 


শি অর অপি ও. ০. রি" এসি রিসিভ রি রি এপ জি জা 


বীরের দান 


সাও শা পন লিজ খা গত কত) দা 


আর কথা কি? নুতন কলাঙগবধূর ইচ্ছাই ৃষধ রাজার 
পক্ষে আদেশ। তখন বীরবরকে অনুসন্ধান করিয়া 


আনান হইল-_রাজ্জ বাচীর কাছে এক পাথরের অষ্টা-- 


লিকাম্র হাতীর দাতের চৌকাঠ কর দরঞ্জ। জানালার ধূলি 


বাড়িয়া এই নূতন স্তর স্থান করা হইল; রাজ্যহারা 


ক্ীপুত্র সযেত রক্ষা পাইল। 
৮ 


শট 


খীরবর আছে। আছে দিনযায়-দিন সহস্র মুদ্রা 
বেতন নেয়-_খায় খাওয়া, কিন্ত কোনই বিলাসের লক্ষণ 


তার বাড়ীতে, তার পোষাকে তাঁর আহারে বিহারে 
দেখা যায় ন1। রাজা গুপ্তচর লাগাইলেন-_-ও টাক! 


নিয়! করে কি? চর ঘোরে ফেরে দেখে, কোনই অনুসন্ধান 


পায় না। 


ফিরিয়! আসিতেছেন, পে গুপ্তচরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 


একদিন রাজোর প্রাজ ধৈগ্য সহরের উপকঞ্ হইতে 


হইল; চর জিজ্ঞাস! করিল, “বৈদ্য মহাশয়, বৈস্যষহাশক, 


কোথায় পদার্পণ হইয়াছিল ?” 
“বেলু সর্দারের বাড়ী।” 


“বেনু সর্দারের বাড়ী? সেখানে কেন গিয়াছিজেন 1? 


আহা বেচারীর অটাল সম্প'ত্ত ছিল, ঘরে আগুন লাগিয়! 
সব জ্বলিয় পুড়িয়৷ পথের তিখারী হইয়াছে ।» 

“পথের ভিখারী বল কি? 
বছরের কন্টাটীর সন্নিপাত জর আরাম করিয়া, এক সুবর্ণ 
মুদ্রা পারিতোধিক পাইলাম 2” 

হঠাৎ গুপ্তচরের চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল। 
কালবিলম্ব না করিয়া! ঝেলু সদ্দারের বাড়ীর দিকে ছুটিল। 

“সর্দীর ভাই-_সর্দার ভাই রাজবৈদ্ত কি তোকে ভুরু. 
করে টাক! নিয়েছে?” 


এই ন| তার সাত. 


ণ্স 


“না তাই, জুলুম নয় আমি ইচ্ছ! কোরেই তাকে 
একশো মুদ্রা দিয়েছি-_আমার মেঘ্ধেটী যষের বাড়ীর 


আধপথ থেকে ফিরে এসেছে গো! 
কবিরাজের খণ শোধ্‌তে পার্ব না ।” 


“কিন্ত একশত মুদ্রা তুই কোথেকে ভুটালি ভাই ?” 


আমি সাত ৮৭ 


রি আশি আন টি ও - 


শগ্রতিভা 
: আবি. 


“সে আর এক ট্রলি কাছেও আমি জ জন্ম 
: জ্ন্মান্তর খণী থাকৃব। 
-..একেসে? 
কেজানি না_ পরিচয় দেয় না। কোথেকে দেবতার 
ইত এসে দাড়াল- আমার কান্না দেখে কাদ্ল, আর 
' চিকিৎসার জন্য একশ মুদ্রা দিয়ে গেল। 
গুপ্তচর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কিছু না বলিয়া 
আসিল । 
-. পথে আদিতে আসিতে-একি ও 2 নারায়ণজীর 
বাড়ীনা? এবাড়ী দালান হলো কবে? “গেোসাইজী 
.গৌসাইবী? মন্দির দিলেন কবে ?” 
১. একি আর আমি দিয়েছি তাই? আমার কি সাধ্য 
 নারাকশজী নিজে ।” 
 -পমারাক়ণজী [নজে কেমন ?” 
“একদিন তাঙ্গ। পরে তার পৃগ্ায় ছিলাম। তিনি ভক্তের 
বেশ ধ'র এসে দুরারে দাড়াইলেন--তার পর ভাঙ্গাঘশের 
 জন্ত খেদ জানিয়ে মন্দির কর্রার আদেশ দিলেন--আর 
বায় লদ্ধুলনের জন্য ছুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে গেলেন ।” 
. সুপ্তচর চুপ করয়) শুনিল, তার পর একেবারে 
রাঙ্জার কাছে হাণ্জর হইয়। কানে কানে কি জানি মন্ 
পাঠ করিল। রাঙ্গ৷ বপিলেন, “আরে। খবর কর।” 
দিন আসে দিন যায়, রাত্র মাসে রাত্রি যায়, রাকা 
. তাখেন, রাণী বেশতৃষা করেন, গুপ্তচর অনুসন্ধান 
.করে-_সবই স্বচ্ছন্দে চলিতেছে; কিন্তু রা্যমগ্ন একট! 
“পরিবর্তনের ছায়। পড়িয়াছে। হাটে মাঠে ঘাটে যেখানে 
যাও, সকলেরই মুখে এক গল্প _এক দেবতার গল্প-কবে 
জানি সে দেবতা এ রাগে; অধিষ্ঠান লাত করিরাছেন। 
শাচ্থযে সে মহিমামর মুণ্তি স্বপ্নের মত দেখে, সুখের মত 
'অন্থুতধ করে, বিছ্যতের মত হারাইয়। ফেলে। যে 


কীদিতেছে, কোথা হইতে কে আসিয়! তার চক্ষু মুছিয়া . 


দিয়া নিমেষে বিলাইয়! যায়; যে পুত্রকন্যার শীর্ণ মুখ বুকে 
'করিয়া। অনচিত্তায আকুল হইয়! উঠিয়াছে, কোথা হইতে 
কে হার কোলের উপর সুবর্ণমুদাটা গণাইয়৷ দিপা যায়; 


১৬৮ 


য় বর্ 


চন 
সপ ছি পা শী পি পিস সি 


যে রোগযন্ত্ণায় ভুগিতেছে, যে কে কোথা হইসে তার ঘরে 


বৈগ্ক ডাকিয়! পাঠায় । রাজ! ক্ষু্রকের রাজ্যে আর 

ছুঃখী নাই, রোগাতুর নাই কাঙ্গাল নাই অনাথ নাই! 

কোন দেবতার এ অন্ুগ্রহ ? গুপ্তচর গিয়! রাঙ্জার কানে 

কানে বলিল, “এ আর কেহ নয়- আমাদের বীরবর 1” 
৩ 

পৌষের অমাবস্যা, ই প্রহর রাত্রি, কন্কনে শীত, 
ফিন্ফিনে অন্ধকার ! রাঙ্জধানী শুদ্ধ লোক আরামে 
ঘুমাইতেছে ! হিরার পালক্কে ছধের ফেনার মত সাদা 
বিছানায় রাঞ্জ! ঘুমা্টতেছেন, মণির পালক্ধে চন্দনমাথা 
পদ্মফুলের বিছানায় কাশারী শাল বিহাইয়! তার উপর 
রাজরাণী ঘুমাইঠেছেন। কুড়ে ঘরের মেটে মেজের উপর 
মাছুর বিছাইয়া তার উপর কাথা মুডি দিয়। দরিদ্র থুমা- 
ইতেছে। হাতীশালান্ব হাতী, গোশালায় গরু, আন্তাবলে 
ঘোড়া ঘুমাইতেছে। আকাশ পাতাল, পাহাড় জল, 
পুকুর নদী, পথ ঘাট যাঠ এক কুয়াশামাখ স্বপ্নে বিভোর 
হইয়! আছে। অন্ধকার দানবী প্রকৃতির মাথার কাছে 
পায়ের কাছে রূপার কাঠি সোনার কাঠি ফেলিয়া 
রাখিধাছে। এমন সময় ওকি ও?কেকাদে ওই? ্রিতল 
অট্টালিকায় রাঞ্জা চয্কিয়া উঠিলেন। গোপাল জলে 
[গা রেশমী গাম্হায় মুখ মুছিয়! মণিযুক্ত। জড়ানে। ভূতার 
উপর লাফাইয়া পড়িয়া একচোটে একেবারে বাতায়নের 
কাছে আসিয়। ডাকিয়! জিজ্ঞাস। করিলেন, “আজ ফটকে 
কেঞাগে? 

“হাতী জাগে, ঘোড়া জাগে, ধারাল দেঁতে! ডালকুতা 
জাগে_আর খোল! অপি হাতে নুতন ভৃত্য বীরবর 
জাগে। 

“বীরবর জাগে ? বীরবর শুনিতে পাইতেছেন, ওই 
কায়ার মতকিশুনাধায়? | 

“ভৃত্য শুনিতেছে-_-কোন স্ত্রীলোকের কানা অন্যান 
হয়, এখনি সে খবর নিয়। আসিবে ।” 

 বীরবর ছুটিরা চলিলেন। রাজা! তাবিলেন- ওকে 


(একলা পাঠানটা ঠিক নয়) আমিও পাছে পাছে দৌড়ি। 


ওয় সংখ্যা 


শি». স্পা শট জন পরশ "নর * আজিও শসা 2৩ শশা সি সত ছু শি শট 


কালে! শালের ুরেঠা বাঁধিয়া কালো শালের আঙগরাখা 


গায়ে আটিয়া, কালো শালের ইজার পরিয়া, কালো চাষ- 
ডার জুত৷ পায়ে দিয়া, কালো মেহেগণি কাঠের দরজা 
ঠেলিয়া, রাজ সেই কালে! আধারে বাহির হইরা পড়িলেন; 
অনুকূল অনৃষ্ট-দেবতার মত অলঙ্ষিতে বীধরেক্ পাচ্ছে 
পাছে ছুটিলেন। 
ছইজন চলয়াছেন_ আগে আগে বীরবর পাছে 

পাছে গাঢাক! দিয়া রাজ1। অন্ধকার রাত্রি, ইট কাঠ 
পাথরের হুচট খাইয়া, তবু দুইজন চলিয়াছেন। কই 
কে কাদে, কই কেকাদে-_আর একটু গেলেই পাওয়া 
ধাবে_হা, ঠিক এই দ্বিকে__ন|, একটুকু ডাইনে-__ এই, 
এই, এই বার পাওয়া যাইবে-_-আর দশ বারো পা। না 
ন' একটুকু ষেন বামদ্িকে শুন। ঘায়__বায়ে যাইতে হইল। 
হা, এইবার ঠিক, আর বারে] চৌদ্দ পা--কই, দূর ছাই ! 
চলিতে চলিতে রাজ। ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছেন? তবু কোন 
মতে পাটানিরা টানিয়। বীরবরের পাছে পাছে চণ্ি- 
তেছেন। জঙ্গলের তিতর দিয়া, জঙ্গার উপর দিয়া, খাল 
ডিঙ্গইয়া,বেড়। লাফা ইয়। চলিতেছেন। জরির জুতা কাদায় 
আটকাইয় গিয়াছে, রিক্ত পদ কাটার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত 
হইয়াছে, গায়ের লক্ষ মুদ্রা দামের হীরাঞ্জড়ানে। কুর্তা 
ছিড়ির৷ গিয়াছে, তবু চ:লয়াছেন। শেষে এক খরধারা 
নদীর তটে ছুজনে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । সে প্রকাণ্ড, 
নদী এপার হইতে ওপার দেখা যায় না। জলের বুকে 
আধার চাপিয্লাছে, আধাপের বুকে এক আলোক পড়িয়াছে 

এক দেবীমুখের বিমল আলে।! চমৎকার সে আলো! 
দেবী এক পাজলে আর এক প] তীরে রাখিয়া, দূরের 
রাজ প্রাসাদের চুড়ার দ্দিকে চাহিয়া আছেন, আর করুণ 
কঠে বিলাপ করিতেছেন। তাহার বিন্দু বিন্দু অশ্রজল 
এক একটী মুক্তা হইয়া ঝড়িগ়া পড়িতেছে। বীরবর 
অগ্রপর হইয়া! জিজ্ঞ।স। করিলেন, “তুমি কে ম।1” 

| . *ষেদ বাছ।? দেখ ছুই ত আমি মানুষ !” 
7. শযান্থয হও) আর দেবতা হও-জিজেস কর্তে 
পারি কি-তোমার চোখে জল কেম ? 


১৬৯ 


বীরের দান 


২ পা শী ৩ শা জা পালা উিগানিপস্যিসন্ছি 
৪ 


“ছুঃখে।” | 

“কিসের দুঃখ তোমার? দেখতে পাচ্ছি, তোমার 
বসনভূষণের এশ্বর্যা রাজরাণীর সদৃশ, রূপের এশ্বর্ষয 
ততোধিক! তোমার মুখের জ্যোতি অযান্মধী ! ভুমি 
এই নিশাকালে নদীর ঘাটে কেন,আর তোমার দুঃখই বা 
কিসের ?” 

“আমি বাছা এ রাজ্যের রাজলপ্মী! বড় সুখে 
এখানে ছিলেম। রাঙ্জারাণীর পুজো পেয়ে, নিত্যি নিত্যি 
ভোগ পেয়ে বড় সুখে ছিলেম। কিন্তু আজ--আজ 
আমাকে এ রাজ্য ছেড়ে ঘেতে হবে, তাই দুঃখে কাদ.ছি!” 

“রাজ্য কেন ছেড়ে যাবে ম1?” 

“ছেড়ে যাব_-এ যে দেবীমন্দিরে মঙগলচণ্ডীর রূপার 
মাসন, তার চারটা হীরার পায় ; তার দক্ষিণপূর্ধ দিকের 
পায়াটীর নীচে যেখানে দক্ষিণপৃর্ব দিকের মুক্তাটীর ছায়! 
পড়েছে, সেখানে একটী ধানের মতন ছিদ্র আছে। 
ছিদ্রে একটী সোনার বরণ সাপথাকে। সে হঁচের 
মতন চিকণ, শৃতার মতন লম্বা__রাজপরিবারেরই কারো 
দোষে কাল সেই সাপরাজাকে কাম্ডাবে__কামড়ালে 
রাঙ্জার জীবন থাকবে না_তাই আমি রাজনস্মী আজ 
রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছ।” 

“সাপটী কি মার্তে পার্ব না £” 

“কে মারবে ? যার দিক ও চাবে, সেই ঢ'লে 
পড়বে।” 

“হীরার গু'ড়ার গর্তের মুখ বন্ধ করে| দিলে হবে ন।?1” 

“ওর নিশ্বাসে হীর। ছাই হয়ে উড়েযাবে।” 

“তবে উপায়? এ বিপদ এড়াবার কি কোন পন্থা 
নেই মা?” 

/এএক পঞ্চ আছে-_কিন্ত তা হবার নয়।” 

"ক শুনি ।” 

“হাতের আর পায়ের তলায় পদ্ম আকা, আর কপালে 
রাঞ্টীকা আকা যদি কোন আট বন্ধের শিশু থাকে, 
আর তার রক্ত এ গণ্ডের মুখে ঢেলে দেওয়া ঘায়। তবেই ্ 
এ সাপটী মর্তে পারে !” 


প্রতিভা 
ফাটি... 222 
“এমন শিশু কোথায় পাওয়া যায ম মা? ?” 
এএকটী মাত্র- এমন শিশু পাছে-_রাধবাড়ীর নুতন 
ভৃত্য বীরবরের শিশু !” 
খানিক চুপ করিয়! মুখ নোয়াইয়া দাড়াইয়। 
-স্হিলেন। তারপর কি তাবিয়া সোজ৷ হইয়া সম্মুখের 
“দিকে চাহিলেন-_দেখিলেন দূর প্রান্তরের উদ্ধার আলোর 
মত রাজলক্ী কোথ!য় মিলাইয়া গিয়াছেন। তখন 
 স্বীরবর উর্ধস্বাসে বাড়ী মুখে ছুটিগেন। 
“জেগে আছে!? জেগে আছে? জেগে আছে।?” 
“কে ডাক্ছ 7?” 
“ডাকছে বীরবর !” 
.. শ্রাঙ্গবাড়ীর ফটকের কাজ হ'তে কি অবসর 
' মিলেছে? 
.. শলত্বরই মিলবে, একবার বেরো'ও 1” 
দরজ! খুলিল--আলো৷ জ্বলিল। 
_. বীরবর জিজ্ঞাসা করিলেন, “রথী কোথায়, অপর্ণা! ?' 
_ অপর্ণ। বীরবরের স্ত্রী, রী তার পুভ্র। “রথী ঘুমিয়ে 
"আছে । একি? তুমি এমন ক্ছ কেন? তোমার 
চোখ লাল কেন?-_মাথাক্__মুখে, শরীরে কাদা কেন? 
- ও হরি! কাপড় চোপড় একেবারে ছিড়ে গেছে যে! দেখি 
দেখি! আহা! গালথানাযে চিরে গেছে! ইঃ! বুক 
- চিনে রক্ত পড়ছে?” 
:-.. ' ধন, নাঃ ও কিছু না! আস্তে আস্তে ভুগ করে এক 
রঃ | ধনের ঝোপের ভিতর ঢুকে 'পড়েছিলুম | রী কোথায় 2 
7. *এই যে রথী ঘুমে! কিন্তু তুমি অমন ক'রে কথা 
: কচ্ছ কেন? তোমার স্ব্ীকাপছে কেন? না_-বলকি 
হয়েছে ; আমার মন বড় কেমন কচ্ছে।” 
১; "অপর্ণা! আমি পিশাচ, নিষ্ঠুর, আমায় মার্জনা করবে 
নি 7? 
১১. “ওগো, খুলে বল না কি হয়েছে ?” 
০: পখুলে আর কি বলব হততাগিনী ! আমার কথা 
রি দ্বার আগে তুমি মর-_ঈশ্বর কেহ থাক্লে তার কাছে 
খামার এই প্রার্থন। 1” | 


১৭৩ 


শী পস্্া্পাপিপরাশ শশা পিপি পা সি টিসি ০ 


৩য় বর্ধ 


এহায় হায়! তুমি কি আমায় সীয়ন্তে পোড়াবে ?” 

“অপর্ণা_আমি রধীকে দান করে এসেছি! ম। 
মঙ্গলচণ্ডীকে রথীকে দান করে এসেছি! মা মঙ্গলচণ্তী 
রাজরক্ত চেয়েছিলেন--তার পর রাজরক্তের পরিবর্তে রধীর 
রক্ত চাইলেন, আমি তাই দান কর্তে প্রতিজ্ঞ ক'রে 
এসেছি ।” 

“যাটু ষাট, ও কি বলছ ?--আমার সাগরছ্চ। 
মাণিক !” বলিয়া মাতা পুত্রের ঘুমে-ঘের1 দেহথানি 
কোলের কাছে টানিয়া ধরিলেন। বীরবর একটু 
চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া) রহিলেন, একবারের জন্ত স্ৃষ্টিট। 
চোখের কাছে ধূঁয়ার মত ঠেকিল, একবারের জন্য ছুই 
বিন্দু অঞ্ গালের দ্রিকে ছুটিয়| চলিতে চাহিল-_কিন্ত 
চকিতে তিনি আপনাকে সম্গাইয়া লইলেন, বলিলেন, 
“অপর্ণা_ক্ষ্রিয় নারী, বীর নারী হ'য়ে, তোমার এ 
দুর্বলতা সাজে না! জীবন ত প্রিরতমে, ছু দিনের---এ 
জীবন পরের জন্য--রাজার জন্য--একট1 রাজ্যের জন্য 
যদ দিতে পারি, তবে তার চেয়ে সার্ধকত৷ আর কি 
হ'তে পারে অপণা 1 

অপর্ণ উঠিক্না বসিলেন _বাঁরবরের মুখের দিকে 
চাহিলেন, সে মুখ শান্ত স্থির! সে চস্ধু শুষ্ক! পুত্রের প্রাণ 
লইয়। যেখানে কথ।, সেখানে অঠ ধৈর্য; মায়ের চক্ষুতে 
সহিল ন!; তিনি চক্ষু ফিরাঈয়া লইলেন-_চারিদ্িকে 
চাহিয়। দেখিলেন, ঘরের দেয়ালগুলি ক্ষুদ্র আলোকে কারা- 
গৃহের প্রাচীরের মত দেবাইতেছে- শালোক বন্ধ করিয়!) 
আকাশ বন্ধ করিয়! বাতান বন্ধ করিয়া! সেগুপি দাড়াইয়। 
আছে-_ধীরে ধীরে কাছে ঘেসয়। যেন নিশ্বাস পর্য্য্ত 
বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে । অপর্ণ। ছুটিক়্া! বাহিরে 
যাইতে চাহিলেন, মাথা ঘুরিয়৷ পড়িয়া গেলেস। বীরবর 
তখন আর কি করিবেন!--একবার দুই হাত বুকের 
উপর জোরে চাপিয়। ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া সমস্ত সংসারট! 
দেখিয়া লইলেন-_“রাজার যেন মৃত্যু হইয়াছে, রাজলপ্ী 
যেন রাজ্য ছাড়িয়াছেন, আকাশে যেন আর মেখ নাই, 
ক্ষেতে যেন আর ধান নাই! যেন লকল নান্ুষে হাহাকার 


শপ শি শনি পি পি পি পাপা কান পাপ 


৮০২৮ ১৩০৭ পিশতিশি ৭ সপ 


কা করিতেছে ৫ যেন ন ডাকাত ডাকাতি করিতেছে, ৫ চোর র চুরি 
করিতেছে, বিদেশী রাঙ্গা আসিয়া রাজের ঘরদরজ 
জালাইয় দিতেছে--যেন রক্তে নদী হইয়াছে, হাড়ে 
পাহাড় হইয়াছে, অশ্রুতে বৃষ্টি হইতেছে; ঝঞ্চার মত 
ক্ুন্ধ অথচ শশানের মত স্তব্ধ সে ভীষণ দৃষ্টের মাঝখানে 
ধাড়াইয়া বীরবর যেন শুনিলেন, বাতাসে বাতাসে 
আর্তনাদ ভায়া আসিতেছে। তাহার মনে হইল, এই 
কলকয্লোলের মধ্যে দীঢ়াইয়াও তিনি নিতান্তই একা, 
নিতান্তই অসহায়! হায়, কোথায় সেই রাজ্য_ যেখানে 
তার স্নেহ বুকে বুকে আসন পায়াছিল ; যেখানে 
তাঁর বহু যত্রে মুছিয়া দেওয়া চোখের কোণে হানি ফুটিয়। 
ফুটিয়াছিল--যেধানে ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে তার জন্য 
প্রীতি সঞ্চিত হইয়া! রহিয়াছিল; কোথায় সেই সব 
বালকের দল, যার! তাকে দেখিলে পঙ্গপালের মত ছুটিয়! 
আপিত--মার একি বজ্র সে আনন্দের মাঝখানে 
ভাঙ্গিযা পড়িয়াছে! হৃদয় কাদিরা উঠিল, করুণার 
উচ্দ।সে পত্রীপুত্র ভাসিয়া গেল! বীরবর নিদ্রিত 
রখীকে কোলে লইয়! উর্দশ্বাসে ৪৮৪৪ মন্দিরের দিকে 
ছুটিলেন। 

ব। হাতে পুত্রকে কাধের উপর ধরিপ্না রাখিয়। ভান 
হাতে চন্দন কাঠের কবাট ঠেলিয়া বীরবর যখন দ্রেবী- 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন পৃজক ঠাকুর গভীর 
নিদ্রামগ্ন। দেবীর পাশে একটী সোনার পাত্রে ঘ্বতের 
দীপ মিটি মিটি জলিতেছে। বীরবর ঘুমন্ত শিশুকে 
দেবীর সাক্ষাতে স্থাপন করিলেন, দেবীর চরণামৃত লইয়া 
তার মুখে বুকে চোখে মাথাইয়! দিলেন, তারপর সেই 
সর্ধনাশী গর্ভটি খু'জিয়। বাহির করিলেন ।আর তার পর? 
তার পর কি করিলেন বলিতে আমার সাহসে কুলাই- 
তেছে না--তোন্রা দশজনে অনুমান করিয়া লিও । 

রাজি পোহাইতে আর ছুই দণ্ড বাকী আছে, ারবর 
তখন বাড়ী ফিরিলেন ; বাহির হষ্ট তে ডাকিলেন, “অপর্ণা! 
_ অপর্ণ।1” কিন্তু কোথায় অপর্ণা? জনহীন প্রাঙ্গনে 
“সন নন্ধকার তাহার কম্পিত আহ্বানকে ফুটিতেই গিলিয়া 


১৭১. 


বীরের দান 
ফেলিল | কাপিয়া কাপিয়া দরজার টান দিলেন _বরজা ত 
আট কান ছিল না, প্রধম টানেই খুলিয়। গেল-_ কোথায় ? 
কাহারই ত কোন সাড়া শব্দ নাই! কেবল তাহার বুকের 
হাহাকারটাই ঘেন জমাট বাধিয়। ঘরভর! মন্ধকারের 
মত পড়িঘ়া আছে! বীরবর আবার ডাকিলেন, “অপর্ণা! 
হার বিকৃত কথস্বরের উত্তরে একটা কাল পেঁচ। ঘরের 
কোণের তেতুল গাছ হইতে “নিম নিম" করিয়া উঠিল। 
তবে এই কি সকল শেষ? যে দ্রিনের ভোর বেলার 
তরা মুধ ও ভরা শান্তি লইয়া এই ঘরখানি জাগি 
উঠিয়াছিল, ঘে দিনের ভোর বেলায় ফুটন্ত বাগানের 
টাপাগাছের তলাতে দাড়াইয়া স্বামী জ্ীর মুখে, পিত। 
পুলের মুখে পরিপূর্ণ স্নেহের ছবি দেবিয়াছিল, চাপাকলি 
আঙ্গুলে ঠাপার রাশিতে মালা গাধিয়! স্ত্রী স্বামীর গলায় 
পরাইয়! দিগ্াণছল, সেই দিনেরই ত এই র্রাত্রি--সেই 
ঘরখানাই ত এই! কিন্তৃকই সেই পুত্র? কই সেই 
পত্বী? কইসেই সুখ? কই সেই আনন্দ স্বগ্রও 
কি এমন খেলা খেলে ?--অমন বজ্র মত হুড়মুড়, বন- 
বাসের মত নিষ্ঠুর, বিমাতার শাসনের মত কঠোর খেলা ? 
বীরবর অন্ধকার দাওয়ায় চুপ করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন ঃ 
তার পর সহস! চমকিয়া উঠিয়া মঙ্গলচণ্তীর মন্দির অভি- 
মুখে আবার ছুটিলেন। 

দরজা খোলাই ছিল; ঢুকিন্না দেখেন _ছৃর্ন। দুর্গা ! 
পুত্রের পাশে ছিন্ন লতার মত মা-_ আর তার পাশে 
রাঙ্।-যে রাজার জন্য এত, সেই রাজা! বীরবর 
বাহিরে আসিয়! পড়িলেন। কিছুকাল মাথার সকল 
ক্রিয়! বন্ধ হইয়। রহিল। তার পর কত কথা ধীরে ধীরে 
মনে পড়িতে লাগিল। কোথায় ছিল বাড়ী! কোথায় 
ছিল ঘর! কি সুখে কাটিত সেই শৈশব! সমপাঈ 
ন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলিয়৷ নাচিতে নাচিতে পাঠখালার 
যাওয়া! নীল পুকুরের আয়নাপরা জলে সাতার কাটা 
পদ্মবনে পন্মফুল, কেয়া বনে কেয়া ফুল, বকুলতঙগার় বকুল 
ফুল লইয়া! কাড়াকাড়ি! বাপের কোলে পঠন--মায়ের 
কোলে শয়ন! আর আজ? হায়রেহায়! আজ সব: 


. পীর... 


সর্বশেষ স্ত্রী হারাইয়! পুত্র হারাইয়া, বিভূ'ই বিদেশে 
এ শ্বশানে পড়িয়া কাদা! ওগো, মানুষের কপালে 
এমনও কি থাকে ? 

.... বীবরবর একলা! বসিয়া ঘতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই 
- কথার পর কথ! ঝড়ের ঝাপটের মত তাহ।র মনে ফুলিয়। 
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কবে রথী একদিন 
 ভাক্ঈ। বাশীতে গান বাজাইয়! বনের হরিণীকে মৃগ্ধ করিয়া 
 ফেলিয়াছিল, কবে সে তার পদ্মহাতে তীর ছুড়িয়া এক 
তীরে দ্বিঘীর ওপারে তিনটী পদ্মের ন।ল কাটিয়। দিয়াছিল, 
- কবে অপর্ণা কোন যুদ্ধে যাইবার ক'লে তাকে নিজের 
হাতে সাজাইয়া দিয়াছিলেন ; যুদ্ধ হইতে ফিরিয়৷ আসিলে 
কবে হার বুকের অন্বক্ষতগুলিতে শ্নেহের হাতে উধধ 
_ লাগাইয়! দিয়াছিলেন, তাদের অন্দর মহলের বাগান- 
২ খানার যধো যে গোল দিঘী, শরতে আর বসন্তে যা 
 পল্সগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিত, বর্ষায় যার কুমুদ ফুলের 
সাদা পাপড়িগুলি চাদের দিকে চাহিয়! খুলিয়া যাইত, 
. কতদিন ভোরে তাঁর নীল জলে তারা স্বামীন্ত্রীতে ভোমর! 
উড়াইয়া সাতার কাটিয়াছেন-_কত দিনের কথা সে! 
আজ কোথায় সেই দিঘী, কোথায় সেই অপর্ণা, কোথায় 
সেই রখী! একী হইল? ভোঙ্জবাজীর মত অদ্ভূত, 
. স্বপ্নের মত খামখেয়ালী, ঝড়ের মত বিষম এ কী-হুইল? 
বীরবর বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বাচিয়া আছেন, ন! 
রি বাচিয়া নাই। 

..; পরে, মেয়েরা যখন গোয়ালঘরে গাই নীহাইতে 
গেল, আর তারি শব্দ শুনিয়া ঠাপাগাছের উচু ডালটিতে 
' কোকিল ডাকিয়! উঠিল, বীরবর তখন চমকিয়! দাড়া- 
 ইলেন। যেন কেহ তাহাকে ভাকিগাছে, যেন কে তাহাকে 
আঘাত করিয়াছে। ভোরের বাতাস তাহার কপাল চুইয়া 
টুপ উড়াইয়। পাগলের মত বহিয়া গেল; আকাশে একটা 
,. পার্থী চোখ গেল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; বীর- 
খর ধলিলেন, “তবে আর কেন? যে রাঁজার জন্য এত, 


ও যদি গেল, তবে আর কেন? বলিয়া খড়া লইয়া 


সস ০০ সপ আপা শী আপা শিট পাটি ৮ ব্রি আপা 


্ হারাইয়া-_পিতা হারাইয়া)মাতা হারাই, দেশ হারাইয়া | 


ওয় বর্ষ 


শপ ০ অনা ০০০ ০ ৫ 


আপন গলার কাছে দুলিতেছেন _এমন সময় মাং মঙ্গল- 
চণ্ডী খপ, করিয়৷ তার হাত ধরিয়। ফেলিলেন, আর 
বলিলেন, “থাম বাছা, আমি তুষ্ট হইয়াছি। এই নাও 
আমার' চরণামৃত। মড়ার উপর ছিটাইয়। দাও-_ 
বাচিয়। উঠিবে।” 

এতক্ষণে বীরবরের চোখের জলধার। ছুটিয়! বহিল! 
সাষ্টাঙ্গে গাম করিয়া তিনি মায়ের আদেশ পালন 
করিলেন- রাজ্যের জক্মী রাজভাগারে ফিরিয়া গেলেন। 


শ্রীঅশ্িনীকুমার শর্্ম]। 


চট্টলা 


সিন্ধ-মেখল! ভূধর-স্তনী রম্যা নগরী চট্টল।! 

অয়ি বরাঙী ! শ্যামল!) শোভনা, নিবিড়-কানন কুন্তল ! 
বাড়ব ঘোড়ারে বাধিয়। রেখেছ দুয়ারে তোমার সুন্রী ! 
বক্ষে পুধিছ দিব্য অনল করাল শিখাটি সংবরি। 


সুন্দরী তৃমি কোমলে-কঠিন, বিরাঞ্জিছ কিবা গৌরবে, 
কঠিনত। তুমি ঢেকেছ সবুজে _-সবুদ্ধ বনের সৌরতে 
নীলিমা-শ্তামলে কঠিনে-কোমলে 'অপরূপ রূপশ্ফুর্তি গে; 
চট্টলা ! তৃমি বঙ্গভূমির ভূবনেশ্বরী মূর্তি গো। 


জগতের যত পণ্য-তরণী ভিড়াও তোমার বন্দরে 
পাঠাও তোমার নিপুণ নাবিক মথিতে সাগর-মন্দরে; 
অন্দরে তব কণকোজ্জন্স। কুন্দ-হাসিনী সুন্দরী, 


: পরী-পাহাড়েরে বিজন করিয়া গৃহবাসী কি গো হয় পরী? 


কবি রচে তব বন্দনা-গীতি, সাগর শোনার সুক্ত গে; 
কর্ণফুগীর পাঠশালা তব হোক্‌ চির-জয়-যুদ্রি গে।। 


. হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানের অভেদ-ধাত্রী চট্টলা | 


কমনীয়! ! তুমি নহ নমনীয়া রূপসী ! কপাল-কুগুলা |... 
শ্রীসত্যেন্মাথ দত্ত। 





তি এ পপ কি ০৮ - ৯ কি সস পারি শী পা” পরী পেস্ট পি 


_ শৌন্দরনন্দ 


সংক্ষিগত বঙ্গানুবাদ * 


গৌতম বংশে-কক্ষীবানের শ্ঠায় কপিল নামে এক 
মহাঁতেজ! মুনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজের তপো- 
মহিমায় মুনি দীর্থতপার দ্বিতীয়, এবং বুদ্ধিপ্রভাবে শুরু 
এবং বৃহস্পতির তৃতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 
ইনি তপন্তার জন্ত হ্যাচলপার্থে একটি স্থান আশ্রয় 
করেন। তাহার সেই মৃদ্ক্সিপ্*-নবতৃণাচ্ছন্প আশ্রমতূমি 
অতি রমনীয় ছিল। আশ্রমের লত। ও তরুশ্রেশী মনোহর, 
সরোবরসমূহ পদ্বযুক্ত, এবং চারিদিকেই ফলকুম্মসমূদ্ধ 
স্থশোভন বনরাজি; ধৃম উদগত হইতেছে ও শিখিকুল 
কেকাধ্বনি করিতেছে, হবিণেরা মেধাবেদির উপর শগ্বন 
করিয়! রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগের! অপরাপর মুগের সহিত 
শান্তভাবে বিচরণ করিতেছে ; এবং ধর্মকেই নিঙ্গের 
মনে করিয়া শরীর-নিরপেক্ষ তাপসের! যন্ত্র পূর্বক তগন্ত। 
করিতেছেন। 

একদী করেকটি ইক্ষাঁকু বংশীয় রাজপুত্র বাস 
করিবার ইচ্ছায় সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। 
বাজপুজেরা দেখিতে অতি ন্থুন্দর; তীহাদের 
দেহ সুবর্ণ ভ্স্তের ন্যার, বক্ষঃস্থবল লিংহের ন্যায়, 
এবং ভুজযুগল দীর্ঘ। তাহাদের এক কনিষ্ঠ বৈষাত্রেয 
ভ্রাত। ছিলেন; কিন্তু তাঁহার! যেরূপ গুণসম্পন্ন ছিলেন, 
ইনি সেরপ ছিলেন না। পিতা তাহাদের বিমাতাকে 
শুহর্ূপে সমস্ত রাজ্াত্রী প্রদান করায়, তাহাদের টৈমা- 
স্তরে ভ্রাতাই & রাজ্যত্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। 
ইহা তাহার! সহা করিতে না পারিলেও পিতৃসত্য রক্ষার 
জন্ত রাজ্য-সম্পদ্‌ পরিত্যাগ করিয়। বনষধ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। গোতম কপিল তাহাদের উপাধ্যায় হইয়ান্িপেন, 
এই নিমিত্ত গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া! তাহারা, বস্ততঃ 
কৌৎ্গোত্রীর হইলেও, তখন হইতে গোতম গোত্রীয় 
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বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। | প্র ইক্ষ শাকুবংশীয় রাঙ্গক্ষা রগণ 
সেই স্থানে শাকবক্ষপরিবৃত বাসস্থানে বসতি করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া! শাকৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিগেন। 
ভার্গব উর্ যেমন কুমার সগরেন, কাগ যেরূপ শকুন্তপা- 
নন্দন ভরতের, অথবা বাল্মীকি যেমন জানকীর তনয়- 
যুগলের স্বন্থ বংশান্ুরূপ সমস্ত সংস্কার সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন, গোতমও সেইরূপ এ সমস্ত রাজকুমারের সকল 
স্কার নির্বাহ করিয়াছিলেন। ৃ 

একদ। তিনি ঠাহাদের অভ্যুদয়চিকির্যার এক জঙ্গ 
পূর্ণ কলস হস্তে গ্রহণ পূর্ব্* অকাশে উিত হইলেন, 
এবং উ।হাদিগকে সম্বোধন করিনা কহিলেন-_-এই 
কলসের জল শেষ হইবার নহে; ইহার ধার। পৃথিবীতে 
পতিত হইবে, এবং তোমরা তাহ। অতিরুূম না করিয়া 
যথাক্রমে আমার অনুপরণ করিয়া চলি£ব'। কুমারেরা 
প্রণিপাত পূর্বক তাহ। স্বীকার করিয়া! রথারোহণে ভূমি- 
পতিত সেই জলধারাকে অপলম্বন করিয়। তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। মুনিবর আকাশ হইতে জল-: 
ধার! নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহা দ্বারা সেই আশ্রম 
ভূমিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাজপুলগনকে বলিলেন যে 
তিনি স্বর্-লোকে গমন করিলে তাহারা যেন ই জল- 
ধারাবেষ্টিত স্থানে এক নগর নির্মাণ করেন। | 

তাচ্ার মৃত্ান্ন পর যৌবনোদ্দাম রাজকুমারগণ 
নিরছুশ গঞ্জের নার উদ্ধত-বত্ত হইয়। উঠিলেন। তাহার! 
হস্তে শর ও কার্দুক, এবং পৃষ্ঠে তুণীর ধারণ করিয়া 
ছুম্মন্ত পুক্জ ভরতের ন্যায় ঘনস্থিত নাগ ও শ্বাপদবন্দের 
বল পরীক্ষা মা আরম্ভ করিলেন। তাপসগণ 
তাহাদিগকে বনবঃক্রমান্থপারে প্রক্কৃতিপ্রাপ্ত ব্যাস্রশিশ্ত 
মনে করিয়া রঃ বন পরিত্যাগ পূর্বক হিমালয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। 

তাহারা নাশ্রমতূপ্ম শূন্ঠ দেখিয়া শূন্ত হৃদয়ে ছুঃষ্রি 
ভাবে কালযপন ক।রতে লাগিলেন। অনস্তর একদিন 
তাহাদের পুন্তফলে উন্নতির সময় আসিয়! উপস্থিত হইল। 
তাহার সেই স্থানে প্রতৃত নিধি লাত করিলেন এফং 


- প্রাতিভা 
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' অচিরেই প্দমুজ্জল পরমরমণীয় নগর স্থাপন করিলেন। 
" নগরে শাস্তি ও বৃদ্ধির জন্য বেদবেদাঙগবিদ্‌ শ্বকর্মনিরত 
ত্রাক্মণগণ স্থাপিত হইলেন. চারিত্রধনসম্পন্ন পরিবারবর্গ 
আনীত হইল। দেখিতে দেখিতেই তাহ] সমস্ত বিদ্যার 
নিকেতন, সমস্ত সম্পদের মিলনস্থান, ও সমস্ত অর্থের 
সঞ্চয়ভূমি হইয়া উঠিল। 

- বিবিধ উৎসব, বিবিধ দান ও বিাঁবধ কর্মে তাহা 
পরম শোভা ধারণ করিল। রাজকুমারেরা এই নগরের 
মাম রাখিলেন কপিলবাস্ত, কেন না তাহা তাহা মহধি 
কপিলের বান্ত অর্থাৎ বাস ভূমিতে নির্মিত হইয়াছিল । 

- সহজ সহ সহত্র দীপ্তিমরর় তারকারাজি উদিত 
হইলেও যেমন চন্দ্রের অনুদয়ে গগনমণ্ডলের শোভা! হয় না 
সেইরূপ বহু রাজকুমার থাকিলেও একক্গন রাজার 
' অভাবে নগরের বিশেষ শোভ। হয় নাই। এই দেখিয়া 
“তীহার! সর্বগুণাধিক ও বয়োজ্যোষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই নগরের 
রাঞ্জসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন । ধর্শের জন্ত তাহার 
উপর রাঞ্জছত্র ধারণ কর! হইয়াছিল, ইন্জরিয়স্ুখের জন্য 
নহে) তিনি আচারবান্‌ বিনগ্ববান্‌, স্ঠায়বান্‌ ও ক্রিয়া- 
ধান্‌ ছিলেন; তিনি অমরগণান্থগত ইঞ্জের স্যায় ভ্রাতৃ- 
স্বন্দে পরিবৃত হইয়। রাঙ্্য পালন করিতে লাগিজেন। 

. ' অনন্তর কালক্রমে সেই বংশে রাজ শুদ্ধোদন জন্ম 
গ্রহণ করেন। তিনি শ্রীপাত করিলেও গর্বিত হন নাই, 
সমৃদ্ধি দ্বারা অন্যকে অবজ্ঞাও করেন নাই, এবং অন্তের 
. নিকট হইতে ব্যধাও প্রাপ্ত হন নাই। তিনি অতি 
ববলবান্‌, বুদ্ধিমান ও নীতিবিৎ ছিলেন। তিনি তে্দস্বী 
হইলেও ক্ষমাশীল ছিলেন, এবং কোন কার্ধ্য করিলেও 
 তজ্জন্ত গর্ব করিতেন ন!। তাহার সন্ব্যবহার ও পালন 
গুনে প্রজারন্দ, নিরুদ্ষেগে যেন পিতার অঙ্কগত হইয়া 
শয়ন করিত। অপ্রিয় হইলেও তিনি হিতবাক্য শ্রথণ 
কষ্টিতেম, এবং অপরে বহু অপকার করিলেও তিনি তাহা 
বিশ্বত হইয়া তাহাদের কৃত স্বর্পমাঁত্রও উপকার শ্মরণ 
এ করিতে । লোকের! তাহার চবিত্র অনুসরণ করিয়! ধনের 
ঙ্গার গুণসযৃহও, অর্জন করিত। তিনি ধৈর্য্য ও বীর্ষেযের 
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হারা ইন্িয়গণ ও ও প্রঙ্গাগণ উততরকেই রক্ষ। করিয়াছিলেন, 
আর্তগণের দুঃখ ও শক্রবন্দের যশ উভয়ই তিনি 
হরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বপং কোনও কলহ সৃষ্টি 
করিতেন না, এবং এরশ্থর্যোর অভিমানও রাখিতেন না। 
তিনি আগমপমৃহের স্বার! বুদ্ধিবত্তিকে বন্ধিত করিতেন, 
কিন্ত তাহ! ধর্মের জন্য, কীন্তির জন্ত নহে। তিনি 
এরূপ আর্ধাম্বভাব ছিলেন যে, শক্ররও সবৃগুণের ঘেষ 
করিতেন না, এবং মহাবিষ উরগের ন্যাপ পরধনকে স্পর্ব 
করিতেন ন1। বিধক্পপন্ভোগে তাহার উতৎ্দা।হ ছিল ন! 
এবং কৃচ্ছ সময় উপস্থিত হইলেও তিনি ধর্ম হইতে ভ্রষ্ 
হইতেন না। তিনি ছিদ্র অগ্ুসন্ধান কবিয়। ভৃত্যগণকে 
(কার্ষে ) প্রেরণ করিতেন না, এবং প্রঙ্জাগণকেও কর. 
ভারে পীড়িত করিতেন না । তিন অজত্র বিপুগ দানে 
বিপ্রগণকে সোমবাগে প্রবর্তিত করিয়াছিঙগ্রেন,চক্রবর্ভীর 
হ্যায় অন্যকে ধর্মে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় 
গুণসমূহ দ্বারাই বংশকে ভূরোহুয়ং শোধিত করিরা- 
ছিশেন। কাম, দ্বেন ব| তয় হেতু তিনি কখন মর্যাদ। 
ভেদ করেন নাই, এবং বিবিধ ভোগসস্তার বিদ্কমান 
থ|কিলেও ইক্ড্রিরবৃত্তিত। সেবন করেন নাই। তিনি 
যথাবিধি সমপ।ন করিয়াছিলেন, বেদ অভ্যাস করিয়া 
ছিলেন, এবং বেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
সেই সঘয়ে দেবগণ সংসারের ধর্খচর্যয| দর্শন ক'রবার 
ইচ্ছায় দিকে দ্বিকে বিচর॥ করিতে করিতে সেই নর- 
পতিকেই ধর্খাত্ম। বলিয়! মনে করিলেন। বোধিপ্ব 
সেই সময় তুধিত দেবগণের মধ্যে ছিলেন; তিনি 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্ত সেই বংশ উপযুক্ত 
বলিষ্া! মনে করিলেন। | 
মহারাজা শুদ্ধোদনের গ্যেষ্ঠা মছিষীর নাধ মারা ।. 
তিন একদিন স্বপ্নে দর্শন করিলেন যে, একটি বড়দস্ত 
শ্বেত হস্ভতী তাহার গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। স্বপগ্মজের। 
সেই স্বপ্রের ফগাফগ নির্দেশ করিগেন। মায়ার এক 
কুমার জন্সগ্রহণ করিলেন। তাহার জদ্মগ্রহণে তর”. 
তিহিত নৌকার ন্তায় অচল! উত্ববা প্রচলিত হুইয়! উঠিল... 


সংখ্যা 

লিগ বারণকরকম্পিত ত 
হইতে পুপ্বৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল,ছালোকে ছুন্দুভি- 
সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল, কুর্য্য অধিকতর দীপ্ত হইয়। 
উঠিল, পবন শিব হইয়। বহিতে লাগিল, তুধিত 
ও শুদ্ধাবাস দেবতাগণ সন্তষ্ঠ হইল, এবং ধর্মশাস্ত 
লক্ষ্মীর দ্বারা যেন সশবীর হইয়া শোভিত হইতে লাগিল। 

নরপতির কনিষ্ঠ। মহিধীতেও অবরণিতে পাবকের 
স্য।য় নন্দ নাষে এক পুল্র জাত হইলেন। তিনি সমাগত 
মধুযাসের ভ্ঞায়,সমুদিত চন্দ্রের ন্যায়, এবং অঙ্গবান্‌ অনঙ্গের 
ন্যায় রমণীয় লক্মীতে শোভিত হইয়াছিলেন। তিনি 
সৌন্দর্যোর জন্তই “নুন্দর' এই বিশেষণ প্রাপ্ত হইয়াহিলেন। 

সজ্জন হস্তগত মর্ধরাশি যেরূপ ধর্ম ও কাম উত্তয়কেই 
সংবদ্ধিত করে, নরেন্দ্রও সেইরূপ পরমানন্দে পুক্রগ্বয়কে 
সংবদ্ধিত করিতে লাগিলেন। হিমবান্‌ ও পারিপাত্র 
পর্বতের মধ্যবর্তী মধ্যদেশের ন্যায় শাক্যরাঞ্জ সেই 
সতপুল্রদ্বয়ের মধ্যগত হইয়। বিরাঙ্জ করিতে লাগিলেন। 

উভয় কুমারই কৃতবিষ্য হঈটলেন; কিন্ত তাহাদের 
মধ্যে নন্দ বিধন্নপন্তোগে অত্যন্ত প্রমত্ত হুইয্া! উঠিলেন। 
সর্ধরর্থ-সিদ্ধ পেরূপ ছিলেন না, তাহার তাহাতে আসক্তি 
ছিল ন!। 

তিনি একদ। একটি জীর্ণ বৃদ্ধ, একটি রোগ সুহ্ুর!ং 
ও একটি মৃত বাক্তিকে দর্শন করিয়া আর্তহদয় হইয়! 
পড়িগেন, তাহার বিধয়ান্থরাগ বিগত হইল, তিনি চারি- 
দিকে জদ্মমূতার বিভীধিকা দেখিতে লাগিলেন ; ভাবিতে 
লাগিলেন, কিরূপে তাহার নিবারণ করিতে পারেন। 
তাহার হৃদয়ে অত্যান্ত উদ্বেগ উপস্থিত হই ; রাজ প্রাপাদে 
বরাঙ্গন! শুইয়। থাকিলেন, তিনি মধিতপদ্দম সরোবর 
হষ্টতে কলহংসের ন্যায় সেই প্রাসাদ হইতে রাত্রিতে 
হি হইয়া পড়িলেন। 

তিমি কপিলবান্ত পরিত্যাগ পূর্বক তপন্তার জন্য 
নিশ্চয় হইয়া বনে প্রস্থান করিলেন । বিবিধ সম্পর- 
জায়ের বিবিধ, নিয়মাশ্রিত বহু মুনির সহিত তাছার 
প্রাঙ্ষাথকার হইল, এ তাহাদিগকে বিষ্যতৃষ্ণাদীন 


১৭৫ 


রর বনের ন্যায় আকাশ 


সৌন্দরনন্দ 


"ধলা সি তি জী 


দেখিয়া তিনি তাহাদের নিকট থাকিতে পারিলেন ন। রী 
মোক্ষবাদী অরাড় (আলার ) ও উপশমমতি উদ্রকের 
উপাসন! করিগ্ন। বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের আশ্রিত 
মার্গও ঠিক নহে, অতএব তিনি তাহাও পরিত্যাগ 
করিপেন। ঠিনি ইহার পর বিচার করিঘ়। অনাহারে 
দুষ্কর তপস্ত। করিতে আরস্ত করিলেন; কিন্তু দেখিলেন 
যে, তাহ! উপযুক্ত মার্গ নহে। তিনি তখন তাহাও 
বর্জন করিয়৷ অন্ন ভোঙ্গন করিলেন। 

অনন্তর তিনি প্রক্ষতরু মূলে উপনেশন করিয়! পর্বত- 
রাঙ্জের ন্যায় অচল ধৈর্যের সহিত মার-বলকে পরাভৃত 
করিয়! শিবময় অবায় পর্দ অবগত হইলেন । তাহাঙ্কে 
কতকার্ষা দর্শন করিয়া দেবতার! সন্ত হইল, মারসেন। 
ক্ষুদ্ধ হইল, সপব্বত পৃথিবী কম্পিঠ হইল, শিব বায়ু 
প্রবাহিত হইল ও সুরছুন্দৃভি ধ্বনিত হইল । ও 

তিনি পরমার্থ অবগত হইয়া! জনগণকে সেই নিত্য 
অমুত সন্দর্শন করাইবার জন্য বারাণসী গমন করিলেন, 
এবং সেখানে ধর্মচক্র প্রবপ্তন করিলেন। তিনি দেখাই- 
লেন_-এই ছুঃখ, এই ছুঃখের কারণ, এই দুঃখের শাস্তি, 
এবং এই ছূঃখ শাপ্তির উপায়! তিনি কাশী ও গর়া 
প্রদেশে বহুঙ্জনকে উপদেশ প্রদান করিয়। গিরিব্রজে, 
ও সেখানে হইতে কপিলবাস্ততে আগমন করেন। 
তখন তিনি সম্মান-সৎকারেও হৃষ্ট হইতেন ন$ এবং 
অবজ্ঞাতেও দুঃখিত হইভেন না, তিনি অসি:চন্দনকে 
সমান বলিয়া মনে করিহেন, সুখছুঃখের বিকার তাহার 
ছিল ন।। 

নরপতি শুনিতে পাইলেন, পুল্র নগরে আপিয়াছেন। 
তিনি দর্শনোৎসুক হইয়। তাহার নিকটে গমন করিলেন? 
নগরের বহুলোক অশ্রমুখ হইয়া তাহার অনুসরণ 
করিল। তিনি সেই সময়ে নিক্গের বহুবিধ অদ্ভুত বিভৃতি 
প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সকলকেই 
ধর্ম ও বিনয় উপদেশ করিলেন। জনম-মরণবেদনার 
তয়ে শাক্যবংশের অনেকেই প্রনক্নযানসে প্রত্রঞ্জিত 
হইলেন ) ধাহার] পিত1, মাতার বা তনয়ার্দির অপেক্ষায় 


চে 


৩য় বর্ষ 


প্রতিভা ১৭৬ 
গৃহত্যাগ করিতে পারিণেন না, তাহারাও অ.মএ৭ নিযম-. আজি সর্বহারা শূন্য গ্র।ণে 
বিধি গ্রহণ করিলেন। তখন হিংসাজীবী অতিক্ষুত্র চেয়ে আছি শূন্ত পানে, 
_জন্তকেও হিংস। কর! পরিত্যাগ কঞঝিল, নিধন হইগেও কারে চাহি কেবা জানে, 
 পরদ্রব্য অপহরণে কেহ প্রবৃত্ত হইল না; সধন যুখকও কারে ডাকি বারে বারে । 
পরক্ত্রীকে অগ্নির সায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল; তারে ম বলিয়ে ডাকি কৃ, 


কেহই অনৃত বাক্য উচ্চারণ করে নহি, কেহই অপ্রিয় 
ত্য বলে নাই, এবং কেহই অহিত প্রিম্ন বাকা মুখে 
জনগন করে নাই; পরকীয্ন বস্তুতে কেহ লোত করে 
মাই; কামস্থথকে সকলেই অন্ুখ বলিয়। মনে করিতে 
লাগিল; সকলেই জানিল, কর্মফল অব্যর্থ, তাহ হইয়াছে, 
হইতেছে ও. হইবে; কোন ব্যক্তিই তখন জন্মস্থথকে 
অভিলাষ করিল ন1) সকলেই জানিল সংসার অশিব, 
তাহারা সংসার-ক্ষপ়ের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল, 
জন্মের জন্য নহে। গৃহিগণের সন্দেহ বিগণ্ত হইল, এবং 
তাহাদের দৃষ্টি পারশুদ্ধ হইল। যেব্যক্তি বিতবের ন্যায় 
বিষম স্থলে অবস্থান করিতেছিল, সেও ত্যাগ, বিনয় ও 
নিয়মে অতি'নবিষ্ট হইয়া বিহরণ করিতে লাগিল; 
লৎপথ হইতে কেহই বিচলিত হইত না। স্বতঃ, পরতঃ, 
বা দৈবতঃ কোনরূপেই কোন ভয়ের উদ্ভব হয় নাই, 
সত্যুগে মন্ুর প্রজার স্কায় জনগণ তখন সুখ-স্ুতিক্ষ গুণে 
আদলের সহিত বিহার কারতে লাগিল । 

] (ক্রমশঃ | ) 


_. কাণ্ডারী 
কে বাহে পারের তরী 
আকাশের পারাবারে ? 
মায়ার কুয়াশা-ঘোরে 
নাহি পারি দেখিবারে ! 
ধরণীর কুলে কুলে 
ক্কাদি সদা ফু'লে ফু'লে,_+ 
. “তবণীর মাঝে তুলে 
-. লিয়ে যাবে কে আমারে ? 


আছে বলা যায় না। 


কু পিতা, কভু প্রভু, 
জানি ন1 তাহারে, তবু 
সপিয়াছি প্রাণ তারে । 


শীহর্গামোহন কুশারী। 


গ্রন্থ সমালোচনা 


গিরি কাহিনী- শ্রী প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 


প্রণীত, ঢাক; এলেকজাগার স্বাম প্রেসে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান 
ঢাকা &,ডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, আকার ডবল ক্রাউন ঘোড়- 
শাংশিত, ৯৬ পৃষ্ঠা, উত্তম কাগজ, পরিষ্কার ছাপা, সুন্দর 
বাধাই সোণার জলে নাম লিখা মূলের উল্লেখ নাই। 
দশখানি হাফটোন চিত্র আচে। 

গিরি-কাহিনী শিলং শেলের আংশিক বিবরণ। 
বস্ততঃ পুস্তকথানি গ্রন্থকারের ভ্রমণ কাহিনী। তিনি 
শিলএ অবস্থান কালে যাহা করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন 
তাহাই অতি সামান্ত তাবে শিলং শৈলের ও শৈলবাসী 
পার্বত্য জাতির সমাজ ইতিহাসের বিবরণের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেস্ট 
সফল“হইয়াছে ক না বুঝলাম না। ইতিহাস বা. সমাজ, 
চিত্রের দিক দিয়। দেখিলে পুস্তক খানির বিশেষ ১৪ 


পজরারাাণ। রঃ রা 





রর 
২য় বব 


 ধর্থ সংখ্যা 





দ্বিজেন্দলাল। * 


বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী ম্ৃষ্টের অমাগগন হইতে 
একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রপাত হইয়াছে। দ্বিজেন্্রগালের 
মধুর কণ্ঠ চিরক।লের জন্য নীরব) আমরা অগ্য তাহার 


শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমবেত ৷ গভীর শোক এবং পরিতাপের 
বিষয় এই যে, আমাদের যুগ সাহিত্যের এবং জাতীয় 
জীবন সাধনার একজন বলিষ্ঠ করা পুরুষ এবং গুরুকে 
অকালেই বিদায় দিতে হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 
এই বিশেষ ভাব পূরণ করিবার জন্ত আমাদের মধ্যে কে 
আছেন? বঙ্গদাহিত্য-গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, 
কেহই নাই! দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর আধুনিক বঙ্গ-মঞ্চের 
রাঞ্জা), স্থতরাং জাতীয় শিক্ষা-সাধনার প্রধান নেতা, 
খলিলে অতুযুক্তি হইবে না; বাঙ্গালীর হাশ্ত-কৌতুকের 
সাহিত্যে ছিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ আসন 3 সঙ্গীত সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে দ্বিজেন্্রলালের পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারগণের 
রা ) সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দ্বিজেন্জ্লালের,স্থান 








৪ এই প্রবন্ধে মুল অংশ চট্টগ্রাম সাহিতা গরিষর কর্তৃক আহত 
খ্তি-সভার হক্ত,তারঙগ রচিত। কষ্টহাফে পন্গিবন্ধিত কছিয়া 
| 'ছিজেলোর, কাধি- কার্ধোর প্রণত্তি (দ194459) রূপে ০০ 
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প্রা এ গত 


এ দেশের কোন রাহি নবীর পশ্চাতে নহে। 
দ্বিজেন্দ্রলালকে আমর। অকালে হারাইয়াছি ! 

সৌতাগ্যের বিষয়, আমরা দ্বিঙ্জেন্দ্রলালকে পাইয়া- 
ছিলাম; এবং কেবল স্মতি-সভার মামুণি কথা ব! 
কতকগ্চলি চলনসই প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়!ই 
অগ্ভকার কর্তব্য শেষ করিতে হইবে না। আমর! 
নিঃসক্ষোচে যথার্থ কথ। বলিতে পারিব, এবং সত্য কথার 
ঘারা এই ক্ষণঙ্গন্সা এবং সুরা! পুরুষের গৌরব বই 
অগৌরব হইবে না। সে দেশের সৌতাগ। যে দেশে 
এমন লোক জন্মায়, যাহার নাম আপ'মর সাধ।রণের পরি- 
চিত; এবং মৃতুার পরেও যাহার স্বতিসতভার সমবেত 
হইয়] বথার্থ কথ! বলিয়াই পরিতুষ্টি লাত করিতে পারা 
যায়। প্বিজেন্দ্র সমগ্র বঙ্গদেশের আধিবাসী। বাঙ্গালার 
এম গ্রাম নাই যেখানে খ্িজেন্দ্রলালের উদ্দেস্তে গত 
কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধুবাদ পড়ে নাই; যেখানে 
তাহার “আমার দেশ” বা “আমার জন্মভূমি” বাঙ্গালীর 
হৃদয়তন্ত্রী নবম্পন্দনে বন্কত করে নাই; তাহার নন্দলাল 
বাঙ্গালীর ঘনকে পরমশিক্ষাপ্রদ সরপ কৌতুকদণ্ডে মথিঠ 
করে নাই! এমন ভগ্র-গ্রাম নাই, যেখানে তাহার 
রাওস্থানের বীর-কাহিনীগুলি অভিনীত হইয়া, গ্রামীণ- 
গণের অস্তলেশোকে এক অভিনব স্থান স্পর্শ করিয়া, তাহা- 
দরিগকে অভিনব 'ম্বদেশ' এবং 'মন্ুয্যত্ব' আদর্শে উৎসাহিত 
করে নাই।..এই সমস্ত অবিসংবাদিত সত্য কথা, এবং 


এ তন 
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সামান্ত গৌরবের কথ! নহে! কয় জন বাঙ্গালী এই 
গৌরব লাত করিয়াছেন? গত দশ বৎসর হইতে 
বাক্ষালীর জীবনে এক নব চরিকআরেখ! উজ্জল হইয়া 
পড়িতেছে। এই জাতি চিরকাল ভাবুক; এবং 
তাবুকতার দ্দিক হইতে আবেগলাত ধ্যতীত ইহার চরিত্র 
কখনও বিকাশ লাত করে ন।। কয়েক বৎসর হইতে 
ইহার যধ্যে বস্তনিষ্ঠ দুঁ়তা, এবং কর্মনিষ্ঠ স্বাদেশিকতা 
দেখা দিয়াছে; এই অনস্ত ভেদ-আদর্শের দেশে জাতীয়তা 
বলিয়া একট! আদর্শের স্বপ্র এবং কর্্ম।চুবর্তীনের লক্ষণ 
দেখা! দিয়াছে । ধাহারা এই পরিক্ি্ট দেশে এই যৎ- 
কিঞ্চিৎসমতার এবং বিশ্বমন্ুয্ের সহিত সমগতিক আদর্শ 
সাধনার দীক্ষা আনয়ন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে-_ 
সেই লোকশিক্ষক এবং লোক-চরিত্র-নিয়ামক) প্রাচীন 


এবং আধুনিক হ্বল্পপরিমিত বাঙ্গালীর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল 


একতম। তাহার নাম এ দেশের প্রাচীন কিংবা আধুনিক 
শিক্গাগুরুগণের কাহারও নিয়ে নহে। 
এই দ্বিজেম্রলাল কে ছিলেন এবং কি ছিলেন, 
'অগ্ভকার শ্রাক্ধবাসরে তাহ] চিন্তা কর! ' আমাদের একটা 
বিশেষ কর্তব্য। তিনি আমাদের মধ্যে একজন চির- 
দিনের মানুষ! তাহার এই মূর্তি কি পরিমাণে বাঙ্গালীর 
বা কি পরিমাণে সমগ্র পৃথিবীর, কি পরিমাণে বর্তমানের 
কিংব। চিরকালের, তাহার বিচার-নির্ণয়ে অগ্া নিবিষ্টহাবে 
অবহিত হইবার সময় নহে । তবু, উত্তরাধিকারী আমরা, 
সমাজের পক্ষে পৃর্ববর্তার দায়-সম্পত্তির হিসাব য্থাসাধ্য 
পরিষ্কার করিয়। করিয়া র।খা কর্তবা। 
কবি খিজেক্রলালের সাহিত্য-সম্পফিত জীবন-বত্তান্ত 
আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি । ধ্িজেন্্রলাল রায় 
১৮৬৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। কার্তিকের 


উজ রায় কষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান ছিগেন। সুতরাং আমা- 
দের দেশের বর্তমান অবস্থায় সমুরত সামাজিক প্রতিষ্ঠা 


বলিতে বাহ! বুঝা বায়, দ্বিজেশ্রাগাল জন্স-স্বত্বেই তাহার 


তাগী হইয়াছিলেন। দেশের বর্তমান শিক্ষা বিধ! বিজেন্রলাল 


 পুর্ণধাজার লাত করেন,এবং ইংরাজি ভাবার কলিকাতা 


( ১৭৮ ) 


শি এপ্স পো তরস্সি এ ৬ আত তিন এসি রত গদি এ পি ১৬,০০৬ এসিড এসপি 


৩য় বর্ষ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের এ, এ পরীক্ষায় দিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়। ইংলগে গষন করেন। ইংলগ্ডে চীরেনচেষ্টর 
কষিকলেজের ডিগ্রী লাভ করিয়! দেশে প্রত্যাগত হুন। 
গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডিপুটী কালের ও ডিপুটী মাঞজিষ্ট্রেটের 
পদ গ্রহণ পূর্বক খ্বিজেন্রলাল সন্তোধঞ্জনকরূপে নিজের 
পদ-কর্তব্য সমাধা করিয়া আমিতেছিলেন; সংপ্রতি 
ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়! ররাঙ্জকারধ্য হইতে অবসর লওয়ার উপ- 
ক্রম স্বরূপ ফালেণ ভোগ করিতেছিলেন; পঞ্চাশতে 
উত্তীর্ণ হওয়।র পূর্বেই আমাদের নিকটি হইতে বিদায় 
লইয়াছেন। 
বাল্যবয়সেই দ্বিজেন্্রলালের অপরূপ বাকৃপটুত! 
স্ুত্তিলাত করে! কথিত আছে, প্রখিতনাম। বিদ্যাসাগর 
এই বালক একদিন দেশে একজন বড়লোক হইবে 
বলিয়! তবিষ্যদ্বাণী করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার 
কঁবিতা-রচনার ঝৌক ছিল। বিলাত যাওয়ার পূর্বেই 
১৮৮২ সনে, তাহার আর্ধ্যগাথা নামক সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকা- 
শিত হয় ; এই গ্রন্থে তাহার দশম বর্ষের রচনাও গুটী- 
কতক আছে বলিয়া তাহার মুখে শুনিয়ছি। বিলাতে 
অবস্থানকালে, ১৮৮৩ সনে, তিনি লিরিকৃস্‌ অব. ই. 
(1471165 9111)60) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ কবি এডুইন 
আর্পল্ড্‌ (7110. 4১01011) এর নামে উৎসগিত এবং 
তৎ্কালে ইংরাঞ্জমহলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করে। 
বিলাত হইতে ফিরিয়াও তিনি বহুদিন ইংরাজীতেই 
কবিত৷ লিখিতেন; কিন্তু এই স্মস্ত কখনও মুদ্রিত 
করেন নাই। পরে, ব্াজজেন্ত্রলাল মিত্র মহাশয়ের 
প্ররেচন।তেই বঙ্গসাহিতোর দিকে তাহার শক্তি পরি- 
চালিত হয় বলিয়। প্রকাশ পাইতেছে। 
বিলাত হইতে ফিরিয়া, এবং সম্ভবতঃ এদেশের 
সমাজ-নির্যযাতনের তাগী হইয়া কবি “একঘরে” নামক 
বাঙগ-নাট্য রচনা করিয়।ছিলেন $. উহ ১৮৭ সনে প্রক1- 
শিত হয়। ঘিজেন্রলাযার হুদ “কৌতুকানদ্দের মাজা 
পরিপূর্ণ ছিল। এই শ্বতাব-শক্তির প্রেরণাষলেই তিনি. 
বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে অপূর্ব কৌতুক প্রিতা এবং 


৪র্ঘ সংখ্য। 


৮ সমস ০ ৮০৯ সত উপ রস পপি উপ লা 


সঙ্গীতের , জনক ক হইতে পারিয়াছিলেন। তাহার হৃদয়ের 
এই অপরূপ কৌতুকচ্ছন্দকে নানাবিধ বাক্চ্ছন্দে প্রমূর্থ 
করিয়! ১৮৯০ সনে 'আধবাঢ়ে', ১৪৯২ সনে আর্ধাগাথার 
২য় ভাগ, ১৮৯৬ সনে কন্কি অবতার, এবং ১৯০০ সনে 
“বিরহ প্রকাশিত হয় । এই সকল রচনায় বঙ্গতাষা এক 
অজ্ঞাতপূর্ব দেশে শক্তিপ্রসার লাভ করিয়! অপরূপ রস- 
তারল্যে বিলসিত হইয়াছে । এই কন্কিঅবতার বা 
বিরহ প্রভৃতির বৃত্তান্ত-ভিত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে কতকগুলি 
ভাবোজ্জল কৌতুক-কবিতার হ্ুত্র-সমষ্টি বই নহে। 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশ্তদ্ধ এবং বিদ্বেষবিহীন হাস্যরস 
সাধনার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বলিয়! নির্দেশ 
করিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ঘটনা ভারতীয় সাহিত্য- 
তশ্ত্রেও বোধ করি প্রথম ! ভারতীয় আর্ধ্যমন তাহার 
সাহিত্যে এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে চিরকাল তত্ব-তাব বা 
3011০0479 অবলম্বনেই সবিশেষ ক্ষন্তিলাত করিয়াছে 
রবীন্দ্রনাথ মানপীতে কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতার নযুন! 
দেখাইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গীতে হাস্য ! উহ! সহজকৌতুক- 
প্রবণ দয় লইয়] শ্বয়ং গায়ক না৷ হইলে অসম্ভব ছল। 
সহজাত শক্তির ইঙ্গিত-বশেই দ্বিজেন্রে এই পথে পরিচা- 
লিত হইয়াছিণেন। 

এই সুক্সে নিজের সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিব। ঘিজেন্রলালের নাম, কিংবা রচনার পঙ্গে 
তখনও পরিচয় ঘটে ন।ই--পাঠ্যাবস্থায়, সম্ভবতঃ ১৮৯৪ 
সনের “সাধনায়, ছুইটি কবিত] পড়িয়া কুতুহল এবং বিল্বয়ে 
অভিভূত হইয়াছিলাষ-__“কেরাদী' এবং “গাঁ? ? ছুটিই 
সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের রচনাঃ নিয়ে রচয্লিতার নাম 
ছিল না; কেরানীর মধ্যে এমন একট। খভভূতীক্ষ মিষ্ট কৌতু- 
কের মর্শতেদী দংশন ছিল, এবং “গাগাঁর' ১৪ট1 পংক্তির 
মধ্যে এমন একট1 উদ্ধাত্ত-মধূর অথচ গম্ভীর ধ্বনি ছিল 
যে, পাঠমাজে ইঃপ্রশ্ জাগ্রিয়াছিল-_এই অজ্ঞাত কবি কে? 
 ব্বরিতা বরং মুন্পাঈকপ্ববীজন/ঞ্চনা হইলে, বঙ্গলাহিত্যের 
আসরে যে এক নবতত্ত্রের স্বাধীন ক এবং বাকাশিল্পী 
অবতীর্ঘ হইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। 


(১৭৯ ) 


সত পিপি শাসক ছি ০4৯০৯৯ পচাস্নিশিসিলী পিল ৩০৩০৩ শশত, 


দ্বিজেন্দ্রলাল 


স্টার আসিস সি পলি শি এত এ শি সা পা বটল পলা ৭ বশী টি জপ 1৯ শক ০ ০ 


সাহিত্যিক জীবনের আদিম কৌতুহল বশে তখন মাতৃ- 
ভাবার সাহিত্যগগনের দিকে নিয়ত দ্ৃ্টি রাখিতাষ। কোন 
দিকে কোন নূতন আঙ্পোক বা আলোকের আভাস দেখা 
দ্রিল, কোন দিকে মিলাইল, কোন নক্ষত্র কোন রাশি বা 
বর্ণধন্্ব অবলম্বনে উদ্বন হইতেছে-_-এই জিজ্ঞাপ৷ লই 
আশৈশব ঘুরিতাম বলিয়া, তখন এই অ-পূর্বপরিচিত নব 
জ্যোতিষ্কের উদয়াভাস লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। 

১৯০১ সনে 'পাধাণী+ এবং 'ব্র্যহস্পর্শ' । পাষাণী এই 
কবির প্রথম তত্ব-তাবক রচন1। উহার প্রকাশমাত্র বঙ্গের 
সমালোচক মহল হইতে উচ্ছসত সাধুবাদ উদগীরিত 
হইতে থাকে । অন্যদিকে স্থিতিশীল আদর্শবাদীগণের 
তর্ক হইতে, উহার অংশবিশেষ লইয়! সাহিত্য 
আলোচনার নামধারী বিদ্রপান্ত্রও অনর্গল পরিবৃষ্ট হইতে 
আরম্ভ করে! পাষাণী নানাদিক হইতে বঙ্গীয় কাব্য 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নাট্য বলিয়। বুঝিয়াছিলাম, 
এবং ৯ বৎসর পূর্বে “সাহিত্যে “বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান 
অবস্থা নামক প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
কোনরূপ সাংপ্রদায়িক আদর্শের কবল হইতে চিত্তকে 
স্বাধীন করিতে পারিলে, নিরবস্ছির্ন সাহিত্যের দিক 
হইতে বিচার করিলে, পাধাণীর মাহাত্ম্য এখনও হদয়ঙগষ 
করিতে পারা যায়। বঙ্গীয় কাব্য-চ্ছন্দের রাজ্যে এইরূপ 
নুদ্চ বস্ত-ভিত্তি, ভাব-গতি, এবং সংযত নাট্য-সমাধান 
ইতিপূর্বকার কোন নাটকে দেখা যায় নাই? এখনও 
উক্ত মৃত কোন অংশে পরিবন্তিত করিতে হয় কিন। সন্দেহ। 
পাধাণীর কবিত্ব-সম্পদ, সর্ব প্রথম শ্রেণীর না হইলেও। 
উহা একট। পরিপূর্ণ হৃদয় এবং পরিণত সাহিত্য-বুদ্ধির 
দৃষ্টান্ত লইয়াই উপস্থিত আছে। আমাদের কবি-তারতী 
সঙ্গীত কিংব! গীতি কবিতার নিরালম্খ নিরাশ্রয় আকাশ- 
মার্সে বহুতর” চলিতে জানিলেও, বাস্তবঙ্গীবনের রুক্ষ- 
বন্ধুর উব্বঁ-বক্ষে কেবল “স্তোক' মাজায় চণ্ততে পারিতে- 
ছেন; আমাদের ভরত-শিষ্গণের দৈল্ত-দোষও সন্যক্‌ 
ঘৃচিয়াছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। 

পাধানীর পর ১৯*২ সনে “হানির গান” এবং ১৯০৩ 


প্রতিভা ওয় বর্ষ 


শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২৪ 


জিপ ও তত পি পপ. 


( ১৮০) 


তত প্পি, লস এমি পি সত পি 4৯ ৪৯৪৯ ৪৮০১৭ ৯ 2৬ 


সনে ক্রমান্থয়ে এপ্রায়শ্চিত' 'সীতা? এ এবং «মন্ত্র ' প্রকাশিত 
হয়। পাঁধাণীর কবি আর একটি মাত্র কাব্য লিখিয়াছিলেন-_ 


সীতা । এই কাব্যদ্বয় ছ্বি্দেন্রলালের নাম বঙ্গসাহিত্যে 
চিরন্মরণীয় করিয়া! রাখিবে বলিয়াই আশা! করিতেছি। 
ইহাদের শিল্প-আত্ম! দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে ছুগতি 
এবং ছুর্বোধ্য হইয়! থাকিবে । আমর! এখন কেবল 
সঙ্গীত সাধনাতেই অবস্থিত; ছন্দের সাহায্যে নাটকীয় 
ভীবন কিংবা ভাব-সাধনের শক্তিটুকু সুলভ হইয়! 
পড়িতে, কিংবা উহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতেও দীর্ঘ- 
পথ আমাদের সম্মুখে রহ্যাছে। 

পাঁবাণী প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের সাময়িক প্রমহলে 
যে কোলাহল উঠে, তদ্দার] দ্বিজেন্দ্রের হৃদয় এক অতিনৰ 
দিকেই উত্পাহ লাভ করে। দেশের হৃদয় এবং জীবনের 
কাছাকাছি আসিয়া! উহাকে গভীরভাবে আঘাত করিতে 
পারে, দৃশ্ত-ঘটনা এবং সঙ্গীত। একটি বস্ত-গত, 
দ্বিতীরটি ভাব-গত; সুতরাং নানাদ্দিকে পরম্পরের 
বিরোধী । কবি দ্বিজেন এই ঢিরুদ্ধ শক্তিদ্বয়ের সমান 
অন্কুপাত এবং সমন্বয়ের উপকরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন 
--এই ঘটন৷ আমাদের .সাহিত্য-ইতিহ।সে বিশ্বত হইতে 
পারিবে না। এই সমস্ত সাম'য়ক বাদাম্রুবাদের শেষ- 
ফলে কবির আত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল; এবং 
অতঃপর তিনি একান্ত তাবে কেবল দ্ৃশ্-কাব্যের দিকে 
বিশেষতঃ অতিনেয় নাটকের দিকেই ঝুঁকিয়৷ পড়েন। 
দেশের বর্তমান অবস্থায়, ভারতবাসীর বিশেষতঃ 
হিন্দুর পক্ষে দেশাস্থরাগ একট পরম স্মন্তা এবং 
সাধনার জিনিষ । এদেশের সামাজিক অবস্থা-গতিকে, 
আধুনিক আদর্শের 'দেশ' বলিয়া কোন কথা আমাদের 
ছিল না; হিন্দুর পক্ষে নিজের প্রাচীন এবং সনাতন 
সংজ্ঞার জাতি-ধর্ম্ম কুলধর্ম। এবং এই সমন্তের নিরূপক 
কতকগুলি আচারের বৃর্িই সারাৎসার ছিল। জন্মভূমি 
বলিতে পৈতৃক বাস্তভিট! এবং বিস্তারিত পক্ষে নিজের 
গ্রাম বা গ্রাম-সমাজই পর্যযাণ্ত-- জাতীয় স্বার্থ বলিতে 
নি্নিঞজ গোএ্গোঠী, ব্যাপক-পক্ষে কুলের ব্যবসায়গত 


করিয়াই প্রসারিত হইয়াছিল। 


সিট ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ ভাব আমাদের 


মধ্যে বিশেষ প্্ভিলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের 
«লোকাহিত? “পরার্থতাঃ ব। “পঞ্চ-খণের? আদর্শও 
বরং এই জাতি-স্বার্থ-নিষ্ঠ ধর্মের আদর্শকে তিত্তি 
ইয়োরোপীয় জাতি- 
সমূহের মধ্যেই, তাহাদের বিশেষ সমাজ-অবস্থা গতিকে, 
গত তিন শত বৎসরের মধ্যে এই অপরূপ ম্বদেশ এবং 
জাতি (1710) আদর্শ মুর্তিমান্‌ হইয়। পৃথিবীর চক্ষে 
দিগ্রিয়ী হইয়! চলিয়াছে। বহু মন্ুষ্যকে জাতি-বর্ণ-ধর্মম 
নির্বিশেষে একই 'পোলিটিকেল' (17০111651) শ্বত্ব-স্বার্থে 
সংমিলিত কারয়া, একপ্রাণ করিয়া, মনুষ্যু-সভ্যতার মধ্যে 
একটা পরম কার্যকরী মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটন! 
করিয়াছে । মুসলমান জাতির; বিশেষতঃ ইংরাজের সম্পর্কে 
আসা অবধি, ভারতের মনুষ্য এই সংহতি-সাধনার আদর্শের 
দিকে লোলুপতা৷ দেখাইয়া আমিতেছে; নানাদিকে নান। 
পথে উহার প্রণালী খজিতেছে। অথচ ভারতীয় আর্ধ/- 
সমূহের যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জাতিতেদবুদ্ধি অচল আচার- 
ধর্ম এবং স্পর্শাম্পশ -বিচারের আদর্শ ই--তথাকথিত 
“সনাতন? ধর্ুই। উহার বিপক্ষে প্রধান অন্তরায়। তবু 
তারতব|সী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, ইয়োরোপীয় আদর্শের 
এই জাতীয়তা, বাষ্ট্র-নাদর্শের এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, 
বা একই দেশসীমার অন্তর্গত মন্ুষ্য-নিবহের মধ্যে এই 
সমত| এবং সম-্বত্ব ও স্বার্থের আদর্শকেই খুঁজিতেছেন। 
অনেক অটল-বিশ্বাসী হিন্দুও-_ম্বীকার করুন, আর নাই 
করুন-_উহাকে জীবনরক্ষা-বিষয়ে অপরিহার্য জানিয়াই 
স্বধন্মের ভেদ-আদর্শের বিপরীত পথে এই সমতাকেই 
থু'ঙিতেছেন। বাঙ্গালী কবির হদয়ও প্রকৃত অবস্থা 
বুবিয়াই হউক, আর ন। বুঝিয়াই হউক-_চিরকাল এই 
স্বদেশ এবং জাতি আদর্শের দিকে তৃিত দৃধিপাত করিয়া 
আমিতেছে। ভূগোল-সীমার অন্তর্গত ভূ-পৃষ্ঠকে তাহার! 
দেশ-যাতা, ভারত-মাত] বঙ্গ-মাঁতা, জন্মদূষি প্রভৃতি 
নাষে লক্ষ্য করিয়া, বর্ণধ্বনির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান 
বৌদ্ধ।, তরীষ্টান সকলেরই 'জনক-্ননী জনমী' জাখ্যা 


৪র্থ সংখ্যা 


০০০ ৯১-৯০-৯০৬০ ০ শন আচ ০৯০৯৮, সি পি 


প্রদান পূর্বক উহার দিকে দেশবাসী মাত্েরই ্রীতিনেহ 
মমতার উচ্ছাস জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এই 
'পোলিটিকেল' সীমা-মুর্তিকে ভারতীয় হিন্দুর চিরগ্ুন 
শক্তি সাধন মাতৃপাধনার সহিত সঙ্গত এবং সম্মিলিত 
কবিয়!, উহাতে পরম গত্রীয়সী পদবী প্রদান করিয়া- 
ছেন। এই দেশযাতার উপাসনা, উহা বর্তমান 
সভ্যতাহ্ত্রে অমাদের সর্ঘপ্রধান অভাব; সুতরাং 
আমাদের সাহিতোর মধ্যেও এই স্বদেশ-রস সমতা-রস 
এবং এঁক্য-রসের জন্ত পিপাসাও অত্যধিক। দ্বিজেন 
অতঃপর এই স্বদেশ এবং জাতি-আদর্শকেই নিজের 
সাহিত্যজীবনের প্রধান সধনা-কার্যে বরণ করিলেন ॥ 
রাজস্থানের ক্ষাত্র ইতিহাস বীর্যাপৃণ প্রতিশোধ স্পৃহা, 
কূলগর্জ, কুলগৌরব এবং কুলধর্খ্বের রক্ষাকলে অক্লা 
ধশ্মযুদ্ধা এবং অনাকুল আস্মোৎসর্গের দৃষ্টাপ্তে 
পরিপুর্ণ। উহা আধুনিক পোলিটিকেল দেশীনুরাগ 
এবং দেশপ্রাণতা এবং জাতিপ্রাণভার অতান্ত 
নিকটবর্তী; এবং অনায়াসেই উহাকে আধুনিক 
আদর্শে পরিণামিত করিতে পারা যায়। পূর্ষে পৃৰ্ধে 
অনেক বাঙ্গালী লেখক রাজপুতের বীরত্বকাঁহিনীকে 
এই আদর্শসাধনাঁর উদ্দেগ্ে গ্রহণ করিয়াছেন? [দ্গেক্ত্র 


লালও তাহাই করিলেন। ১৯০৪ সনে তারাবাই 


প্রকাশিত হয়) উহার পর দ্রতবেগে, ১৯৭৫ সনে * 


প্রতাপসিংহ, ১৯৬ সালে দুর্গাদাস, ১ ০৭ সালে 
, জ্রজাহান। ১৯০৮ সালে মেবারপঙন আলেব্য ও 
 শোরাব-রস্তম, ১৯৯ সালে সাজাহান, 'এবং ইতিমধ্যে 
চদ্র্ণড, আনন্দবিদায়, এবং তাহার প্রথম সামাঞ্জিক 
নাটক “পরপারে” প্রকাশিত হইয়া! গিয়াছে । কব মৃত্যুর 
ছুই ঘণ্টা পূর্বেই তাহার সিংহল-বিজয়ের “প্রেসকাপি' 
পরিদর্শন করিতেছিলেন বলিয়। প্রকাশ পান্ন। সুতরাং 
নিজের সারস্বত সাধনার সাজে-পোযাকেই এই অকুাস্ত- 
করা পুরুষ .আমাদের মধ্য হইতে পরপারে চলিয়! 
_ শিয়াছেন। 

.. নাটকের দিকে, দিশেধত। বঙ্গ সমাজের বর্তমান 


না 


(১৮১) 


সস পরসি -স্আভািপ প স৯ ৯০্ি  কস্ি এ  রাস্ ৫৯জ৯ সি স্৯_ শপ পস্মি০ ৯প জ সস ০৯ লতি ৯ 


দ্বিজেন্দ্রলাল 


পরি শপ পিসি জি সি পি উপ রি শিপ পক সহ এিি 


অবস্থা'উপযোগ অভিনেয় নাটকের দিকে, এই কবির 
জীবন আকুষ্ট হওয়। বঙ্গসাহিত্যের একট] স্বরণীয় ঘটন! 
বলিয়৷ অনেকে মনে করেন। বাস্তবিক খিজেন্দ্রলালের 
কবিত্বশক্তি এবং সামর্থ্য লইয়া ইতিপূর্বে আর কেহ 
বঙ্গ-রঙ্গে অবতরণ করেন নাই। এই ক্ষেত্রে ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ নানাদিকে তাহার সমান-কর্া এবং সহযোগী 
থাকিলেও, কবি ছ্বিজেন্দ্রলালের অভুযুদয়েই যে বঙ্গীয় 
রঙ্গালয়ে প্রকৃত যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জোবের 
সহিত নির্দেশ করা যায়। 

এই সমস্ত নাটক ১৬শ এবং ১৭শ শতাব্দীর ইংরাখী 
নাটকের আদর্শেই বিরচিত। প্রবল দেশানুরাগ ব! 
প্রবল ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ বীর্যযকথা, আম্মোখ্পর্গ, ব্যক্তিগত 
চরিত্রের সদাত্ম ব! ছুরাত্ম ভাবের সরল এবং উক্্বল 
চিত্র সাহাধ্যে মন্য্যহৃদয়ের হলাদিনী বৃত্তির তৃপ্তি পাধন 
করাই এই সকল নাটকের প্রধান উদ্দেগ্ত। আপাষর 
সাধারণের হৃদয়কে লক্ষ্য রাখার দরুণ উহার গঞ্ধে 
রচিত হইয়াছে। স্ৃতরাং তন্মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের 
তাত্বিকতা, তত্বুদ্ধি বা এ বুদ্ধির গহনা যতি-গতি 
কদাচিৎ অনুস্থত হইতে পারিয়াছে। ঘটনাচক্রের কিংবা 
ন।টকীয় উদ্দেশ্তের সমাধান বিষয়েও তাই উহার কোন- 
রূপ তত্ব-আদর্কে লক্ষ্য করে না; না করিয়াও, 
কেবল মনুষ্হদয়ের সাধারণ বা সহজাত ভাব 
(1১55101)) গুলির উপর নির্ভর করিয়াই উহার! 
সর্ধত্র তরল-মধুর এবং মনোষদ হইয়াছে, বাঙ্গালী 
রঙ্গ-চরগণকে একচ্ছক্রে অধিকার করিয়াছে। 

এই ক্ষেত্রে বলিয়৷ রাখা আবশ্তক যে ঘ্বিজেজ্রের 
আমাদের একবার মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় এবং আলাপের 
সৌভাগ্য খটিগ়াছিপ। প্রথম আলাপের দিনেই, 
তাহার সঙ্গে বেগতিক তর্কযুদ্ধে মাতিয়া যাইতে 
বাধ্য হই। তাহার মত এই ছিল যে-_কাব্য শ্বভাবের 
অন্থকরণ বই নহে--1১০০77 18 
সুতরাং পদ্ত-নাটক তিনি অস্বাভাবিক. 
বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক 


11011110101 0 


1810108 ; 


প্রতিভা 


পরাণ ভাত্র ১৩২ 


২১০৯০৯৯৯৯৯৮ ০ ৯৯০ ০১ পিপিপি, আত ০:৯০ ৩ 


ইয়োরোপেও অনেকে এই আদর্শ পোষণ করেন। 


গ্য়ং ঈবসেন, মধ্যজীবনের সমাজের নাট/লেখক চীব- 


সেন, এই আদর্শ খ্যাপন পৃর্বক তাহার প্রপিদ্ধ সামাঞ্জিক 


খ্দ 


বিভোর! দ্বিজেন্দ্রের শেষ 


নাটকগুলি গছ রূচন। করিয়াছেন। অতএব দ্বিজেন্দ্র 


লালের পক্ষে গগ্ঠাত্মক এবং অভিনেয় নাটকের দিকে 


আকৃষ্ট হওয়! সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং অপারহার্যা ছিল 
বলিয়াই মনে করিতেছি। 

অবশ, বলিতে হয় যে, বীতিবিষয়ে উভয়ে এক 
মত হইলেও ঈবসেনের সহিত দ্বিজেন্দ্রের অন্ত কোন 
বিষয়ে সাংশ্ম্য নাই । উভয়ের দৃষ্টিগ্থান, শক্ত, আদর্শ 
এবং প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সমাজের দোষোদৃঘাটন; 
সামাঞ্জিক সমস্তা-পুরণ, ও ইয়োরোপীম্ন আধুনিক মনস্তত্ব 
এবং মানসিকতা! (11)601160600165 ) আদর্শের বশী- 


ভূত হইয়া নরোয়ের কবি বিপরীত বর্ণ-ধর্্ম প্রাপ্ত 


হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ ভাবে মনু চরিত্রের 
কেবল মহনীয় অংশে এবং মহবের দিকে দৃষ্টি করিয়াই 
(প্রথম?) সামাঙ্গিক 
নাটক 'পরপারে' সামাজিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিলেও 
উহা ইউরোপীয় আদর্শের সমস্যামূলক [)101)101)) 1110110 
নহে; তাহার রচন। কোন রূপ প্রতিজ্ঞ। কিংব। প্রতিপাদ্য 
লইয়া উজ্জল হইয়। উঠে নাই। বঙ্গের আধুনিক 
বিবাহু-পদ্ধ'ত এবং দম্পতির মিলন-সমস্তাকে প্রকাশ্ততঃ 
গ্রহণ করিলেও উহার “ফলঞ্রতির' মধ্যে কোনরূপ 
তথ্ব-প্রতিপ।দক আদর্শ ষথোচিত যতে প্রবল হয় নাই। 
হয়ত, প্রথম রচনা বলিয়াই, তন্মধ্যে এদেশীয় সমাজ 


সধন্তার কোনরূপ গভীর ধারণাও বিশিষ্টতা লাত 


করে নাই। এই সমস্তই সর্বোতোভাবে “ভাবুক? 
আদর্শের নাটক (10759101 0710 0) ; পাঞ্জগণকে 
বিশেষ বিশেষ ঘটনা-চক্রে আবর্তিত করিয়৷ আনন্দ 


বিধান করাই উহাদের মুখ্য উদ্দেস্ত। এই উদ্দেশ 


নানাদিকে অতুলনীয় ভাবে পিন্ধ করিয়াই ছিজেন্রপাল 


বঙ্গের আধুনিক নাট্যরসিকের হৃদয় জয় করিয়া 
ইয়াছেন। (ক্রমশঃ) 


প্রীশশাঞ্ষমোহন সেন। 


(১৮২ ) 


৩য় বর্ষ। 


০৮৭৬-৮০-০০ পল পলিসি ৯ শত ৯ ৯ এসি, এ ২ সি ০০ ডি পশসসসি০ পন 


বরিষার প্রতি 


লো বরিষা, তুই বুঝি আমার সে পাগলিনী, 
বিরহিণী প্রিয়! 
এসেছিস্‌ সন্তাপিতহিয়া। 
ছুটে এসেছিস আাঙ্ছ ছিড়ে ফেলে ভূষা সাঞ্জ, 
দীর্ঘশ্বপ তেয়াগিয়। করি হ! হুতাশ। 
গণ্ড বেয়ে আখি-ধার ঝরে শুধু অনিবার 
হেলায় এলাযে দিয়ে কালো কেশপাশ। 
মোর দরশন ছলে এপি বাতায়ন তলে 
বরিষ! হইয়া, 
ওরে ষোর বিরহিণী প্রিয়] । 


বিদ্যুতে চমকি উঠে তোর এ রাঙা আখি, 
রঙ্জনী জাগিয়া, 
নিশিদিন আমারে মাগিয়।। 
বিঅন্ত বসন তোর টুটিয়া লাঙ্গের ভোর, 
লুটিয়। লুটিয়। পড়ে আজি যথা তথ] । 
বক্ষ তোর ছুরুহরু মন্ব ভাঙি গুরুগুরু, 
ওষরি গুমরি কাদে বিরহের ব্যথা । 
বরিধার রূপ ধরি পার হয়ে গিরিদরী 
একেবারে পড়িলি আসিয়া, 
ওরে মোর বিরহিণী প্রির]। 


এলি যদি পাগলিনী আয় তবে বুকে আ্বায়, 
বাতায়ন দিয় 
ওরে মোর বিরুহিণী প্রিয় । 
একবার নিজ সাজে নিভৃত এ গৃহ মাঝে 
আসিয়। জুড়াও সখি তাপিত এ বুক, 
অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকেতে লইয়া! টানি 
চুমিয়! চুমিয়া আনি মিলনের দুখ । 


৪ সংখ্য! 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হাস। 


( ১৮৩ ) 
লভিব যিলনানন্দ কল্পনার বৃন্দাবনে মধ্যে নবজীবন-সঞ্চার করিবেং তাহাদের লু গতবংশকে 
ঝুলনে মাতিয়।, আবার প্রকাশ করিবে। | 
এস মোর বিরহিনী প্রিয়! । (৬) জীব্রিক্গাল্ল পথ অর্ধ হওস্তান্্ 
শ্রীকালিদাস রায়। লিভিল সামাজিক শ্রেনী সন্ষলেল 
-_- ন্িন্গিদষ্ত গার্খ্য ক্ষেত্রে পল্পস্পল্েন্ল অন্- 
শিকার প্রবেস্ণ-দেণয় ব্যবসায়িক জাতি 
সক ্বস্থানচ্যুত হইয়া আত্মরক্ষার অন্ত উপায় 
বজদেশে হিন্দুর জাতীয় হাম না দেখিয়া অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার 


নিবারণের উপায় চিন্তা । 


গতবারে আমর! বঙ্গীয় হিন্দুদিগের জাতীয় ক্ষয়ের 
সামাজিক কারণেরই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি । 
এক্ষণে আমর! বাণিঙ্গ্য ধর্ম প্রভৃতি সন্বন্ধীয় অন্তান্য কার- 
ণের আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হইব। 

(0) পাশ্চাত্য লণ্বিন্ত জাতিল্ 
সহিত প্রতিন্নোপিভাম্স ব্যবসাম্িক 
জাতিশ্ল স্ল্রাভল । ইংরাজ বণিকৃদ্িগের 
দ্বারাই ইংরেজ-রাজ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বাণিজ্যের 
স্বার্থই ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান স্বার্থ হইয়াছিল। 
বণিকৃবেশধারী রাজ1 যখন দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি উদা- 
সীন হইলেন তখন দেশীয় ব্যবসায় বাণিঙ্গ্য যে বহুল 
পরিমাণে বিনষ্ট হইবে তাহ! আর বলিতে হয় না। 
তখন আশ্রয়ত্রষ্ট হইয়া] “তাতি কর্মকার করে হাহাকার 
হুতা বাত] ঠেলে অন্ন মেল! 'ভার' এই অবস্থা দাড়া- 
ইল। এই প্রকার পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীগণের লহিত 
প্রতিযোগিতায় বছ ব্যবসায্িক জাতি জীবিক] হ।রাইয়া 
নিক্কপায় হইয়। অক্নাতাবে উৎপন্ন হইতে লাগিল। 
এই কঠোর অভাবে সমৃদ্ধ গ্রামসকল অরণ্যে 
পরিণত হুইয়াছে। ন্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় শিল্প 
বাণিজ্যে ধে একটু আদর হইয়াছে তাহাতে অনেক 
ব্যবসাগিক জাতি মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছে। এই 
ভাবের ছুতা, গাড়তা। ও বিস্তারই ব্যবসামিক জাতির 


জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। ইহাতে সমাঙ্গ-শৃঙ্খল। বিশেষরূপে 
বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং এইরূপ ঘোর জীবন-সংগ্রামে 
অনেকেরই দেহপাত অনিবার্ধয হইয়াছে। হিন্কু ব্াবসায়ী 
অনেকেই শিল্পা্দির দ্বারা জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইয়া 
রুষিকার্ষের দ্বার! জীবিকানি ধহের প্ররাস পাইতে বাধ্য 
হইয়াছে। কিন্তু মুপলমানদিগের দ্বার! পূর্বেই কৃষিকার্যয 
অধিকৃত থাকায় ইহার! তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রকার বহু হিন্দু ক্রমে ভাতে 
মার! গিয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা কৃষি দ্বারা পুষ্ট হইয়া 
শ্রীরদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেশের নষ্ঈ শির্বাণিজ্যের 
উদ্ধার দ্বারাই বিপর্যস্ত সমাব্র-শৃঙ্খল! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে, এবং ততৎ্ফলে লোকক্ষয-কর জীবন-সংগ্রামের শান্তি 
হইয়] সমাক্ব-গঠনে লোকের মন ব্যাপৃত ও শক্তি নিয়ো- 
জিত হইতে পারে ও বংশবিস্তারের সুযোগ উপস্থিত 
হইতে পারে। 

(৭) লাগে আসত দরিদ্রতা-নিবন্ধন অল্লাহার 
ও অপুষ্টিকর আহারে জীবনী-শক্তিহাস ও আয়ুক্ষয় 
অপরিহার্যা। সুতরাং এমতাবস্থায় সহজেই যে রোগে 
আক্রমণ করিবে ও বিনাশ সাধন করিবে ইহা 
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্বাসেক্ষ! লৌকসকল অস্ুহ ও 
দুর্বল হইয়! পড়ায় রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ও বঙ্গদেশ 
নান! রোগের ক্রীড়াতুমি হইয়াছে। বঙ্গদেশে প্রারতিক 
কারণে সম্প্রতি ছুইটী ভীবণ ব্যাধির প্রাহুর্ভাব হইয়াছে 
--ইহার একটী ম্যালেরিয়া জর ও অপরটী ওলাউঠা। 


প্রতিভা _ 
জাবণ-ভাত্র ১৩২, 


ওসি সিট অই কা অসি্টিপট্ি্  জিএ পাপা ল পাটি তা সি পা শী শাসিত ৬ ৩৯৮ ২ 


অসংখ্য উচ্চ রাস্তা) বিশেধতঃ দেশব্যাগী রেলপথ বিস্তারের 
ধার] শ্বাভাবিক জলনির্গমের পথ রুদ্ধ হওয়ায় আবদ্ধ 
জল নিয়ে প্রবি& হইয়। ভূমির আর্দ্রতা সম্পাদন ও 
গচিয়! বায়ুকে দুষিত করতঃ ম্যালেরিয়] অর্থাৎ দুষিত 
বাযু-জনিত অরোৎপত্তির কারণ হইয়াছে। পুরাতন 


০৩৯ ৯৮ তত 


খাব সকল অনেক স্থলে ভরিয়। গিয়াছে । সেই সকলের : 


পঙ্ষোদ্ধার ও নূতন বৃখৎ খাল খননের দ্বারাই মাঝ 
ইহার প্রতিকার হইতে পারে । অনেক গ্রামে জঙ্গল 
পচিয়াও বায়ু দুষিত হয়, সেই সকল জঙ্গল পরিস্কৃত 
হওয়াও আবশ্তক। স্থানীয় লোক ও প্রধানতঃ ডিষ্টু 
বোর্ড দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। আজ 
কাল সম্পন্ন ও শিক্ষিত লোকস কল গ্রামে বাস পরিত্যাগ 
করিয়া সহরে আকৃষ্ট হওয়াতে গ্রামদেশের প্রতি 
তাঁহাদের উদ(সীনভাব হইয়াছে ও তাহাতেই গ্রাম 
দেশে স্বাস্থ্যের ঈদৃশ অবনতি হইয়াছে। জন্মভূমির 
প্রকৃত সেব! ইহার] যতদিন না করিবেন ততদ্দিন ইহার 
দুর্দশ! মোচন হইবার কথ নাই। সন্তানের প্রকৃত ভক্তি 
ন] থাকিলে মাতাকে কিরপে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিবে? 

পুরাতন জল।শয় সকল তরিয়৷ যাওয়ায় এবং নূতন 
জলাশয় অতি অন্ন সংখ্যায় খনিত হওয়ার বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের বিশেব অভাব প্রায় সর্বত্রই অনুভূত হইতেছে। 
ভাহাতেই প্রতি ব্সরই অসংখ্য লোক ওলাউঠ। রোগের 
করাল কবলে পতিত হুইতেছে। সর্বাগ্রে এই বিশুদ্ধ 
পানীয় জলের অতাব দুরীভৃত করিতে সকলের মনো- 
যোগী হওয়! কর্তব্য। জল ও বায়ু জীবনের এই ছুইটা 
প্রধান উপকরণই ষখন দুষিত হইয়াছে, তখন আমাদের 
জীবন খে ক্রমে ক্রমে অন্ঃসারশৃন্য হইতেছে ও আমর! 

ংসের মুখে অগ্রসর হইতেছি, তাহা! আমরা বুবিয়াও 
বুঝিতে চাহি না। এই জন্যই আমন্ল] আমাদের মধ্যে 
এক্সপ মহামারী উপস্থিত দেখিয়াও উদ্দাসীন রহিতে+ 
পারিয়াছি। শ্বদেশীয় ভ্রাত্বন্দের প্রাণ-রক্ষার চেষ্টাই 
দেশহিতৈধিতার প্রধম ও প্রধান অঙ্গ, ইহ হদয়ঙগগম না 
হইলে দেশোদ্ধার কখনও হইতে পারে না। 


(১৮৪ ) 





৩য় বর্ষ 


৪৯০ সিসি লা ৯২ পিস তত পিসি -শ 


এতূপলক্ষে রোগ অপেক্ষাও আহঃ । ও ৰলক্ষয়কর 
অপর একটী ভয়ঙ্কর শক্রর কথা না বলিলে আমাদের 
গ্রদগ্গটা সম্পূর্ণ হয় না বগিয়! আমরা মনে করি। ন্ুর!- 
বিষে হিন্কুসমাজ ক্রমেই অধিকতর জঙ্জরিত হুইয়। 
পড়িতেছে। মুসলমান ধর্ধের শাসনে মস্ত বিশেষরূণে 
নিবিদ্ধ থাকায় ধর্মহানিকর বলিয়া ইহার] মগ্য স্পর্শও 
করে ন।) কেবল হিন্দুগণই স্ুরামায়াবিনীর কুহকে আতম্ম- 
বিসঙ্জন করিতেছে। মাদকনিবারিনী সত। করিয়া বিসাতে 
ও আমাদের দেশে কেবল উপদেশ ও প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর দ্বারা ইহাকে বিতাড়িত করিবার বফিল চেষ্ট! 
হইতেছে। 

(৮) অভ্ডঞালহেতু লর্মাভ্তল-গ্রহশ-- 
যখন দেশ জয় করিয়া করাল হু্িক্ষ রাক্ষদ ও ভীষন 
মহাযারী অন্তর আসন স্থাপন করিয়া বসিল, তখন 
একহস্তে অন্ন ও অপর হপ্তে বাইবেল লইন। করুণ প্রাণ 
ধর্ম প্রচারকগণ অন্নের সঙগে সঙ্গে ধর্মবিতরণ করিতে 
আরম্ত করিলেন। দুভিক্ষহেতু ওষ্ঠাগত প্রাণ নিঃস্ব হিন্দুগণ 
আবগ্তক বোধ ন। করিলেও অন্নের জগ্ঠ বাইবেগধর্ম গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইল। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক 
খ্রী্টতক্তের তালিকায় কয়েকটা সংখ্য। বৃদ্ধি হইয়া 
্রীষ্টধর্মমের বিজয়দুন্ৃতি দিগন্তনিনাদিত হইল। কিন্তু এই 
অভাবগ্রস্ত লোকসকল যে হিন্দুর কেবল ধর্ম নহে কিন্ত 
হিন্দুর জাতীয়তা হইতেও, চিরদিনের জন্য রুষ্ট হইল, 
তাহ। ভাবিয়। একটি হিন্দুর প্রাণও ব্যাকুল হয় ন|। 
যতদিন [হন্দুর মনে প্রকৃত ভ্রাতৃতাব জাগরিত না 
হুইবে_যথার্থ সমবেদন। উদ্রিক্ত না হইবে, একতা 


ব্ধনের প্রবল আকর্ষণ অনুভূত না হইবে, স্বঙ্জাতীয়ের 


ফহিত বিচ্ছেদ প্রাণবিচ্ছেদের তুল্য কষ্টকর বিবেচিত না 
হইবে, ততদিন অভাববশতঃ স্বঞ্গাতীয় ভ্রাতৃবন্দকে 
ধর্্াস্তর গ্রহণ করিতে দেখিয়া! হিন্কুগণ সম্পূর্ণ উদ্দাসীনই 
থাকিবেন। আপতকালে হ্ীনজাতির জনন গ্রহণে যে 
জাতি নষ্ট হয় না, ছান্দোগ্য উপনিষদে তাছার উপাখ্যান 


আমরা প্রাণ হই। আমাদের স্থতিশান্্রাদিতে আপ্‌ 


এস শিলা শিস পিসি সি উপ 


৪র্থ সংখ্য। 


০০০ 


ধর্মের উল্লেখ: ও বাবা আছে, তবে অভাবহেতু, প্রাণ- 
স্চটে যাহার! ধর্খান্তর, গ্রহণ করিতে বার্ধী হয়, তাহা- 
দ্বিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে চেষ্টা হয় নাকেন? 
আমরা শুনিয়াছি, ছুর্ভিক্ষপীড়িত কোন স্থানের লোক 
দিগকে দুর্ভিক্ষ সাহায্যের বিনিময়ে খ্রীষ্টধর্শ্দে দীক্ষিত 
করিয়া খ্রীষ্টভজনার উপদেশ প্রদান করতঃ কোন ধর্ম 
প্রচারকবর প্রত্যাবর্তন করিলে, তাহার পূর্বসংস্কারবশতঃ 
পূর্ব স্বধন্ম পালন করিতে থাকে । ধর্মমপ্রচারকবর 
পুনর্বার তথায় প্রত্যাগত হইয়! তাহাদিগকে এবংবিধ 
অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়! কারণজিজ্ঞাসু হইলে তাহারা 
অতি সরল ভাবে এই উত্তর দেয় “প্রভো! আমরা 
ইহাঁও (হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান ) করি এবং উহাও (শ্ীষ্ট- 
ধর্মের অনুষ্ঠান) করি!” ইহা অবশ্যই প্রভৃর তুষ্টিকর 
হয় নাই, কিন্তু আমাদের কি ইহা মর্শম্পর্শা নহে? 
যাহার বিপাকে বিপদে পড়িয়। স্বধন্শম পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হয়, তাহাদিগকে উদ্ধার না কর ব! তাহাদিগকে 
যথা সময়ে সাহায্য মাকর! কি আমাদের পবিক্র জাতীয় 
কর্তব্যের অবহেল। হয় না? 
এতত্প্রসঙ্গে রিজ.লি সাহেব তদীয় ভারতের জাতি- 
সমূহ বিষয়ক 7১০01)10 ০01 17)11% নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্মের 
উপর মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ও তৎপ্রযুক্ত 
হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে যে আলোচন৷ 
করিয়াছেন, তাহার মর্দন এখানে প্রকাশিত হইতেছে । 
“গেইট সাহেব ১৯*১ ইং সনের বঙ্গদেশের লোক- 
সংখ্যা গগনাবিবরণীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টে হিন্দুদিগের 
মুসলমান ধর্মগ্রহণের দ্বারা মুসলমান লোকসংখ্যার 
ক্রতবৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন--তৎ- 
সমস্ত নিয়োকক্রমে উল্লিখিত হইতে পারে ।-_ 
(ক) মুসলমান ধর্গ্রস্থপাঠ ব1 মোঁলবীদিগের গ্রাম 
হইতে গ্রামান্তরে ধর্ণপ্রচারের দ্বারা মুসলমান ধর্মের 
পরবিজ্তা ও সরলত। সম্বন্ধে আন্তরিক বিশ্বাসই ব্রাক্ষণ) 
ক্ষত্রিয় কারস্থ প্রস্তুতি উচ্চবর্ণ হিন্দুর টিসি ধরছে 
দক হওয়ার, কারণ। ৮ 


( ১৮৫) 


সি পিল পাম্পি ৬৮৯৯: পন লস ০ পাপন লি পশলা পি ০৯ সির ৮ পিপি শসা ৭ প৯- ০৭৮ পপি পিসির পি পা ্পসসিিপসসিতাসসসিতা সিসি 1 পপািশসিনিস্প পা সতিপসপিস্সি পপ পাশ শসা শপ পিসি নাস্তা, ৮ পাশ” * পসরা 


বঙ্গদেশে হিন্দুর জাতীয় হ্রাস 





€খ) নিয়শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে আপনাদের 
সামাজিক অবস্থা! উন্নত করিবার জায়মান প্রবলাকাজ্কা 


, তাহার্ধিগের মধ্যে, ব্যক্তিবিশেষকে, যে ধর্মবিশ্বাসের 


দ্বারা তাহাদ্বের জীবনের অধিকণ্তর সুবিধা লাভ হইবে 
বলিয়া বোধ হয়, সেই বিশ্বাস অবলম্বন করতে প্ররোচিত 
করে। মালী, কাহার, গোয়ালা, নাপিত প্রসৃতি জাতি 
সকল এই প্রকার প্রবৃত্তির তৃরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। 

(গ) “যার সঙ্গে যার মজে মন, কিব1। হাড়ি কিবা 
ডোম” এই প্রবাদ বুতর ধর্থীস্তরুগ্রহণন্থলে প্রেযুজ্য। হিন্দু 
যেমন সুন্দরী মুসলমান বালিকার রুপে মুদ্ধ হয়, তগ্রপ 
মুমলমানও রূপসী হিচ্দু যুবতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। 
হিন্দু-বিধবা আপন|র বিষাদময় অনৃষ্ই এডাইবার শুন্য 
মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত পরিণয়- 
সুত্রে বন্ধ হয়। পক্ষান্তরে হিন্দু, নিয়জাতীয় বালিকার 
প্রণয়ে আসক্ত হইয়] সমাজের ঘ্বারা নিগৃহীত হইলে কোন 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিশ্র সংশ্রব অপেক্ষ। বরঞ্চ মুসলমান ধর্শ 
গ্রহণ দ্বারা মুসলমান সমজে সম্মান-লাতেরই অধিক 
পক্ষপাতী হয়। ঈদৃশ অবস্থায় হিন্দুরই ক্ষতি হয় এবং 
মুসলমানেরই লাত হয়--কারণ হিন্দুর কঠোর জাতি- 
ভেদের নিয়মে আর কেহই হিন্দু হইতে পারে না। 

(ঘ) থাগ্ভ ও পানীয় সম্বন্ধে নিষেধ এবং জাতিতেদ 
নিয়মের বহুতর ব্যতিচার সংক্রান্ত কারণ সকলও বিবেচিত 
হওয়! আবশ্ঠক। রুণ্নাবস্থায় মুসলমান কোন হিন্দুর 
পরিচর্য্যা করিলে ও মুসলমানের হাত হইতে সে থাস্ত ও 
গানীয় গ্রহণ করিলে সমাজ হইতে তাহাকে ত্র্ট হইতে 
হয়। তখন সে অধিকতর কপালু সমাজেহ ধোগদান 
করে। 

নিক্শ্রেণীর হিন্ুগণ সমাজে যেরূপ হেয় ও ঘ্বণিত 
ভাবে দৃষ্ট হয় এবং কোন প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিলেই 
যেরূপ নিগৃহীত হয়, তাহাতে শ্রীষ্টধর্্ম গ্রহণ করিয়া সামা- 
জিক সম্মান ব্বদ্ধি ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিবার 
জন্ত ইহার! ম্বতঃই প্রণোদিত হয়। রিজলি সাহেব 
লিখিয়াছেন ৫ 


শ্রাবণ-ভাব্ ১৩২৩ 


এস এসডি সি রো গা সি ও ও সল্ট পি এপস ৯ সপ লন ক পি পাস লস পা্িসিপরপাি-ল ৬ সস পাত ০৯০০ ৭ সি ৪ 


«দেশীয় শ্রীষ্টানদিগের সবিশেষ সংখ্যাবিক্য নিয়শ্রেহীর 
ছিন্দুদিগের আত্ম অবস্থার গ্রাতি স্বাভাবিক ও শলাঘনীয় 
অসন্তোষের ভীব হইতে বহুল রূপে ঘটি! থাকে" 1৬ 

কিন্ত এই সকল প্রতিকূল টন! সত্বেও রিজলি সাহেব 
মুসলমান কি হ্ীষ্টধর্মের দ্বার হিন্দুর ধবংসদাধন আশঙ্কা 
করিতে প্রস্তত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন ই_-“ইহ! 
সম্ভাবিত নহে যে, গেইট সাহেব প্রদর্শিত কারণ সকল 
পৃথক বা মিলিত ভাবে এরপ প্রব্ল ও বিস্তৃত প্রভাব 


প্রখ্যাপিত করিবে ফে-মুদলমন ধর্শের প্রীধান্য পুনঃ - 


প্রতষ্িত হইবে। - দলে দলে মুসলমান হওয়ার [দনও 
আর-নাই”। 1 

হিন্দু ক্রমে খাগ্ভাদি সন্বন্ধে সন্কীর্ণত) পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ভ করিয়ছে, তাহাতেই তাহার গ্রীষ্টধর্্ 
গ্রহণের সস্ত।বন! সুদূরপরাহত হইয়! পড়িতেছে। 

প্থান্ পানীয় ও ভ্রযণ সম্বন্ধীর অবান্তর বাধা সকল 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর গুরুতার স্বরূপ ছিল। সেই 
সকল লাঘব করিবার বর্তমান প্রবৃত্তি দ্বারা জাতিতভেদের 
অত্যাচার হইতে গ্রীষ্টধর্মের আয় গ্রহণের প্রলোভন 
ষে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল কমিয়াছে, তাহা স্পষ্ট 
অন্ুতব করাযায়। এই সমস্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমার 


মধ্যে থাকিয়া একজন উন্নত ভারতবাসী যথেচ্ছ ব্যবহার 


করিতে পারেন, এবং তাহাতেই বিরক্তিকর সামাপ্দিক 
এ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গরষ্টধর্ষে দীক্ষিত হইবার 
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ওয় বর্ধ 
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সম্ভাবনা তাহার পক্ষে যে দূরবর্তী হইয়াছে, তাহা 
পরিষ্কার রূপেই বুঝিতে পারা যায়।”* 

হিন্দুধর্মের বিলোপ সন্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ নাই 
বলিয়। রিজলি সাহব এই প্রকারে মত প্রকাশ 
করিতেছেন-_ | 

“যে ধর্ম দর্শন ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ের উপর প্রতিঠিত 
তাহ। ভারতীয় মানসিক প্রকৃত্তির মূলতঃ কোন পরি- 
বর্তন না৷ হওয়। পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ শ্বস্থানচ্যুত হইবে ন।।”1 

(৯) পাশ্চাভা শিক্ষা/ 3 বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা 
হিন্দুধর্শে অশ্রদ্ধা ও তাহা পরিত্যাগ- ইংরেজী জ্ঞানের 
প্রবর্তন আমাদের সমাঙ্জগে ও ধর্মে বিপ্লব উপস্থিত 
করিঘাছে। অনেকে স্পর্শের প্রতি অনাস্থাবান্‌ ও 
ব্বধন্ুত্যাগী হইয়াছে । কিন্তু হিন্দুধর্মের অদ্ভূত সময়ো- 
পযোগিত। দ্বারা বিপ্লবের প্রথম, প্রবল বেগ অনেক 
প্রশমিত হইয়াছে- হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম আশ্র্ধযরূপে 
প্রাগুক্ত মহাবিপ্নবে আত্মরক্ষা! কৃরিয়া উঠিয়াছে। 
'দিজপি সাহেব হিন্দুর মাত্মরক্ষার অমোঘ উপায় সম্বন্ধে 
যেযুক্তি প্রয়োগ করির়।ছেন' তাহ! আমরা এইথানে 
উদ্ধত করির়] দেওয়া ক ব্য মনে করিতেছি । 

“ইহা অনেক সময়ই বল হইয়া] থাকে যে ইংরেজী 
শিক্ষার বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বিস্তার নিন উচ্ছেদ 
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৪র্থ সংখ্য। 


সত পদ শন লী আনি পাতি সিল সি সি এ 5 শট তা শিস পরী, পি 1 আপ আপন পি সিনা শাসিত শত ৯০ সি 


সাধন করিবে এবং 
হইয়। ঘুরাই উন্লতিশীল হিন্দুর অদৃষ্টে আছে । এই মতে 
কয়েকটি সারবান্‌ বিষয় লক্ষ্য করা হয় নাই বলিয় 
বোধ হয়। যাহাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধে 
তাহাদিগকে দ্বিবিধ জীবনযাপনে বাধ্য করে-_ তাহারা 
তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও বেজ্ঞানিক ধারণ। বিতিন্ন মান- 
সিক প্রকোষ্ঠে স্থাপন করিতে কোন কষ্ট বোধ করিবে 
ন1। হিন্দুধর্শের উপযোগিত! সম্বন্ধে যথার্থ ভাবে ইহ] 
বলা যাইতে পারে যেও যে হিন্দুধর্ম গ্রাথমিক ইন্দ্রজাল (1) 
মূলক ধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই হিন্দুধন্দের পক্ষে 


৯৮ শশী দিসি রীনা ৯০ সি ০০ ৯ » এত ও এস 


বিজ্ঞানকে গ্রাস করিতে কোন প্রয়াস পাইবার 
কথ নয় না র্‌ ও ্‌ 
(১০) এঞতিশু এ্রহলতে্ছ আম্মাকে 


শট ৯ 


 ন্বর্্স প্রজাল্লেল উচ্তীসীনততা ৩ অন্যু 
দোল ভাল কথা স্বতঃই আসিয়। পড়ে। আমর! 
প্রাচীন হিন্দুঙজাতির লোকসংখ্যাধিক্য ও তদ্ধেতু উপ- 
নিবেশ স্থাপনের আবশ্তকতার কথা বলিয়াছ। যে 
হিন্দু দুরদূরাপ্তর দেশে সত)তাবিস্তার করিয়াছিল সে 
হিন্দু যে ধর্মপ্রচারও করিয়াছিল তাহ] সহঙ্জেই অন্ুমেয়। 
হিন্ুধর্থের বিবিধ নিদর্শন নানা দেশে আবিষ্কৃত হইয়৷ ইহার 
প্রমাণ দিতেছে ।-হিঙ্গুর ধর্মপ্রচারপদ্ধতি কিন্তু গ্রলোভন, 
কুটালতা,বল,বা অপর ধর্মের নিন্দীমূলক নহে; প্রত্যুত বিচার 
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নাস্তিকতার অরণ্যে দিশাহারা 


বঙ্গদেশে হিন্দুর িনিিরি 


শপ আপা শ সত শপ ০ পিতা পরী পাস্তা তিস্টিিস-প্সপসিলা পরি পি কিস তত পতি তত  সপসিিলিলী সপ সি স্িশত ও বি লা 


ও ও প্রবৃততিমূলক-_কারণ এই হিন্দধর্মই ঘোষণা করিতেছে, 
“স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্থ্োভয়াবহঃ |” হিন্দু কখনই 
নিজের ধর্ম পরের উপরে চাপাইতে যায় নাই। আপনার 
ধর্ম অন্টের নিকট কীর্তন করিয়াছে; অনুষ্ঠান করিয়। 
দেখাইয়াছে; তাহাতেই লোকে এই সনাতন হিন্দুধর্খব 
মাহায্ম্য যুদ্ধ হইরা ইহার ন্ট আত্মসমর্পণ করিতে 
বাধ্য হইয়্াছে। কোথায় বা লোকসকল হিন্দুধর্থের 
অপুব্ব মহিমাশ্রবণে এই ধর্গ্রহণের, প্রবল আগ্রহ 
দ্বারা পরিচালিত হইয়। প্রচারকদ্দিগকে আপনাদের দেশে 
আহ্বান করিয়া লইয় গিয়াছিলেন। এই এঁকারে চীন 
তিব্বত ও জাপানে হিন্ুধর্ষ্বের বিস্তার হইয়াছে। স্ৃতরাং 
হিন্দুধর্মের প্রচার ধর্মের শান্ত ও উদার ভাব প্রণোদিত; 
বলপ্রয়োগের লেশমাত্র ইহাতে নাই। মহাপ্রভু চৈতন্ 
দেব আধুনিক কালেও ধর্প্রচারে এই উদ্দার ভাবেরই 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাঁজদ্বের সহিত 
মুসলমান ধর্শের প্রাছুর্ভাবে হিন্দু যে স্বধর্শত্রষ্ট হইয়। 
মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতেছিল, চৈতন্টের ধর্মপ্রচার 
সেই জোত প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রবন্তিত হইল। 
কিন্ত ইহাতে প্রবল রাজশক্তি তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া 
দীড়াইল। তখাপি চৈতন্তদেব বিচলিত হইলেন না। 
কারণ ধর্মের শক্তির নিকট অপরু সকল শক্তিই মস্তক 
অবনত করিতে বাধ্য হয়। চৈতন্য এই ধর্মববলে বলীয়ান্‌ 
হইয়া কেবল স্বজাতিকে আসন্ন ধ্বংসমুখ হইতে বক্ষা 
করিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিজাতীয় ধর্মকে পর্যাস্ত 
স্বকীয় ধর্মভাবের ঘ্বারায় অনুপ্রাণিত করিয়। হিন্দুধর্মের 
প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। চৈতন্য হিন্দু-ধর্শ-প্রচারের 
সেই প্রাচীন উদ্দার' ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মুসল- 
মানকে পর্য্যস্ত হিন্ুধর্থে দীক্ষিত ্ষরিলেন। হরিদাস 


মুসলমান. হইলেও পরম বৈষ্ণব হইয়া চৈতন্ঠের ভক্ত- 


বন্দ মধ্যে "হরিদাস সাধু* নামে উচ্চাসন লাভ. করিলেন। 
চৈতন্যদেব “আচগাল কোল দিয়া” হিন্দুধর্মের বিশ্ব-€প্রম 
তাব দেখাইয়া সকলকে অতিস্ভত করিলেন। তদীব 
প্রেব-ধর্শোর বস্তায় দেশ টানি গেল। পর্বত কানন 


৪) 


আবণ-ভাঙ ১৩২০ 


সিসি নী লিপি শা 


তেদ্ব* করিয়া এই' বন্ত। প্রবাহিত হইল। ইহাতে নিম- 
_জ্জিত হইয়া পাপী তাপী সকলেরই দেহ শীতল হইল, 
 ধর্মপিপানা পরিতৃপ্ত হইল। এই প্রকার বঙ্দেশের 
বন্তজাতি: পর্য্যন্ত টৈতন্যের বৈষ্ণবধর্শের দীক্ষায় প্রাপ্ত 
হুইল এইরূপে. চৈতন্ত ধর্মের প্রচারে বঙ্গদেশে হিন্দু 
. জাতির অভূতপূর্ব অভয় হইয়াছে। 

- মুসলমান রাজত্বের, পর য়েরূপ ইংরেজ রাজত্বের 
.. প্রতিষ্ঠা তদ্রপ মুসলমান ধম্মের পর খ্রীষ্টপর্শ্ের 
প্রভাব) থ্রীষ্টধর্থের চাক্‌চিক্য ও স্বাধীন ভাব 
এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার চমৎকারিত্ব যেন হিন্দুর 
নিকট শ্বর্থরাজ্যের সংবাদ আনিয়া দিল। ইংরেজী 
শিক্ষা এই বাগ্ভাবহুনব্যাপারে দূতের কার্ধ্য করিল। 
শিক্ষিত হিন্দু যুবক আপনার জাতি-ধর্্ম ভূলিয়! সেই 
দ্রকেই আকষ্ট ও ধাবিত হইল। ইহাতে হিন্দু-সমাজে 
বিষম বিপ্লিব-উপস্থিত হইল-হদলে দলে ইংরেজী শিক্ষিত 
হিন্দু ত্রীষ্ট ধর্শে দীক্ষিত হইতে লাগিল। এই বিপ্লিব- 
কালে হিন্দুকে স্বধর্ে আনয়ন করিবার জন্য ব্রাহ্গধর্শের 
অভুযুখান হইল। মহাপ্রভু চৈতন্তদেব পুরাণ প্রতিপা- 
দ্বিত ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করিয়া! জাতীপন জীবন অন্ু- 
প্রাণিত করিয়াছিলেন-_ স্বাঙ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাতা মখাত্মা 
রামমোহন রায় উপনিষদ প্রতিপাদ্িত ধর্ম পুনরুজ্জীবিত 
করিয়। জাতীয় জীবন "অনুপ্রাণিত করিলেন। চৈতন্য 
মুসলমান ধর্ের হস্ত হইতে হিন্দুধর্শকৈ রক্ষা করিয়াছিলেন, 
.বাষমোহন খ্রীষটধর্শের-হত্য হইতে হিন্দুধ্ঘকে রক্ষা করি- 
করিলেন। . চৈতন্প্রবর্তিত বৈষ্বধর্মের প্রশস্তাতে 
: যেধন' মুসলমানের, স্থানি'“হুইরাছিল-__রামমোহন রার 
প্রবর্তিত ব্রা্ধর্শের . ্রশস্তাতেও খ্রষ্টানের স্থান হইল। 
তের ধর্ঘ শ্বদেশেই এচারিত.. হইয়াছে, রর 
রৈদেশেও প্রচারিত হইয়াছে। 

:;+/এই ত্রাঙ্গধর্মা ্ঞানযূলক বলিয়া ও ইহাতে যাবনিক 
তাঁবের সং্িশ্রণ থাকায়, ইহ! শ্রীষ্টধর্শের- সহিত প্রতি 
যোগ্িতায়, অনেকাংশে কৃতকার্যয হইলেও, দেশের পক্ষে 
- তেমন" উপদ্োদ্ধী হইতে পারে নাই। তাহাতেই পরম- 
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হংস রামরুষ্দেব হইতে মার্জিত বেদীস্ত ধর্শের আবি- 
ভাব হইয়াছে। তদীয় ধর্মে বিশুদ্ধ হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্য 
দর্শন বিজ্ঞান ভাবের এমনই অপূর্ব নুন্দর মিলন হইয়াছে 
যে তাহাতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ যেরপ তৃণ্ডিলাভ 
করিতে পারে, শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজও, তদ্দরপ তৃপ্তিই 
লাভ করিতে পারে। চিকাগো মহাধর্মসম্সিলনীতে 
মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর প্রভাব ও প্রচারে যে ইহার 
প্রাধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে ও তৎপর হইতে মার্কিন দেশে 
যে ইহার বহুল প্রচার হইতেছে, তাহাতে অনেকেই 
আশা করেন যে প্রাচ্যদেশের দ্বারাই পাঁশ্চাত্যদেশে ধর্ম 
বিপ্রব সংঘটিত হইবে ও প্রাচ্দেশই ধর্মগুরুর পদে 
বরিত হইবে । রামকৃষ্ণ প্রচার সম্প্রদায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজ 
সংরক্ষণ কল্পে সবিশেষ সহায়ত! করিতেছেন। কিন্তু ইহা- 
দের ধর্মও জ্ঞানীরই ধর্ম, সাধারণ সমাজের আয়ত্ত নয়। 
লৌকিক হিন্দুধর্শের প্রচারকার্্য কখনও কেহ গ্রহণ করে 
নাই। সুতরাং অপরাপর ধর্মের প্রচারকের প্রলোভন, 
প্ররোচনা, কুতর্ক প্রভৃতি দ্বারা হিশ্দুসমাজের অংশ 
বিশেষে সময়বিশেষে ধর্মবন্ধন যে শিথিল হইয়। যাইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্যেযর বিষয় কি আছে? এই উদ্দাসীন 
ভাব পরিত্যক্ত হইয়া! রীতিমত প্রচার সম্প্রদায় গঠিত 
হইলে হিন্দুসমাক্গ কেবল যে রক্ষিত হইবে তাহা নহে,কিন্ত 
ইহার বিস্তারও সাধিত হইতে পার্িবে। কিন্ত এই 
প্রচার ও সমাজ বিস্তার জন্য প্রচারকদিগকে সাম্প্রদায়িক 
স্ধীর্ণতা হইতেুমুক্ত হইয়া উদার ভাব দবান্া অগ্ুপ্রাপরির্ত 
হইতে হইবে। তখন তাহার! দেখিতে পাইবেন যে, 
এখনও অনেক অসভ্য বন্তজার্ি আগ্রহের সহিত 
হিন্দু সযাজে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে।: হিনু ধর্শের 
হ্ঘ্তাবলম্বন পাইজেই ইহারা” আসিয়। সমাজের পারে 
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৪র্ঘ সংখ্য। 
সহিত কা জাতির সংষিশ্রণের ইতিহাস সংরক্ষিত 
হইয়াছে । সেই পূর্বসন্বন্ধের ফলেই যেন হিন্দু ধর্মের 
প্রতি অনার্্যদিগের একটী স্বাভাবিক আকর্ষণ দুষ্ট হয় 
এবং হিন্দু জাতির সহিত অনার্ধ্য জাতির একপ্রকার 
সহঞ্জাত ঘনিষ্ঠতা. সঙ্ঘটিত হয়। হিন্কুদিগের মধ্যে 
পুর্বকার সেই. প্রচার ও তাহাদের সহিত সেই সংস্বব 
নিবত্ত হওয়াতেই তাহার] পুনর্ধার কুসংক্কারান্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়াছে-__সুতরাং তাহাদের মধ্যে পুনর্রার হিন্দু- 
ধর্ম-প্রচার একান্ত আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে। অধুনাতন 
সময়েও, দেখা! গিয়াছে যে বঙ্গদেশেই অনেক অনার্য 
জাতি হিন্দুর সমাজতুক্ত হইবার শরন্য একান্ত উৎসুক, 
হিন্দুর রীতিনীতি অঙ্করণে নিতান্ত ব্যগ্র। ? হিন্দু বলিয়। 
পরিচয় দিবার জন্ভ এমন কি নিজের মাতৃভাষা পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত। পশ্চিম বঙ্গের “ভূমিঙ্” 
জাতির মধ্যেই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়। £ 
হিন্দুধর্মের প্রচারকার্ধ্য যথারীতি পুনঃ প্রবন্তিত হইলে 
পূর্বের স্ভায় আবার একধর্শের বন্ধনে মিলিত 
হইয়! হিন্ু তখন আপন সমাজের বিশালতা, অতুল বল 
দর্শন করিয়া মহাশক্তির সার আপনার মধ্যে অগুভব 
করিবে । 
১১ স্পাঞ্্রে সহ্ীর্ণ ও লিক্রুতভ 
ব্যাযখাহেতু -. সম্প্রদীষ্্ ও জ্াত্য- 
ভ্ঞল্লেল্র স্ন্টি-_কিন্ত তিক্প জাতি ও ভিন্ন সমাজকে 
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সস পশম কপ 


দীক্ষিত করিবার পুর্বে হিন্ুকে নিজের দীক্ষা সম্পূর্ণ 
করিতে হইবে। নিজের গৃহ ঠিক না করিয়! পরের গৃহ 
ঠিক করিতে যাইয়া কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন .না। 
সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদে বলক্ষয় করিতে হইলে, প্রচার 

কার্য কখনই সুচারুরূপে চলিবে না। বিশেষতঃ আমন 
নিজেদের মধ্যে যদি উদারতা দেখাইতে না পারি, তবে. 
পরের মুধ্যে উদারতা দেখাইতে কখনই সমর্থ হইব না। 
স্থতরাং যে উদ্দারতাকে আয্মাদ্রের প্রচারের, সাধনমন্ত 
করিতে হইবে-_তাহাকে পুর্বে আমাদের : সম্প্রদায় 
সমন্বয়ের সিদ্ধ মন্ত্র করা চাই। পার্থকযই জগতের নিয়ম, 
নৈচিত্র্যই জগতের স্থিতি__হিন্দু সকল বিষয়েই ইহা! বুবিয়। 
ছিলেন; ধর্মসমাঞঙ্গ আরও অধিক বুঝিয়াছিলেন, তাহাতেই 
হিন্্ুর দেবতার অন্ত নাই, মতের অন্ত নাই-__“নাসৌ 
মুনির্যস্য মতং ন তিম্নম।” তবে ধর্ঘের সাষান্ত বিরোধে 
হিন্দু অসহিষু হয় কেন? ইহার কারণ এইযে সাম্প্রদাস়ি- 
তার ক্ষুদ্র কৃপে বন্ধ হইয় হিন্দুর েই দুরদর্শনশক্তি নষ্ট 
হইয়াছে। হিন্দু 'ব্রাঙ্ম'নাম শুনিলেই তাহাকে আপনার 
শক্র বলিয়া মনে করিয়! লয়-_-নুতন ধর্মের নাম শুনিলেই 
ইহাকে আপনার প্রতিত্বম্দী বলয়! সিদ্ধান্ত করে। 
আপনাদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখিলে বাদপ্রতিবাদের 
দ্বারা তাহাকে পাকাইয়। তুলিবার চেষ্টা করে। শাস্ত্রের 
সমর্থন না পাইলে অন্ততঃ শাস্ত্রের বিষ্কত বিপরীত 
ব্যাখ্যার খড়গ লইয়া হইলেও বিরুদ্ববাদীকে আক্রষণ 
করিতে উদ্যত হন। এইপ্রকার কেবল বিরোধের দিকে 
দৃষ্টি করিতেই হিন্দু অভ্যস্ত হইয়৷ নিতান্ত সন্বীর্ণমন! হইয়া 
পড়িয়াছে। ইহার ফলে হিন্দুর ষধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ 
অনিবার্য্য হইয়াছে। ধর্ধ্যতের সাঘান্ত ভেদে, সামাজিক. 
মতের সায়ান্যভেদে, হিন্দুর ভ্রাতৃগণ হিন্মুজাতি হইতে. .+ 
বিচ্ছিন্ন হইয় ভিন্লজাতির অন্তভূত হইয়াছে * বাতিক 
জাতির হৃষ্টিকরিয়াছে। শিক্ষা ও উন্নতির জস্থ হিস 
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শ্রাবণ-তাত্র ১৬২ ৃ | ূ 
তাহাকে কিরূপে সমাজচ্যুত করিয়! নিগৃহীত করিতে না। শ্ীতপ্রধান দেশবাসী সাহেবদিগের অন্থু- 


হইবে, তাহাই হিন্দুর একমাত্র ধ্যান ও চেষ্টা হয়, তদর্থে 
শান্্ব্যবস্থা সংগৃহীত হয়? কিন্ত তাহাকে সমাঙ্গে গ্রহণ 
করার কোন আগ্রহই পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে সমাজ 
হইতে সুশিক্ষিত, মুমার্জিত উন্নত লোকসকল বর্জিত 
হওয়াতে হিন্দু সমাজের যে সবিশেষ ক্ষতি সাধিত 
হইতেছে-__তাহ1 ভাবিবার কাহারও অবসর হয় না। 
জাতি রক্ষ! করিতে হইলে, সমঙ্জের বলবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাঁধন 
করিতে হইলে প্রাগুক্ত সঙ্ধীর্ণ নীতি অনুসরণ করিলে চলিবে 
মা। বিরোধের সম্তাবন! দেখিলেই সামঞ্জস্যের কথা 
 ভাবিতে হইবে-_-বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখিলেই মিলনের 
প্রয়াস করিতে হইবে। শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক অন্গদার 
মতসমন্তের সুদৃঢ় প্রাচীর সকল ভগ্ন করিয়! সর্ধজনীন 
উদার মতের সুবিশাল ক্ষেত্র উন্মত্ত করিতে হইবে। 
তাহা হইলে ইহার উজ্্বল আলোকে; মুক্ত বায়ুতে; প্রশত্ত- 
বক্ষে পুনর্ধার হিন্দুর জাতীয়-সমৃদ্ধি পূর্ববিকাশ লাভ 
করিয়৷ তাহাকে পুনর্বার মহত্ব ও সত্যতার গৌরব-মুকুট 
প্রদান করিবে। 
| শ্রীণীতলচন্দ্র চক্রবর্তা। 


সস্তান-পাঁলন 


০৫পোস্াক . পলিচ্ছচ 2 বস্ত্রপরিধানের 
প্রধান উদ্দেন্ত অবশ্ঠ শরীরের তাপ রক্ষা করা, 
শতাতপ “হইতে আত্মরক্ষা করা, এবং দেহকে 
নুশোতিত: করা। আখাদের দেশ গ্রী্মপ্রধান 
দেশ এখানে অধিক বস্ত্রের আরশ/যক করে 





সততার মল) 8110% (10117 19 01667 11650077 5 :(0010)195 , (011 
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রর 'প্রানষণ উদব- -আলীরে বেশ করিতে না তেওেয়ায় ও মন্দিরে 


. বাহিয়ে পৃজাদিটে,নাধ্য, করায় দক্ষিণ ভারতে. ন্বা(তেকে, এস্লাতি * 
 খুরুঠীসাসধর্ম গিরধূরীরিয়াছে বলিয়া জানাগিয়াছে।. 


করণে আমাদের বেশ;ষার কতকটা পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে, এ কথ! শ্বীকার করিতেই হইবে । এখন 
আর স্ধু ধুতিচাদরে আমাদের মন উঠে না। এখন 
আমাদের টাইটু কোট, নেক্টাই, কলার. প্রভৃতি বহুতর 
অনাবশ্যক দ্রব্য ন। হইলে যেন ভদ্রতা রক্ষা হয় ন1। 
ইংরাজদিগের বসনভুষণ যে আমাদের দেশের উপযোগী নয়ঃ 
এ কথ। কেহই অস্বীকার করিতে পাবেন ন1; তাই বলিয়া 
আমাদের দেশের পুন্বপ্রচলিত বসনভূষণের যে কোনকপ 

স্কারের আবশ্যক নাই, এ কথা যেন কেহ মনে না করিয়। 
বসেন। আপনার ছেলেমেয়েদের পোধষাকপরিচ্ছদা- 
দির ব্যবস্থা করিবার সমর এই কথাটি মনে রাখা, উচিত 
যে,যে সকল বন্্াদি পরিধান করিলেস্উহাদের হস্তপদাদির 
অবাধ সঞ্চালনে বিশ্ব উপস্থিত হয় সেগুলি কোন মতেই 
তাহাদের উপযোগী হইতে পারে না। উহাদের বসন- 
ভূষণগুলি বেশ চিল্লা গোছ হওরার আখশ্যক। ছেলেদের 
গেঞ্জি ফ্রক কি কষা কোট দিতে নাই। এ সকল পরিলে 
নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। খুব ভারি 
কাপড়ও উহাদের ব্যবহার করিতে নাই। যেসকল বত 
পরিধান করিলে, আপনা হইতে ধর্ম ছয় সেগুলিও 
তাহাদের পরিধান করিতে দ্রিতে নাই । 

সদ্যোজাত শিশুদের বস্ত্রার্দি কিরূপ হওয়] উচিত, এ 

বিষয় ইতিপৃর্ধে কথিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুন 
রুল্লেখের কোন আবশ্যক দেখি ন1। ছু-বৎসর বগনুস পর্য্যন্ত 
ছেলেমেয়ের কাপড়চোপড়ের কোনরূপ পার্থক্য -করিতে 


নাই। ইহার পর ছেলেমেয়ের কাপড় চোপড় বিভি্ন- : 


রূপ হওয়। উচিৎ। আমাদের দেশে পুরুষের জাতীয় বেশ 
হইতেছে ধুতি ও উড়নি। স্ত্রীলোকদের পক্ষে আঁধার 
উত্তরীয়েরও কোন ব্যবস্থা! নাই। তাহাদের পঙ্গে সুধু 
এর খানি সাড়িই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হা আঁসি- 

“ক্লেছে।-৮ মৃসলয়ান ও”ইংরাজ অধিকারে আঁমীদের 
জাতীয় বেশের, আনেক বিষয়ে পরিবর্তন সাত হইয়াছে ॥. 


শ্ষিত ব্যকিগণ এখন: আর মৈগনেছেক নুধপ্রকত্ান 


৮ পীব্িিজিশািত ০ পি - আসিল নিশি 


বে 


সাড়িই যথেষ্ট বলিয়া ম মনে করেন না।। এখন তাহারা 
মেয়েদের সেমিক্জ বডিস প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়! 
থাকেন। বল] বাহুল্য, এ ব্যবস্থাটি আমাদের নিকট 
গতিশয় সুরুচিসঙ্গতই বলিয়াই যনে হয়। 

ছু-বৎসরের শিশুদের পক্ষে ধুতি ঠিক উপযোগী বলিয়া 
বলিয়া মনে হয় না ধুতির পরিবর্তে ইহাদিগকে ইজার 
সাট. কিন্বা টিলা কোটের' ব্যবস্থা করিলে তাঁল হম্। 
ধাহারা ইঞ্জার পরাইতে আনচ্ছুক তাহাএ1 ধুতি পরাইতে 
পারেন, কিন্ত তাহা “ মাল কৌচ1” করিয়া পরাণ 
উচিৎ।' ছেলেদের কৌচ। করির়। কাপড় না পরানই 
ভাল। একটু বয়স্ক ছেলেদের কাপড়ের নীচে একটি 
করিয়া ড্রয়ার (157) পরান খুবই ভাল। এ দেশে 
সদাসবধদা জামাজোড়। জড়হয়। থাকিতে হইবে 
তাহার কোন অর্থ নাই। শিশুকাল হইতে শীতাতপ 
সহ্য করান উচি্। এরূপ করিলে অতি সহঞ্জে সদ্দি- 
লাগার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রীপ্মকালের অপেক্ষা 
শীতকালে অধিক বস্ত্রের আবশ্যক হয়। আমাদের দেশে 
শীতকালে ছেখেদেণ ব্যাপার দেওয়। হয়। ইহ উহাদের 
পক্ষে ঠিক উপযোগী বলিয়! মনে হর না। ফ্লানেলের 
পেণ্টালুনই আমাদের নিকট আঁধকতর উপযোগী খলিয়। 
বোধ হয়। গলাবন্ধ, টুপি একাণ্তই অনাবশ্যক জিনিস। 
ইহাদ্রের -কোন অবস্থাতেই ব্যবস্থ। করিতে নাই। 
ছেলেদের. ভূতা ষেন অতিরিক্ত কষা ন! হম্ন। উহার 
অগ্র ভাগ যেন বেশ প্রশস্ত হর়। বৎসরের নুযুনবয়স্ক 
শিশুদেনু বুট ভূত দিতে নাই, ইহাদের পক্ষে (১11০৫) শুই 
ভাল অষ্টগ্রহর জুতা পায়ে দিয় থাক! উচিত নহে। 

ছুই বৎসর বয়সের পর ছেলেমেয়েদের বেশতৃষ! 
খিস্তি হওয়া উচিত। যে সকল মেয়ে একটু বড় 
রর হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে শেমিজেরু(উপর সাড়ি ও বডিস 
, বৃহ করা মন্দ নহে। খুব ছোট মেয়েদের পক্ষে লাড়ি 
সামলান সম্ভবপর নহে। ইহাদের পক্ষে ড্রয়ার্‌, ৪ 
গুরডিস সুন পরিচ্ছদ নহে। | 
সববালাশ্ালেজ খান্য-খাভনমন্ধে সকলেরই" রঃ 


( রঃ রং 
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সম্তান-পালন 


০ পাপা পরশ ০ লা সপ্ন, সস সপ বাশি নিস সি উরি 


চ্্ঞ্ন জানা থাকা কর্তব্য। খাগ্ধ ও ৪ আহারের দোষে 
প্রতি বদর কতগুলি করিয়া শিশুর যে প্রাণ নষ্ট হই- 
তেছে, তাহার স্থিরত| নাই । অনেকের বাড়ীর কেমন 
কুপ্রথা, গৃহে যাহ। হয়, কিছুমাত্র বিচার না করিয়া এক 
বৎসরের শিশুকে তাহ] খাইতে দেওয়| হয়। ইহার 
ফলে; তাহার বদহজম হয়, দেহ শুকাইয়ী যায়, অনেক 
সময় তাহার প্রাণ লইয়! টানাটানি পড়িয়া বায়। 
অজ্ঞতাই ইহার একমাত্র কারণ। ” খাগ্ভবিষয়ে 
সামান্তমাঞ্জ জ্ঞান থাকিলে এরূপ ঘটন। কাচ ঘটিবার 
সম্ভাবন।। * 

বাল্যকালই শরীরের যে ও বৃদ্ধির সময়। থাস্ 
দ্বার শরীরের বৃদ্ধি ও গঠন হয়। উপযুক্ত খান ন৷ 
হইলে, শরীরের আগ্থ মাংস শায়ু প্রভাত পরিণতি 
হইতে পারে না। বাল্য ও শৈশবের অনেক রোগই 
থাছ্াদোষঞীত বলির মনে করিতে হইবে। 

সুদক্ষ মালী, রৌদ, বাতাস, জল, এবং সাবের 
দ্বারা বৃক্ষ ও ফলফুলের উৎকর্ষ সাধন করিয়! থাকে 
অনতিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে উৎকর্ষ ত দুরের কথা, বরঞ্চ 
অপকর্ষই ঘটিয়। থাকে । বৃক্ষ সব্বন্ধে যে নিয়ম খাটে, 
বালকবালিকাঁদের পক্ষেও তাহা তুল্য ভাবেই খাটিয়! 
থাকে। উপযুক্ত খাগ্ভ, জল ও খাতান না পাইলে, 
খুব হৃষ্টপু্ শিশুও শুকাইয়। যায় এবং রোগাক্রান্ত 
হইয়। পড়ে । . ও | 

পশ্তসন্তান ও মানবশ্রিশুতে এরভেদ £ই যে, পণ 
শিশু গোড়া হইতেই, তাহার পক্ষে কি আবশ্তক ব1 
অনাবস্তক, তাহা বেশ বুঝিতে পারে, মানবশিশু তাহ 
পারে না। মানবশিশুকে বদন ধরিয়। সর্বতোভাবে 
পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। খাগ্তের দোষগুণ সে. 
বহুদিন ধরিয়া যুবিতে পারে না, তাহাকে যাহাই খাওয়ান 
যা, ৫স. তাহাই গিলিয়া বসে। এরূপ অবস্থায় বদি" 


.মাারপ্ৰাসতবিবফ্েষখেষ্ট জ্ঞান না- থাকে, ভাহা হইপে, 


সন্ানেক্তমগল আশ! কি করিয়। করা যায়? টি 
আমাদের ' দেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই ছেলে বুড়া 








প্রতিভা (: ১৯২ ) ৩য় বর্ষ 
আবণ-ভাগ্র ১৩২০ 
এক সঙ্গে আহারে খসিয়া থাকে, এবং একই উ্রব্য 'অধিকার করে না। শরীররক্ষায় মশলার কোন 


আহার করিয়া থাকে। ইহ! আমাদের নিকট নিতান্ত 
কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়। বয়ন্কদিগের জন্য যে সকল 
খাস গ্রস্তত হয় ছেলেদের, ক্ষে সে সক হম করা খুঁব 
সহজ ব্যাপার নহে। * 
খাগ্ের উদ্দেশ্ত অবশ্ত শরীরের প্রত্যেক অংশ 
_ প্রত্যংশের পরিণতি ও ক্ষয়পূরণ করা। এ ছাড়া খাছের 
আরও একটি উদ্দেশ্ত আছে। খাগ্চ না হইলে শরীবের 
'প্রত্যেক অংশের যাহ স্বাভাবিক ক্রিয়া তাহ! হইতে 
পারে না । খাগ্চ না হইলে মানুষ কোন কাজ করিতে 
পারে না, শরীরের তাপ রক্ষা হয় না। মোটামুটি বলিতে 
গেলে খাগ্চকে নিয়ের কয়েকটি শ্রেধীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে। 
€ক) প্রোটিভ. (77০094.) খাগ্চ, যেমন মত্গ্ত 
মাংস, ডিন্ব, ছানা, দাইল প্রভৃতি। 
€খ) কার্বোহাইড্রেট (97701701506) বাচ্ 
বেষন--ছিনি, আলু, বালি, ভাত প্রভৃতি । 
(গ) শাইড্রোকার্বন্‌ (১419 01)08) খাগ্য, যথ। 
তৈল, ত্বৃত, বসা (0 প্রভৃতি । 
(ঘ) লবণ, মশল। প্রভৃতি |, 
(ও). জল। 
ইহাদের মধ্যে প্রোটিভ্‌ জাতীয় থাগ্ঠ দ্বারা শরীরের 
গঠন ও পরিপোবণ ক্রিয়। সম্পাদিত হয়। এই কারণে 
খাঞ্চের মধ্যে এই জাতীয় খাগ্যই সর্ব প্রধান বলিয়া 
বিবেচিত হয়। কার্বোহাইড্রেট ও হাইড্রোকার্বধন 
জাতীয় খাগ্বের শরীর পোধণের অথব। শরীরের ক্ষয় 
পুরণের কোন ক্ষমতা নাই। ইহাদের প্রধান .কাষ 
আবাদের শরীরের তাপ রক্ষা করা, এবং কায, করি 
বার শঞ্তি প্রদান কর1। লবণ ও জলের শরীর পোষণ 
অথবা শরীরের ভাপরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কোন মতা 


মাই বটে, তথাপি এ সকল'নাঁ হইলে আমদের ৰ 


চলিতে গারে না। আমাদের শরীর যে সকল অব্য বারা 


নির্ি আহাদের মধ্যে লবণ" ও জল বড় অল্প স্থল .. 


আবশ্তক নাই। ইহাদের দ্বার থাগ্াদ্রব্য মুখপ্রিয় করা 
হয় মাত্র। 

বাপকবালিকাদিগের থাগ্চতালিকায় নিয়লিখিত 
দ্রব্যগুলির উল্লেখ করিতে পার! যায়। 

(চ) মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, হুগ্ধ এবং হুপ্ধ হইতে প্রস্তত 
দ্রব্যাদি ও দাইল। এ সকল বিশেষ পুঠিকর থাঁছ্য বলিয়! 
মনে করিতে হইবে। ইহাদের দ্বারা শরীরের গঠন ও 
ক্ষয়পূরণ ক্রিয়] নি্পধ হইয়! থাকে । 

(আ) ভাত, রুটি, মিষ্ট খাগ্যা্দি ইহাদের মধ্যে 
প্রধানতঃ কার্বোহাইড়েট আছে। ইহার প্রধানতঃ 
শরীরে শক্তি দেয় এবং তাপ বক্ষ! করিয়। থাকে। 

(ই) স্বত তৈল। ইহাদের. ক্রিয়। পূর্বোক্ঞ দ্রব্য 
গুলিরই ন্যায় । প্রতেদ এই যে, এক ছটাক চিনিতে যতটা 
তাপ উৎপন্ন করিতে সমর্থ এক ছটাক ম্বত কি তৈল 
তাহার ২। ৩ গুণ তাপ স্ষ্টি করিতে পারে। 

(ঈ) ত্র তরকারি, ফলফুলারি। 

(উ) জল, লবণ। 

ল্রহ্দনেল্ল উদ্দেশ ₹_অধিকাংশ্‌ খাগ্য জব্যই 
রন্ধনের দ্বারা গ্রহণের উপযোগী হয়। চাউল, দাইলঃ 
মাছ, মাংস, তরি তরকারী প্রভৃতি স্বাভাবিক অবস্থায় 
থাইলে জীর্ণ হয় না। কোন থাগ্য কি ভাবেরাধিলে 
আহারের উপযোগী হয়, সে বিষয়ে কতকট। জান! ন! 
থাকিলে উত্তম পাচক হওয়! যায়না । রহ্ধনের দোষে 
খুব সহজপাচ্য দ্রব্য অতিশয় গুরুপাঁক হইয়৷ পড়ে। 
রম্ধনবিদ্। সামান্ত বিষ্ভা নছে। সকল মেয়েদের এ বিষয় 
শিক্ষ। কর! কর্তব্য। .. 

খাদ্যে পল্লিসান্ £-আমরা যে সকল 
থান থাই তাহার শেব কি হয় তাহারই আলোচন! কয! 
যাউক। থান মুখে দিয়! আমরা! উহ! বেশ করিয়], 
চর্বণ কাঁরতে থাকি। ইহাতে উহা ছুর্ণ বিচুর্ণ হয়। তাহার 


'ফলে, পাচক রস উহার উগর সহজে কার্ধ্য করিতে 





(লমর্থ হয়। খাভ বতক্ষণ মুখের মধ্যে থা ক) আখ, হইতে 


ভাটির 


৪র্ঘ ও ৫ম সংখ্যা 


দিতি ৩. ০৭ ভাসি তাজ তানিন ৮ ৬ শাশিলশিলকিতী তক ত তাত সি পাতলা পাননি 


লাল! নিঃসৃত হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই 
লাল! দ্বার থাগ্ভের শ্বেতপার অংশ জীর্ণ হইতে থাকে। 
মাংস ভিম্ব প্রভৃতির উপর লালা কোন কাজ করে ন!। 
মে যাহ! হউক, চর্বণক্রিয়া শেষ হইলে আমরা থাগ্য- 
গ্রাসটি গালয়। ফেলি, ইহ|। তখন আমাদের পাকস্থলীতে 
গিয়৷ পড়ে । পাকস্থলীর গাত্র হইতে এক প্রকার রস 
নিঃস্থত হয়, ইংরাজীতে ইহাকে গ্যাস্্রীক যুস্‌ (1741119 
10160) কহে। এই রস মাংস, মস্ত, ভিষ্ব, দাইল্‌ 
প্রভৃতি প্রোটিভ. (1)00461) জাতীয় খাগ্যের উপর 
ক্রিয়া করিতে থাকে । শ্বেতসার, চিনি, ঘ্ৃত তৈল 
প্রভৃতির উপর পাকম্ণীর রসের কে।ন ক্রিয়া হয় ন1। 
পাকস্থলী হইতে থাগ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে ক্ষুত্বান্ত্রে (51011 
80010177180 নীত হয়। এখানে ভ্রিবিধ পাচক রূস 
দ্বার! ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়। সম্পূর্ণ হয়। সে তিনটি 
পাচক রস এই £-(১) পিত্ত) হহা ঘ্বৃত, তৈল, বসাকে 
(19৮) জীর্ণ করিয়া থাকে। (২) ক্লোমরস 
(19770707110 10106 ): ইহা কার্বোহাইড্রেট ও প্রে [টিড 
উভয়বিধ খাগছ্যের উপর” ক্রিয়া করিয়। থাকে। (৩) 
অস্ত্রের রস; ইহ দ্বার ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণভাবে জল হইয়া 
শোষণের উপযোগী হয়। রব্লটিং পেপার যেমন কালী 
শুধিয়! লয় অন্ত্রের গা দিয়াও তেমনি থাছ্ের সারাংশ 
শোষিত হয়। শেষে রক্তের মধ্যে গিয়া, শরীরের 
তিম্ন ভিন্ন অংশের পুষ্টি সাধন করিতে থাকে । 
থান্তের যে অংশটি অসার, তাহা শোবিত হয় না. 
কালক্রমে মল আকারে দেহ হইতে নির্গত হইয়। যায়। 

জন্ম হইতে ছু বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর থাগ্ কিরূপ 
হওয়া উচিত তাহা ইতিপূর্বে বণিত হইয়াছে। ছুধই 
শিশুদের প্রধান খান্ভ। ৭ মাস বয়স হইতে ছুধ ব্যতীত 
একটু. আধটু অন্য ভ্রব্যাদিও দিতে পার! যায়। ছু বৎসর 
বয়সের পর শিশুর খান্ঠ-তালিক! মাসে মাসে বৃদ্ধি হইতে 
থাকে । এখন তাহাকে একটু মাছ, মাংস, আনু; চিনি 
সন্দেশ, মিঠাই প্রতৃতিও দেওয়া যাইতে পারে। ছেলের 
অন্ত প্রতি দিনই নংসের ব্যবস্থ! করিতে নাই। শিশু যত 


( ১৯৩ ). 


জে ৮ শত ছি শ ০০০৩ ৯. তা সিসি হত ০৩ উট ৬ ০ 





সমস্তান-পালন 


৬০ টি সি পানি আসি শপ এি উিউপিস্ছিও ৭ আশা ও পালক প্ডি ৮ সর 


ড় হইতে থাকিবে, উহার খাগ্চের পরিমাণ একটু একটু 
বাড়াইতে হইবে । তিন বৎসর বয়স হইলে, সপ্তাহে 
৩৪ দিন করিয়। একটু পাকা কঙ্গা, আতা প্রভৃতি ফল 
দেওয়া যাইতে পাবে । শিশুদের ফলফুলারি অধিক 
থাইতে দিলে প্রায়ই পেটের দোষ জন্মাইতে দেখ! 
যায়। 

আহারে বসিয়া জল খাওয়। উচিত নয়; আহা- 
বের ২।১ ঘণ্ট। পরে জলপান করিতে হয়। ভোজনের 
একটা নিদিষ্ট সময় থাকা উচিত। খাবার দেখলেই 
যেলোভ হুইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ইহা ভারি 
কু অভ্যাস। তাড়াতাড়ি করিয়া] না খাইয়! ধারে ধীরে 
থাওয়। উচিত। শৈশব হইতেই বাহাতে ভান করিয়। 
চব্বণ কর অভ্যাসটি জন্মায় তাহার চে করা উচ্চিত। 
অনক ছেলেমেয়ে আছে, ত!হারা আহারে বসিয়। অকারণ 
বিপস্ব করে ইহাও ভাল নহে। অনেকে আবার থাগ্চ 
লইয়া খেল জুড়িয়। দেয়। ইহাতে খাস্ভ ঠাওা হইয়। 
যায়। এই ঠগ1 থাগ্য সহজে জীর্ণ হয় না। আহারে 
বিবার পূর্ববে ছেলেমেয়েদের হাতমুখ পরিষ্কার কর! 
উচিত। ৃ 


শ্রাজানেন্দ্র নারায়ণ বাগচী। 


সনির অর - সার 


বিশ্বজলের দেবী &* 


৯ 


'' আপনি উঠে থেকে থেকে অঙ্গ সরসিয়। 

ৃ শ্রাবণ-জল-সজল-রঞ্জনীতে ; 
' ছল ছলিয়ে মুক্তি মাথা! বিশ্বরসের গীতি 
রর আপনি বাঞঙ্গে আত্মহার!। চিতে। 


০ তলা শপ ও আচ টি 


* অনভিবিলঙ্ষে প্রকাশিতব্য কবিতাগ্স্থ "পরী" হইতে গৃহীত। 





প্রতিভা _ 
শপ্রাবণ-ভান্র ১৩২০ 
২ 
হয়ক মনে কোথার আছে আর্জি 
বিশ্বজলের দেবী, 
কেমন করে একলা কোথ। বসে 
তাহার চরণ সেবি : 
আধেক ফোট। এই জোছনা মাঝে 
কোন তরণী-বুকে, 
কমণ-ফোট। মুক্ত সে কোন বিলে 
তাসব ধোহে সুখে; 
কুমুদ ফোটা কোন খালেতে আজি 
বনব ধরে হাল. 
মন্দ বায়ে বাতাস ভ'বরে ভ'রে 
উওবে সাদ] পাগ। 
পাটির মত কোন্‌ তটিনী মোর! 
বদর বলে শেষে 
পাড়ি দিয়ে উত্তবিখ ধেয়ে 
কোন্‌ অজানা দেশে । 
তবু] লে ধানের মাঠের ধারে, 
হিজল গাছের কাছে 
রাখব তরী পাট-কাট। থে ক্ষেতে 
স্বচ্ছ সলিল নাচে। 
গতীর ভাবের ক&-খোল। গানে 
আকাশ দিব ভরি) 
বসবে রাণী ভাবের সমুদ্দ,রে 
আমার হস্ত ধরি। 
নিরাকারের মুক্ত বাতাসেরি 
পরশ লভি' লর্ভি 
অন্ধতা ও বঙ্ধ্যতা এ মনের 
টুটবে আমার সবি। 
৩ 
আবার কখন রাখব তরী 
বাশ বাগানের ধারে-- 
গাব বনেরি কালে! ছায়ায় 
নিবিড় কোপে ঝাড়ে। 


( ১৯৪ ) 


৩য় বর্ষ 


অন্ধকারে বল্ব তারে 
গোপন যত কথা ;-- 
কক্ষ হার তারার যত 
মৃত্যু ব্যাকুলতা।। 
মণ্ত্যজীবের প্রেম কাহিনা 
বলব আমি তারেঃ_ 
সতার গুঃখে কাদ্বে সতী 
পণ্য অঞ ধারে! 
বলব আরে কত কথা 
উঠছে জেগে মনে) 
এমনি মোরা কাধ নিশি 
মাঠে, খালে, বনে । 
উট খ মোরা সকণ খানে 
ভাবেতে বিশ্বল ) 
তরী বেয়ে ছুটুব লুটে 
পল্লাতরা জল। 
& 
কোন শাষাতে বলব অমি: 
কেমন হল আঙ্গকে আমার 
অজানা আহলার্প, -- 
সরসিত অগ হ'ল, 
হর(বত চিত্ডেআমার 
কিসের হ'ল সাধ। 
এই ধরধা, এই যামিনী, 
সঙ্জল নতে এযে ভাসে 
অন্র মাথ। শশী-_ 
আমার প্রাণে জাগার ওরা 
সঞ্জল যত সপ্প কেন, 
তাবছি বসি' বগি? । 
নিগ্া] নাহি আমার চোখে, 
ঘনিয়ে আছে স্তরে স্তরে 
পল্লী বনে বনে। 
এ জগতে আছি আমি? 


৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা 


কোথাও নাহি- কোথাও নাহি. 
মগ্র কি স্বপনে! 
আঙঞ্কে আমি কারে চাই? 
কেউ সে নহে কেউ সে নহে। 
সত্য বুঝি তাই 1-- 
বিশ্ব জলের দেলী কোণায়? 
চুপটি করে গুমা যাছু 
নাই. সে কেহ নাই। 
শ্রী্র্গা মোহন কশারী। 


ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য 
( শেষার্ধ ) 


ডাক্তার কার্ণ ও ভাউদানির যতে বিক্রষাদিত্য খঙ্টায় 
৬ষ্ঠ শতান্দীতে বর্তমান ছিপেন। অনেক এ্রতিহাসিক 
এই মত গ্রহণ করিয়াছেন । এই মত্াবলম্বীগণ সাধা- 
রণতঃ যে সমুদয় প্রমাণ উপস্থিত করেন অমর! 
সংক্ষেপে তাহার সমালোচনা করিতেছি। 

(১) প্রচলিত ইতিকগা অন্ুসারে প্রসিদ্ধ জ্যোতিব্বিদ 
বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের সভাসদ. ছিলেন। 
পঞ্চ সন্ধান্তিকা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ পাওয়া] গিয়াছে যে, 
বরাহ'মহর খুঃ ৬ষ্ঠ শতান্দীতে বিছ্চমান ছিলেন। 
সুতরাং বিক্রমার্দিতোর ৬ষ্ঠ শতান্দীতে বর্তমান ছিলেন 
বলিয়। প্রতিপরন হইতেছে। 

এ সম্বন্ধে আমাদের আপতি এই যে, বরাহমিছির 
ষে বিক্রমাদিত্যের সভাসদূ ছিলেন, এ বিষয়ে কোন বিশ্বস্ত 
প্রমাণ নাই। কেবল মাত্র জ্যোতির্বিদা! ভরণ গ্রন্থে ইহার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। এই গ্রন্থ মহাকবি 
কালিদ্াসের রচনা বলিয়! কধিত হুয়। কিন্তুডাক্তার 
 ভাউফ্াজী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ই! কদাচ উক্ত 


( ১৯৫ ) 


ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য 


মহাকবির লেখনীপ্রক্ুত নহে। ডাক্তার হলও বলেন 


যে ইহা! অত্যন্ত আধুনিক রচনা । এখন প্রশ্ন এই যে, 
বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্তে এবং প্রশ্তর-লিপিতে সংবৎ 
প্রবর্তক বিক্রমাদিত্যের সন্বন্ধে যে সকল উল্লেখ আছে, 
একমান্র ভোজপ্রবন্গে উল্লিখিত একটি বিরুদ্ধ বর্ণনার 
নিমিত্ত তাহ অবিশ্বাস করা বিধেয় কি না। আমাদের 
বিবেচনায় এরূপ ক্ষরা কিছুতেই ুক্তিযুক্ত নহে। 
এই বিরোধের মীমাংসার জন্য আমরা ছুই প্রকার অন্ু- 
মান করিতে পারি। (১ম)পরবন্তা কালের কোন অসাবধান 
লেখক বিক্রমাদিতোর সতার নবরত্বের নাম পুরণ 
করিতে ল্রষবশতঃ সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ বরাহমিহিরকেও 
'ভাহার অন্তভূক্ত করিয়। ফেলিয়াছেন। (২য়) অথবা 
বিক্রমাদিত্য, তাহার বংশপরিচয়, ও ঠাহার পূর্বপুরুষ ও 
উত্তরাধিকারীগণের নাম, শকদিগের সহিত তাহার বুদ্ধ ও 
সংবৎ প্রবর্তনার কথা ইত্যাদি সমন্থই কোন পরবন্তাঁ 
লেখক কল্পনা করিয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে 
(কোনটি অধিকতর বিশ্বাসমোগা, তাহা সহজেই বিচার্য্য। 

(২) মেঘদৃতেন্র চতুদ্দশ শ্লোকে আছে, 

“স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাছৎপতোদও, যুখঃ খং 

দিও নাগানাং পথি পরিহরন্‌ স্ুলহস্তাবলেপান, |” 
মন্লিনাগের মতে এই শ্লোকের একটি প্রচ্ছন্ন ভাব আছে। 
ইহাতে কালিদাসের প্রতিপক্ষ এবং তাহার কাব্যের 
বিরুদ্ধ সমালোচক দিও.নাগাচণর্যের প্রতি কটাক্ষপাত 
কর! হইয়াছে । এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে 
কালিদাস ও দিঙনাগাচার্য সমপাময়িক ব্যক্তি । 
দিওনাগ বৌদ্ধাচার্যয অসঙ্গের শিষ্য । তিব্বতীয় গ্রন্থকার 
রদ্রধন্শরাঁজের মতে রাজা অশোক ও আচার্য্য অসঙ্গ বথা- 
ক্রমে বুদ্ধদেবের নির্বাণের ১**০ ও ৯০* বৎসর পরে 
আবিভূতি হন। সুতরাং অসঙ্গের জন্মকাল অশোকের 
৮০০ বৎসর পরে । বর্তষান কালে পগ্ডিতগণ বনু 
গবেধণ। দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে অশোক খৃঃ পৃঃ 
ততীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । সুতরাং এই 
মতে অসঙ্গ, তাহার শিলা দিঙ.নাগাচার্যয ও দিঙ.নাগা- 


প্রতিভা 


' শ্রাবণ ভাত্র ১৩২ 


পা আসিস প আশ নিত ৮.৮ ৯. তত শি, রিল শীল 


চার্ষেযর সমসাময়িক কালিদাস 
রাজ। বিক্রমাদ্দিত্য এ সকলেই ৬ষ্ শতাব্দীর লোক। 
এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই যে, কালিদাস 
ঘে মেঘদুতের চতুদ্দশ শ্লেকে বৌদ্ধাচার্যয দিও নাগকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, এক মল্লিনাথের টীক। ব্যতীত তাহার অন্য 
কোনরূপ প্রয়াণ নাই। “দিঙ.নাগ' এই শব্দ কালি- 
দ্রাসের অন্ঠান্ত গ্রন্থেও পাওয়া যায়। সকল স্থলেই ইহ! 
দিগ্বারণ এই সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই সম্ভব 
বলিয়। মনে হয়। আবু কালিদাস যদ্দি দিওনাগ নামক 
কোন ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়। লিখিয়। থাকেন, তবে এই 
দ্িঙংনাগ ও বৌদ্ধাচার্য্য দিঙনাগ যে অভিন্ন ব্যক্ত 
তাহার প্রমাণ কি? বরং বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙনাগ ও 
কাব্যসমালোচক দিঙনাগ পুথক ব্যক্তি হওয়াই 
সম্ভবপর 
অপিচ, যে প্রণালীতে বৌদ্ধচার্য্য দিউনাগের সময় 
নির্দেশ কর! হইয়াছে তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ বোধ হয় 
না। বত্বধর্মরাজের মতে বুদ্ধনির্বাণের ৯০০ বৎসর পরে 
দিঙনাগ আবির্ভূত হন। বর্তমান কালের পণ্ডিতগন্রে 
মতে খুঃ পৃঃ ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়। 
সুতরাং দিঙনাগ খুঃ ৫ম শতাব্দীর প্রথম তাগে বর্তমান 
ছিলেন ইহাই প্রমাণিত হয়। 
অশোকের কালগণনায় বত্বধর্দরাজ একশত 
বৎসর ভুল করিয্াছেন। দিঙংনাগের কালগণণার 
সহিত অশোকের কালগণনার কোন. সম্বন্ধ নাই। স্ুৃত- 
বাং অশোক হইতে ৮০০ বৎসর না ধরিয়। নির্বাণকাল 
হইতে ৯** বৎসর গণন| করিয়। দিগ,নাগের কাল 
নিরূপণ করাই উচিত। ১৯২ সালে ডাক্তার রামক্কষঃ 
গোপাল তাগ্ডারকর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বো্ষাই 
শাখার পত্তিকায় (1301))1)8% 131. 5. 1. 48. শি) 
' লিখিয়াছেন যে, «ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিউংনাগা- 
চার্য্যের প্রস্থ চঢীনদেশীয় ভাষায় অনুদিত হুইয়াছে। 
পুতরাং দিও নাগ যে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন 
না; তাহা স্থির হইয়া! গিয়াছে। 


( ১৯৬ ) 


ওয়বর্ষ। 


সি 7 ০ পপ সস এট পিউ ও 


১৯০৯ সালের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রি- 
কায় হর্ণলি সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
মান্দাসোর প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত যশোধন্মাই প্রকৃত 
বিক্রমাদিত্য। এ বিষয়ে ভিনি নিরলিখিত যুক্তি 
অবলম্বন করিয়াছেন। 

মান্দাসোর লিপির লেখক বৎসভটি নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন, যে স্বাধীন ভাবে কবিতা বচন] বিষয়ে তিনি 
অতিশয় অপটু, সুতরাং পূর্ববর্তী কবিগণের পদানুসরণ 
করিয়া তিনি এই লিপি রচনা করিয়ছেন। তাহার 
লিপির তিনটি শ্লোক মেঘদূত ও খতুসংহাবরের শ্লোকের 
স্পষ্ট অন্ভকরণ। এতদ্ব্তীত এই লিপি মধ্যে যশোধর্্ার 
যে রাজ্যসীমা! বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিতচ্*র্লালিাস 
বর্ণিত রঘুর রাজ্যসীমার অদ্ভুত সানৃশ্ঠ দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

ইহা হইতে হর্ণটল অন্ুমান করেন যে, কালিদাস 
যশোধন্মার সমপাময়িক লোক এবং অতএব খুব 
সম্ভবতঃ যশোধর্শ্াই বিক্রমাদিত্য। | 

একটু বিচার করিয়। দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে 
যে, হলি সাহেব যে ছুইটি উদ্দাহরণ দিয়াছেন, 
তাহাতে কেবল এই প্রমাণিত হয় যে, কালিদাস 
মান্দাসোর প্রস্তরলিপি খোদিত হুইবার পুর্বে অর্থাৎ 
৪৭১ খৃষ্টাব্ধের পৃর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এতদ্বা:1 এরূপ 
বুঝ! যায় নাযে, বৎসতট্টি ও কালিদাস সখসাময়িক 
ছিলেন। 

বিশেষতঃ ৫ম শতাব্দীর শেষে অথবা ৬ষ্ঠ শতাবীর 
প্রথমভাগে ভারতবর্ষে শকজাতির কোন প্রভাব বিস্মান 
ছিল ন1। অথচ বিক্রমাদিত) শকারি বলিয়। সুপ্রসন্ধ। 
এমত স্থলে হর্ণলির মতান্ছপারে যশোধর্্মা ও বিক্র- 
মাদ্দিত্যের অতিন্নতা কল্পনা, অথব। কার্ণ ও ভাউদাজীর 
মতান্ুসারে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের কাল নির্ধারণ 
সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় ন!। ৃ 

ভিনসেণ্ট শ্মিথ বলেন, বিক্রমাদিত্য নাম লাভার্থ 
প্রতিহবন্্ীগণের মধ্যে গুগুবংণীয় খিতীয় চজগুণ্টেরই 


৪র্ঘ ও ৫ম সংখ্য। 


মূল বিক্রমাদ্িত্য বঙ্গিয়া গণ্য হইযার অধিকার সর্বা- 
পেক্ষা বেশী। 

কিন্ত ভিনসেন্ট ম্মিথ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত 
মালব দেশের কে'ন বিশেষ সন্বন্ধ দেখাইতে পারেন 
নাই। বিশেষ গুপ্ত সংবৎ বর্তমান থাকিতে আর একটি 
অব্ব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামে প্রচলিত হইল কেন. 
তাহাঁও বিচীর্যয বিষয়। 


কিন্ত এ বিষয় লইয়া আর বিশেষ বাদাগ্ছবাদের 
প্রয়োজন নাই। কেহই এমন কোন প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে পারেন নাই যন্্ারা ৫৮ খুঃ পৃঃ বিক্রমা- 
দিত্ের অস্তিত্ব অসন্তব প্রতিপন্ন হইবে। ষাহারা এঁতি- 
হাসিক প্রমাণাবলী অগ্রাহ্য করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত বা যশো- 
ধঙ্মীকে বিক্রমাদিত্য বলিয়] প্রতিপন্ন করিতে চান, 
তর্কশাস্ত্রের স্থুপরিচিত নিয়মান্ুসারে, প্রমাণ কৰিবার 
ভার তাহাদেরই উপর। অগ্নেতীহারা উপযুক্ত প্রমাণ 
হারা যলশাধন্মা বা চন্দ্রগুগ্ুকে বিক্রমাদিত্য বলিয়। 
প্রাতপন্ন করুন- তখনই তাহার প্রতিবাদের সময় 
হইবে। অতঃপর, এ সমুদয় অনুমানই :য ভ্রাপ্ত আমর। 
তৎসন্বন্ধে দুইটি প্রমাণ উদ্ধত করিব। 


৯। জৈন গ্রন্থ ও বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রত্ততির 
উপধখ্যান অগুসারে বিক্রমাদিত্য শক ও অন্ধ, এ উভয়েরই 
সমকালক্রতী দিলে । দ্বাত্রিংণৎ পুভ্তলিকা় আছে যে 
বিক্রম।দ্বিত্য রাজা শালিবাহন কর্তৃক নিহত হন। 
কালকাচার্য্যকথায় দেখিতে পাই যে বিক্রমাদিত্য 
সিংহাসনে আরোহণ করার পর, কালকাণচার্য্য প্রতিষ্ঠান 
পুরে শাতবান বা শাতবাহন রাজার সতায় গমন করেন। 
বল! বাহুল্য, শালিবাহন বা শাতবাহন বংশীয় নৃপতিগণ 
সুপরিচিত অন্ধ, বংশীয় ব্যতীত আর কেহই নহেন। 
অপর দিকে, শকারি এই উপাধিতেই প্রতিপন্ন হয় যে 
বিক্রমার্দিতা শকগণের সমসাময়িক ছিলেন। বিশেষতঃ 
'কালকাচার্য্ের কথায়ও দেখিতে পাই, বিক্রমাদিত্যের 
পুর্বে শকগণ উজ্জ্নিনী অধকার করিয়াছিলেন। থুঃ 


(॥ ১৯৭ ) 


ইতিহাসে বিক্রম।দিত্য 


তৃতীয় শতাব্দীর প্রারস্তে স্ধ,গণ ও চতুর্থ শতাব্দীর শেষে 
শকগণ রাক্গাত্র্ট হন। সুতরাং ভিন্সেণ্ট ্মিথ কর্তৃক 
ধর্দোপাখ্যানের কাল্পনিক নায়ক রূপে অতিহিত (07)100- 
০] 01102) বিক্রমাদিত্য কখনই দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্ত বা ষশে! 
ধর্ম! হইতে পারেন না। কিন্তু এতিহাসিক প্রমাণ 
দ্বার আমর! সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারি যে, দৈন 
গ্রষ্থোক্ত বিক্রমাদিত্য অন্ধ, ও শক এ উভয় সম্প্রদায়েরই 
সমকালবর্তা ছিলেন। 

চীনের ইতিহাস হইতে আমর] জানি যে খুঃ পৃঃ ১২২ 
অন্দে ইউ-চি-গণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া শকগণ ভারতবর্ষের 
অভিমুখে অগ্রসর হয়। স্থুতরাং প্রায় খুঃ পৃঃ ৭, বর্ষে 
যে তাহারা সিন্ধু নদীর পরপারে ছিল এবং তথা হইতে 
উচ্জরয়িনণী অধিকার করিয়াছিল ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব 
হইতে পারে। অন্ধুগণের রাজন্বও প্রায় খুঃ পৃঃ ২০০ 
বর্ষ হইতে আরস্ত হয়। সুতরাং খুঃ পৃঃ ৫৭ বর্ষ বিক্র- 
মাদিত্য এ উভয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। যদি তর্কগলে 
ধরিয়। লই যে যশোধন্মাই প্রকৃত বিক্রমাদিত), তাহা- 
হইলে বলিতে হয় যে. বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে যে 
সমুদয় আধ্যান প্রচলিত আছে, তাহাদের রচয়িতাগণ 
ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়া, চারি পাঁচশত 
বৎসর পুর্ধেকাঞ ঘটনার সাম্নশ্য বিধান করতঃ তবে 
গল্প রচন। করিয়াছেন । এ অনুমান অপেক্ষা আমাদের 
প্রস্তাবিচ নির্দেশ কত স্বাভাবিক সকলেই বিচার 
করিতে পারেন। 

(২) অন্ধরাক্গ হালের সপ্তশতী নামক গ্রন্থে 
রাঙা বিক্রঘাদ্িত্যের দ্ানণীলতার বিষয় উল্লিথিত 
আছে। হাল খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 
সুতরাং তত্বর্ণিত বিক্রমাদিত;, উন গ্রন্থোক্ত খুঃ পৃঃ &৭ 
বর্ষের বিক্রমাদিত্য ব্যতীত আর কেহই নহেন। 

এতম্ব্যতীত প্রাচীন শিলালিপি ও সাহিত্যেও বিক্রমা- 
দিত্যের উল্লেখ আছে। বুদ্ধগয়াতে প্রাপ্ত ১০৫ সংবতে 
লিখিত একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে ষে, 
বিক্রমার্দিত্য অতি প্রসিদ্ধ রাজ। ছিলেন এবং তীহার 


প্রতিভা! 


শ্রাবণ জেরে ১৩২০ 


শপ পি তো. আসি পা পা ২1৯ সি ৮ 


সভায় নবরত্ব নামে নয়ঞ্জন বিখ্যাত পত্তিত কার্গ 
করিতেন । 

বাণ প্রণীত হর্সচরিত গ্রন্থে বাসবদত্তার উল্লেখ 
আছে। সুতরাং এ গ্রস্থথানি সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে 
রচিত। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার স্ববন্ধু দুঃখ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে. বিক্রম।দিত্য যুগের কবিতা 
তাহার সময়ে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে_-যেন জল 
পরিপূর্ণ হুদ একেবারে জল শূন্য হইয়াছে। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে বলিতে 
পারা যায় যে ঈ্ৈন গ্রস্থোক্ত বিক্রমাদিত্য এতিহাসিক 
ব্যক্তি ছিলেন। 


৩। বিক্রম সংবং 


' আমর! প্রথমে গ্রমাণ করিয়াছি যে. বিক্রম সংবৎ 
খুঃ পৃঃ ৫৮ বর্ষ হইতে আরম্থ হইয়াছিল। আমরা আরও 


শত 2 ভা ৩ পিসি তত ০৯৬ ৮ 


দেখাইয়াছি যে জৈন গ্রন্থ ও জৈনদিগের মধ্যে প্রচলিত 


কিংবদন্তী অনুসারে এ সময়ে বিক্রমািত্য শকগণকে 
পরাজিত করিয়া! পিতৃরাঁঞ্য উদ্ধার করেন এবং এই 
ঘটন। চিরম্মরণীয় করিবার জন্যই বিকরুম সংবতের 
প্রতিষ্ঠ। হয় । আমর নানারূপ প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছি যে, জৈন গ্রস্থোক্ত বিরুমাদিত্য 
ধতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়! ন্বীকার করিবার যথেষ্ট 
কারণ আছে এবং এই এঁতিহাসিক তন্বের বিরুদ্ধে এ 
পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু এই সংবৎ 
র্লাঙ্গ। বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিনা সে বিষয়ে 
অনেকে ঘোরতর সন্দেহ করেন। 

: বর্তমান কালে ধাহারা ভারতখর্ষায় বিভিরন অন্ধ 
সমূহের আলোচনায় নিষুদ্ত আছেন, ডাক্তার কীলহ্র্ণ 
তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ডাক্তার কীঙহর্ণ বু গবেষণার 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, “বিক্রম সংবৎ 
বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজার দ্বারা অথব1 তাহার 
নামে গ্রতিঠিত হয় নাই।” ঠ্টাহার যুক্তি এই যে, যদি 
প্রিকুতই বিক্রদাদিত্য খৃঃ পৃঃ ৫৮ বর্ধে এই অবের প্রতিষ্ঠা 


(১৯৮ ) 


ওয় বর্ষ 


করিতেন'অথব! এইরূপ কোন কিংবদস্তী প্রচলিত থাকিত, 


তবে ইহ কি আশ্চর্যোর বিষন্ন নহে যে, প্রায় সহস্র 
বৎসর পর্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না? 
যদি তাহার নামে এই অবের প্রতি্ঠ। করা হইত, 
তবে প্রথম হইতেই এই অব্দের নামের সহিত আমর' 
বিক্রমাদিত্যের নাম ষুক্ধ দেখিতাম, এবং এই শব্দটি 
৫০ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত পাঁকিবার পর বিক্রমা- 
পিত্যেব্র নাম তাহাতে প্রণম সংযুক্ত হইত না। কারণ 
প্রধম পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত এই অন্দ শুধু সংবৎ নামে 
অভিহিত হইত। পরবে খুঙ্গীয় ৫ম শতাব্দীতে 'মালবান্দ' 
এবং ৮ম শতান্দীতে মালবেশরান্দ নামে অভিহিত হইতে 
আরজ হয়। নবম শতান্দীতে “বিক্রমাখ্য কাল” এবং 
দশম শতান্দীতে মহারাক্গ বিক্রযাদিত্য সম্বং এই আখা। 
প্রথম ব্যবহৃত হয়। 

এতদ্বাতীত ডাক্তার কীলহর্ণ সংবৎ অন্গ ব্যবন্ৃত 
হইয়াছে এরূপ প্রায় চারি শত অনুশাসনের আলোচন। 
করিয়। দেপাইয়াছেন যে. প্রথম পঞ্চাশখানির মধ্যে মাত্র 
তিনথানিতে অন্দের নামের সহিত বিক্রমের নাম সংযুক্ত 
হইয়াছে এবং ২য় পঞ্চাশখানির মধ্যে ৭খানিতে, তৃচীয় 
পঞ্গাশ খনির মধে] ১৪ খানিতে. চতুর্থ পঞ্চাশখানির 
মধ্যে ১৭ খানিতে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘা । 
ইহ1 হইতে ডাক্তার কীলহণণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে. সর্ধপ্রথমে সংবৎ্ অন্দের সহিত বিজ্রমাদি- 
তের নামের সংযোগ ছিল না, ক্রমে দুই একখানিতে 
এই অবন্দের সহিত বিক্রম নাম ব্যবঙগত হয়, অবশেষে 
ক্রমে ক্রমে সর্বসাধারণে ইহার ব্যবহৃত আরম্ভ করিয়াছে । 

ডাক্তার কীলহর্ণ যে প্রমাণাবলী উপস্থিত করিয়াছেন 
তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 


_তৎসাহাযো তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 


আমাদের মতে তাহ! সম্পূর্ণ ত্রান্ত। ৰ 
প্রথমে আমরা দেখাইব যে সংবৎ অব্দের যে কয়েকটি 

বিশেষত্ব দেখিয়। ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রমাদিত্যের সহিত 

ইহার সন্বন্ধ অস্বীকার করেন, ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্ত 


৪র্থ ও ৫ম সংখ্য। 


কয়েকটি অব্দেও সেই বিশেষত্ব কয়টি সম্পূর্ণভাবে বিদ্ধ- 
মান। ' এই বিশেষত্ব তিন প্রকার । 

১। সহস্র বৎসর পধ্যস্ত অঞ্ প্রবর্তকের কোন 
লামোল্লেখ পাওয় যায় না। 

২। প্রাঞ্জ| বিক্রমাদতোর নাম প্রথম হইতেই অব্দের 
ন[মের সহিত বিশেষ শাবে উল্লিখিত হয় নাই। 

৩। প্রথম উল্লেখের পরও ( অব্প্রবর্তক) বাজার 
নাম ক্রমশঃ অতি ধারে থারে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। 

এখন দেথা খাউক. এ কয়টি বিশেষত্ব তারওবথে 
প্রচলিত অগ্ত কোন অব পাওয়া খায় কি না। শ্রথমে 
শকাব্দ সন্ধে আলোচনা করি। 

১। এস্গেত প্রথম পাঁচশত বৎসর পধ্যস্ত 4৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রবন্তিত এই অঞ্জের নামের সহিত শক নাষ খু 
হইতে দেখাযায় না। খুষ্টীয় ৬ষ শতাব্চাতে উৎকাণ 
দাক্ষিণাত্যের অগ্তর্গত বাদামী নগরের গুহাগাত্ে ৫৭০ 
শকের প্রপ্তর(গণপিতেই ৭৮ খুষ্টান্ে প্রবর্তিত 'অপ্দের 
সহিত শকনামের থোরিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া খাপ । 
খধোদ্িত পিপিতে এরূপ উদ্লেখ এই প্রথম । 

এ বিষয়ে শকাপ্ধের সহিত বিক্রম সংবতের অত 
সাত্ৃণ্ত ধর্তমান। বিক্রম সংবতেধ নাম 

৯ প্রথম পাচশত বত্সর পর্যন্ত 'সংবৎসর' 

(২) তত্পরে মালবানধ (৪৯৩. ৫২৯. মান্দাসোর, 
৮৩৬ গ্যারিসপুর ) 

(৩) পরে মালবেশ্বরান্দ (৭5 কানাস্ুয়া, ১২২৬ 
মেনালগড় ) 

(8) পরে বিক্রমাখ্যকাল ( কালপুর ৮৯৮) 

(8) সর্ধশেষে রাজাবিক্রমাদিত্য সংবৎ ( কাব্য 
১০৫৩ ) 

শকাবের নামও . 

(৯) প্রথম প্রায় পাচশত বৎসর পর্যন্ত 'বর্ধ 

(২) ততপরে শকাব ( গোয়া ৫৩২) 

» (৩) পরে শকনৃপতি রাজ্যাতিষেকাৰ। 
২। বিক্রম সংবতের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, রা 


(১৯৯ ) 


ইতিহাসে বিক্রমাদিত্য 


২ শিস ৯ সি 


বিক্রমাদিত্যের নাম প্রথম হহতেই অবের নামের সহিত 


বিশেধ তাবে উল্লিথিত হয় নাই। কিপ্ত এই বিশেবত্ 
শকাব্দেও সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান । কারণ প্রথমে বা শেষে 
কোন স্থশেই শকান্দ প্রবর্তক রাজার নাম উল্লিখিত হয় 
নাহ। 

৩। বিক্রম সংবতের তৃতীয় বিশেষত্ব এই যে প্রথম 
উল্লেখের পরও অন্ধ প্রবর্তক বাজার নাষের উল্লেখ ধাঁরে 
ধাবে বিস্তার লাত করিয়াছে। 

শকাখ-যুর্তত প্রপ্তরপিপির প্রথম একশতখানি 

আশোচনা করিয়। দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে মাত্র ২৬ 
খাঁনতে শকরাজার উল্লেখ আছে. অবশিষ্টের মধ্যে ১৪ 
থানিতে অবেব শাম শালিবাহন শক বাঁলয়। উল্লিখিত 
হইয়াছে । বাকী ৬* খানিতে শক, শকে, শকবর্ষ, শক 
সংবত্সর, শকাব। শকানাম্‌ কালে প্রস্ততি ব্যবহৃত হইয়াছে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিক্রম সংবতে ডাক্তার 
কীলহর্ণ যে কয়টি বিশেষত্ব পাইয়াছেন তাহার সখ 
কয়টিহ শকাব্দ বিগমান। অতঃপর আমরা দেখাইব 
সে গুপ্ত সংবখ সন্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণতাবে প্রযুঙ্য। 

ধষে সকণ প্রসশ্তরলিপিতে গুপ্ত সংবতের ব্যবহার 
আছে, আমি ততসমুদয় আশোচনা করিয়া নিয়্লি/খত 
ফল পাইরা।ছ। 

গুপ্ত অের ২৬৯ বতসর পর্)গ গুপ্ত সংবতের ব্যব- 
হারের প্রমাণ পাওয়া খায়। ইহার মধ্যে প্রথম ৩৫ 
বৎসর এই অন্দ কেবল মাঞ্ সম্থংসর) সন্ধৎ, এবং 
বম নামে অভিহিত হহত। ততৎপরে 'গুগতকাল”, এবং 
সবশেষে 'গপ্ত নুপতি কাল' এই আখধ্যার প্রচলন আরম 
হয়। সর্বশ্দ্ধ ২৮ থান প্রপ্তবগিপির মধ্যে মাত্র এক 
থানিতে গুপ্তকাল' ও ৪ খানিতে “গুপ্তন,পতি'র উল্লেখ 
আছে, কিন্ত একথা নিতেও অন্প্রবপ্তক রাঞ্জার নামোল্লেখ 
নাই। বাকী ২৩ খানিতে উক্ত অব সন্বৎসর, সম্বৎ। বর্ষ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হুইয়াছে। 

ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রম সংবতে যে কয়টি বিশেবত্বের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ অন্য ছুইটি অকেও বর্তমান 


প্রতিভ! 


আবণ-ভাত্র ১৩২০ 


সুতরাং এই বিশেষত্বের উপর নিভর্র করিয়া তিনি যে 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার কোন মূল্য নাই। 
এরূপ অবস্থায় যখন সকলেই স্বীকার করেন যে, শকাব্দ 
ও গুপ্ত সংবৎ কোন রাঙ্জার দ্বার! প্রবন্তিত হইয়াছিল, 
তখন বিক্রম সংবৎ রাজ বিক্রমাদিত্য দ্বারা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, ইহা ম্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। 
অ।মর। দেখিয়াছি যে, ডাক্তার কীলহর্ণ যাহা বিক্রম- 
সংবতের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 
অন্থান্ত ভারতবর্ধায় অব্দেরও সাধারণ লক্ষণ। আমা- 
দের বিবেচনায়, ভারতবর্ধায় অবের উৎপত্তি ও প্রক্কৃতি 
পর্যযালোডনা করিয়া দেখিলে এ লক্ষণগুলি সম্পুর্ণ 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে হুইবে। 

যে রাজ! কোন অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমতঃ কেবল 
তাহার রাজামধ্েই উহা প্রচলিত হয়। পরে কালক্রমে 
হয় ইহার প্রচলন অন্য দেশে বিস্তত হইয়! পড়ে, নতুবা! 
রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে ইহা লুপ্ত হইয়া! যায়। তারতবর্ষের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহে এইরূপ বহুসংখ্যক অবের উত্তব 
হইয়াছিল, কিন্তু বিক্রমসংবৎ ও শকাব্' ব্যতীত আর 
সকলগুলিই এখন লুপ্ত হইয় গিয়াছে । কি কাণণে এই 
দুইটি ভারতবর্ষের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া আজ পর্য্যত্তও 


টিকিয়া আছে, তাহার সন্তোষজনক কারণ নির্ণয় কর! 
যায় না। 


ভারতবর্ধায় অব্ের এই প্ররুতি মনে রাখিলে এখন 
আমর] উল্লিখিত স্বাভাবিক লক্ষণগুলির কারণ সহজেই 
নির্ণয় করিতে পারি। যতদিন পর্য্যস্ত কোন অব্দের 
প্রচলন অনতিবিস্তৃত প্রদেশবিশেষে আবদ্ধ থাকে; তত- 
: দ্বিন পর্যান্ত ইতার পূর্ণ নাম ব্যবহারের পূর্বে বিশেষণ: 
রাজি প্রয়োগের আবশ্তক হয় না। কারণ তত্বৎ প্রদেশের 
_অধিবাসীগণের নিকট ইহাই একমাত্র সুপরিচিত অব্ব 
- বলিয়া, কেবল সংবৎ বা বর্ষ সংখ্যা প্রদান করিলে তাহার! 
 শ্বভাবতঃ প্রচলিত এই অন্ধ বুঝিয়া থাকে। এই জন্য কোন 
অব প্রচলিত হওয়ার পর কিছুকাল পর্য্যস্ত ইহ! বর্ষ 
_ সম্বখসর বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে 


( ২৩৩ 


) ৩য় বর্ষ 
অপর একটি অব্ধের ব্যবহার বিদ্যমান এরূপ কোন 
প্রদেশে যখন ইহার প্রচলন আরম্ত হয়, অথবা যে প্রদেশে 
ইহার উৎপত্তি সেখানেই অপর কোন অবেব ব্যবহারের 
আরস্ত হয়, তখন উপযুক্ত বিশেষণ যোগ দ্বারা এক সময়ে 
বর্তমান ছুই অবের মধ্যে পরস্পর পার্থকা নি্দেশ করিবার 
প্রয়োজন হয়। এরূপ হইতে পারে যে, কেবল নবাগত 
অব্দটিই বিশিষ্ট নামে ব্যবগ্থত হয়। কারণ কোনরূপ 
বিশেষণ না থাকিলে লোকে স্বভাবতঃই প্রাটীন 
সুপ্রতিষ্ঠিত অব্দ বুৰিয়া থাকে। 

একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের কথার ঘাথার্থ্য 
প্রখ্যাপিত হইবে । ৭৮ খুঃ অন্দে শকবংশীয় নরপতি 
শকাঁব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩** বৎসর পর্য্যস্ত 
শকরাজ্যা্গত উত্তরপশ্চিম ভারতবর্ষেই ইহার প্রচলন 
সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে ইহার বিশেষ 
নিদ্দেশের প্রয়োঙ্জন হয় নাই। কেবল মাত্র বর্ষ 
বলিলেই লোকে বুঝিতে পারিত যে তাহাদের সুপরিচিত 
অব অনুসারেই গণনা কর হইতেছে । শকগণ নিজের! 
ব! তাহাদের অধীনস্থ প্রঙ্গাগণ কখনই তাহাদের 
স্থপর্িচিত অব্কে 'শকাঁ' বা 'শকন,পকাল' প্রস্ৃতি 
বিশেষণে বিশেষে করিবার কোন প্রকার প্রয়োজন 
বোধ করে নাই। 

যখন কোন (অজ্ঞাত) কারণ বশতঃ শকরাজ্যের 
বহিভণগে শকাবের প্রচলন আরম্ত হইল, তখন কাধে 
কাষেই ইহার বিশেষত্ববাঞ্জক পৃর্ণতর সংজ্ঞার ব্যবহার 
আবগ্রক হইয়া! উঠিল। বস্তৃতঃ আমর! দেখিতে পাই যে, 
দক্ষিণ তারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপিতেই প্রথমে 
“শক ন.পকাল' এই পূর্ণতর সংজ্ঞ। বাবহৃত হইয়াছে । 

বিক্রম সংবতের ইতিহাসও এইরূপ। প্রথমে ইছার 


. ব্যবহার মালব দেশে সীমাবদ্ধ ছি, সুতরাঃ লোকেরা 





শকাবের প্রচলন না হওয়] রা এই সংক্ষিথ সংজ্ঞাক়ই 
লোকে ইহাকে বুঝিতে পারিত। কিন্তু শকাবের ব্যবহার 
আরম্ত হওয়ার পর হইতেই, উভয়ের প্রতেদ বিজ্ঞাপনের . 


মর কন তি তাত তি শত ৮ পি এপ লি কি সলাত শাক্ষিওি 


৪র্ঘ ও ৫ম সংখ্য। 


৯ ইজ অপি আস এ কী আত আক শি আপি ০৭ ০৯ ৯৯ সস শত পালি পানা পা শাশিশা শ 


জন পূর্ণতা তর রনাম ব্যবহৃত তহইতে লাগিল; এবং প্রকৃত পক্ষে 


দেখা যায় যে প্রায় এক সময়েই উভয়ের বিশিষ্টতাব্যগ্রক 
নাম ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্ত বিক্রম সংবৎ 
প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অব্দ বলিহ্বা, বিশেষত্ববোধক 
কোন নাম না থাকিলে, লোকে ইহাকেই বুঝিত। এইজন্য 
দেখা যায় যে শকরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত হওয়ার পর 
হইতেই শকাব্দ বরাবর তাহার বিশেষত্বহুচক সংজ্ঞা বঙ্গায় 
রাখিয়াছে-যেন কোন সুপরিচিত অন্দ হইতে ইহার 
বিশেষত্ব রক্ষা করা আব্শ্তক হইয়া পড়িয়াছিল। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে সহঙ্গেই বুঝ!| যাইবে যে, 
ডাক্তার কীলহর্ণ বিক্রম সংবতের যে কয়টি বিশেষত্বের 
উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমাদিতোর সহিত ইহার সন্বস্ক 
অস্বীকার করিতে চান, সেই বিশেষত্বগুলি সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়। থাকে । 

সর্বশেষে বিক্রমসংবৎ্ সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রীট ও 
কীলহর্ণের মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। করিয়া আমর 
এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপশংহার করিব। 

মাঙ্গালোর প্রস্তরলিপিতে বৎসরের সংখ্যার পূর্বে 
“মালবানাম্‌ গণস্থিত),” “মালবগণ স্থিতিবশাৎ” এই 
দুইটি শব্দের উল্লেখ আছে। ফ্লীট ইহার অর্থ করিয়া- 
ছেন, “মলবগণের জাতি সংগঠন হইতে গণন। আরগ্ 
করিয়।”। ইহ] হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন “যে মালবগণের এই জাতিসংগঠনদিন চির- 
ক্মরণীয় করিবার জন্যই খৃঃ পৃঃ ৫৮ বর্ষে একটি অব প্রচলিত 
হয়, পরে ইহা বিক্রম সংবৎ নামে অভিহিত হয়” । 
ধাহার বিক্রমাদ্দিতোর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চান না, 
তাহার! সাগ্রহে ক্লীটের এই অথ” গ্রহণ করিয়। প্রচার 
করিতে লাগিলেন যে, বিক্রদাদিত্যের সহিত যে সংবৎ 
অন্ধের কোন সু: নই সে বিষয়ে নিঃসংশর 
প্রমাণ পাওয়া (নিরছিন কিন্ত অবশেষে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, “যালবানাম্‌ গণস্থিত্য।” এবং “মালবগণ 
স্থিতিবশাৎ” এ উভয়ের অর্থ “মালবদিগের গণনা 
অনুসারে” ॥ মালবজাতিসংগঠনের লহিত ইহার কোন 


( ২০১ ) 


ইতিহাসে বিক্রমামিত্য 


সিসি পপ পিসি শিপন শী ০৮৭০৭ 


সি পম শি জানি সি ০ এ সি জ 


স্বন্ধ নাই। স্বয়ং লীট তাহার ত্রান স্বীকার পূর্বক 


পূর্বমত পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক 
লেখা বাহুল্য । ডাক্তার ফ্রীটের বর্তমান মত এই যে, 
কুষানরাজ কলিক্ষই সংবৎ অব্দের প্রবর্তক। ১৯০৩ খুঃ 
অন্দে তিনি এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, এবং তৎকালে 
লিখিয়াছিলেন যে, ছয়মাসের মধ্যেই উপযুক্ত প্রমাণা- 
ধলীসহ তিনি এ বিষয়ে বিস্বৃত আলোচন! করিবেন। 
নয় বৎসর অতীত হইয়া! গিয়াছে কিন্তু তাহার বিস্তৃতি 
আলোচন। এখনও পর্যন্ত বাহির হয় নাই। সুতরাং 
তাহার এ মতের সমালোচন। কর। বর্তমানে অসম্ভব। 

ডাক্তার কীলহর্ণ সংবৎ অবের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক 
কবিত্বময় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে শরৎকালে এই অবের বর্ধারস্ত হইত। 
চিরদিনই ভারতবধাঁয় নরপতিগণের বিক্রম অর্থাৎ 
ুদ্ধযাত্রার প্ররু্ট সময় বলিয়া বিবেচিত হুইত। 
সৃতরাং শরৎকালই প্রকৃত পক্ষে বিক্রমকাল এবং 
প্রাচীন সাহিত্যে শরৎকাঁলের এই নাম দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। এই কারণে শরৎ্কালে যে অবন্দের বর্ধারস্ত 
হইত তাহাকে বিক্রমকাল বল] হইয়াছে। 

এইরূপ কবিকল্পন1! কাব্যেই শোভা পায়, এঁতিহাসি- 
কের পক্ষে ইহার প্রতিবাদ করিবারও কোন আবস্ত- 
কতা নাই। যুল বিষয় সম্বন্ধে ডাক্তার কীলহর্ণ কোন 
কথাই বলেন নাই। খুঃ পৃঃ ৫৮ বর্ষে যে অবের আর্ত 
হইয়াছিল তাহার নাম “বিক্রমকাল” হইল কেন, নিরম্কুশ 
কবি কল্পনার সাহায্যে তিনি তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন) কিন্তু খুষ্টের ৫৭ বৎসর পুর্বে এই অন্দ কে 
প্রচলিত করিল) এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়া তিনি 
আবস্তরু বোধ করেন নাই। ভাক্তার কীলহর্ণের কল্পনা- 
প্রক্থত * ব্যাখ্যা কিরূপ অসার হর্ণলি তাহা শুরতিপন্ন 
করিয়াছেন। হর্ণলি বলেন যে শরৎকাল প্রাচীন 
ভারতবর্ষের নরপতিগণের বিক্রমপ্রদর্শনের কাল ছিল 
বটে, কিন্তু “বিক্রমকাল' এই শব কখনও শরৎকালের 
প্রতিশবরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কেবলমাত্র একন্বলে 


শরৎকাল - 


প্রতিভা 


শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২৭ 


কি * সিসি ৩ ০টি 


| বিক্রমকাল এই শব বাব্যত ইতাডে তি তাহার 


অর্থশরৎকাল কিন! সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। 

সুতরাং ডাক্তার কীপগহর্ণের কল্পন। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। 
আমর সমস্ত বিষয় বিবেচন। করিয়! এই সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইয়াঁছ যে, বিশ্বাসযোগ্য কিংবদন্তী অনুসারে 
খুষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে বিক্রমাঁদিত্য উজ্জয়িনীর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং এ পর্য্যন্ত এমন কোন 
প্রমাণ পাওয়! যাঁয় নাই, যাহাতে ইহার অসত্যতা 
প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আমাদের মত এই, যে পর্য্যন্ত 
অন্য প্রমাণ পাওয়। না যায় ততদিন, খুষ্টজন্মের ৫৭ 
বৎসর পূর্বে রাজ বিক্রমাদিত্য সংবৎ অবের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তীকে সত্য বলিয়! গ্রহণ 
কর! বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদ্দিত। 


শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুঘদার | 


করের 


বর্ষা-মঙ্গল 


উড়ায়ে পতাকা--ধবল বলাক1,ফুটায়ে কুমুদ-কহুলারে 
বাঞ্জায়ে মাদল-_-বজ্র বাদল, মন্দ্রিল! মেঘ--মল্লারে ! 
অমিয়! পিয়া উঠিল জীয়া বগ্গুর বন-বীধিক! 
মুঞ্ধি' চাহিল কুঞ্জ-মহিলা--কুন্দ-কেতকী-যুখিকা ! 
মক যত সঙ্গী ত-রত ; ভাহুক-বক-চন্দনা 
যিলিত-ললিত-কলিত কে গাহিল বরষা বন্দন|। 
.. কদগ্খ-রেণু-রঞ্জিত তনু শ্তামল রুচি শ্রী-অঙ্গে 
সরিত অতি ত্বরিত গতি নৃত্যতি বীচি-বিভঙ্গে! 
শীতল তব সলিলে নব শুভ্র-সফেন হাস্য, ৃ 
মীপ-নিকুঞ্জে প্রদীপ-পুঞ্ত, লতায় সলিল লাস্ত | 
নমঃ যনোরষ। ! সুন্দরি ! শ্তামা ! শীতল-সুধা-পরশ! ! 
শঙ্ক শালিনি | বিশ্বপালিনি | বরদায়িনি ! বরষ।! 
শ্রীকূলচজ্ দে। 


( ২০২ ) 
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নামিকো 


(তৃতীয় খণ্ড) 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


পীড়াবসানে 


বাতায়নের তলে পাখীর গানে জাগরিত হইয়। 
তাকেও তন্দ্রালস নক্বন মেলিল। বিছানার উপর দিয় 
হাত বাড়াইয়। মশারিটি সরাইয়! দিল । পাহাড়ের উপর 
দিয়। উদীয়মান প্রভাত-হৃধ্যের আলে! জানালার মধ্যে 
উজ্জ্প হইয়া প্রবেশ করিতেছল। পাহাড়গুলি তখনো 
প্রাতঃকালের কুয়াসায় আচ্ছন্ন, উর্ধে শরতের আকাশ 
স্বচ্ছ নিম্মল। তাহার তলে জানালার সম্মুখে চেরিগাছের 
ডালগুলি রক্তিমাতায় ম্ডিত হইয়া হইয়! সুস্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে। ডালের উপর ছুই তিনটি ছোট পাখী কিচির 
মিচির করিতে করিতে লাফালাফি করিতেছিল। 
অবশেষে তাহার! সকলে ঘরে উকি মারিল, অর্ধশায়িত 
তাকেওর সহিত চোখোচোবি হইতেই যেন আশ্চর্ধ্যান্থিত 
হইয়। হঠাৎ উড়িয়] পালাইল | তাহাদের পশ্চাতে বায়ুহীন 
শূন্যে কেবল একটি শুকনে। পাতা ঝাড়িয়! পড়িল। 

প্রভাতের যে দূতগুলি আসিম্া তাহাকে জাগরিত 
করিয়াছে তাহাদের কথা ভাবিয়া তাকেও ঈবৎ হান্য 
করিল। পুনরায় বালিসে মাথ। রাখিয়। শুইবার চেষ্টায় 
যেন বেদনায় সে কপাল কুঞ্চিত করিল, অবশেষে 
আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়৷ চোখ বু্জিল। 

শান্ত প্রভাত, অশান্তির পেশমাত্র নাই। একটা 
মোরগ ডাকিয়। উঠিল, দুরে গ্রেলের৷ গান গাহিতেছিল। 

তাকেও চোখ মেলিল, একটু হাসিল, নাবার চোখ 


বুজিল, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন! 


আঙ্গ এক মাসের অধিক হইল যে যুদ্ধে আহত হইয়া 
সাসেবোর হাসপাতালে আসিয়াছে । -. 

শক্রপক্ষের গোলার টুকৃরায় আহত হইয়! ডেকের উপর 

সে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়াছিল। লৌতাগ্যবশতঃ পানের 


৪র্থ ও ৫ম সংখ্য! 


€( ২০৩ ) 


নামিকে! 


সি শি চমি পি  এপিি ও এ্ এ ৯ আছি, শি ওক এ ৪ ১৮৯৯ শামা লা ভাসি জো লাক সিএ পপর পোস্ট সি সপ্ন পা পি লী সস ও পর পি উপ স্্ ৩০৬ পিজা পা পন ও পেস পা জা পল পাটি পি শি পি পি পা পো, পাদ লি ৩ শি জোক শত শত তো পরল ৮. কা পিউ তে স, ঢাল সিল 


উপর মাঘাত হাড় পর্য্স্ত পৌছায় নাই, অন্যান্য আঘাত- 
গুলি আঁচড় ছাঁড়। আর কিছু নয়। তাহার দলের 
কাণ্তেন গোলার ঘায়ে টুকরা টুকরা হইয়া! উড়িরা 
গিয়াছিল. অন্ঠান্ত কর্মচারীরাও সকলে মরিয়াছিল, কেবল 
কয়েকজন গোলন্দাজ বাচিয়াছিল। এমন অবস্থায় 
তাকেও যে বাচিয়! গিয়াছিল ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের 
কথা। নৌ-হাসপাতালে অরসিয়! প্রথমে সে জ্বরবিকারে 
ভুগিয়াছিলঃ কিন্তু তাহার তরুণ বয়স বলিয়া 
শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে তার অবস্থা ভালো হইয়া উঠিল। 
এক মাসের পর এখনো অল্প অন্ন বেদনা অন্থুতব 
করিলেও সে কাবলিকের গন্ধে তব! ঘর ছাড়িয়া 
বাহিরের মুক্ত শরতের বাতাসে বাহির হইবার মত 
সারিয়! উঠিয়াছিল। আবার কবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিসা 
যাইবে সে এখন কেবল সেই দিনের অপেক্ষায় রহিয়াছে । 

যে জীবনকে সে ধূলার ন্যায় অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে 
তুচ্ছ করিয়াছিল সে জীবন গেল না1। জ্বর ও বেদনার 
উপশমের সঙ্গে বাচিবার সাধ ফিরিয়া আসিল, সেই সঙ্গে 
সেই পুরাণে। ছঃখ ও চিন্তাও ফিরিল। সর্প তার চর 
পরিবর্তন করিতে পারে, কিন্তু মানুষ তা পারে কৈ? 
তাই তাকেওর স্বতিস্ত্র, যাহ। (কিছুকালের জন্য যুদ্ধ ও 
ষাতনার ভিড়ে চাপ। পড়িয়াছিল, তাহ। তার স্বাস্থ)লাতের 
সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হইয়া আমসিলে ধীরে ধীরে ফিরিয়। 
আমিল। 

কিন্তু দারুণ পীড়া যেমন আমাদের দেহের পেশীগুলিকে 
নূতন করিয়া! সতেজ করে, তেমনি তাকেও মৃত্যুর সহিত 
মুখোমুখি হইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিল তাহা তার 
চিগ্তাধারাকে নূতন রূপ প্রদান করিল। সেই মহাযুদ্ধ 
এবং তাহার পূর্বেকার ও পরবর্তী আশ্চর্ধ্যজনক ঘটনাগুলি 
বাঁড়ের মত তার মনকে তোলাপাড়া করিয়া ফেলিল। 
ঝড় এখন থামিয়৷ গেছে কিন্তু তার হৃদয় সমুদ্রে সে ঝড়ের 
প্রভাব এখনো বর্তমান, এবং যে মনোভাব সে হৃদয় 
সূত্রে তাসিতেছিল ত৷ ভিন্নমুণ্তি গ্রহণ করিয়াছে। মাতার 
উপর আর তার রাগ নাই। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে 


সে নামির শ্বতিটি রক্ষা করিয়াছে সে যেন আর মাই 
যখনি তার কথা ভাবে, মনে হয় যেন কোন মুদুরের 
বিষাদমাখ। সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছে। 

তাঞ্জাকি আসিয়াছিল । তাহার নি্টে তাকেও 
মাতার কথা! এবং কিছু কিছু নামির কথাও শুনিয়াছে। 
তাহাকে মনঃকষ্ট দিবার তয়ে তাঞ্জাকি বশে নাই যে 
য্যামাকির কন্া আসিয়! কিছুর্দিন তাকেওর বাড়ীতে 
বসবাস করিয়া গেছে__তাকেওর গৃহিণী হইবার আশায়। 
নামির বিষয় অল্প যা শুনিল তাহাতে ই, তাকেও অশ্রবর্ষণ না 
করিয়া! থাকিতে পারিল না। প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মাঝে 
সেই রুগন। তরুণীর মুক্তি ভাসিয়। উঠিত,_নিজ্জন বাড়ীতে 
একাকিনী সেদিন যাপস করতেছে, বাতাস সেখানে 
দেবদারুকুপ্রের মধ্যে বিষাদের সুর গাহিয়া ফিরিতেছে! 
কখনো বা এ ছবির স্থানে ইয়ালুর যুদ্ধের রুদ্র ছবি 
জাগিয়া উঠিত! 

সপ্তাহ পূর্বে য! ঘটিগ়াছিল তাকেও সেই কথা 
ভাবিতেছিল ; খবরের কাগজ ফেলিয়। দিয়। হাই তুলিয়। 
সেই জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। পূর্বদিন তাহার 
ঘরের সঙ্গী চলিয়! গিয়াছে, সে একাকী । দিন শেষ 
হইয়। আসিতেছিল। ঘর প্রায় অন্ধকার, বাহিরে ঝির্‌ 
ঝির্‌ করিয়া শরতের বৃষ্টি পড়িতেছিল। পাশের ঘরে 
কোন রোগীর বৈদ্যাতিক চিকিৎসা হইতেছিল, যন্ত্রের 
গুণ্‌ গুগ্‌ শব্দ অবিরাম বারিপতনের শব্দের সহিত মিশির়। 
নিষ্জনর্তা আরে! যেন বাড়াইয়! তুলিয়াছিল। সেই শব্দ 
শুনিতে, শশির কাচে বৃষ্টির ঝাপটা ফোয়ারার মত কেমন 
আসিয়া পড়িতেছিল সে তাহাই দেখিতেছিল। বাহিরের 
বারিসিক্ত গাছপাল। ঝোপবঝাড়গুলো এক একবার দেখা 
দিয় পরক্ষণই অন্ৃপ্ত হইতোছল। স্বপ্রাবিষ্টের মত সে 
কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া রছিল, তারপর হঠাৎ কম্বল 
টানিয়া মাথ। ঢাকিয়া ফেলিল। 

“আপনার জন্ত একটি বাক্স আর একটি পাসের 
আছে। খুমোলেন না কি?” 

তাকেও মুখ বাহির করিয়। দেখিল, বিছানার ধারে 


প্রতিভ! 


জাধণ জা ১৩২০ 


গুন স্পট শা ৩ 


( ২০৪ ) ওয় বর্ষ 


সস পি শি শসস্টি পিসী ৮ ২ এ শাম স্পস্ট শপ আত শি পি শা উপ বত পতল জনন ৯০ সপিিত পা 


একটি ছোকরা দড়াইয়া_-একটা কাগজের পাল ও 
দ্রড়িবাধা একট! বড় বাঁক লইয়া । 

“ও আমার জন্ত নাকি? কোথেকে এসেছে ?” 

ছোকরা প্রেরকের নাম পাড়ল । সে তাকেও কথনে। 
শোনে নাই। 

“থোল ত ওগুলো ।” 

তেল! কাগঞ্জটি খোলা হইলে একটি বেগুণে কঙের 
কাপড়ে-মোড়া পুলিন্দা বাহির হইল। সেটি খুলিলে 
দেখ! গেল, একটি হান্ধ। পশমী পোষক, নরম রেশমের 
একটি ভিতরের পোষাক, সাদ] ক্রেপের কোমর বন্ধ, 
তুষারশুভ্র একজোড়া “তাবি”, চওড়া হাতাওল। একটি 
জামা। বাক কি ছিল? তাহার প্রি বড় বড় 
নাশপাতি ও টাটক1 কলায় সেটি পূর্ণ। 

তাকেওর অন্তঃকরণ স্পন্দিত হইতে লাগিল। 

«কোনো চিঠি ছিল ন1 এর মধ্যে ?” 

ছোকর। সর্বত্র খুজিল কিন্তু এক টুকরাও লেখা 
কোথাও মিলিল না। 

“দেখি দাও এ তেল-কাগজখান1।” 

কাগজের উপর তাকেও নিজের নাম দেখিল, হৃদয় 
তাহার আনন্দে নাচিরা উঠিল। হস্তাক্ষর সে চিনি- 
রাছে। সে! সে! সে নয়ত আর কে? পোষাকের 
প্রত্যেক সেলাইয়ে তার 'অশ্রুর চিত্র দেখিতে পাইতেছ ন! 
কি? দেখিতেছ না, দুর্বল হাতের লেখ] কেমন কাপিয়। 
গেছে? দেশ কাল ভুলিয়া! গিয়। তাকেও বালকের মত 
স্বাদিয়া ফেলিল। 

তাকেও এখন বুঝিল, নামি চিরদিনের জন্ঠ তার 
হদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে হৃদয়ে অসীম 
ভালোবাসার আর সগ্কুলান হইতেছে না। দিনে সে 
তার কথা ভাবে, রাত্রে স্বপ্রে তাহাকেই দেখি। 
কিন্তু হ্বপ্নে যেমন, বাস্তবিক জগৎ তো৷ তেমন স্বাধীন 
নয়। জগতের তুচ্ছ লোকাচার তো দুরের কথা, 
তাকেও বিশ্বাস করিত মৃত্যুও পত্বীকে তাহার নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহার 


বিশ্বাস কার্ধ্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিল ৫ যে, য,সেই 
তুচ্ছ বিধি আচারগুলো! স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে একট! 
অলঙ্া ব্যবধান স্যজন করিয়! রাখিয়াছে। জগৎ যাই 
করুক, সে চিরকাল তারপত্বী। কিন্তু মাত তাহাকে 
তার নাষে ত্যাগ করিয়াছেন এবং পত্রীর পিত। তাহাতেই 
সম্মত হইর়াছেন। জগতের চোখে তাহাদের মধ্যে 
আর কোনে। সন্বপ্ধ নাই। আরোগ্যলাভ করিয়। 
আবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাহাকে পত্বীরূপে 
গ্রহণ করা কি সব হৃইবে না? মনকে যতই প্রবোধ দিক 
যে কাজট৷ একট! তুচ্ছ সামাঞ্জিক ব্যাপারমাত্র, তবুও 
তাকেও কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিল ন। যে, তাহাদের 
পুনমিলন কোনে! প্রকারে সপ্তব; বরং বিপরীত । সে 
জানিত যে এরূপ প্রত্যেক চেষ্&া ব্যর্থ তো হইবেই, 
অধিকন্ত তাহ! মাতা ও নিজের মধ্যেকার ব্যবধান আরে! 
বাড়াইর৷ তুলিবে। মাতার ইচ্ছ।য় বাধ। দিবার জ্বাল। 
সে যথেষ্ট ভোগ করিয়াছে ! 

এই বিশাল পৃথিবীতে বাস করিয়। ভালবামিবধার 
স্বাধীনতা থাকিবে না ইহা অসহ্য । কিন্তু উপায়ও তো 
নাই। দিনের পর দিন এই অশান্তি বহন করিয়া 
কাটিতে লাগিল। মনে মনে শপথ করিল, নামিই 
তাহার পত্বী-জীবনে মরণে ! 

সে দিন প্রভাতে ঘুম তাঙ্গিলে তাকেও সেই কথাই 
ভাবিতেছিল। ডাক্তার প্রত্যহ যেমন আসেন আজও 
তেমনি আমিলেন । অবিলম্বে ক্ষত শুকাইয়৷ যাইবে 
সে জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তারপর মাতার এক- 
খানা পত্র আসিল। তাঞ্জাকির নিকট শুনিয়াছেন 
তাকেও সারিয়া উঠিতেছে, তাই আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
লিখিয়াছেন, চিকিৎসক অন্থমতি দিলেই সে যেন শীঘ্ত শীত 
বাড়ী ফেরে, তাকেওর সহিত প্রয়োজনীয় কথা আছে। 
কথ। আছে ! যে কথা সে তয় করে, যাহাকে সে এড়াইতে 
চায়, সেই কথা নয় তো? তাকেও ভাবিতে লাগিল। 

সে তোকিও ফিরিল ন]। 

নোভেম্বর মাসের প্রারস্তে স্যর ধর গ পর 


৪র্থ ও ৫ম সংখ। 


শসা» ৮ পনি শা পি পাত এ শী তা - লি শর তি লে ও পিপি জানত পানি টি লে ক সকাল ৯৩ "পপ ৬ শি তানিন পে ৯ তাত »তশিরী পিন তা এক 


মাৎস্সিমা যুদ্ধজাহাজ বেরাদত' হয় পুনরায় যুদ্ধে 


যাইবার অনতিকাল পরেই, হাগপাতাল ছাড়িয়া! যুদ্ধে 

যোগদান করিবার জন্য একখানি যাত্রীঞ্জাহাজে তাকেও 
রওয়ান! হইল। ৭ 

সাসেবে। হইতে যাত্রা! করিবার পুর্ব দিন তাঁকেও 

ছুইথানি পত্র ডাকে দিল, তন্মধ্যে একখানি মাতার জগ্ত | 
শ্রীহেমনলিনী রায়। 


টি | টিপ 


জগন্নাথপুরের মেল 


শিলং হইতে আমরা এই দ্িগপ্তপ্রস।রিত শুষ্ক 
মরুভূমিতে আসিয়াছি। খাশিয়া পাহাড়ের মধুর স্বপ্নে 
আত্মহার! মুগ্ধ বাঙ্গালী এখানে কি দেখিলেন? ভূত- 
পূর্ব ছোটলাট স্যার, এগু.ফ্রে্জরের প্রিয় আবাসভূমি রি 
দেখিয়৷ নবাগত বাঙ্গালীর হৃদয় কি ভাবে আন্দোলিত 
হইল? নানাঁকাঁরণে ব্যক্তিগত ভাবে এ সব বিষয়ের 
যথাযথ উত্তর দেওয়। সুসঙ্গত নয়। তবে আমার বন্ধুবর্গের 
মধ্যে অনেকেই বলেন এখানে কেবল মরুপ্রকৃতির শোত। 
- কেবল চন্দ্র, হুর্য্য, তারা, মাথার উপর নীলাকাশে 
টার্দের বিমল জ্যোত্ন্ন।। আর দুরে অদূরে সৌরকরপ্রদীপ্ত 
প্রাচীরের মত তরঙ্গায়িত পাপশূন্ত নীল পর্ব্বতশ্রেণী 
মরু প্রকৃতির একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন শোভা কিয়ৎ্পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিস] দাড়াইয়া আছে। এখানে না আছে 
ফুল্প প্রস্থনরাজি অতুলা রমণীরপ, অথবা ফেনিল 
শ্রোতম্বতী। মৃত্তিকায় লুক্কায়িত বানুকাপুর্ণ সুবর্ণ- 
রেখা ও হনু। গন্ধহীন ছুইএকটি বনফুল, পাহাড়ের গায়ে 
বনতুলসী, অর্ধনগ্ন কোল রমণীর কৃঙ্চকাস্তি ও তাগুব নৃত) 
কালে তাহাদের মুখে মোদে পিড়ি গেলেম রে গতিং 
কামে লেলে! লেলোয়! গাতিং। বারে পিড়ি লেলেম রে 
গাতিং কামে চিনাও চিনাও। হুন্দি বাইং গুতুলে দ৷ 
গ্রাতিং কাম লেলো৷ লেলোয়। গাতিং। বাগড়ি বাইং 
গালাং লেদ। সাঙ্গাইং, কাম চিনাও চিনাও। ছুন্দি গুতু- 
লে! গাতিং চীরিরেগে গোছ। জানা। বাগ্ছি বাইং 


( ২০৫ ) 


জগন্নাথপুরের মেল 


্ পি পি ক সিসি এ ৮ পাতি ৩ এসসি আসত এ জা ৬ ছি ওসি পি শা লী ৯০৭৭ পাতি 


গালাং, লেদা সাঙ্গাইং হ্তাং রোগে মইল! জানা । * 
প্রভৃতি সুমধুর গান, অতীত বন্দাবনের বাখাঙগবালকের . 
অন্থকরণে বেশসজ্জিত কোল বালকের শুভ্রদস্ত-' 
বিকসিত সহাম্তবদন, সাঝের বেল! ফুরফুরে হাওয়া, 
দুরেগার শীতল কুপোদক;ঃ বৈশাখ জ্যৈচের দারুণ 
গ্রীষ্ম এবং প্রান্তরের উপর বানের আগে বানুকার 
তাগুব-নৃত্য রাচির নৈসর্গিক শোভা-সম্পদ। 

রাঁচির সৌন্দর্্যতত্বের অধিক ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন। 
বিগত রথযাত্রার দিন জগন্নাথপুরের মেল! দেখিয়। 
আমার হৃদয়-মন আনন্দে প্লাবিত হইয়াছিল। তখন 
সেই সৌন্দর্য্যের অন্ুতূতি ভ্রান্তিমূলক মনে করি নাই। 
সৌন্দর্য্য ভগবানের অবিভাঙ্যগুণ। এই মৃলস্থত্র হইতেই 
“1110 ১5011111৭57 01011012 011)%100র উৎপত্তি। জগ- 
রাখ পুরের রথযাত্রা ও মেলার অপুর্ব সৌন্দধ্য দেখিয়া 
আম অম্লান বদনে বলিব--“জগন্লাথপুরের মেল ও 
মন্দিরই রাচির কবিতা, -এই কাব্য ও কবিতার 
ভিতর ক্ষুদ্র র'ণাচির ও মুগ্ডা জাতির যতকিছু সৌন্দর্য 
লুক্কায়িত আছে। যে সৌন্দর্য পারিজাত কুম্থুমের 
নায় নির্মল, যাহার প্রভাবে চিত্ত পরমানন্দ উপভোগ 
করে, যে সৌন্দর্যো চিত্তে হর্ষ ও বিক্ষোভ জন্মে ন॥ 
তাহাই সেই অনন্ত সুন্দর জগন্নাথের সৌন্দধ্য। এবং 
তাহাই ভজ্ের নিকট সাধনার বস্ত। 

৩২শে আধাঢ়, মঙ্গলবার (€ ১৩১৯ সন )--রথযাত্রার 
দিন। পুরীতে এই বৎসর প্রায় ছত্রিশ বৎসর 
পর ঠাকুরের “অঙ্গরাগ বা নূতন কলেবর 
হইবে। পুরীভিন্ন যফঃম্বলে ঠাকুরের দ্িব্যদেহে 





সার ও ও পপ সপ পসরা 


* হে সবা, প্রথম মাঠে তোমাকে খ.(জিলাম, সেখানে তোমাকে 
দেখিতে পাই নাই। স্বিতীয় মাঠেও তোমাকে খ.জিয়া-পাই নাই। 
তোমার জন্য ছণ্ডি ফুলের মাল! গাখিয়াছি, কিন্তু তোযষাকে পাই 
পাই নাই; বাগ.ড়ি ফুলের মাল! গাথিয়ার্ছ, কিন্ত তোমাকে পাই 
নাই । হে বন্ধু, হুঙ্ডি ফুলের মাল! কারি উপরে গুকাইয়া 
যাইতেছে। বাগ.ড়ির মালাও শ্ৃতার উপরে শুকাইয়া যাইতেছে 
সখা তুমি কোথায়! ! 





০৭৯ ওকি লো ৬ ০৯০ চোর পসরা 


চক 


আবপ-ভাত ১৩২০ 
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নি এনএ এনি লি এলি রি রান 


সদ 


৩য় বর্ষ 


শি 


বং দেওয়া হয়। এইবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান অনেক স্তানই ছায়াচ্ছন্ন। পথের ছুইধারে শাল ও আম 


হইতে সহ সহজ জোক এই নুতন দৃশ্য দেখিতে 
পুরী যাইতেছিল। এখানেও ভিড় মন্দ হয় নাই। 

বেল! চারিটার সময় আমি একাকী জগন্নাথপুরের 
মেল। দেখিতে রওন। হই । তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে- 
ছিল। রাস্তায় অগণিত লোক জগন্নাথ দর্শনে ছুটি- 
পাছে । ডুরেগার নিকঠ হন্ম আৌতম্বতীর উপর পুলে 
পুলিশ প্রহরীর। “হট হট বলিয়া লোকজন এ দ্দিক 
ও দিক সরাইয়। দিতেছিল। ভতগ্রুলোক দেখিলেই গর্বিত 
প্রহরী সম্মৃথে অগ্রপর হইয়া বলিতেছিল-_“বাবুজি” 
' থোরা বীয়ে সরিয়ে । রাঁচির জঙ্গলেও পুছিশের 
বিশ্ববি্্ত স্বাভাবিক ওঁদ্ধত্য একটুও হ্থাস হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হইল না। মুগ্ডাজাতি স্বতাবতঃ ভীরু 
ও ধীর। এই অঞ্চলে পুজিশের পক্ষে গরম" হইবার 
অবসর কোথায়? তবে আমার মনে হয়, “সর্প ও 
সঙ্ন্যাসীর' দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়। পুলিশ মাঝে মাঝে 
“ফোঁস করিতে বাধ্য হয়। “হিমুর নিকট ঘোড়ায় 
চড়িয়। সার্জেণ্ট সাহেব পুলিশের কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছিলেন | চাইবাসার রাস্তা “বা” দিকে রাখিয়। 
আমরা (আমি তখন বহু যাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া 
শিয়াছিলাম ) মন্দিরের দিকে চলিলাম । যতই আমর! 
অগ্রসর হইতে লাগিঙপাম, পথে ততই যাত্রীপ ভিড় 
বাড়িতে লাগিল। সন্ঘসরের পর যেল। দেখিতে 
পাইবে বলিয়া দলে দলে মাড়োয়ারী ও কোল 
রমণীগণ বিচিত্র বেশে "দিওমগুল আলোকিত করিয়া 
ছুটিয়া চলিতেছে । মাড়োয়ারী-বধুর বেশ-বৈচিত্র্, 
নবাগ্রত অসংখ্য ইংরেজ কর্মচারীর মটর গাড়ী ও 
রাচির অদ্ভুত যান 'পুস্পুস্‌” বা ঠেঙাগাড়ী এই কয়টি 
অপূর্ব গিনিষ সর্বজ্ই মন্দির-যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
'- ফরিতেছিল। পুস্পুস্‌ দেখিতে অনেকট। পান্ধীর ভ্তায়। 


, পাঁকীতে দুইথানা চাক বসান থাকিলেই উহা পুস্পুন্। 


সাধারণতঃ চারিজন কুলিতে উহা টানে, ছুইজন সম্মুখে 
টানে ও ছবইজন পশ্চাৎ হইতে ঠেলা মারে। দীর্ঘ রাস্তার 


গাছ। এখানে আমগাছের অভাব নাই, কিন্তু ভালে 
একটিও আম দেখিতে পাওয়া যায় না। হিম্থুরই 
অল্প একটু দূরে একট। আম বাগানে প্রায় হাজাৰ 
গাছ দেখিতে পাওয়া যায় । বাগানখানি দেখিলে প্রাণ 
জুড়ার। কিন্তু গাছে ফল ধরে না, এই কথাট। মনে 
আমিতেই হৃদয়ে কেমন একট। নৈরাশ্রের ভাব 
জাগিয়া উঠে। 

আমাদের সনে ও পশ্চাতে “ক্যা” “কৌ” শবে অসংখ্য 
গরুর গাড়ী চারিদিকে চক্রোতক্ষিগ্ত ধূলিরাশি উড়্াইয়া 
অতি ধীরে ধারে চলিতেছিল। আমরা পাশ কাটিয়। 
অতি দ্রুত বেগে চলিতেছিল।ম। এক মাইল দুর হইতে 
এক তুমুল কোলাহল শুনিশ্যে পাইলাম) মন্দিরের 
সশুখ ভাগে বিস্তৃত প্রান্তরে যে মেল! বাঁসয়াছে সেই 
মেলায় সহত্র সহআঅ লোকসমাগমহেতুই এই কোলাহল। 
অদুরবর্তী শৈলোপরি জগন্নাথ মন্দির হইতে শঙ্খঘণ্টার 
রোল ও 'জগন্নাথজীকি জয়, লক্ষকঞ্ঠোচ্চারিত এই 
ধ্বনি উ্থিত হইয়া সেই মরুসম প্রীন্তরের মধ্যে আজ 
একট সঙ্গীবতার ভাব জাগাইয়! তুলিয়াছে। 

আমর] বেল। পাঁচটার সময় সেই পুণ্যস্থানে পৌছিয়। 
দেখিলাম, রথযাত্রা উপলক্ষে মন্দিরের চতুঃপার্খে এক 
বৃহৎ মেলা বসিয়াছে। 

সে মেলায় কোল ও মাড়ৌয়ারী রমণীর সংখ্যাই 
অধিক। ক্রয়বিক্রয় জিনিষের প্রায় বার আনা পিস্তল 
ও কাসার ঞ্িনিষ। ভেঙ্জাল দিতে অনভ্যন্ত বলিয়। 
আঙ্জিও এইসব সভ্যতালোক-বিবর্জি ত প্রদেশের নিরক্ষর 
শিল্পীর! প্রিনিষের উপাদানগুলি খাঁটি রাখিয়াছে। অপর 
পক্ষে দেখিতে পাই, জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতাহেতু 
বিলাস-বিভ্রম-বিমগ্ডিত সভ্য সমাজে খাঁটি জিনিষের পরলে 
পরলে জাল ভুয়াচুরি প্রবেশ করিয়াছে । 

এই বৎসর নুতন এদেশের সাময়িক রাজধানী বলিয়। 
রখচিতে বহু বঙ্জালী ও ইংরেজের আগমন হইয়াছে। 
নুতন দেশের এই অপূর্ব্ব মেল! দেখিবার জন্ত বু বাঙ্গালী 


৪র্ঘ ও ৫ম সংখ্যা 


ও ইংরেজ জগন্নাথপুরে গিয়াছিলেন। মাননীয় ছোটলাট 


স্যর. চাল'স বেইলী স্বয়ং পারিষদবর্গ সহ মেলায় গমন 
করিয়াছিলেন । | 
মেলাতে শিশুদের মনোমোহন বিলাতী খেলনার অভাব 

ছিল না । মাড়োয়ারী বালক ও কোল যুবকদের প্রায় 
সকলের হাতেই ছুই একটি থেলনা, কিছু মিষ্টান্ন ও একটি 
ময়ন! ( শাগগিক পাখী ) দেখিতে পাইলাম । এক স্থানে 
দেখিলাম, কোন সুন্দরী নাকে পিতলের নথ ও 
হাতে একসের ওজনের কাসার বড় বড় বাউটি 
পরিতেছে। এই গুরুতারে গরবিনীর সৌন্দর্যা-মওিত 
মুখ শ্রীতে কোন ই-কষ্টের চিহ্ম পরিস্ফট হইল ন|। 
পিতল কাসার দোকানের পার্শেই মিষ্টানের দোকান। 
তৈল ও ঘিতে গরম গরম লুণি কচুরি ভাজা? হইতে; 
ূর্থ চাষার! সেইগুপি অতি উপাদেয় বলিয়। পেট পুগির! 
থাইতেছে। সন্দেশ রসগোল্লাও হুই চারিটি ভদ্রলোক 
খরিদ্দ করিতেছিলেন দেখিলাম । এক স্থানে একখানি 
টেবিলের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম সেখ।নে 
পয়সা সংগ্রহ হইতেছে । ইহা! এক রকম জুয়াগেলা; 
এক পয়সা বাজি রাখিয়া যদি জিত হঃ তাহ। হইলে 
কিছু লাত; যদি হার হয়, তাহ! হইলে গ্রাম্য চাষীর] কষ্ট 
রক্ষিত সামান্য অর্থ যাহ? কিছু মেলায় আনে সবই উডিয়া 
যায়। 

মেলার এক ধারে একট] বড় গ।ছের ধারে- নাগর- 
দোলা, কাঠের ঘোড়। ও বাঘ ভে" তে] শব্দে ঘুরিতেছে। 
দলে দলে চাষীর দল লাল নীল রংএর পরিচ্ছদে সজ্জিত 
হইয়! ঘোড় ও বাঘের দোলায় চড়িয়া পাক থাইতেছে। 

এক স্থানে একটা তাবু; সেই তাবুতে সাকাস আরও 
কত কি খেল! গ্রদশিত হইতেছিল। আমর! চারিদিকে 
ঘুরিয়া মন্দিরের দ্রিকে অগ্রসর হইলাম। পাহাড়ের 
উপর মন্দির। 

এই উর্ধ প্রাচীরবেষ্টত জগপ্লাথপুরের মন্দির 
আজ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলেও বিগত দুইশত বৎসর 
ব্যাপিয় মুগডাদেশে মৃতগ্রায় হিন্দুজাতির. অক্ষয় অন্ত 


( ২০৭ ) 


জগমাথপুরের মেলা 


ধর্মের প্রভাব প্রচার করিয়া মাসিতেছে । সাধারণতঃ 


মুণ্ডাঙ্গাতি কোন ধর্মবিশেষের অধীন না হইলেও এই 
জগন্নাথপুরের দেবতার পদতলে মাথা নোৌয়াইতে দিধ! 
বোধ করে না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে, 
জগন্নাথপুরের ঠাকুরই ইহাদিগকে আপদ বিপদ হইতে 
রক্ষা করেন ! 

এলোমোল। ভাবে সাজান বড় বড় পাথরের স'ীডি 
অতিক্রম করিয়া আমর] উপরে উঠি। তখন শৃন্ত মন্দিরে 
লোকের ভিড় ছিল না, তবে বাগালী বাবুরা অনেকেই 
পর্বতোপরি হইতে অপূর্ব : প্রান্তরদৃশ্তঠ দেখিবার 
জন্য মন্দরের চতুদ্দিকে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় 
অর্ধঘণ্ট। পূর্বে জগন্নাথ ঠাকুরকে নীচে নামাইয়। রথের 
উপর স্থাপন করা হইয়াছিল। এই অবসরে আমর! 
মন্দির ভাল করিয়৷ দেখিয়। লই। 


মন্দির 


এখন মন্দির সম্বন্ধে দই একটি কথ! বলিব। এই 
মন্দির পুরীর বিখ্যাত জগনাথমন্দিরের অনুকরণে নির্মিত । 
প্রভেদ এই যে এই মন্দিরের গাত্রে কোন প্রকার লতা, 
পাতা, ফুল, অথবা মৃত্তি কিছুই থোদিত নাই। মন্দিরের 
চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। দ্র হইতে ইহা! একটি 
দুর্গ বলিয়া! মনে হয়। সম্ভবতঃ অসত্য কোল ভিলের। 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়। বিগ্রহের কোনরূপ ক্ষতি করিতে 
না পারে, এ জন্যই মন্দির এই ভাবে স্ুুরক্ষিত। প্রাচীর 
সংলগ্ন প্রবেশদ্বার খুব উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহা ইষ্টক- 
নির্মিত, কিন্তু চারিদিকে একখান! অতি উজ্জ্বল ও মস্থণ 
প্রস্তরের ফ্রেম আঁটিয়া দেওয়। হইয়াছে। 

মন্দির চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেকটীর 
উপরিভাগ মঠের ন্যার ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রথমটী বারান্দী, উচ্চতা পঁচিশ হস্ত; দ্বিতীয়টি গরুড়- 
মন্দির,এখানে অতি বৃহৎ গরুড়ের মৃত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে, 
উচ্চতা ত্রিশ হস্ত; তৃতীয়টি ভোগ মন্দির, উচ্চতা প্রায় 
৫* হুস্ত ) চতুর্থটী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ? ইহাই জগর্লাধদেবের 
মন্দির, উচ্চত। ৫* হত্ত ব। ততোহধিক হইবে। 


প্রতিভা 
শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২* 


পাস সস শী ৯০ শশা সি ৯ সস পিল, ০২ ৯ তা সপিসউ লন কপি শপ ৯ পিপি তপতশিত ৩৩ 


মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪০ হস্ত। বারান্দা, গরুড়-ষন্দির ও 
ভোগ মন্দিরের প্রস্থ ঘ্বাদশ হস্ত ও মূল মন্দিরের প্রস্থ 


যোল হত্ত। জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরের প্রস্থ দশ হস্ত; 


ছুই দিকের প্রাচীর তিন হাত করিয়! ছয় হাত। 

সন্থূখের দুয়ার দিয়! প্রবেশ করিলে একটা প্রকাণ্ড 
বারান্দ। ও ভিতরের দিকে অন্ধকারপূর্ণ একটি কুঠরী দৃষ্ট 
হয়। সেই ঘরের মধে রত্ববেদিকায় জগন্নাথ, স্ুুভদ্রা ও 
বলরাম মৃত্তি প্রতিষ্ঠাপিত। 
_ উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গগ আকারে বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ 
চারিদ্িকেই সমান । প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য ৫০১৫০ হাত। 

চারিকোণে চারিটী বিগ্রহের মন্দির। উত্তর-পূর্ব 
কোণে নৃসিংহ মন্দির; দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হন্ুমানজীর 
মন্দির। এই উভয় মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এই ছুই 
বিগ্রহ জগন্নাথদেবের গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। 
উত্তর পশ্চিণ কোণের মন্দিরে শিবমুর্তি ও দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণের মন্দিরে গণেশ মুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 

জগন্নাথপুরের মন্দির ছোটনাগপুরের মহারাজা 
রঘুনাথ শাহীর সহোদর ঠাকুর আইনি শাহী অনুমান 
১৬৯১ খৃষ্টাব্দে নিশ্নীণ করেন। জগন্নাথপুর গ্রামধানি 
বরকাগড় ষ্টেটের অন্তর্গত, ইহ! ঠাকুর আইনি শাহী 
সহোদরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। * ঠাকুর আইনি 
শাহী মহারাজ! রামশাহীর চতুর্থ পুত্র। ইনি পরম ভক্ত সাধু 
ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি নিয়ত দেব-পুজা ও 
: ধ্যানে আত্মসমাহিত থাকিতেন। 
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ওয় বর্ষ 


এসপি ০৯ ৩ সি ৭০০০৮ ১ 


_ প্রায় ছইশত বৎসর পূর্বের কথা। ইনি একবার 
জগন্নাথ দর্শনে ৮ পুরী গিয়াছিলেন। সেখানে 
মন্দিরাভ্যন্তরে বহুপ্দন অনাহারে থাকিয়া দেবতাকে 
ডাকেন। ভক্তের কঠোর আরাধনায় লক্ষ্মী অত্যন্ত গ্রীতি 
হন, এবং কথিত আছে, স্বপ্রযোগে দেবীর অন্ুমতিক্রমে 
ভক্ত আইনি শাহী দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়! ৬ পুরীর 
মন্দিরের অনুকরণে জগন্নাথপুরের উচ্চ শৈলশিখরে মন্দির 
নির্মীণ করিয়া জগন্নাথ স্ুৃভদ্রা ও বলরাম মুষ্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। ঠাকুর শাহীই নাকি এই অঞ্চলে সর্বপ্রথমে 
আমর বক্ষ রোপণ করেন এবং উহা জগন্নাথজীর নামে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

এই সম্গ্র গ্রামখানি একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
শাসিত হয়। বারকাগড়ের লালবংশ কর্তৃক এই ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত নিযুক্ত হইতেন। পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যহ 
দেবপূজা ও মন্দির মেরামতের চন্য দায়ী। এই কাজের 
জন্য ইনি গ্রামের আয় হইতে বার্ধিক ৮৮২ পাইয়া 
থাকেন। ঠাকুর আইনি শাহী উপরোক্ত বন্দোবস্ত 
করিয়া যান। এই সামান্ত আয় দেবপূজ1 ও মন্দির 
সংরক্ষণে যথেষ্ট নয় বলিয়! ঠাকুর বিশ্বনাথ শাহী ১৮৫৭ খ্রীঃ 
্রাহ্মণকে বার্ষিক ১৯৬২ আয়ের “ভুরসোয়ার' গ্রাম 
ব্রক্মোত্তর দান করেন। কিন্তু বিশ্বনাথ শাহীর এই দান 
স্থায়ী হয় নাই। ১৮৫৭ খ্রীঃ মিউটিনির অগ্নিশিখা 
রশচিতে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে। ঠাকুর 
বিশ্বনাথ মদবশে রামগড়ের বিদ্রোহী সিপাহীদের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিয়! ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । তিনি প্রত্যহ 
ডুরেগডার ছাউনিতে বপিয়। বিচার করিতেন। জমাদার 
মাধোসিং সৈন্সদের প্রধান পরিচালক ছিলেন। সময়ে 
বিজ্রোহানল উপশমিত হইলে জুডিসিয়েল কমিশনারের 
বিচারে বিশ্বনাথ শাহীকে ১৮৫৮ ত্রীঃ ১৬ই এপ্রিল ফাসি 
কাষ্ঠে ঝুলিতে হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ এর ১ই ডিসেম্বর 
৯৭ নব্বই খানি গ্রাম সহ তাহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি 
গবর্ণমেন্টে বাজেয়াণ্ড হয়। অধিকন্ত জগর্লাথপুরের মন্দিরের 
পুরোহিতকে বিশ্বনাথ শাহী যে অতিরিক্ত ব্রদ্দোভর 


সপন ইত 


৪র্ঘ ও ৫ম.সংখ্য। 


পা “রনির এ ০০৫ ৭ -. সি 
দলপতি পাতা এটি তর জা শী পি ৪. ৮ ৭. পপ 2৮ শি লস পা পপি এ ৬ ৮ পাটি লি বশ পাও পপ সপসমিসিপা 


সম্পাত্ত দান করিয়াছিঞ্েন আহাও গবর্ণমেন্ট নাষুর 


করেন - ক 

মন্দর নির্মাণ সন্বন্ধে অন্য জনপ্রবাদ এই .যে ঠাকুর 
শাহীর.সাত ম্ত্রীর মধ্যে একক্ত্রী৬ পুরীর রাঙ্তার .কণ্ঠ 
ছিলেন। রাজকন্যার জগ্নশ্লাথদেবের প্রতি অচল। তক্তি হেতু 
ঠাকুরশাহী এই মন্দির নিম্মীণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন । 

. পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে রথ টান! হয়। 
রথথানি পতাকা ও সানু কাপড় দিয়! সজ্জিত কর] হয়। 
যাত্রীরা পাহাড়ের পাদদ্দেশ হইতে গু্ডিচা বাড়ী পর্য্স্ত 
রাগডার উভয় পার্থে সারি সারি দীাড়ার়। জনসাধারণের 
বিশ্বাস, প্রতি বৎসর রথযাব্রার দিন ঠাকুর জগন্নাথ স্বয়ং 
জগন্নাথপুরে তক্তের মনোবাছ্ছ। পূর্ণ করবার জন্য 
আগমন করেন । এরূপ ধামরাইর মাধবের রথ সন্বন্ষেও 
একট! কিন্বদস্তী শুনিতে পাওয়া যায়। ভক্ত অন্তরৃষ্টিতে 
ধামরাই মাহেশ অথবা জগন্ল।থপুরে ঠাকুরের দারু 
যুর্তিতে প্রাণময়ী প্রতিমা দর্শন করেন, ইহ] কিছু 
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । অনেক স্থলেই সাধক এইরূপ 
অলৌকিক ঘটন' প্রত্যক্ষ করেন। 


জগম্াথ মন্দিরের সম্মুখ ভাগে ক্ষুদ্র একটি 


টিলার উপর “গুগিচ] বাড়ী” দৃষ্ট হয়। রথযাত্রার 
সময় ঠাকুর মুল মন্দিরি পরিত্যাগ করিয়া 
সাতদিন গুগডচ। বাড়ীতে অবস্থান করেন। এখানে 


সাত'্দন ধরিয়! নিয়মিতরূপে ঠাকুরের পুজাদর্শন তোগ 
প্রস্ৃতি হইয়া ধাকে। জগক্লাথপুরের মূল মন্দিরের 
. চারিদিকের প্রাচীর ও গগিচাবাড়ী সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে। নূতন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এই 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মন্দিরটা রক্ষার উপায় বিধান করা 
উচিত। আশ! করাযায় বিখ্যাত প্রত্বতখবিৎ মাননীয় 
মিঃ গেইটের অনুকুল দৃষ্টি'এই ভগ্ন মন্দিরের উপর পতিত 
হইলে হিন্দুজাতির এই প্রাচীন কীর্তি বিলুণ্ড হইবার 


সন্তাবনা কম।* সপ *... 
শ্রীঅতুল চ্জ মুখোপাধ্যায়। 


" এই প্রবন্ধ রচনায় বিখ্যাত তিষাসুিক শ্রদ্ধাম্পদ 


জীযুক শর়চজ মায় এষ এ বি এলও রাচি. “কিশলয় শ্নেকর্ড 


( ২০৯ ). 


নাচনী পাখী 


স্পা ত ৩ ৪৯ এসএস জি ভেস্ট সক কিনল এ পাশ কত তত ৩০৩ প্রি সিশ ক ৯০:০৯ তত শত ০ ০ পাতি শি তক শনি ৮ শসা এ সইতে টিি০ এক আসি 


নাচনী পাখী 


নাচনী পাখীর খাঁটী নাম আমর] পাই নাই। 
আমাদের পল্লী-নিকুঞ্জে ইহাদের সংখ্য! নিতান্ত অল্প না 
হইলেও কেহ অনুগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবের জন্ঠ 
নির্দিষ্ট নামকরণ করিয়াছেন, এরপ প্রমাণ প্রাপ্ত 
হই নাই। কেহ বলে “ভালা ঘুরাণীঃ” কেহ বলে “পেকম 
ঘুরাণী”, কেহ বলে “নাচনী ঘ্বরণী” কেহ বা কেবল 
“নাচনী” বলিয়। থাকে। 

“নাচ নর” দেহায়তন টুন্টুনির হইতে একটু বড়। 
টুন্টুনির দেহ বেশ গোলগাল আর নাচনীর দেহ 
পাতলা, কতকট। চেপ্টা ! এই পাখীর রঙ. মেটে কালো 
__চাকচিক্যহীন। মাথাটা ক্ষুদ্র। চক্ষু হৃইটী উজ্জ্বন 
কষ্ণচতার, চক্ষুর চারিদিকের বেষ্টনী রজ্জুর মত পাক 
দেওয়া সুপ শ্বেতবিন্দুূমিশ্রিত কাল বর্পণের। নাচ.নীর 
ঠোট সক বেটে, এবং শক্ত । ইহাদের নাসারন্ধের চতু- 
দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম দ্ষ্ট হয়। এই লোম পরিণত 
বয়সে উদগত হয়। 

নাচনী পাখীর গলদেশে হাসুলীর মত এক সাদ৷ 
রেখ। আছে। যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা তাহার ডানার 
সৌন্দর্য্য বর্ধিত করিয়! আছে। ডানা ছুটী খাট । প্রত্যেক 
ডানায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক আছে। পালকগুলি পনম্পর 
অত্যন্ত ঘনদন্লিবিই--তযন আঁট। দিয়া কোড়।। কিন্ত 
নাচ.নীর ডান। অন্ান্ত পাখীর তুপনায় কম. মজবুত। 
ইহ।দের ডানা পালক সমেত চারি ইঞ্চির বেশী লম্ব। 
নহে। প। ছুটী সরু, কোমল। নখ তীক্ষু। 

নাচনী পাখীর লেঞ্জের পালকগুলি পক্ষীটার দেহা- 
পতনের অন্ুপতে একটু দীর্ঘ। এই প।লকগুলির বর্ণ 
ইহাদের দেহের বর্ণের মত মেটে কালো। পেজের 
অগ্রভাগ চন্দ্রকপার মত পরিষ্কার সাদ, সপ্তশীর 
চন্ত্রের মত ঈষদৃবক্র। পুচ্ছের নিয়দিকের গোড়ার অংশ 
সামান্ধ, সাদ! পালকে আবৃত | | 


টিটি রিড টি 
কিপার ( ষহাপেচ) জীযুক্ত সারদাপ্রসাদ হাজরা মহাশয়দের দিক 
আমি যথেষ্ট সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়ছি। --লেখক 


নন 
জাবণ-ভাত্র ১৩২, 


বিন তি পশলা 0১75 


(২১০) 02050 ও বর্ষ 


০৯ স্পিন ১ ০৯৩০ সি. সিত ৯ পিটিসি পা জন বহর সপ পেশ সি 


ইহার| ক' কখনও লোকালয়ে আগমন ২ করে মা। বাশ | 


বঝৌপের আড়ালে বা নিবিড় 'ঝো.পর মধ্যে অথবা 
তন্নিকটবর্তী পাট ক্ষেতের ভিতর নাচনী পাথী এ ডাল 
সে ডাল করিয়া! নাচিতে থাকে। অনেক পাখীই এ 
ডাল-সে.ডাল নাচে বটে, কিন্ত ইহাদের. মধ্যে ন'চনীর 
একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বই প্রধানতঃ 
বক্তব্য । : 

নাচনী পক্ষী দাচিবার সমর ঠিক ময়ুরের 
অন্থকরণে মাথ! হেট করিয়া, পুচ্ছ বিস্তার করতঃ 
পেকম ধরিয়| নৃত্য করে। ইহাদের বিস্তৃত পক্ষ- 
পুট ক্রমে বক্র করিয়া উপরের দিকে তুলিয়া ঈষৎ 
সন্ধে হেলায়। ছুই এক পা নৃত্য করিয়৷ আবার প্রসাঁ- 
রিত পক্ষ পার্খ্দিকে বিস্তৃত করতঃ পর মুইর্তেই স্ুচিত 
করিয়। ফেলে এবং পুনরায় পেকম ধরিয়া] নাচিতে 
থাকে। মেঘগঞ্জন শ্রবণে আনন্দে মাতোয়ার! 
হইয়া মমূর নৃত্য করে; নাচনী পক্ষীর নৃত্যে কাহারও 
অপেক্ষা নাই। যখনই তাহার মনে' হর্ষ উপস্থিত হয়, 
তখনই সে নুর সংযোগে নাচিতে আরম্ত করে। একটু 
দুরে নীরবে বসিয়া ইহাদের মধুর শীস্‌ শ্রবণ ও মনো- 
হর"নৃত্য দর্শন করিয়া যুগপৎ চক্ষুকর্ণের তৃপ্তি সাধন 
কর] যায়। 

নাচ.নী পক্ষী অহুচ্চ শীষ দিয়া থাকে । সে শীষ বেণী 


লম্বা নহে, একটু চিতানে টান তুলিয়। হঠাৎ ছাড়িয়া দেয়-_ 


এই পধ্যন্ত। শীষের সঙ্গে নাচের একটু লয় আছে। 
ইহাদের. পুরুষ পক্ষীরাই নৃত্যগীতে পারদরর্শ। মেয়ে- 
গুলো! অকর্্মী। মাদি কোকিলের মত তাহারা দেখিতে 
বিশ্রী। তদুপরি হুষ্ঠামিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করে। গর্ভধারণের সময় উপস্থিত হইলে ইহার। বিকট 


চীৎকার করিয়া পুংপক্ষীগুলিকে ঠোকরাইয়া অস্থির .. 


করিয়া তোলে। আসঙ্গলিগ্গু পুং পক্ষীগুলি বহু অত্যা- 
চার সহ করিয়াও দুরে সরিয়া যাইতে চাহে না। এ 
সময়. পুংপক্ষীগুলির দুর্দশার .একশেষ হয়। 
সময় ইহাদের ক্ষত ক্ষুদ্র পালকগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। 


অনেক " 


 বীশঝোপের ভিতরে, বাশের, গোড়ায় একটী ্্ 


বাসা প্রস্তত করিয়া পক্ষিণী তাহাতে ছুটি ডিস্ব প্রসব 
করে। ডিমেতা দিবার তাঁর অনৈক সময়ই স্বামীর 


উপর অর্পণ করিয়া! পক্ষিণী ব্রদ্মদেশীয় রমনীগণের মত 
বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময় বহু পক্ষী, ভিম্ব বা 
ছানা সহ সর্প, নকুল প্রভৃতির জঠরজালা-. নিবারণে 
আত্মপান করিতে বাধ্য হয়। প্রধানত এই কারণে 


নাঁচনী পক্ষীর বশলোপ হইতেছে । নাচনী গঙ্ষী 
জো্ঠমাসে ভিন্ব প্রসব করিয়া থাকে । টি “ই 
শীপূর্ণচন্্র ভট্টাচার্য । 


আকাশ 


বড় ভালবাদি তোম! দেখিতে, সদাই 
হে বিরাট অনন্ত আকাশ! 

বিশাল বক্ষেতে তব যে দ্দিকে তাকাই 
মহত্তত্ব পূর্ণ পরকাশ।: 


প্রসারি বিপুল হৃদি পরিধি-বিহীন 
মহাপ্রেমে ধরিয়াছ কত !--. 

রবি-শশী-গ্রহ-তারা, কোটা সৌরপুর, 
ভীমবাত্যা-বজ্জ অগণিত! 


জলদের মহাছন্ঘ,২-তৈরব গঞ্জন -- 
তড়িতের তাগডব ভীষণ, 

ঝঞ্চার কলহ নিত্য, উক্কার পতন, 

পুচ্ছধারি-জ্যোতিক্কে খোর আলোড়ন, 
সহিছ রে কত বিড়ম্বম! . 


অধুত উৎসব নিত্য, অসংখ্য প্রলয়, 
তব ঝুকে কত ফিছু হয়! 

বিধাতার *কর্মতুমি তুই রে নিশ্চয় 
তাঁ্কাংগড়া তো'তে অভিনর |. 


৪র্থ ও ৫ম সংখ 


শি ৯১ পপি পা পাপা পাপা, সি টির লি পতিতা ৬ পিপি হা লো জাতি এ» পাটি অজি পি উপ এত এত আও উজ জি “তি ০ পাস 


অত্যাচারে জা _ধন্ত মহাগ্রাপ, 
বক্স তব দৃঢ় সহিষুবতা! 

হদে রাখি ফর শীস্ত-_কিব! প্রতিদ্ধান! 
ব্রহ্ধাণ্ডের ঘোর উন্মত্ত] !. 


. আধাতে অক্ষত যদ্দি নহরে কঠিন! 
- মৌনী, কিন্তু নহ অভিমানী! 
ব্রহ্ষাণ্ড ভাগারে. তব, তবু দীনহীন ? 

“ু্ত” নামে নাহি কিছু মানি! 


ক্ষুপ্রত1 নীচতা স্বার্থ হয়ে যায় লয় 
হেরি যবে এ হাদি তোমার__ 

কি বিস্তার নিরাকার মহাতাবষয় 
শুদ্ধ শান্ত চির নির্বিকার ! 


শ্ীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী । 


| বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
দৃশ্য কাব্য 
( আদিযুগ ) 


অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যেবাঙ্গাল৷ ভাষার 
সহত্র বৎসরের স্বাধীন অস্তিত্বে সন্দেহ করিবার কোন 
কারণই দেখা যায় না, তাহাতে প্রকৃত দৃশ্ত-কাব্যের 
জন্ম হুইয়াছিল মাত্র গত শতাব্দীর মধ্যভাগে । প্রাচীন 
কালে যে দ্ৃগুকাব্যজাতীয় স্মহিত্য একেবারে ছিল না 
তাহা নছে। বাঙারা। দেশে বহুদিন পর্যয্ত কুষ্ণ যাত্রা- 


গুলিই কঙকটা ব্তকাব্যের স্থান 'অধিকার করিয়াছিল .. 


এই কৃষ্চযাত্রার বয়স নির্ণর কর! সহজ নহে। ভারত- 
চজ্ের আরন্ধা অসম্পূর্ণ চণ্ডীনাটকৃ্‌ হইতে বাঙ্গালী 
কবিগণের দৃশ্ীকাব্য রচনার নিক্ষগ* চেষ্টার” আতাস 
পাওয়া যায়:। 4॥ই সকল কেন যে সফল হইয়া উঠে 


( ২১১ ). 


বাঙ্গাল! সাহিত্যে দৃশ্থা কাব্য 


শত পািিনসিক তা পে অসিত নর 


নাই, তাহা অবগত ত হইতে! হইলে প্রাচীন বাঙ্গানা 
সাহিত্যের প্রকৃতির আলোচন। কর! আবশ্তক। 

প্রাচীন বাঙ্গালী কবির প্রতিভ! প্রধানতঃ ছুই রকম 
ব্রচনায় বিশেষ বিকাশলাত করিয়াছে,-ধারাবাহিক 
কাব্যে এবং ছোট ছোট পদ বা গীতিকবিতায়। 
এক একজন শক্তিশালী কবি উদিত হইয়! প্রথম পথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, আর গতানুগতিক বাঙ্গালী কবি- 
গণ যুগযুগ ধরিয়৷ সেই প্রদর্শিত পথেই কাব্য রচন। 
করিয়া আসিয়াছেন। রাজ। রাজ্য ওলট পালট হইয়া 
গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুর রক্ষণশীল স্বভাবের ফলে যুগে 
যুগে কাব্য-রচন1] রীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
কাজেই মাত্র ছুইশ্রেণীর রচনায় প্রাটীন বাঙ্গাল 
সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছল। সম্মুধে শত 
বৈচিত্র্যময় সংস্কৃত সাহিত্যের অফুরস্ত ভাগ্ার উন্মত্ত 
ছিল, কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য যাহার! গড়িয়! 
তুলিয়াছিলেন, সেই সরল গ্রাম্য. কবিগণ প্রায়ই সংস্ক- 
তের. ধার ধারিতেন না। সুতরাং সংস্কত সাহিত্যে 
শকুস্তলা উত্তররামচরিতের অসন্ভাব না থাকিলেও 
বাঙ্গাল। ভাষায় তাহার আমদানী হই] উঠে নাই.। 
আমদানী হার] কারতে পারিতেন, দেশের মস্তিক্ষ- . 
স্বরূপ সেই সংস্কতজ্জ পগ্ডিতগণ মাতৃভাষাকে পৈশাচী 
আথ্যায় অভিহিত করিয়া তাহাদের দীর্ঘ শিখা, হশ্ব ধুতি 
ও নস্তের কৌটা লইয়া অতি সাবধানে সেই পৈশাচী 
তাষার সংশ্রব এড়াইয়! পাণিনী-প্রবৃর্তিত সন্ধীর্ণ পথে 
সন্তর্পণে পাদক্ষেপণ করিতেন। এ দিকে নৃশ্তকাবা 
রচনার জন্ত যে মানব-হদয়ের অভিজ্ঞতা, চরিক্র- 
বৈচিজ্রয-জ্ঞান, সুনিপুণ হস্ত এবং ঘটনাতরঙ্গের ঘাত- 
প্রত্যাঘাত আবহ্তক, তাহ। বাঙ্গালী কবিগণের ভাগারে 
ছিল না। বাঙ্গালা ধারাবাহিক কাব্যগুলি নেহাৎ ই 
হেম বাবুর কল্পিত “বাঙ্গালীর মেয়ে” )--ন। আছে 
তাহার সদীব সম্পূর্ণ তা,,না আছে তাহার নায়িকার 
উপযুক্ত অন্ত কোঁন ওপ। যে কবিরই গ্রন্থ খোল 
যাক ন।কেন্ব, -সই “পা ছড়ায়ে বসা,” “রসনা! কলের 


প্রাথণ-ভাত্র ১৩২, 


চি ০ সিসি তি 


গাড়ী" “জলো ছ্‌খে পুষ্ট দেহ» “এলোমেলো "ৃহস্থালী,..: 


এ কোলাহলে চতুরুখ,” রি চোখে নিক 
: কিন্ত এদ্দিকে-_- 

মুছ মৃছ হাসিটুকু অধর রঞ্জন, 

মাধাল সাবাস নাকচোখের গড়ন; 

কালো চুলে কিবা! ঘটা, চোখে কাল তারা ! 

দেখে নাই..যারা! কতু দেখে যাক্‌ তারা। 

ভাসা ভাসা খাসা চোঁক তুলি দিয়ে আকা 

তা'উগরি কিবা সরু ভূরুযুগ বাকা! 

থমকে থমকে থিক় গতি কি সুন্দর, 

হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর ! 

- আহা আহা লজ্জ। যেন গায়ে ফুটে আছে 
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লজ্জার কাছে,_ | 
ইত্যাছি সবই মিলিবে, কিন্তু ইহা হইলেই ত আর 
নাটক হয় না 1. ইহাতে নাটকের দেহ নিগ্চতা আছে 

কিন্তু নাটকের প্রাণ-মদ্বিরত1 নাই। 

বাঙ্গালা কাধ্যের আর একধার। চণ্ডীদাস 
. বিষ্ভাপতির শীনস-কন্ত। গীতি-কবিত। কিরণশরীরিণী 
অশ্রজলগঠিতা দেবকন্া-তিনি দৃ-কাব্যের পার্থিব 
লোকে নামিতেন না। কাজেই প্রাচীন বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে নাটক জদ্ষিতে পারে নাই। 

আমার! পূর্বেই বলিয়াছি যে কষ্ণযাব্রাগুলিতেই 
অশরীরী, বাঙ্গাল! দৃশ্বকাব্য অবক্নব ধারণ করিতেছিল। 
গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই কৃষ্ণযাত্রায় দেশ উন্ত্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল । সেই বিশাল তরগের শীর্ষে ১৮৪০ 
খৃষ্টাব্দে আমরা মহাত্স। কৃষ্ণচকমল গোস্বামী মহাশয়কে 

দেখিতে পাই। 
 প্রধাধতঃ ঢাকা নগরী তাহার কর্ণস্থল ছিল। ূর্- 
বঙ্গে তিনি খ্বনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইলেও পশ্চিম বঙ্গে 
তাহাকে খুব কম লোকেই চিনে । যদ্দিও হহা স্বীকার্য্য 
ষে তাহার অন্ুপ্রাস-অর্জরিত রঙ্নারীতি আমাদের 
বর্তমান রুচি ও শিক্ষার রহিত খাপ খার না, 
এবং তীহার অসহ্য বাকচাতুরী তে করিয়। কাব্য 
রলাম্বাদ করিতে 'অনেক য় উৎসাহ ও ধৈর্য্য 
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বর্ধ 


৯ ৪৯৯৯ স্৯া সস শশা স্তন শি, ৯৯ এ ১০ পি, পিল পথ শা ি, প৯ প৮০ পি ৯ ৭ পল ও উজ বউ 


বজার রাধা কঠিন হা পড়ে, _তবু তাহার ভারুক- 
তায় ও গহদয়তায় সন্দেহ করিবার কোনও কারণই 
নাই। | - 

প্রাচীন কালের কবিরা ত্বাহাদের . বক্তব্যকে 
তাহাদের রুচি অন্থুপারে অত্যন্ত সুন্দর করিয়! বলিতে. 
চেষ্টা করিতেন। আমাদের সৌন্দর্যের আদর্শ একে 
বারে ব্দলিয়া খিষ্মাছে; ভাবাধেগে ' একটা অলম্কত 
বাক্য আমাদের মুখে আসিলেও আমরা. তাহ! যথা- 
সম্ভব সরল করিয়া বলি। আমাদের ভয়, -পাছে 
কথাটা স্বাভাবিক ন| হয়, .পাছে লোকে মনে করে 
কথাট! আমাদের হৃদয়ের কথা নহে! পূর্বে লোকে 
(বিশেষতঃ স্ত্রীলোক) বিন্াইয়া বিনাইয়! . কাদিত, 
তথাপি চোখের জল পড়িত) এখন লোকে গুমরিয়। 
কাদে, তথাপি চোখের জল পড়ে। আসল কথা এই যে 
চোখের জলটাই খাঁটি জিনিস, ক্রন্দনের প্রকারভেদ 
নহে। কিছু দিন পূর্ব প্রা গৃহিণীগণও হুক্ম শাড়ী: 
পরিয়া৷ আপাদমস্তক অপক্কারগ্রগীড়ত হইয়া, চারিগাছা 
মল পায়ে দিয়া ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া সর্ব সমক্ষে হাটিয়। 


যাইতে কুগ্ঠিত হইতেন না, এবং কেহ দেখিয়। তাহা 


অশোভন বা অস্বাভাবিক বলিয়াও মনে করিতেন না।.. 
এখন নব্যাদের অলঙ্কার ুক্ম এবং পরিধান সেমিজ - 
জ্যাকেট সাহায্যে পুরু হইতেছে, পায়ের মলের পরি- 
বর্তে প্লিপার দেখা দিবার যোগাড় করিয়াছে, কিন্ত 
নব্যাগণ তাহাতে আগের চেয়ে কম আনন্দিত নহেন। 
সৌন্দর্যের পরিবন্তিত আদর্শ লইয়া! বিচার করিতে 


- নিয়! আমরা প্রাচীন সাহিত্যে উপমার ছটা ও 


অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া স্তস্তিত হইয়া! যাই, এবং 
তাহাতে ক্কত্রিমতার আরোপ করিয়! নিশ্চিব হইয়া 


বসি। কিন্ত আমাদের চোখে ফন্ত নদীগ্পি উপর বালুকা- 


রাশি ধুধূ করিলেও, নিয়ে সলিল-প্রবাহের অস্তিত্ব 
তাহাতে লুগ্ত হইয়া.যাইবে না। প্রাচীন কালে লোকে 


প্রধানতঃ  দেখিত, কি: বলা হইতেছে, কেমন করিয়া 
বল! হইতেছে তাহা তাহাদের সব সময়ে খেয়াল থাকিত 


০ রও ও পরত স 


৪র্থও ৫ম সং খ্যা 


তত পি হা - 
রি ই উপ পপ ওটি ৬ টি রিল. ্উিসর-এ ৭৬১০ ৬০ আত ০০৪ পি ড পা 


না। আমরএখন কি. বল! হইতেছে: তাহাত দেঁখিই, 
কেমন করিয়। বল] হইতেছে, 'সেই বিষয়েও আমাদের 
প্রখরঘৃষ্টি,_-একটু বেখকম হইলেই উকিলের জেরা 
লইয়৷ অষরা হাজির ! পুর্বে লোকৈ দেঁখিত যে, প্ররুত 
মহৎলোক বলিয়া যে পরিচিত হইতে চায়, গে সদয় 
কি না, মুক্তহন্তে সে দানধ্যান করিতেছে কি না, 
তাহার পরিধানের ধুতি হাটুর উপর উঠিলেও কেহ 
তাহা লক্ষোর মধে,ই আনিত না। এখন লোকে দান- 
ধ্যান ত অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে দেখেই, অধিকন্ত তাহ'র 
বসনভুষণ একটু বে-মানান হইলে তাত্র সমালোচনার 
হস্ত হইতে সে অব্যাহতি পায় না। উত্তুট বসন- 
ভূষণের অগ্তরালে মহৎ স্বতাৰ এবং কৃত্রিম ভাষ'র 
অগ্তরালে মধুর .কাব্য বাঙ্গালা দেশ হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়াছে। ৃ 
গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কষ্ণকমলের প্রথম গ্রন্থ 
পথ্বপ্রবিলাস'; প্রচারিত হয় *। রামনাব্রায়ণের “কুলীনকুল- 
" সর্বস্ব স্বপ্নবিলাসের কিছু পৃর্ববর্তী ) 
কিন্তু কুলীনকুলসব্ধন্ব সংস্কৃত, 
নাটকের আদর্শে রচিত । কুপীন- 
ক্চুলসর্ধন্থ. হইতে বাঙ্গাল! নাটকের এক নূতন ধারা 
প্রবাহিত?হইতে থাকে । সোনার বাঙ্গালার খাটি জল 


এ পলিসি পা শার্ট সি তিতা হকি 





কৃষ্চকমল গোস্বামী 


"সপ, আপ স্পা এপ ৮ সস শপ সা শসা, 


রঃ চুষি ক্যামিনীকুমার গোম্বামী মহাশয় সম্পার্দিত 
কষকমল গ্রস্থাবলীর সংস্করণে লিখির্ত আছে ( কৃষ্ণকমলের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী ১৬ পৃষ্ঠা) যে ঢাকার আবছুল্লাপুর গ্রামে স্বপ্নবিলাসের 
প্রথম অভিনয় হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহীশয়ের বঙ্গ- 
'ভাব। ও সাহিত্য নাষক গ্রন্থে এই কথাই পুনরুক্ত হইয়াছে । প্রকৃত 
পক্ষে চাকা ন্ঠ্রের .একরামপুর অংশের বৈষণবদিগের অন্বরোধে 
্বপ্নবিলাস রচিত হত্"এবং একরামপুয়ের ময়দানেই ইহার প্রথম 
অভিনয় হয়। তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থ দিব্যোম্নাদেরই প্রথম অভিনয় 
আবছুরাপুর গ্রামে বসাক বাবুদের কাছারী বাড়ীর প্রাঙ্গনে হইয়া 
ছিল। এই ছুই কাব্]রই প্রথম অভিনর দেখিয়াছেন, এমন 
অনেক লোক এখনও জীবিত আছেন। আবছুল্লাপুর বিজ্রমপুরস্থিত 
একখানি বৈধবধর্মাবলঘ্বী ধনীব্যবসায়ীবছল জাম। 


( | ২১৩, ). | 


বাঙ্গাল! সাহিত্যে রাকা 


০ ্ ৭৯ চি সা ও তল ৫ ৬৪৭৯০ এ এ শট পপি সস ৯ পা জর টি জাজ চিট 


বায়ুতে বর্ধিত স্বপ্নবিলাপাদির কাব্য ( যে ক্রোতে বাহিত 
শেষ, পুষ্পোপহার, তাহা কুলীন-কুল-সর্বস্ব ঘার! প্রারন্ধ. 
আোত-হইতে একেবারে তিন্ন সে আোতের পূর্ব প্রবাহ 


অতীতের দুর প্রাপ্তরে অনৃশ্ত হইয়া! গিয়াছে। কাজেই 


আমরা রামনারার়ণের আগে কষ্কমূলের গ্রন্থাবলীর 
আলোচনা করিব। | 
 কুষ্কমলের গ্রস্থাবলী, নামে টা কিন্ত ইহাতে 
নাটকত্ব নাই বলিলেই হয়। অভভিনয়যোগ্য অংশ প্রায় 
নাই, কেবলি গান। বি বাবুর “মায়ার থেলা” যেমন 
আগ্তন্ত গানে . গঠিত, এগুলিও প্রায় তেমনি, তবে 
মধ্যে মধ্যে সামান্ত গগ্ভাত্মক কথাবার্তী আছৈ। আমরা 
ছেলেবেলায় দোথতাম, কাব্যোক্ত পান্রপাত্রীগণ সাঁজয়! 
গুদ্ধিয়া আপরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, মধ্যে 
মধ্যে ছুই একটি কথা বলিয়াই গান ধরিত এবং দলস্থ 
অন্তান্ত ব্যক্তিগণ সমস্বরে তাহাঁতে যোগ দিত। যনে 
আছে, ভাবমগ্র বৃদ্ধগণ যখন গান শুনিয়া অবিরলধারে 
অগ্রণাত করিতেন, তখন তাহাদিগকে অত্যন্ত অন্ভুত 
জীব মনে হইত। আমরা তখন নাটক দেখিয়াছিলাম। 
আধুনিক প্রণালীর যাত্রাও শুনিয়াছিলাম, . যারা 
ন(টককে অত্যন্ত আমোনের জিনিস বলিয়াই জানিতাম। 
কাজেই এইরূপ হান্তঙ্নক আভনয় দেখিয়া বৃদ্ধগণ 
কেন যে কাদিয়া আকুল হইতেছেন, তাহার কোন  হেছুই 
খ.জয় পাইতাম ন1! 
স্প্রবিলাস একাদশ দৃশ্তে সমাপ্ত গীঁতিনাট্য। ইহাতে | 
অঙ্কবিভাগ নাই। প্রথমেই গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিক *1 
ইহ.” কতকটা সংস্কত নাটকের নান্দীর মত। তাহার 


পে পিক পিসী পিস পি পল আল এস ০০ 





* কৃষ্ণ যাত্রাগুলির প্রারস্তে গৌরচন্দ্র বা পৌরচন্ত্রিকা গীত 
হইত। এই সমস্ত নাট্যকাব্যের উৎপত্তিতে চৈতদ্যের অন্ুবন্বীদের 
প্রভাব -কতখানি. কাজ করিয়াছিল, ইহ তাহারই নিদর্শন । গৌয়- 
চক্রিকা শবটি বাঙ্গালা ভাষায় এত প্রচলিত হইয়া গিরাছে থে 


ইহা এখঈ পরার ভুমিকা জর্থবাচক-_ লেখক 


প্রতিভা ৩য় বর্ধ। 
শ্রাবণ ভাত্র ১৩২, 


সি ০০০৫ এ সি উপ ৬০ জি লিও ১ সস ৯, 


শশা সস লী পলি ৯ সপ স্সিপিপ৬ ৭ ০০৯০৫ ই ৬ এ লি জাপানী বাসি রজত ৯ সা টা বটি শি তব স্পি শত সপ 28 হক লি সত সিলিকা 


পরে প্রস্তাবনায় পুস্তকের বর্ণ নীয় বিষ কি এবং তাহ 
কি অবস্থায় আরম্ভ করা হইবে 
তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। যেমন 
স্বপ্নবিলাসের প্রন্তাবন। £₹__ 
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ খেদে যত ব্রজবাসী। 
কষ আগমন চিস্তা করে দিবা নিশি ॥ 
সর্বদা করয়ে সবে কষ্ণন্ুশোচন। 
আসিবার পুর্বে হিল মঙ্জল সুচন ॥ 
নিশি খোগে যশোমতী ব্রজনিশাকরে। 
স্বপনে দেখিয়ে কেঁদে বলে ব্রজেশ্বরে ॥ 
এই: প্রস্তাবনা কতকট। সংস্কৃত নাটকের স্যত্রধার 
ও নচীর কথোপকথনের মত। হ্ত্রধার ও নটী যেমন 
কথায় কথায় বিষয়টি .স্চিত.'করিয়া দিয় বাহির 
হইয়া যায় এবং সেই-হুত্র ধরিয়। নাটক আরব হয়, 
ইহাও সেই রকষ। ইহা! ছাড়া গ্রন্থের মধ্যেও চতুর্থ 
দৃষ্ঠের শেষে ও পঞ্চন-টুশ্থের 'প্রীয়স্তে একটি প্রস্তাবনা 
আছে। ইহা সংস্কত নাটকের বিদ্গতকের মত। ঘট- 
নার যে শ্রোতের বর্ণন। নাটকের মধ্যে হইতেছে, 
তাহার বাহিরে যে গুরুতর খটন। সমকালেই ঘটিতেছে 
এবং যাহ! নাটকের ভবিষ্যৎ আোতকে নিয়মিত করিবে. 
তাহার বর্ণনাই বিষ্কস্তকের কার্য । এই ক্ষেত্রে এই প্রস্তা- 
বনার কার্যযও ঠিক তাহাই । বন্দাবনের ঘটনাবলিরই মধ্যে 
সকালেই মথুরায় কি ঘটিতেছে, তাহ! জানাইবার জন্যই 
ইহার 'অবতারণ1। সংস্কৃত নাটকে দৃশ্ঠ-ভাগ নাই, 
কাজেই নাটককে নেহাৎ জলে! না করিয়া আট সাট 


স্বপ্নবিলাস 


রাধিতে হইলে বিক্ষস্তকের অবতারণ! ভিন্ন উপায় নাই। * 


কিন্তু স্বপ্ন-বিলাসেন্টধু কতকগুলি দৃশ্ঠ সমন্বয়ে যখন নাটক 
গড়িয়া উঠি্নাছে, তখন আর একটা দবৃশ্ঠ বাড়াইয় দিয় 
অনায়াসে এই প্রস্তাবন! ছাড়িয়া দেওয়া যাইত। গ্রস্ 
 মধো স্থানে ৪স্থানে ব্যাধ্যাস্থচক কতকগুলি পদ আছে, 
তাহ! কোন পাত্রপান্রীর উক্তি নহে, তাহ! গ্রস্থকারের 
উক্তি। 
এগুলি সুরে আৰবতি করিয়া যায়। 


ব্বাশি উথলিয়। 


প্রধান গায়ক শ্রোতৃ-মগুলীর দিকে চাহিয়া 


প্রথম দৃশ্তে মা যশেমতী গোপালকে “ম্বপ্নে দেখিয়া 
কাদিয়া উঠিগ়াছেন ও নন্দকে স্বপ্নকাহিনী নিবেদন 
করিতেছেন। স্বপ্নকুহিনী শুনিয়। নন্দের নিরুত্ধ ছুঃখ- 
উঠিল, কিন্তু সে অভিমানের ভাবে 
যশোদাকে জানাইল যে গোপাল আর আসবে ন।। মার 
মন কি তাহাতে প্রবোধ মামে? যশোদা পূর্বের মত 
ক্ষীরননী হস্তে দরজায় যাইয়া! “গোপাল” “গোপ।ল” 
বলিয়। আর্ত কণ্ঠে ভাকিতে লাগিলেন। দুরে  শ্রীদাম ও 
স্ববল তাহাদের প্রিয়সথার বিরহে ছুঃখ করিতে করিতে 
যাইতেছিল, এই করুণ দৃশ্ত দেখিয়। তাহাদের মন গিয়া 
গেল। তাহার! উচ্ছলিত অঞ্র চাপিয়া গোপাল আসিবে 
বলিয়] যশোদাকে প্রবোধ দিয়! ধীরে.ধারে চলিয়া! গেল। 

এই তৃশ্তের প্রথমেই সেই বিখ্যাত গান-__ 

শুন ব্রজরাজ শম্বপনেতে আঙ্জ 
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা দুকাল-_ 

কতদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, ব্রজের গোপাল ব্রজ 
ছাড়িয়। কর্মের আহ্বানে সংসারে বাহির হইয়া পড়ি- 
যাছে! আজ সহস'-ম্বপ্ন দেখিয়া যশোমতীর সদাঙ্জাগ্রত 
স্নেহ আলোড়িত হইয়৷ উঠিয়াছে। মানবের বৈচিত্রময় 
প্রকৃতির অন্তরালে একটি স্নেহবিহ্বল] কোমলতাময়ী 
রমণী বাস করে ; সে মিলনেও কাদে এবং বিচ্ছেদেও 
অশ্রঞ্জলের বন্া। বহাইয়! দেয়। সে সংসারকে চিনে না, 
সংসারের নিষ্ঠুব পরিবর্তনষ্ঠে সে মানে না, সে কালের 
অপ্রতিহত গতির বিরুদ্ধে এক অশ্রকরুণ অসহায় 
বিপ্রোহ। কাল তাহার অপ্রতিরোধ্য গৃতিতে তাহাকে 


অহরহ পদদলিত করিয়া ছুটিতেছে, অহরহ সে পরাজিত, 


ভূ-নুষ্ঠিত হইতেছে, তবু সে অনাদি কাল হইতে চির 
বিদ্রোহ জাগাইয়। রাখিতেছে, কিছুতেই পরাজয় 
মানিতেছে না। তাহার সম্বল একমাত্র বিগলদ্‌ অর, তবু 
ইহা! লইয়াই সে অনাদি কাণ হইতে কালের পরিবর্তন 
অস্বীকার করিয়। আসিতেছে । কর্মের আহ্বানে কর্ণ- 


ষোগী কর্মক্ষেঞ্জে অবতীর্ণ হইতে চলিয়৷ গিয়াছে, কিন্ত 
 প্রহুবিহবল! যশোর] কিছুতেই কৃষ্ণের এই অখগনীয় 


পর্থ ও ৫ম সংখ্যা 


* রগ সডবীযগ » এ লা সপন রর টি 


| স্থানকে মানিয়া নিতে পারিতেছে না মা? সে এখনও 
আশ! করিয়। আছে, কষ চিনের জন্য যায় নাই, আবার 
সে আসিবে, আবার সে মা! বলিয়া ডাকিবে। তাই সে 
এখনও স্বপ্ন দেখে যে কৃষ্ণ আসিয়া মায়ের অগ্ল ধরিয়। 
নবনীসরের জন্য পর্বের মত আবদার করিয়। কাদিতেছে, 
তাই সে এখনও ক্ষীরসরনবনীপাত্রহত্তে বহিদ্বারে 
যাইয়। গোপালের অপেক্ষায় বসিয়। থাকে! এমন একট। 
অতৃপ্ত চিরজাগরুক আশ। ও স্তি মনে রাখিয়। যায় 
বলিয়াই পৃথিবীর বিচ্ছেদগুলি এত নিষ্ঠুর ! 

এই দৃশ্তে গোপালবিচ্ছেদবিধুরা৷ যশোমতীর আর্ত 
মাতৃমৃর্তি অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কৃষণ- 
কমলের প্রধান দোষ ভাষার কৃত্রমতা ও বাক চাতুরা 
স্বপ্ন-বিলাসের প্রথম হইতেই আধুনিক রুচির পাঠককে 
পীড়৷ দ্রিতে থাকে । গৌরচন্্রিকার প্রথমেই-_ 

বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রচরণার বিন্দবন্ব 
মকরন্দ গন্ধলুরূ বুন্দারক বুন্দবন্দ্য 

দেখিয়া এবং তাহার রাগিণী বেহাগ ও তাল গ্রপদের 
আক্রমণে খুব টেকসই পাঠকও পলায়নপর হইবেন। 
তাহার পরে কিছু দুরে যখন সুবল বলে-_“মাগে। 
ব্রজেশ্বরী তোমার নীলমণিকে কিছুদ্দনণ ভুলে থাক মা”. 
এবং তাহার উত্তরে যশোদ। বলে-_ 

“(সথরে) ওরে সুবল রে ! ওকি বলিস্‌ বাছা, সে বাছা কি তভুলবার 
বাছা, বাছ। আমার জগৎ বাছা, ৩1 বিনে যে প্রাণে বীচ, সে বাচা 
কি বাচার বীচ? বলি বলি তবে যে বাঁচা, কেবল মরণ হয় না ধলেই 
বাঁচা। এখন না দেখিলে বাছা আর যে বীচ। যায় না বাছা,বাহারে 


দেখায় দে বাছা; আমায় বাচারে বীচারে বাচা ।" 
তখন 'লিরুপায় পাঠক বোধ হয় হাল ছাড়িয়া দিবেন। 


কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ইহ! বিনাইয়া কাত্রা, তবু ইহাতে 
চোখের জরোর যে অতাব নাই পাঠক তাহার ক্রষশঃই 
পরিচয় পাইবেন । প্রাচীন কাবো, এমন কি সেক্সপীয়রের 
কাব্যেও এক্ূপ অনু গ্রাস-প্রিয়তার দ্ৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
হ্ষ-চরিতের “হারং দেহি মে হারিণী” ও তৃতীয় রিচার্ডের 
(11010914111) গণ্ট (08008) শবঢি লইয়। কুস্তী 
 গ্মরণীয়। 


( ২১৫ ) 


বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃশ্য কাব্য 


আমরা শ্বপ্র-বিণাসের প্রথম দৃশ্তের বিস্বুত আলোচনা 
করিলাম । কারণ কষ্চকমলের গুণ ও পোষ উভয়ই প্রথম 


দৃশ্তেই পূর্ণ প্রকাশিত। যেখানে ভাবাবেগ প্রবল হইয়া 


তাষার কত্রিমতাকে প্রবল আোতের মুখে তৃণ্রে মত 
তাসাইয়া লইয়া গিয়াছে সেখানে কষ্ণকমলের কবিত্ব 
অতুল শীয়, আর যেখানে ভাষার কজ্িমতা প্রবল হইয়া 
ভাবের ক রোধ করিয়াছে সেখানে ক্ৃষ্কমলের রচন। 
অস্হ্য। 

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাধিকা কৃষ্ণকে স্বপ্রে দেখিয়া আকুল 
হৃদয়ে নিদ্রা হইতে উঠিতেছেন, অভীত সুখের শতকথা 
তাহার অশান্ত হৃদয়ে উলিয়। উঠিতেছে। সখিগণ 
তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল, নিঠুর প্রতারক শ্ামের 
কথ। তাহাকে ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দিতে লাগিগ। 
তাহাতে রাধার দুঃখরাশি আরও দ্বিগুণ উলিয়! উঠিল, 
এত ছুঃখের নিধি গ্রামকে সথিগণ বিস্বত হইতে 
বলিতেছে! তিনি উছ,সিত হৃদর়ে শ্তাষ ঘে তাহার কত 
প্রাণপণ সাধনার ধন তাহাই বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 
দ্ঃখাবেগে অবশেষে রাধা মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। 

ভাব ও বর্ণন1 গৌরবে সমস্ত স্বপ্র-বিলাসের মধ্যে এই 
দ্বিতীয় দৃশ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণ বিরহে রাধার ছুংখ অতীতের 
সুথস্বমতির করুণ কাহিণী, কষ্খের প্রতি এঁকাস্তিক 
অন্থরাগ এবং সেই অনুরাগ হইতেই উদ্ভূত দারুণ অভি- 
মান এমন নিপুণতা ও মনস্ততবজ্ঞানের সহিত বর্ণিত 
হইয়াছে যে পাঠমাত্রই সহান্ুতুতিতে হৃদয় ভরিয়া! উঠে, 
গীত শুনিলে যে অশ্রুতে নয়ন ভবিয়। উঠিবে তাহাতে 
আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। ললিতা যখন রাধাকে 
কৃষ্ণ চিন্তা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে, তখন 
রাধা কৃষ্ণের প্রতি তাহার প্রবল অনুরাগের বর্ণনা করিয়। 
ললিতাকে নির্ধাক করিয়া দিতেছেন ! সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণের প্রবল আনন্দ বাধার কাহিনীর মধ্য দিয়! 
উজ্জল বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে। সেকি কষ চিন্তা 


পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার কত আদরের কষ! 


গহন বিপিনে বংশী পঞ্চমে বাজিয়। উঠিত, আর মৃহ্র্ে 


প্রতিত। 


২ পাসদাক্টিতসি, শি 


তাহার সকন্র পার্থিব বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িত। পাগল 
হইয়া দিখ্বিদিক জ্ঞানশৃন্য হইয়! সে একমাত্র প্র লক্ষ্য 


( ২৯৬.-) 


করিয়! ছুটিত। কত্ত বিষধর সর্প কাননপথে তাহার পা. 


জড়ায় ধরিত, অপরিস্নেয় (প্রমাবেগের আত্ম-বিস্বৃতিতে 
তাহাদিগকে শীতল: খুপুর বলিয়া মনে হইত। দুইটি 
আত্ম! বন মিগনাকাজ্ষী তখন দেহই তাহার প্রবল প্রতি- 
থ্বী, তাহার, উপর বক্ষবিবন্ধী হারের ব্যবধান আরও 
অসহ্য বোধহইত। তাই রাধা বলিতেছেন-__ 
একদিন কুঞ্জে মিলনে দোহার 
গলে ছিল আমার নীলমণি হাঃ 
বিচ্ছেদের ভয়ে ত্যাজয়ে সে হার 
যি অমনি তুলে নিলেম বক্ষে শ্যামচন্দ্রহার, 
"এমনি আবেগেই “উদৃত্রান্তপ্রেম” চীৎকার করি! 
ঘলিয়াছিল যে স্পর্শ পঞ্ররের উপর না হইয়া বক্ষের 
ভিতরে হয় না কেন? এমনি সময়েই 
প্মুষ্ধতন্থ মরি যায়ঃ অন্তর ফেবল 
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উস্তাসিয়৷ উঠে, 
'". এখনি ইন্জিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে ! 
আমাদের আধুনিক কবি গাহিয়াছেন__ 
এত প্রেম আশ॥. প্রাণের পিপাপ? 
_ কেদে আছে সে পাসরি ? 
ওঁকে সেথা কি হাসেন! টার্দিনী যামির্নী 
সেখা কি বাণে না বাশরী 1” 
কিন্ত কত প্রেম আর কত আশা তাহ। জীবস্ত নাট- 
কীর চরিত্রে দেখাইতে গিয়। কৃষ্ণচকমল বোধ হয় চণ্ডীদাস 
বিগ্চারপতির চেয়েও স্থানে স্থানে বেশী দেখাইতে 
পারিয়াছেন। টার 
পরবর্তী ঘটনাবলীর বর্ণনা আরও সুন্দর । 
ক্বাধা তাহার অঙ্গের সমস্ত অপঞ্কার বিলাইয়! 
দিয়া প্রাণ বিসর্জনের জন্য কৃতসন্কল্প হইয়াছেন, 
কিন্তু সহসা মনে পড়িপ্ু, মরিলে ত দেহ দাহন করিয়া 
ফেলিবে। তাহ।র €দহও যে তাহার নহে! 
নিজের নিকট তাহার দেহের আদর কিছুই নাই, কিন্তু 


'হ়। 
যেই ধনে পড়িলয ইহ। কঙ্চবিলাসের ফহ। তখন যেন ' নিকউন্ছইতে ধার কর]। 


তাহার ..._ 


০ পিউ শি লি শপ 


৩য় বর্ষ 


শিস পত ৯ বাসটি তি সস সি প শাশিশ সি পা সি শ বপাস্স্ সপািাশা পাআস্পিপ জি 


তাহার নিকট তাহার ৫ দেহের মৃল্য বাড়িয়া গেল। সে 
সপিগণকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল--আরম 
মরিয়া গেলে দেহ পোড়াইও ন1 তাহাকে কষ্চবরণ তমা- 
লের ডালে বাঁধিয়া রাখিও, বদি কোন দিন কৃষ্ণ আবার 
বন্দাবনে ফিরিয়া আসে তবেপ্ক্ অঙ্গ:সমীর পরশে দেহ 
জুড়াইয়া যাইবে । * কিন্তু আর এক বিপদ! যদিও নিষ্ঠুর 
কষ্জ মথুরায় চলিয়! গিয়াছে, তবু সেষে বাধাকে ভোলে 
নাই, রাধার প্রেমে থে রুষেের প্রা তেমনি ভরপুর লে 
বিষয়ে প্রেখময়ী রাধার কোন সন্দেহই নাই। কাষেই 
মথুরা হইতে ফিরিয়া অ(সিয়া রাধার মৃতদেহ দেখিলে 
কৃষ্ণের কি অবস্থা হইবে তাহ সে সহজেই কল্পন1, করিতে 
পারিতেছে! সেষে রাধাকে মুত .দ্রেখিলে সতীহার! 
শিবের মত রাধার মুতদেহ স্কন্ধে উন্মভত হইয়াপৃথিবীময় 
ঘুবিয়া বেড়াবে! বাঁধার কত যতনের রুষ রাধার 
আঁকঞ্চিংকর দেহের তার বহন করিয়! ফিরিবে, সে 
চিন্তাও রাধা সহিতে পারিতেছেন ন।। তাই সখিগণকে সে 
বলিয়। যাইতেছে যে কৃষ্ণ যদ এরূপ চেষ্টা করে তবে 
তাহার৷ যেন তাহাকে প্রবোধ দিয়! অমন কার্য হইতে 
নিরত্ত করে। রাধা আরও বলিয়। যাইতেছেন যে সে 
মরিলে তাহার শোকে ব্যাকুল হইয়! কষ আসিগে তাহাকে 
যেন সথিগণ অনাদর না করে-কত আদরের ধন কষ 
ত'হার-_তাহার অনার পরলোকেও গ্রাধার বিষম 
বাজিবে। সথিগণের অবহেল। পাইবার যোগা কোন কাধ 
কৃষ্ণ করেন নাই, কারণ রাধাই অযোগ্য হইয়। কঞ্গ্রেম 
লাভ করিয়াছিল, তাহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া মধুরায় 
যাইয়। কৃষ্ণ ঠিক কাযই করিয়াছেন এইস্থানে রাধার 
বিপরীতগামী ভাবপরম্পরার ঘাতপ্রতিধাত অতি নিপুণ 
ভাবে চিত্রিত |” 

তৃতীয় দৃশ্তে চন্জাবলীর কুঞ্জে রাধার কুঞ্জের কোলাহল 
যাইয়। পশিয়াছে, চন্দ্রাবলী তাহ! শুনিয়া রাধাকে দেখিতে 


টি সি সাসপ্র্পপ ল  শ্পসীসি 


রঃ হিছিও রিং স্থন্দর সি কষ্কুমলের নিজের নহে অন্যের 
 লেখক। 


৪র্থও ৫ম সংখ্যা 


' আপিতেছিল। 
ঘবন্বী চন্দ্রাবলীর মন পধ্যন্ত নরম হইয়। শিয়াছে, সে দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছে_- - 
প্রতিকুল ভাবে যা বালি তা বলি, 
কতু তুলা ণহে রাধা 5র্শাবলী। 
চতুর্থ দৃণ্রে চক্দ্রাবলী খনুনাতীরে যেখানে রাধা 
মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে এবং সথগণ চতুদ্দিকে 
ঘিরিয়া বিষণ ব্দনে বসিয়। আছে,সেখানে যাইয়। উপস্থিত 
হইয়াছে। রাধার অবথ্থা দেখিয়। তাহার অতাঁতের 
স্বতি, ছঃখের সিদ্ধু উথলিয়া উঠিল। তাহারাযে একই 
দুঃখের দুঃখিনী, একই নিষ্ঠরের নিষ্ঠ, রতায় যে তাহাদের 
এই দশ! সহান্ভৃতিতে আজ ছুই প্রতিত্বশ্দীকে 
মলাইয়া দিল, ছুঃখ!বেগে চন্দ্রীবলীও মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িল। কষ্খনাম শ্রবণে চশ্রার চৈতন্য হৃহঙ্স, তখন 
সকলে রাধারও চৈতগ্ঠ সম্পাদনের জন্য তাহার কর্ণের 
নিকট উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল যে কৃ আসিয়াছে! 
তাহ] শুনিয়। রাধার আচরাৎ তন্ত হইল, চেতন। পাহয়। 
রাধা জগ কৃষ্ণঘয় দেখিতে ল।গিল। সনম্মু্থে তমাল 
তরুকে কৃষ্ণ ভাবিয়। যাইয়। আলিঙ্গন করিল, রাধার মোহ 
তাঙ্গিয়া গেল। কাছে সমছুঃখনী চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া 
সে কতক সান্তন! লত করিল। রাধ। তাহাকে বলিল, 
এস বোন, আমরা ছুঞ্জনে বিরলে বশিয়। [নষ্ঠ। কৃষেের 
কথ বলি 
আয় গে। বগি চল্গাখলী, 
আয় গে! হুজন বিরলে বসিয়ে, 
কাদ ছুয়ে ধরেছু'য়ের গলে। 
ঘরে গুরুজনার গঞ্জনার ভয়ে 
ফুকারিগা নারি বলিতে ! 
এই ছুই প্রতিত্বদ্বীকে দুঃখে এক করিয়া দিয়াছে, 
আঞ্জ একে অগ্চের শ্রেঠ সুহদ। এহ ছুই প্রতিঘন্দীর 
মধুর মিলন দৃশ্থে এই দৃহী শেষ হইয়াছে। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে উকুর্থ দৃশ্ঠ ও পঞ্চম দৃণ্ডের 


মধো একটি প্রস্তাবনা সী প্রস্তাবনায় কবি দর্দুক- . 


দিগকে আনাই্রাহেন: যে টুর) যদিও কৃষ্ের কর্মভূম়ি 


(২১৭ ) 


রাধার অসীম ছুঃখে প্রেমের প্রতি- 


বাস্কাল! সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য 


০ ০৯ শিলা রি 


তবু কর্মরাস্ত কুষ্ের হদয় বৃন্দাবনের কথা স্মরণ করিয়। 
মাঝে মাঝে হাহাকার করিয়। উঠিত। তাই তিনি দেশ 
ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং মণ করিতে করিতে 
বন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পরবর্তী ধৃ্ঠগুলি 
মিলনদৃণ্য | কষ্ণচকমলের কবি মরুধাহিণী শির্বরিণীর মত 
এখানে ক্ূমশঃ শুকাইয়। গিয়াছে । অঙ্কিত কষ্ণের চরিত্র 
কেমন যেন ম্যালেরিয়।গ্রস্ত রোগীর শ্ঠায় শীর্ণ ও ছুূর্ব্বল, 
কেবল রাধার চরত্রের স্থানে স্থানে কবিতব-্ষ,লিঙ্গ দেখিয়। 
বুঝ] যায় যে আগ্ধ একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। 
পঞ্চম দৃগ্ভে যশোর্ধা তাহার হারানিধিকে ফিরিয়া 
পাইল। ষ্ঠ দৃশ্যে যশোদার বাড়ীর আনন্দ-কোলাহল 
রাধার কুঙ্জে গিয়া! পশিয়াছে, বৃন্দ ব্যাপার কি জানিবার 
জন্য বাহির হইল। সপ্তম দৃগ্তে বরঙ্গপথে কৃষ্ণের সঙ্গে 
স্ুবলের দেখ। হইল, সুবপ রুষ্চ-বিরহিণী রাধার দুদ্দশ! 
বর্ণনা করিতে লাগিল। এই সময় বৃন্দা আসিয়া কৃষ্ণকে 
দুচারিটি বেশ কড়া কড়া কথা শুনাইয়। দিল। কৃষ্ণকে 
সেচিনিতে পািল না এবং রুষ্ণ-বির.হ “তাহারা যে 
মরিয়া যায় নাহ তাহা ক্রম্কে ভালমত বুঝাইয়। দ্বিল, 
মে।র।, হারাইয়া এক কৃষ। এজনয় দেখি কৃষঃ 
কুষ। সবার অন্ুবে বাহিরে, 
সবে, প্রাণ সপে কৃষ্খপায় ক্ষণে ক্ষণে কষ পায় 
কুষের কি অভাব ব্রজপুরে ! 
৮ম দৃগ্রে বৃন্দার বিলম্ব দেখিয়। রাধা অধীর হুইয়া 
উঠিয়াছে, সে ললিতাকে তাহাদের সন্ধানে যাইতে 
বলিতেছে। এই দৃশ্তে বেশ একটু নাটকীয় ভাবের 
বিকাশ হইয়াছে। রাধা ললিতাকে পাঠাইবার সমন 
তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে, শ্ঠ।মকে কিছু ভৎদন! 
করিও না ;- 
শোন গো ললিত, তুমি স্বভাবে প্রধর! 
সব সথিগণ হতে চতুর! মুখরা 
বহুদিনে বধু যি এল বৃদ্দীধনে। 
বলো না বলো ন। কিছু আদরের ধনে। 
যখন, বলবে তাকে মনোছ্‌ঃখে 
তখৰ) গুন্বে বধু অধোমুখে 
ূ বুধ মনে করে ও যা নানার দেখ বালে হু 


কসর এ মি সি সর এস সি এস এসি এ ০ সত টি ৯ 


প্রতিভা 


শআবণ থ-ভাত্তর ১৩২০ এ ৮... 


কুষ্কে দ্রুত ছুঃখের হাত হইতে বণচাইবার জগ 
রাধার এই আগ্রহ আমরা পূর্বের এক দৃশ্তেও দেখিয়াছি । 
প্রিয়তমের মঙ্গলের জন্য এই যে আত্ম-বিস্বিতি ও সদা 
'জাগরুক চিন্তা, ইহা অতি মধুর, অতি রমণীয়। ইহা 
ভারত-রমনীতেই সম্ভবে! এ রকম ছুই একটি ছত্রে 
রাধার যে মুর্তি ফুটিয়াছে; তাহার তুলন! নাই, কিন্তু রাধা 
কি অভিমান একেবারে বিসর্জন দিয়াছে? তাহ। 
মোটেই নয়! রাধার কথ! শুনিয়া ললিতা জিজ্ঞাসা 
করিল যে, তবে কি রুষ্ণকে পায়ে ধরিয়া সাধিয়! আনিতে 
হইবে? না, না, তাও না। রাধা বলিলেন, ছি ছি, তা 
কখনও হইবে না সাধিয়! আনা হইবে না, এ দিকে কড়া 
কথাও বল! যাইবে না! নারীর ভালবালা ও অভিমান 
এইরূপই বটে ! 

*ম দৃষ্তে বৃন্দা কষ্চকে ব্রজের পথদিয়! রাধার নিকট 
লইয়া আসগিতেছে। হুজনে নানা! সুখছুঃখের কথা 
হইতেছে। ১০ম দৃশ্বের প্রথম লাইনটি পড়িয়াই ভারী 
একট। অপ্রত্যাশিত আনন্দ লাভ হয়। নেপথ্যে সহস! 
কষের বাণ বাজিয়া উঠিয়্াছে রাধার দেহমনপ্রাণের 
উপর দিয়া যেন একটা তড়িৎআোত প্রবাহিত হইয়। 
গেল। চমকিয়! সে বালল- 

বাশী বাজে গে! অনেক দিনে, 
নাম ধরে মনচোরের বাশী এ বাজে বিপিনে। 
এই মধুর বংশীধ্বনি বৃন্দাবনের প্রাণ ছিল। বাশী 
কখনো কুঞ্জবনে, কখনো বিস্তীর্ণ ধেনুচর]1 মাঠে, কখনে! 
কালিন্দীকৃণে থাকিয়া থাকিয়। বাজিয়া উঠিত. আর 
বন্দাবনের তন্ত্রেতঘ্তরে আনন্দ-শিহরণ জাগিত। সহসা 
একদিন যখন বাণী ধাশিয়1 গেল, তখন গভার হাহাকারে 
অবসন্ন বৃন্দাবন ভূমিতে নুটাইয়া পড়িয়াছিল, আনন্দময় 
 ব্ৃন্দাযনে সহস! যেন শ্শান-ভীতির আবির্ভাব হইয়াছিল । 
সে যে কি হাদয়-বিদারী অসীম পরিবর্তন, তাহ। ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না। জীবনের উত্তেজনা সমস্ত ফুরাইয়। 
গিয়াছে, এখন কেবল অতীতের স্বতির চর্চা জন্ম 
অনি ধারে -স্থাখিজল, এমনি সময্নে..গ্সাবার বাঁশী 


( ২১৮) 


৯ শসা সচিত্র ছি এ স্পট পি ও ৯ পাত শি পা পাস পিসি পি পি এত পপ ৯ ভার ক্র এটি সপ তাস 


ওয় বর্ষ 


০৯ শিক শি পপর ৬ তাস 


বাজিয়া উঠিগাছে। পূর্বের মত আনন্দ হইল কি না 
বল! শক্ত, কারণ এই গমনশীল জগতে যেটি যায় সেটি 
আর ফিরিয়া স্পাওয়। যায় না। আমাদের জীবনের 
প্রত্যেক আনন্দান্ুভূতির চারিদিকে ঘটনা, লোক- 
সমবায়, বয়স, মনের অবস্থ।. ইত্যাদির বেষ্টনী থাকে, 
যাহা কেন্ত্রস্থ আনন্দ সঙ্গীতটির সঙ্গে একতালে বাজিয়! 
আনন্দকে একটি বিশেষত্ব প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে 
পরিণত করে । যখন তাহ] শেষ হইয়! যায়, তখন তাহার 
অভাব বোধে, তাহাৰ স্বতিতে যে একরকম মধুর ছুঃখ 
লাভ হয়, তাহাই পূর্বতন আনন্দের স্থান অধিকার করিয়। 
হৃদয়কে নৃতন উপায়ে এক বিশেষ তৃপ্তি প্রদান করে। 
ইহারই নাম বিরহ । মিলনানন্দের পরেই বিরহানন্দের 
আগমন ইহাই স্বাভাবিক । বিরহের আনন্দ মিলনের 
আনন্দের চেয়ে অনেক গভীর ও পবিঞ; কারণ মিলনের 
আনন্দে দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি সমভাবে মিশিয়। 
যায়, কিন্তু বিরহে দেহ অন্পস্থিত। বিরহে শুধু মানসা- 
সুভূতি ও ধ্যানযোগে মিলনের পুর্ববানুতৃত আনন্দগুলির 
পুনরান্থভৃতি | মিলনে আনন্দের আত্ম। ওদেহ ছুইই থাকে, 
বিরহ কেবল আত্মাসার। মিলন যেন খাদযুক্ত সোনা 
বিরহ তপ্ত কাঞ্চন। চিনির পরে মধু আনন্দদায়ক, 
কিন্তু মধুর পরে চিনি পীড়া-জনক। 

কষ্চকমলের গ্রন্থে তাই দীর্ঘ বিরহের পরে 
বন্দাবনে, বাশি আবার বাজিয়া উঠিয়াছে সত্য, 
গুনিয়। রাধাও শিহরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বন্দা- 
বনের অতীত আনন্দমযতা আর ফিরিয়া আসে নাই, 
রস্থও এর পরে আর জষে মাই। “একট। দীর্ঘ প্রবল 
বিরহের পরে নায়ক-নাপ্নিকার মিলন ঘটাইয়। দিবার 
ইচ্ছা স্বাভাবিক। এমন কি কবি কালিদাসও এই হুর্বল- 
তার হাত এড়াইতে পারেন নাই, তিনিও হু্বপ্ত শকুবল।- 
কে আবার মিলাইয়৷ দিয়াছেন। কিন্ত--“ সখি আমি 
এখান হইতে ..চলিয়া 


মা িপলউতরির৬ পাম সপিসসিরান" হিট ৬ পিসিতে অর স বনি ও রি 


যাইব1-.পৌরধ) 


ছুশীলতাচরণ করিও না” যে. স্মাশিদীতে বাজিয়্াছিল 


গাহার নিকট শেষ বা “বৎস. জাপনার ভাগ্যকে 


৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা! 


বি 


নিজ্ঞাল। কর” নেহাতই ছিন্নতার বীণার আওয়াঙজের যত 


তগ্নকণ্ঠ বলিয়। বোধ হয়। কালিদাস তবু মিলনটাকে 
যথাসম্ভব চুপেচাপে সারিয়াছেন, কিন্ত কষ্চকমন বিরহে 
যে আপর গ্রমাইয়। বপিয়াছিপেন, ঠাহাদ্বেরই সম্মুখে 
মিপন গাহিয়৷ এক স্বপ্ন-ন্বর্গ হইতে ধাক। দিয়! তাহাদিগকে 
মর্ডে পাতিত করিয়াছেন। এই ্গ্ত কৃষ্কমলকে শান 
ভাগবতের নঞ্জির পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিভে হইপাছে। 
মথুর! হইতে রুষ্ণের রন্দাধনে প্রত্যাবর্তন সম্পূর্ণ কুষ্ণ- 
কমলের কল্পনা, ইহ] কোন প্র।চীন গ্রঞ্থে আছে বলিয়া 
মনে হইতেছে না। কিন্তু বিরহের দেবী রাধি? মিলনে 
পুতুল হইয় পড়য়াডেন। 
১১শ দৃশ্তে রাধাকষ্ণের মিলনে গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। 

কুষ্ণরাধাকে বলিতেছেন যে রাধার ৫প্রযের খণ কলিতে 
গৌররূপ ধারণ করিশ্না তিনি শোধ দিবেন। রাধা 
সেইরূপ দেখিতে চাহিলে বক্ষবিলম্বী কৌস্বতে প্রতিবিদ্বি ত 
সেইরূপ কৃষ্ণ রাঁধাকে দেখাইলেন। গ্র্থ সমাপ্ত হইল। 
এই দ্ৃবশ্তে রাধার অভিমান বর্ণনাত্ক গানটি বড়ই 
অন্দর) 

তোর! বলিস গো৷ আমায় যেতে শঠের নিকটে । 

মন যে আধার পড়েছে সই উভয় সক্কটে॥ 

এক কর্ণ বলে আমি কৃষ্ণনাম শুনিব। 

আর কণ বলে আমি বধির হয়ে রব | 

(ও নাম শুনব না শুনব না নিলাজ বধূর নাম ) 


এক নয়ন বলে আমি কৃষকরূপ দেখিব। 
আর এক নয়ন বলে আমি মুদিত হয়ে রব॥ 


(ও রূগ দেখব ন। দেখব'না,-_কালীয় কুটালের রূপ) 


এক করে সাধ করে ধরি কৃষ্ণকরে। 
আর এক করে, করে করে নিষেধ করে তারে ॥ 
(ও কর টয়োনা ছু'য়ো না, কালীর কুটিলের অঙ্গ) 
এক গদে কৃষ্ণপাদে যাইবারে চায়। 
আর এক পদে পদে পদে বারণ করে তায় ॥ 
“(ও পদে যেও না .যও না। নিঠুর বধূর কাছে) 


্প্র-বিলাসের পুর্বে রচিত ক্লষ্ঠকমলের কোন গ্রন্থ 


( ২১৯ ) 


উল্লেখযোগ্য নহে; প্রথম রচনা! ন। হইলেও তাহার 


ক্ষেত্রপাঁলের ব্রত 


৯৭০৮ উউাতলিিি ছি ০৩ 


প্রকৃত কবি-দীবনের আরম্ভ স্বপ্ন-বিলাস হইতেই, এবং 
্বপ্রবিপাসেই তিনি যে সাফল্য লাভ কার্নপ্নােন, তাহ! 
অসাধারণ। 


ভাটি 


শ্রীনপিনীকান্ত ভটশাল। 


ক্ষেত্রপালের ব্রত 


পৃ্থী দেবতা ই ক্ষেত্রপাল রূপে আঙ্জিও বঙ্গের কৃষি- 
সম্বল প্রঙ্জাবর্গের গৃহে দীনতাবে পৃর্জিত হইয়া থাকে। 

বঙ্গে অগ্রহায়ণ মাসেহ শন্-সংগ্রহের প্রধান খড়ু 
আরব্ধ হয়। এই অগ্রহায়ণই ক্ষেএ্রপালের ব্রতের নির্দিই 
কাল। অথব! কবিদেবতার পুজ। করিয়া ক্ষকগণ বর্ষ 
ঘারভ্তড করিয়া থাকে, এইরূপ বিবেচনা করিলেও 
অগ্রহায়ণ ( বর্ষের প্রথম যাস) মস এবং ব্রতের বিশিষ্ট 
কাল বলিয়া! পরিগণিত হইতে পারে। 

অঞহায়ণ মাসে যে কোন মঙ্গলবারে ক্ষেত্রপালের 
পূজা হয়। ক্ষেব্রপালের প্রসাদে ক্ষেতে ক্ষেতে প্রচুর 
ধান হইবে, এই বিশ্বাসেই ব্রতিনীগণ এই ব্রত করে। 

ভাজা চাউলের শাতু; খৈ, চিড়া, পুজার উপকরণ। 
এই সকল উপকরণ দিয়! কলার “ডিগে” ব্রতিনীগণ একটি 
মাত্র নৈবেগ্ভ করে, এবং অন্ত পাত্রে চাউল কলার একটি 
সাধারণ নৈবেগ্ দেয়। 

আঙ্গিনায় গোময়লিপ্ত একটি স্থানে তুষের ছাই দিয়! 
একটি চতুভু্জ অক্কিত হয়,এবং ইহার ম্ধস্থলে ছইটি 
মুত অস্কিত হইয়া থাকে। এই মৃত্তি ছুটির মধ্যে একটি 
পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী। অদ্ষিত চতুভূ্ছটির নাম “থা ট”। 
পুরোহিত এই মৃত্তির সন্মুখে বিষু/র পৃজ। করিয়া থাকে। 
ব্রতের দিন ব্রতিনী ক্ষেত্রপালের উদ্দেশে নিবেদিত 
উপকরণ বাতীত আর কিছুই খাইতে পায় না। 


সস 


প্রতিভা 
আবনভান্র রি 
 ব্রতের কথা 
এক গ্রামে ছিল এক “রাডীর পুত ছুইখ্যা” * তার 
ক্ষেত পাতর 1 নাই। অগ্রহায়ণ মাস, সকলেই ক্ষেতে 
যায়, ধান কাটে, খাড়ী আনে. মারা মারে (১) গোলায় 
তুলে। ছুইখ্য। দেখে, মনে বড় কষ্ট পায়। 
বড় মর্দম(হত হইয়া একদিন ছৃইখ্যা তার মাকে 
বলিল, “ম।, আমার ক্ষেত কর্তে ইচ্ছ। অয় ( হয় )।৮ 
“আ বাগ্যা,(২) তর এক বেল। খাইলে আর একবেলার 
উপায় নাই, তুই ক্ষেত পাইবি কৈ!" 
যাহা হউক দুইথা। গ্রামের জমিদারের নিকট গিয়। 
তাহার ক্ষেতের আইলটি ( আলি) তিক্ষা চাহিল, এই 
আইলটিতে সে ধান বাইন (৪) করিখে। জামদার 
দয়! করিয়। দুইখ্যার প্রার্থন। মঞ্ুর করিলেন । 
সময়ে দুইখ্যার আইলে প্রচুর ধান হইল। অন্যের ক্ষেতের 
আটটি ছড়ার মত তাহার এক একটি ধানের ছড়া হইল। 
দুইথ্]ায়.কাচি (৫) নাই, ধান দাইবে (৬) কি করিয়। ! 
ছুইখ্য। অনেক ভাবিয়। একট] উপায় ঠাওরাইল। যখন 
অগ্তের ক্ষেতের মুনির! (৭) ধান কাটিতে কাটিঠে শ্রান্ত 
হইয়] তামাক থায় তখন দুইখ্যা তাহাদের কাস্তে চাহিয়া 
লইয়। ধান কাটে । এইরূপে ধান কাটিয়। দুইথা। এই 
বছরের সমস্ত ধান গোল।য় তুলিয়। বাখিল। 
বছর ফিরিয়া আসিল। ধান বইনের সময় হইল। 
ছুইখা। জমিদারের নিকট এইবার তিনটি আইল তিক্ষ! 
করিয়। ধান বুনিল। এবারও তাহার আইলে প্রচুর ধান 
হইল। প্রকাণ্ড ছড়। ! এমন ছড়। আর কেহ কখনও দেখে 
নাই! এবারও কাস্তে চাহিয়া লইয়। ছুইখ্য। ধান কাটিগ। 
গুহস্থের। ভরে হারে ধান গহয়। যায়। দুইখ্যার 
অল্প ধান. তার এত তার হয়ণ। দেধিয়; ছুইখ্যার বড় 
পকুষট হইগ | ছুইখাা মনেন কষ্টে গামোছ। বিছাইয়। 
. আইলে সমণ্ত [দন শুইয়। রহিল। শীতের মিষ্ট রৌও 
বে তীষ্ষ হইয়। 'মাবার মি হইপ, শেষে একেবারে 
"পৃথিবী হইতে দরিয়। পাল, ছৃইখয। উঠিল ন।। ক্ষেত্র 
পালের মনে দর হইল? তিনি ব্রাঙ্ধণের বেশে ছইখ্যার 
কাছে আসিয়া উপস্থিত হইপেন, বললেন, 
“আরে হুইখ্য। তুই কা এমনে পইড়। রইছত্‌?” (৮) 


 * বিধবার ছুঃখী পুজ 1 শল্তক্ষেত্ ১ ধান মারাইক়া 
লয় | ২ অভাগ।। 

(8) বপন ; ৫) পুর্ববঙ্গে কান্ডেতে “কাচি' বলে, (৬) 
 ক্ষারটীবে ) ৭) মুজুর, “ম” অক্ষরটির উপর জোর দিয়া 
উচ্চারণ করিতে হুয়। 

“| ওরে তুই কেন এরূপ ভাবে পড়িয়। আছিস? 


সি ৭ ০১ পি সিসি সিল ৯ পে ২৮ আপদ তি. ৭ ৩০৯৩ শী ০০৯ ০ 


( ২২৭ ) 


পরি ০ ০ সপ ৯৯ ৯৮ জি এত শত 


ওয় বর্ষ 


শি পলিশ, আচ, এ 


ছুইখ্যা তার ছঃ £খ-কাহিনী সরল ভাবে বলিয়া শেষ 
করিল। হুইখ্যার চোখে জল আসিল। 

ঠাকুর বলিলেন, *ওঠ. ! বাড়ী যা; রোগ সকালে 
আইয়া দেখবি তোর নার! (৯) ক্ষেতে ছড়া অইয়! বইছে। 
বত দিন ইচ্ছা তু তোর ক্ষেত দাইতে পারবি। কিন্তু 


দেখিছ১তোর মা যেন কোন দিন ক্ষেত না দেখে। 


দেখলে কিন্তু নার ক্ষেতে আর ছড়া মেলবে ন1।” 
ছুইখ্যার ম1 দে।খল হুইখ্য। ধানের পাড়া..(স্ত,প) দিয়। 
ব।ডী ভরিয়া ফেলিল। বুড়ীর মনে ঘোর সন্দেহ হইল। 
ছইখ্যা এত ধান আনে কোথা হইতে! বুড়ীর সন্দেহ 
হইপ,বুঝি দুইখ্য। অন্টের ক্ষেতের ধান চুরি করিয়া আনে। 
বুড়ী দুইখ্যাকে অনেক প্রশ্ন করিল হুইখ্য। কিন্তু 
কিছুই বলিল না। পরে একদিন বুড়ী খুব সকালে “নার? 
ক্ষেতে শিয়। দেখিল নারার মাথায় ধানের ছড়। বাহির 
হইয়। রহিয়াছে! বুড়া সন্তষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়৷ গেল। 
দু£খ।] ধান কাটিতে আসিল, দেখিল শরধু-নার] শুকা- 
ইয়। দাড়াইয়। রহিয়াছে, আজ আর ছড়া নাই! .দুইখা। 
কার্দিয়া ফেলিল। ক্ষুধ মনে বাড়ী ফিরিয়া বুড়ীকে অনেক 
গালাগালি দিল। 
সন্ধ্যাকালে হুইখ্যা আবার ক্ষেতের আইলে পড়িয়। 
হত্য। (ধর) দিল। ক্ত্রপাল ঠাকুর আসিয়া ছুইখ্যার 
মনের ছুঃখ আবার শুনিল। শুনিয়া বলিল, “তোর 
নার ক্ষেতে আর ছড়। মেলবে নাং তবে তোর 
মাকে বল গিয়। সে যেন বছর বছর অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্র 
পাপের ব্রত করে। তাহ হইলে তোর আইলে এত ধান 
হইবে যে, এক বছরে তোর সমস্ত ধান লাগিবে না।” 
ক্ষেঞ&-পালের আদেশ মত বুড়া তুষের চুর্ণে ক্ষেত্রপাল 
আকিয়। পর বৎসর ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের পৃক্গা করিল। 
এবার ছুইখ্যার আইলের ধান দেখিয়া সকগেই স্তত্তিত 
হইল । জমিদার দুইখ্যাকে জিজান! করিল* “দু ইখ্যা, 
তোর আইলে এত ধান কি করিয়1 ?; 
£ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের বরে।” 
ইহ। শুনিয়া সকলেই ক্ষেত্রপালের ব্রত করিতে 
লাগিল। এইরপে ক্ষেত্রপালের ব্রত প্রগারত হইল। * 
.শীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য । 


সম পর ৮ 4৯ এআ -৯৯৮০৯৬৭ স্পা আক পা পি ৬ পপ রি 


*| ধান কাটিয়া মিলে ধান গাছের যে অংশ ঈড়াইয়! থাকে। 

* বঙ্গদেশে কষ পত্বাগণ শা ক্ষেত্রে যাইয়। কৃষি- 
কার্যের সাহায্য করে না। আলামে কিন্ত করিয়। 
থকে। এই ব্রত কথায় “ছইখ্যার মার” শসাক্ষেত্রে, 
গর্মনের নিষেধ আজ হইতেই ইহার. আভাস পাওয়া 
য্ময়।--লেখক। 





প্রতিভা 


ওয় বর্ষ 


শলাউল্ক্ীম্স শ্নাক্রিত্ডয- 
ও 


বাঙ্গালার নাটক ।* 


অগ্ সাহিত্য জগতের যে প্রদেশে বিচরণ করিতে 
আমর] প্রস্তাব করিতেছি তাহা অতি বিপুল। স্বল্প 
সময়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কর! সম্ভবপর নহে? 
ভূতত্ববিদের স্তায় আমরা! ইহার অস্থি-কঙ্কাল বিচার 
করিতে পারিব না, ভৌগোলিকের মত আমর! ইহার 
অবস্থান ও স্থানতত্ব বিশদ আলোচনা করিবার অবসর 
পাইক না এবং ইহার বিস্তৃত জরিপ পূর্বক পরিমাপ 
করিয়া সদয় শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুত্তির কারণ হইব ন|। 
কোনও স্বল্পগ্রাণ হুল্লাবসর পর্যটক যেমন কোন প্রদে- 
শের ছুটী একটী উন্নত গিরি-সানু, দুই চারিটী শ্বচ্ছসলিলা 
জোতন্বতী, এক আধটা অরণ্যাণীর শ্তাম শোভা, ভ্রমর- 
চুন্বিত ছুটী একটা তড়াগের কমল-সম্পদূ, কিম্বা নিঝ'রিণী 
» মুখরিত নিভৃত কুঞ্জ-কাননের অর্দস্ফুট বিহঙ্গ-কাকলির 





* ঢাকা সাছিভা্‌ পরিধদের দ্বিতীয় ঘার্থিক অধিবেশনে পঠিত। 


আশ্বিন-কার্তিক ১৩২০ 





€ম ও যষ্ঠ সংখ্যা । 





আভাসমাত দিয় পথিকের চিত্তে ভূয়োদর্শনের কৌতুহল 
মাত্র জাগরিত করিয়। আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; 
তেমনই এক্ষেত্রে আমরাও যথাসাধ্য একটী সামান্ত 
চিত্র অঞ্ষিত করিতে প্ররয়াপী হইব, নাটকীয় 
সাহিত্যের সৌন্দধ্য ও বিপুলতার আভাসমাত্র প্রদান 
করিব। 


এবং 


কল্পনার রথে সৌন্দর্যা রাঙ্ে বিচরণ করাই 
কবিত্বের কার্ধ্য। সৌন্দর্যয-স্ষ্টি কবিতার প্রাণ । মধু- 
কর যেমন ন্গিগ্ক-পরিমল কমল হইতে আরম্ভ করিয়া 
সামান্ত বন-কুমুমের মধু. আহরণ পূর্বক তাহার মধুচক্র 
নিন্দীপ করে, কবি সেইরূপ সংসারের পাপতাপ ও ধুলি? 
জালের মধ্য সৌন্দর্যযকণ। বাছিয়! লইয়। জন-সমূহেত চু 
অথব! কর্ণের সমক্ষে উপস্থিত করেন। তাহাই কাবা; 
তাহাই “রসাত্মক বাক্য" । সৌন্দর্যয-লিপ্সা মানুষের 
স্বাভাবিক, তাই প্রত কবির নিকট মানুষ ক্রীতদাস। 
কর্ণাট বর্ণনায় একটী কিন্বদন্তী প্লোক-নিবন্ধ হইয়! আছে। 
কৰিত আছে। কালিদাস ছদ্মবেশে কর্ণাট রাজসভায় 
উপস্থিত হুইয়৷ কবিত্বের চমত্কারিতায় মহারাজকে গ্ক 


প্রতিভা _ 
আশ্বিন-কাপ্তিক ১৩২০ 
কীয্প থেয়ালের বশবর্তী হইয়া কালিদাসের দিকে মুখ 
ফিরাইয়!। বসিয়া রহিলেন। তাহ! দেখিরা কবি কহি- 
লেন £-_ 

“পুরে! বা পশ্চাদ্‌ বা কচিদপি বসামঃ ক্ষিতিপতে ! 

তদ। ক নে হানির্বচন-রচনৈঃ ক্রীতজগতাং।” (১) 

আবার বলিলেন £-- 

“মাগাঃ প্রত্যুপক'রতয়া বকর্ণয মাকর্ণয-_ 

হে কর্ণাট বনুন্ধরাধিপ স্ুধাসিক্তা নি সৃক্তানি মে। 

বণ্যন্তে কতিভূধরাম্ুদনদী ভূগোল বন্দাটবী-_ 

ঝঞ্চা-মারূত চন্দ্রচন্দনগণ। স্তেত্য কিমাপ্তং ময়া ॥” (২) 

কালিদাস এই কবিতার রচয়িতা কি না জানি না 
কিন্ত এটী কবির উচ্চস্থান প্রচার করিতেছে । বস্তুতঃ 
কবিদের দিব্য দি 11) 11106 11'001/% 101111)) ছ্যলোকে 
ভুলোকের অপার মহিমাময় সৌন্দর্য্যরার্জি লোকচক্ষুর 
সমক্ষে আনয়ন করে। স্থূল তৃষ্টিতে যাহা ধরা পড়ে ন। 
কবিগণ তাহ! দেখাইয়! দেন। টেইন্‌ (110) বলিয়াছেন 
পৃধিবীর সৌন্দর্ধ্য-রাঞ্জির উপর একটী আবরণ পড়িয়া 


শাল শপ 





00৯) হে মহীপতে ! আপনার সম্মুথেই বসি আর 
পশ্চাতেই থাকি তাহাতে আমাদের কোন হানি নাই। 
আমর কাব্য রচন! দ্বারা জগৎকে ক্রয় করিয়াছি। 


(২) হে কর্ণাট-ভূপাঙ্গ! আমার প্রত্যুপকার 
করিবার ভয়ে পরাঘ্থুখ হইবেন না। আপনি আমার 
অনুতোঁপম কবিতাগুলি শ্রবণ করুন্। আমি আপনার 
নিকট কত কত শৈলমালা, মেঘ, নদী, ভূগোল, প্রমোদ- 
কানন, বধঞ্ধাবাতের, চন্দ্র-চন্দনের বর্ণনা করিতেছি 
এবং ইহাদের নিকট আমি কি লাভ করিয়াছি তাহাই 
গুনাইতেছি। 


(২২২ ) 


ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ কোনও রা্জ- 


৩য় বর্ষ 


আছে, সেই আবরণ উন্মোচন করিতে কেবল কবিগণই 


সমর্থ। রবীন্দ্রনাথ সেই জন্তই 

“কত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর মধুর মাধবীকাণে 

বড় বড় সব পণওতজন। বুঝিল না তার মানে” ইত্যাদি 

কবিতায় পরিশ্ঠুট করিয়াছেন । 

কেনই বা কমল স্মিতমুখে হৃূর্য্যপাঁনে চাহিয়৷ চায় 
মুদিয়া বায় আর কেনই বা চন্দ্রকে দেখিয়। “পও- 
কপোল! কুমুদীর চৌখে সারারাত নিদ নছি" ; ইহা 
কেহই বুঝিল না; কতযুগ--কতযুগ চলিয়া গেল এ 
ভালবাসার লুকোচুরি জগতের কপিল, শঙ্কর, নিউটন, 
ডারুইন. লাগ্ন।স্‌ বুঝিলেন না। একদিন কৰি সব ধরিয়া 
ফেলিল__সে বীণার বঝঙ্কারে “ধুর প্রেমের মত মধুর 
গাথার' ভালবাসার লুকোচুরি কহিয়া দিল; আর 
অমনি-__ 

“শুনিয়া তপন অন্তে নামিল 
সরমে গগন ভরি-- 


শুনিক৷ চন্দ্র থমকি রহিল 
বনের আড়াল ধরি ।” 


পর্ডিতগণ করিতাকে বা কাব্যকে তিন শ্রেণীতে 
বিভাগ করিয়াছেন £ মহাকাব্য, গীতিকাবা, আর দৃশ্ব- 
কাব্য। মহাকাব্যের কবি ধীর, স্থির ভাবে তাহার বর্ণ- 
নীয় বিষয়ের হৃষ্টি করেন। বিশাল-সলিল1 ভাগীরথীর 
মত সুখছুঃখ লইয়া মহাকাব্য ধীর গম্ভীর প্রবাহে গন্তব্য 
পথে অগ্রসর হয়। ইলিয়াদ, রামায়ণ, মহাভারতের 
সঙ্গীত উদাত্ত স্বরে গীত হুইয়! গগণ স্পর্শ করে। গীতি- 
কাব্য মনের একটী আবেগের বাহিক অতিব্যক্তিমাত্র | 
গীতি কবিতা বসন্তধাতান্দোলিত। মুথিকার মত ' শু 





৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

স্সিপ্ টি বিকার্ণ জা, আপনাকে লইয়া টি 
মত্ত। একটীমাত্র তাবই তাহার সমস্ত জগৎ। মহা 
কাব্য বাহজগতের বিরাট ঘটনাবলীর বিশ[ল চিত্র 
আর গীতিকাব্য অস্তঃকরণের একটী ভাবের আবেগ- 
ময়ী অভিব্যক্তি । মহাকাব্য মহাসমুদ্র ;: গীতিকাব্য 
বনযুখীসমাচ্ছন্ন নগ-নদী। মহাকাব্য 
উর্করভূমি ) গীতিকাব্য ফলপাকাস্তা ওষধি। 


নানাফলপ্রস্থ 


মেঘদূত বিরহ-সঙ্গীত ; ইন মেমোরিয়াম্‌ (7 0110) 
11719) শোকগাথা ) গীত-গোবিন্দ প্রেষগীতি ; ব্রজাঙ্গনা 
কাবা মিলনের আবেগময়ী আকুলত। ; ল্যালেগ্রে৷ 
(,/119) দেহবদ্ধ প্রফুল্পতা ; স্কাই লার্ক (২৮177) 


অশরীপী সঙ্গীত-বন্কাপ। 


দৃগ্তকাব্য কি £ দৃশ্ঠকাব্যও মহাকাব্োর স্টায় বাহ 
জগতের চিত্র। তবে কবি তাহ। স্বয়ং না বলিয়া বর্তমান 
এবং বাস্তব রূপে চক্ষুর নিকট উপস্থিত করেন। সেই 
জন্যই তাহার সংস্কৃত নাম “রূপক” । সাহিত্য দর্পণ- 
কার বলিয়াছেন-_ 

“ঘৃণ্য শ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্‌ 

দৃশ্তং তঞ্জাভিনেয়ং তত্রূপাবরোপাত্ত, রূপকম্‌।” 

কাব্য ছুইপ্রকার দৃশ্ত ও শ্রব্য। যাহা অভিনীত হয় 
তাহাই দৃপ্ত এবং তাহাতে কোনও চরিত্রের স্বরূপ আরো- 
পিত হয় বলিয়! “রূপক” তাহার নামান্তর। 

গীতিকাব্যের ন্যায় দৃশ্তকাব্য অথবা তাহার সাধারণ 
পরিচিত লাম নাটকও আমাদের মনোবৃত্তিগুলি উত্তেজিত 
করিয়া থাকে । কিন্তু দ্ৃশ্তকাব্যে মনোবত্তির আবেগ 
একটু তীত্র। কারণ চক্ষুর সম্মুখে অত]াচার সংঘটিত 
হইতেছে, চক্ষুর সমক্ষে পাপের শাস্তি-বিধান হইতেছে, 


( ২২৩ ) 


সত তি হাশর ক শান এস 










অবস্থায় মানসিক আবেগ যে চিনির উত্তেজিত হস 
তাহাতে সন্দেহ কি? আমর] মহাকাব্য কিন্বা গীপ্িং 
কাব্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে পাঠ করিতে পাবি, কিন্ত? 
শক্তিশালী নাটক অবিঞ্ষুন চিত্তে দর্শন করিতে পারি না |). 
কারণ কল্পনার বলে অতীত যে বর্তমান হইয়। যায় ) 
উদাহরণ শবরূপ আধুনিক রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পপ অতিনয়ে 
কিম্বা] “সিরা জদ্দে'ল।” 
হোসেনকুপী খার প্রতিহিংসাপরায়ণা পত্থীর অচরণে,| 


সাহেবের আচরণে, নাটকে, 
ূ | 

দর্শকরৃন্দের আত্মহার] হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে; 
পারে। ৰ 
নাটকের শ্রেণীবিভাগ করিবার পূর্বে আমরণ. 
সভ্যজগতে নাটকের উৎপান্ত সম্বন্ধে ছুই একটী কথ! 
বলিব। নাটকের উৎপত্তি কোথ। হইতে এবং নাটক 


উদ্দেশ্য কি? 
একজন জান্মীণ পণ্ডিত বণিয়াছেন £-- 
4১001001118 1106 07010 10110৮1070)6 00 1100 0৮) 
111 1৮ কর্ম্মই জীবনের প্রকৃত সুখাম্বাদ; কর্শাই। 
মনুষ্তের জীবন। নাটকফাডিনয়ে আমরা এহরূপ কর্ম: 
যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। অ'মারের দৈনন্দিন জীবন 
সাদামাঠা তাবে অতিবাহিত হয়। 


চি্নান্চ্যন্ত কার্ধ)/গ্ীর মধ্যে আমরা জীবন যপন করি। 


অকিঞ্ধিখকর 


তাই কোনও অদ্ভুত বিস্ময়কর থটন1 নিজের জীবনে 
সংঘটিত হইলে আমর। আতস্ম-বিস্বত হইয়। কবির সহিত 


চলিতে চাই £-- 
৪৪()19 


01010011100 01 £1911003 


1119 
[5 ০711) 81) 16 10110061010 18), 


--অনন্ত ঘহিমাময়, জীবনের একদিন যশোহীন শতযুগ 


( ২২৪ ) 


দ্যা ১৩২৯ 


শী 7 পি সিলসিলা পা চস, ৮৮০৯ ২৩ শত পল 


রঃ পু 
নর ৷ কিন্তু সেরূপ অন্ভুত শিগজ। নট লক্ষ জনের মধ্যে 
(জনেরও জীবনে ঘটে কিন! সন্দেহ, বিশেষতঃ আঙ্জ- 
.[লকার সভ্য সমাজে । 


স্থতর|ং বিরক্তিকর বৈচিত্রাহীন 
পা গণ্ভীবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে মান্য স্বভাবতঃই নানা- 

প্রকার আমোদ উপতোগ করিতে প্রয়াসী হয়। তন্মধ্যে 

কর্নার রথে চড্ডুয়াস্বীয় জগৎ হইতে পৃথক অথচ সেইরূপ 
প্রকৃতি বিশিষ্ট সুন্দরতর, উজ্জ্লতর জগতে বিচরণ 
করিতে মানুষ সমধিক ভালবাসে । এই জন্যই নাটক 
সর্বাপেক্ষা আমোদ-প্রদ জিনিষ। নাটকে আমরা অন্য 
ব্যক্তির অদ্ভূত বীরত্বপূর্ণ, উদ্দার বা মহৎ কাঁধ্যাবলি দর্শন 
করিয়। চিত্তকে উন্নত করি; পাপের বীতৎস চিত্র দেখিয়। 
ভয়ে শিহরিয়া উঠি, পুণ্যের সমুজ্ঞল জ্যোতিতে আত্মাকে 

(লকিত করি, প্রেমের জয়ে পুলকিত হই এবং 
এতিহাসিক নাটকে অতীত যুগের কাহিনী লোচন-সমক্ষে 
অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া আত্মবিস্বতির মধ্যে মুগ্ধ হইয়া 

'ষাই। 

এ অনুকরণ মন্ুয্যমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবত্তি। যাহা 
হৃদয়ের অভীষ্ট তাহার অন্ককরণ করাই আমাদের গ্ররূতি। 
ধখন আমর! অন্টের অবস্থা, মনোভাব, স্ুখছুঃখ বিরোধ 
অনুভব করি, তখনই তাহার অন্ুকরণের প্রবৃত্তি জাগিয়া 
উঠে। তখনই আত্মবিস্বত হইয়! আমর সেই চরিত্রের 
অন্থুকরণ করিয়! আমোদ লাভ করি। শিশুগণ নিরন্তর 
পিতা, মাতা, শিক্ষক, রাজা, রাখাল সাজিতেছে। 

নিশ্ফুর্তিমান্‌, প্রফুল্প হিন্ুস্থানী তাহার কথা বলিবার সময় 

অঙ্গভঙী করিয়। প্রতিনিয়ত তাহার মনের ভাব ব্যক্ত 
করিতেছে । আত্ম-সংযত শিক্ষিত ইংরেজ কোন ঘটনা 


বিধৃত করিবার সময় তাহার মুখের একটী হ্গাযু বিকুত 


জপ শি ৬ 


৩য় বর্ষ 

টং ন৷ টিন ফরাী কিনা ইতালিবাসী সেই কখাগুলিই 
উচ্চারণ করিতে. সেই মনোভাবই প্রকাশ করিতে অঙ্গ- 
তঙ্গীর সহায়তায় তাহ। কার্যাতঃ অর্ধেক ব্যক্ত করিবে। 
ইহাই 
অনুকরণ প্রবৃত্তি 


₹৬ ৬৬ ৮. 


একে কল্পনার অভাব ;--অপরে তাহার সপ্তাব। 
কি নাটকের প্রথম সোপান নছে? 
নাটকের জননী। এইজন্য সাহিত্যদর্পণকার বঙিয়াছেন 
“ভবেদতিনয়োহবস্থান্থুকারঃ স চতুর্ব্িধঃ 

আর্গিকে বাচিকশ্চৈব মাহার্য:ঃ সাত্বিক স্তথা ॥” 
তাহ চারি প্রকার, 
অঙ্গতঙ্গী দ্বারা, বাকা দ্বারা, বেশরচনাদি দ্বারা এবং 
শেষোজটীর 
উদাহরণস্বরূপ ঘিঙেন্্রলালের “চন্ত্রপ্ডে” ছায়ার 
নৈরাশ্যে তাহার স্থির দৃষ্টি ও নিশ্চল তাবের উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 


অবস্থার অন্করণ অভিনয়। 


শরীরম্তম্ত, ম্বেদোদগম প্রভৃতি দ্বারা। 


সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে, স্বাভাবিক অনুকরণ 
প্রবৃত্তি কর্নার সহায়তা লইয়৷ মানুষকে নাটক ৃষ্টি 
সাধারণতঃ যে জাতিতে যত 


অধিক কর্নাশক্তি বিগ্কমান, আমাদের বিবেচনার সেই 


করিতে প্রণোদিত করে। 


জাতি নাটকায় সাহিত্য রচনায় তত অধিক নিপুণ। 
প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দু নাটক 
ইহার উদাহরণ। এই উভয় 
জাতির কল্পনার সম্পদ. পুরাণ- 
সমূহ জগতে অদ্বিতীয় । উন জাতির বুদ্ধি যেখন 
পরিমার্জিত তেমনই স্থুরুচিসম্পন্ন। যাহা অসুন্দর, বাছা 
অশ্লীল তাহ। কবিতার স্বান পায় ন।। সাহিত্যদর্পণে 
উত্তম নাটকের যে সকল লক্ষণ উল্লিখিত হইপ়্াছে তাহার 
অধিকাংশই প্রাচীন গ্রীক নাটকে পরিদৃষ্ট হইবে। 


গ্রীক ও হিন্দু নাটক 


৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


০৩ ৭ পশিপরিনী পিপিপি পাশপাশি ১০০৯৪ ভরত ৯5522 


ইস্কাইলাসের (4১০৭০11১108) আগামেম্নন্‌ (:77101- 
190), ইলেক্‌টা। (1016010%),5 ও ইউমেনা ইভিস্‌ (19017011- 
11) নাটকত্রয়ে ভবভূতিরচিত উত্তরচরিত ও মহাবীর 
চরিতের সহিত অনেক স্থলে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 


সেই বিরাট গম্ভীর চরিক্র,সেই অপরিসীম শোক-কাহিনী। 
কিন্তু গ্রীপ নাটককার অপেক্ষ1 হিন্কু ভবভূতি বহুল 


পরিষাণে ন্িগ্ধ। একে মধ্যাহু-স্র্যোর প্রথরতা, অপরে 
শরচ্চন্দ্রের শাস্তোজ্জল মাধুর্য । 

আবার, শুদ্ধ কবিত্ব শক্তি ও নাীয় প্রতিতা এক 
জিনিষ নহে) কোনও জাতিতে 
সাধারণ কবিত্ব দিব্য পরিস্ফুরিত 
হইয়াছিল কিন্তু নাটকীয় প্রতিভা 
নাই। পারস্য ভাষার গীতি কবিতা 


কবিত্ব ও নাটকীয় 


কবিত্ব। 


কাব্যঞ্গতে উন্নত আপনে অধিষ্ঠিত, কিন্ত আরব্য পারস্তে 
নাটক নাই। ন্পেইন ও পর্ভ,গাল পরম্পর প্রতিবেশী 
--সমতাবাপন্ন জ্ঞাতিত্ব-সম্পর্কিত জাতি, কিন্ত এই উভয় 
জাতিতে নাটকীয় সাহিত্য বিষয়ে কি পার্থক্য! স্পেনের 
লোপ ডি ভেগা (1,010 10 ৬৫%৪), সাবভ্যাণ্টেস ((৮- 
৪116৪) বা ক্যালডেরণ ((191091011) এর মত নাটককার 
পর্ভ,গালে জন্গ্রহণ করে নাই। স্পেনের উত্তাবনী শক্তি 
অতুল, অভাবনীয় ও বিশ্ময়কর। কথিত আছে, একা 
লোপ ডি ভেগা ১৫০০, শত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
পর্তগাল অগ্তবিধ কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে গৌরবাদ্থিত, কিন্তু 
নাটকীয় সাছিত্যে স্পেনের সহিত কিছুতেই তুলনায় 
হইতে পারে না। 

ভারতীয় জাতি-সমৃছের মধ্যে আমরা যতদুর জানি 
নাটকীয় প্রতিভায় বাঙ্গালীই শীর্বস্থান অধিকার করিয়া 


(২২৫ 0) 


" আছে। সংসারের ঘটনাবলি তীব্রভাবে অন্ভব 


বাঙ্গালার নাটক: 
কর 
এবং তাহা হইতে উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করিধী 
একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কবিত্বের আবরণে লোকচক্ষুর 
সমক্ষে উপস্থিত করা, যে শক্তিবলে, যে কল্পনার সাহাষে] 
সঙ্কল্প হইতে পারে, বাঙ্গালীর তাহ! প্রচুর পরিমাণে 
বি্ধমান আছে বলি! বাঙ্গালী নাটক-রচনায় এক্স 
নিপুণত1 লাভ করিয়াছে । | 
নাটকের উৎপত্তির বিষধ বুঝিতে চেষ্টা করিয়! শের 
নাটকের উদ্দেশ্য কি” আমর! তাহাই সংক্ষেপে আলে। 
চন1 করিতেছি __ রর 
হিন্দু সাহিত্যে নাটকের স্থান অতি উচ্চে নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। নাই বাহইবে কেন? গীতি-কবি যেমন 
ভাবের বন্যায় ভামিয়! যাইয়া কেবলই স্বগ্নরাজ্যে 
বিচরণ করেন, মহাকাব্যকার যেমন লৌকিক 
অলৌকিক ঘটনার একত্র সমাবেশ করিয়া সি 
আনন্দ ও বিল্ময় উৎপাদন করেন, নাটককার তাহা. 
করিতে পারেন না। পদে পদে তাহার আত্মসংযম 
চাই। লোকচরিত্রই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। তাহাও,. 
আবার আখ্যাম্নিক। আকারে কথিত হইবে না। চরিক্র- 
গুলি জীবস্ত আকারে প্রত্যক্ষ প্রদশিত হইবে। কেবল 
তাহাও নহে, মাত্র কথ! বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া! 
তাহাদের পূর্ণাঙ্গ চি্র অক্ষিত করিতে হইবে। সেইঞন্তই 
নাট্য-কবির কার্য সুখসাধ্য নহে। সমবেত জনতার 
হৃদয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ।; 
আমাদের মনে হয়, এ স্থলে নাট্য-কবিকে বক্তার সহি. 
তুলনা! করা যাইতে পারে। শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ, 
তাহাদ্দিগের কৌতুহল উদ্দীপন ও সহানুভূতি লাভ 


৯, নত সি পিন পি পি পরিজিতশী স্ 





ই ও য় ক্ষিপ্রগতিতে শ্রোতৃবর্ণের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ 
বূরেন। নাট-কবিকেও সংক্ষেপে সহজবোধ্য ভাষার 
রে থম হইতেই জনমগুলীর চিত্র আকর্ষণ করিতে হয়। 
ধুগেদের পর্জ্ন্নুক্ত, বা অরণ্যানীসুক্ত পাঠ করিতে 
ঃপুরিতে স্বদয়ে অনির্বচনীয় গান্তীর্যয অথব1 মাধুর্ষেযর উদয় 
ৃ ইতে পারে, পরন্ত তাহ মন্দ মলয়-হিল্লোলের স্ায় দীর্ঘ- 
| ল স্থায়ী হইতে পারে ন1। পক্ষান্তরে লীয়র ব৷ ম্যাক ধেথ 
-ধ জুলিয়স, সীঙ্জার প্রথম হইতেই চিত্তকে মগ্্রমুদ্ধ করিয়া 


1 
॥ 


" তাই নাট)কারের কত দুর-দৃষ্টি, কত আত্ম- 


রী কাণ্ড হইলে, গীতিকাব্য তাহার সুরতি কুসুম আর 
1 তাহার পরিণত অমৃতরস পূর্ণ ফল। 

1/ বিষ পুরাণে কথিত হইয়াছে £--“জিবর্পাধনং 
নাট্যম্স। নাটক স্থত্রে সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন £_ 
| টক “নুথদুঃখসমুদ্ভূতি নানারসসমন্বিতম্” হইবে। 
মানবজীবনে নানারূপ স্ুখছুঃখের বর্ণনায় যে বিভিন্ন 
সরস উপজাত হয় নাটকে তাহাই সন্নিবেশিত হইবে। 
[গহাই নাটকে দর্পণের মত প্রতিবিষ্বিত হইয়া! লোক- 
শিক্ষার আদর্শ হইবে। নাটকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মনন্বী 
্ণঞ ঘোষ বলিতেছেন £-- 

এ “স্থলতঃ বলিতে গেলে অধিনায়কের (1)০)) সংসার 
ড়নায় বা! পরকায় আবেগ সমষ্কির উত্তেজনায় থে 
রিব্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম 'হইয়া থাকে তাহ! 
১গ্রদর্শন করাই নাটকের মুঙ্গ উদ্দেশ্ত। যিনি শিথিতে 
জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরম শিক্ষা 
' লাভ করিতে পারেন। বিধভক্ষণে মৃত্যু হয়, বঙ্গদেশে 





ম, কত সহিষ্তার প্রয়োজন। মহাকাব্য সাহিত্য 











সি 





ওয় বর্ষ 
বাস করিলে শরীর ছুর্বাল হয়, কেবলমাত্র অন্নভোঞ্ী 
হইলে মনুষ্য লন্বোদর সুতরাং অলস-প্ররুতি হয়, বিলাস- 
প্রিয় জাতি ক্রমে কঠোর-প্রাণ জাতির করকবলিত হয়, 
ইতিহাস ব! বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথ! 
শিক্ষা করিতে পার! যায়, সেই রূপ কাব্য নাটকের 
স্থানেও আমর] নান! গভীর নীতি শিক্ষ1 করিয়। থাকি। 
যদ্দি ঘুণাক্ষরেও সরলা প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, 
তবে তুমি “ওথেলো” বৃথ। পাঠ করিয়াছ;) আবার 
যদ্দি প্রণয়িনীর অন্ঙ্গত আকাঙ্ষা পরিপূরণ করিতে 
ঘুণাক্ষরেও সম্মত হও, তবে তুমি “ম্যাকবেথ” বৃথ। 
পড়িয়াছ। সন্মান-লুন্ধ ব্যক্তিরা চাটুবচনপ্রিয়। তুমি 
লীগ্বর পড়িয়ছ এখনও কি চাটু-বচনে নৃত্য করিবে? 
বীর 1% [ বান্ধবঃ১২৮৩ সন শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্য। ১০৭ পৃঃ ] 

চিত্তের-উপর নাটকের এত প্রভাব কেন %-- 

এই প্রভাবের প্রধানতম কারণ প্রত্যক্ষ 
দর্শন। যাহা কেবল মানসিক কল্পনার 
বিষয়ঃ তাহার ধারণা তেমন দৃঢ়ভাবে 
চিত্তে অক্কিত হয় না; কিন্তু যাহ! চক্ষুর 
নিকট বাস্তব বলিয়া দেখিতেছি, তাহ! যে হৃদয়ের উপর 
অতুল প্রভাব বিস্তার কারৰে তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক গ্রীন (0170) বলিয়াছেন যে 
টেনিসন (10017)5))) কৃত হ্যারল্ড, ্ 1171011 ) 
নাটক হইতে হ্যারল্ডের চরিতে তাহার এত 
অন্ুদ্বষ্টি জন্মিয়াছিল যে তেমন আর কিছুতেই হয় 
হয় নাই। গিরিশ ঘোষের “বুদ্ধদেব” অভিনক্ন দর্শনে 
জানিয়াও স্বর্গীয় নন্দলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের জীব- 
হিংসায় এতদুর বিরাগ জন্সিরাছিল যে সেই. বৎসর 


নাটকের 


আধিপত্য | 


৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সত হজ ৮ ও তজ. 5 ভি শা শা ভিত তি এ শা শা সরি আলি হরি স্পট শিস 


হইতে তাহার বাটাতে ছুর্গোৎসব বন্ধ করিয়। দিয়া- 


ছিলেন। “নিমাই সন্গাস” অভিনীত দেখিয়। মহাত্ম। 
রামকুষ্জ পরমহংস গিরিশ বাবুকে উদ্দন্ততাবে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত মথুরানাথ পদরদ্র 
“চৈতন্ত-লীলার” অভিনয় দর্শনে উন্মত্তের নায় গ্রন্থ- 
কারে পদধূলি লইতে পুনঃ পুনঃ অগ্রণর হইয়াছিলেন। 
“নীলদর্পণের” অভিনয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন-ত্রোত 
প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ইতিহ।সের বিষয় 
হইয়াছে। সুতরাং বক্তৃতায় ন্ঠায় নাট্যকারের শক্তিও 
: অসাম। 
ভাব ব্যক্ত করে ন!। 


সাধারণতঃ মানুষ মানুষের নিকট স্বীয় যনের 
পরম্পরে কি এক অবিশ্বাস যে 
মনের ভাব বিনিময় করিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধ। বোধ করে। 
কিন্তু বার্ক যখন পাপিমেন্ট মহাসভায় জবলগ্ত জীবন্ত 
বাগ্মিতায় ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীন্তিকাহিনী বিবৃত 
করিতেছিলেন তখন সমগ্র জনতার মধ্যে যে কি 
ভাবের বন্টা বহিয়াছিল তাহ! মেকলের পাঠকমাতুই 
জানেন। সেইরূপ রঙ্গমঞ্চেও যখন প্রথম জুলিয়াস সা্গার 
অভিনীত হইয়াছিল কিন্ত! ডেস্ডিমোনার হত্যাকালে 
শোকের শ্রোত প্রবাহত হইয়াছিল তখন দর্শকবৃন্দের 
হৃদয় একই সহান্থভুতি-হুত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। দ্বিগেন্দ্র- 
লালের “রাণু] প্রতাপ” ধ। “মেবার-পতন” দর্শক মণ্ড- 
লীকে এক অপূর্ব উন্মাদনায় বিক্ষুৎ* করে বলিয়াই 
সরকার বাহাদুর তাহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। সুতরাং যে নাট্য-কাব্যের এরূপ বিপুল 
প্রভাব তাছ। ব্যক্তিবিশোষর হাতে পড়িয়া সমাজের 
প্রভূত কল্যাণ ব1 পক্ষান্তরে অকল্যাণ সাধন করিবে 
তাহাতে অর আশ্চর্যের বিষ কি? তাই আমর! পর- 


( ২২৭ ) 


বাস্তালার নাটক. 
বর্তী আলোচনায় বাঙ্গাল। নাটকের দোবগুণ বিচার | 
কালে এই বিষয়ের পুনরপি সংক্ষেপে অবতারণ! 
করিব। 

এক্ষণে নাটকের নাটকত্ব কিসে? আমরা এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্ট। করিব। 

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে. নাট্যকবি পাত্রগণের 
কথোপকথনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়! তাহার বাকা 
রচন। করিয়া! থাকেন। কিন্ত কেবল কথাবার্তাই নাটকের 
জীবন নহে। তাহ! হইলে বঙ্কিম বাবুর “প্রচারে” গুরুশিষ 
সংবাদে বা গ্লেটোর ড।য়েলগ (1)151050৫) কিন্বা রেভারেগু, 
রুষ্খমোহন বন্দ্োপাধ্যায়ের 'বড়, দর্শন সংবাদ? উৎকৃষ্ট 
নাটক! কিন্ত তাহাতে তো .১৮)) বা কর্মজীবন নাই | 
তাহাতে সংসারের চিত্র নাই। সংসারের তাড়ন৷ নাই 
এবং সেই তাওনাসম্তুত আবেগ নাই। কেবল রসপুর্ণ 
কথোপকথন থাকিলেই নাটক হয় না। 
বিশ্লেষণ, মানবের বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের প্রতিবিশ্ব 


মানধ-চনিত্রের 


এনং সমুচিত অঙ্গতঙ্গীসহ অহিনয় না থাকিলে নাটক 
নাটা-কাব্য বলিয়! পারগণিত হইতে পারে না। 
আমর] এতক্ষণ নাটকের প্রকৃতি আলোচনা করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি। 
কি? তাহ! আলোচনা করিতে করিতে বাঙলার নাট্য 
ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রবেশ লাভ করিব। এই প্রবন্ধে নাটা- 
কাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করা আমাদের 
অভিপ্রেত নহে। সংস্কৃত নাটক হইতে আরম্ত করিয়া 
বাঙগল। নাটকের ক্রমবিকাশ বর্ণনা করাই আমাদের 
উদ্দেশ্ত। কোনও রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করিতে 
হইলে যেমন সেই রাক্যস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের ইতিহাস 


এখন ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব 





উর িত মিমি কি 





বধ রহ মি টিতে সাহিভ্য রানের: নাটবীর 


শের কুধোমতি বা ক্রম-বিকাশ পরিশ্ফুট করিতে এক | 


বের প্রধান প্রতিনিধি নাট্যকারের বর্ণনা করাই 





১ খাং রঃ রে খাই চেষ্টা করিয়াছি যে নাটকীয় 
তি রর ]. সভ্য এবং উন্নত জাতিবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন 








ফিতা বিডির তাবে বিকাশপ্রাণ্ড। ভারতের নাটক 
ইন নিঙন্ব। ওয়েবার সাহেব (01. ৭১০) 
পার বংস্কত সাহিত! * গ্রন্থে (99790016146 
ডি ). 'কানিযাসের গ্রন্থে যবনী দাসীগণের কথা 
তি এবং শোকের প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা নাতিগ্রাচীন 
1 প্রাত ভাবা প্রয়োগ দৃষ্টে ্ী্ট জঙ্মের বহু শতাব্দীর পরে 
ইসকন নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া অঙ্থযান করেন 
নি: এ. যুক্তি ঠিক নছে। আমরা খখেদের তৃতীয় 
ধর ৩৩ হতে বিশবািজ এবং বিপাশা ও শত 
জ্হীদযের সহিত মনোহর বাক্যালাপে নাটকের অশমুট 
রঃ রি পাই $--বিশ্বামিত্র বলিতেছেন £--. 












' রা ীউগহা দগ্থে ই্ব বিষিতে হাসমানে ॥ 


(ষ্প) 





পুরোববা। বলিলেন “উর্বশ | তোমার .পরণয়ী শা রর 
্  তোষাকে না পাইলে এাখনেই দেহত্যাগ করিবে, অথরা, 
রং দেবতার অক্ষ আশ্রয় করিবে তাহার ৫ রা র্‌ 
দি বকের আহারধ্য হইবে?” : 3, 





, 
সস পিপপসাপীপপাপাপাপপপাপাপপাীশিশিপপ জা্পম্পাপাপা ৫ পিপিপি পপিশপাপ 


সাক্ষাৎ পাইলেন, উচ্ছাসমরী ভাবায় যলিয়া আল 
 “হয়েক্জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে .".. 
বচাংলি মিশ্রা কণ বাচছৈ সু, 
ন নৌমন্তা অনথুদিতাস এতে 
ময়, পর তরে চ নাহুন্‌ ॥» 
হে নিষ্ঠ'র পূর্ব ন্নেহ হনে করিয়া একটু 
অপেক্ষা কর। এনা কত কালের রুদ্ধ মনের কথা 
ছুট ব'লয়। দেই। করুদ্ধ মনোধেগ বড় ক্লেশের কারণ। 
- আমর! বৈর্থিক সংস্কত উদ্ধত করিয়া শ্রোতৃবর্গের 
ধ্যের্ষাচ্যুতি ঘটাইব: না। প্রত্যু্তরে উর্ধশ৷ বলিলেন_ 
“আমি উধার মত. চলিয়৷ গিয়াছি। মহারাজ তোমার 
সহিত কত দুধসন্ত্োগ করিয়াছি। কিন্তু যেদিন সজ,নি, 
শ্রেণি, প্রস্থৃতি সধ্ধীগণের নিকট প্রণয় সম্ভাবণ. লইয়া 
উপস্থিত হইলে যে দিন তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান, 
করিয়া! উবার অরুণ কিরণের মত আকাশে বিলীন 
হইয়া! গেল সেই দিন আমি তোমাকে ছাড়িয়াছি। 
নচেৎ হে বীর! তুমিই তে। আমার দেহের অধীর 
ছিলে [ “রাজা মে বীর। সত্ব অধাসীঃ ” 








 উন্বশী ৮ পুরোবধা। মরিও নাকের ও ঃ রা 
টি বশ না। জীলোকের ( পরেছে কি এই জা মুখর, 
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চঃ নু ৯ ৬ 


অলপ পিপিপি স্টপ সত বির স্মিািশসিসিি পলা 





সেই ত্বতই এখন আমার খাদ্য আমি তাহারই কিঞিৎ 
আহার করিয়। এখনো জীবন ধারণ করিতেছি-_তাহাই 
আমার পরম তৃপ্তি আমি আর কাহাকেও চাই না। ইহ- 
কালে আর নয়, এস হ্বর্গলোকঁ আমরা! রর আনন্দে 
মিলিত হইব” । 
ইহাই কালিদাসেপ প্রসিদ্ধ বিক্রমোর্ধশী নাটকের 
ফুল উপাদান। ইহার উপরই নিপুণ তুপিকায় রং ফলা ইয়। 
কালিদাসের অমর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । 

গ্রীসে ধখন ন।টকের নামগন্ধও নাই তাহার পূর্ব 
হইতেই ভারতের “নটস্জ? বা ভরত খাষি প্রণীত “লক্ষী 
বয়ংখর” নাটকের প্রয়োগ ছিল বলিয়া! পুরাণাদিতে 
দত আছে। | 
_শিলালি ও কশাস্ব নটহুত্র প্রচার করেন বলিয়া 
পাণিনি “পারাশর্ধ শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটহত্রয়োঃ” এই 
সুত্রে (8৩।১৪*)শৈলাল' শব দ্বারা নট বুঝায় বলিয়াছেন। 


'শিষালির নাম শুরু বনুর্বেদীয় শতপথ ব্রাঙ্গণে (১৩1৫। 


৩০), দুষ্ট হয়। বাঙ্কর বালক দীক্ষিত জ্যোতিগণনা 
করিয়া ষিদধান্ত করিয়াছেন যে অন্ত,ন চারি হাজার বৎসর 
পুরে শিতপধ ব্রাঙ্ষণ বিরচিত হয়। তখন নি 
মাটি কোধার ছিল? 

উঃ রক টে নর সি হার র অতিবাদ মটের 
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সপাপাস্পিপাপা আনিস আপিল স্পিন, পা, পাপন এপস নাপিত পপ 2 


ও বাস করিয়াছি শাহ! ভুলিতে পারি নাই 


“মৃত্যায় হত তার শৈল ধর্মায় সভাচরং” ৩1৪৫). 
রামায়ণের আদিকাণ্ডে মহধি বাল্ীকি অধোধার, ঃ 
বর্ণনা করিতে লিখিয়াছেন £-_ 
“বধৃনাটক সংধৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্‌। 
উদ্ভানাঅবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্‌ ॥” | 
সেইপুরী রমনী অভিনীত নাট্যশাল! সমূহে পরিপূর্ণ 
উদ্যান ও আত্মকানণ পরিবেষ্টিত ও তাহার চারিদিকে. 
মেখলার স্তায় শাল বৃক্ষের সার ছিল।” দেখিতেছি, 
আ্জিকালি সভ্যতার চরম সীমায় যেমন বিশাল নগ-. 
রীতে বারাঙ্গনা-অতিনীত নাট্যগৃহ আছে, বাখীকি- 
বণিত আযাধ্যায় তাহাই ছিল। | রর 
যখন নিশাবসানে মাতুল গৃহে ভরত পিতার এ 
হচক অগুত শ্বগ্ দেখিয়া উন্মনা হইয়া আছেন, তাহাকে 
প্রসু্ন করিবার নিমিত তাহার প্রিয় ব্যস্তগণ কের 
মনোহর বাস্, কেহ নৃতা, নাটকাতিনয়, কেহ বা দানার়প 
হাস্তজনক কার্য করিতেছেন। 


“বাদয়ন্তি তথা শান্তিং লাসর়্ত্যপিচাপরে | . :.: 
নাটকানসপরে শাহ হানঠানি বিবিধানি ৮” রি 


৬৯অ- গো: 


মহাভারতের সভাপর্বে ম্নির্শিত সা বা 


যে দিদি প্রবেশ করিলেন সে. দিনকার আনক্োঃলবে 
“তত্র মা নটা বলা সুতা বৈতালিকান্তখা... ..-:(:-%: 


রি উপত্ত নহান্ানং র্মরাখং শাক রব, 





প্রতিভ|  ' : ূ . ূ ্ ২৩৯"), রঃ রা রা আরব 


আঙ্গিন-কার্তিক ই 


শান্তি পিসি ৭৬ ৬ লে সপ পর পিস শা ৭ লা তি জা ৯ পাস পনি ০ 


তখন হইতেই জ্ঞানের শীলাতুখি ও ভারতে চট. 
হইছিল । * 

এক্ষণে দেখিতে হইবে,এই ভারতীয় নাটকের বিশেষত্ব কি? 
ৃ অথবা জগতের অন্তান্ত জাতির 
র্‌ নী নাটফের বিশেষত্ব. দৃ্তকাব্যের সহিত ভারতীয় 
5 | দবশ্যকাবোর পার্থক্য কোথায়? 
র্‌ সংস্কত নাটক পাঠে একটী বিষয় বিশেষ পরিলক্ষিত 
হয়। তাহা আত্ম-সংযম। এখানে মা(কবেথের মত 
_রাঙ্গালিগ্গার পদ্ষিল মলিনত! নাই; এখানে রোমিও 
ৰা জুলিয়েটের মত গভীর প্রেম থাকিলেও অসংযমের 
গরাকাষ্ঠ। আত্ম-হত) নাই। ভবভূতির মালভীর প্রেম 
জুলিয়েট অপেক্ষ! কম গভীর নহে, কিন্তু হিন্দুপত্বীর সেই 
| মধুর সলঙ্জ অথচ গভীর অনুধাগে রতি আত্ম- দির 
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মাস্ট তিশা সি তি ৭৭ টি হাজত ১ ৩ জি ও ও হত ০ স্থজ সত ৯ অস্থি ৯ ভাত সপ জান্তা ৬ সি সপন 


নাই। ইহাই হিশগজাতির গর ইহাই খাটি হিন্দু 
চরিত্রের আদর্শ। 

দ্বিতীয় বিশেষত্ব প্রাচীনে হিন্দু নাটকে ইংরা্রীতে 
যাহাকে 51 বলে তাহা নাই। বিদৃবক ঘার। হচ্ছেরসের 
অবতারণ। করিবার চেষ্টা কর! হয় বটে কিন্তু তাহ কি 
অকিঞ্িতকর ! এখানে ফলগ্টাফ. (1815077) নাই, 
এরিয়েল, বা পা (001 ০. 1১৩) নাই, মৃদ্ছকটিতে 
এক নগর কোস্তোয়ালের (শকারের) চরিত্র আছে কিন্তু 
তাহাতে ভদ্রোচিক্ত রসিকত। নাই, ছেলেমানুষের মত মুখ- 
তঙ্গী আছে মাত্র ॥ প্রকৃত প্রহননের ও ছুর্দণ! তাই । অপেক্ষা- 
কৃত আধুনিক প্রহদন *ধূর্ভসম।গমম্”) প্ধূর্তনর্ভকম্‌”, 
“হাত্তার্ণবম্‌”, "কৌতুক সর্বন্বম্ঠ,। ইহার উদাহরণ । 

তৃতীয় বিশেবত্ব, সংস্কত নাটক অধকাংশই পণ্ডিত 
মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখিত। 


কালিদাস, ভবূতি প্রভৃতি নাটকের পূর্বপীঠিকায় 
আমরা “গুণগ্রাহিণী পরিষৎ”, “বিথত্ভুয়ি্ট পরিষ 
ইত্যাদির উল্লেখ প্রণ্ড হই। আমাদের মনে হয় গ্রীসে 
লোকশিক্ষার জন্ত পেরিক্লিস (1১90163) যেমন নাটক 
অভিনয় করাইতেন ভারতে তেমন কিছুই ছিল ন]। 

কিন্ত একটী বিশেষত্ব আছে যাহা পৃথিবীর কোন 


নাটকে এমন কি গ্রীক বা! ষ্পেনিশ. বা ইংরেজী নাটকেও 
আছে বলিয়া আমর! অবগত নহি। তাহা সংস্কত 


নাটকের জনির্বচনীয় মপালদ কবিদ্ব। এ কবিদ্ব। 


(কুমুমের গন্ধের মত, চঞ্রের কৌমুদীর মত, হকের: 


মাধুরধ্যের মত, কমলের কমনীয় সৌনদর্ঘোর দত আস্ত 
মাটক হইতে অভিন্ন। শরুঝলার বনজ্যোংগা- . 


রা সহকারে" বিবাহ) কতদিন: আতোবকা 


চি 


মালিনীর চিত্র এরা গবগবসিনী টানার 


৫ম ওডষ্ঠ সংখ্য। 


সস উচিত ৮৭০৩ ০৪ তিনি পিক উপাসনা সিিপাসিশা সি সপ “পিসি ৯ ৬৭৮ 


কলকল? রদ্বাবলীর “উদ্দামোৎকলিক বিপাগুর-রুচি 
উদ্ভানলতা”র উপমাস্থপ রাজবধূ; যেখানে যেদিকে 
চাই পেখানেই কবিতা] যেন সুন্দরীর চরণ ঘাতে অশোকের 
মত ফুটিয়। রহিয়াছে! 

প্রাচীন গ্রীক নাটকের স্যার প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেরও 
কতকগুলি আলংকারিক নিয়মের বিধানে চলিতে 
হইত। সাহিত্য দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহা বিশদ 
তাবে বিবৃত হইয়াছে । অনেক সময় আলংকারিকের 
নিবদ্ধ গণ্ডীতে বাস করিতে যাইয়! কবিত্বের স্বাধীন স্দত্তি 
গ্রীক্মকালে পল্লল-জলের মত শুষ্ক হইয়া যাইত। আমর! 
দুটী একটী উদাহরণ দিতেছি £_- 

সংস্কৃত নাটক বিয়োগান্ত হইতে পরে না) দীর্ঘকাল 
ব্যাপী খটন! নাটকে নিবিষ্ট হইবে না। ফরাপিস্‌ নাটকে 
এই শেষোক্ত 01011 01 61106 অন্থসরণ কবিতে যাইয় 
স্পেন কি ইংলগ দেশীয় নাটকের ভ্তায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিতে পারে নাই। নাটকে তিন চারিটী মাত্র অভি- 
নেতা ব! পাত্র থাকিবে। ঈস্কাইলাস্‌ সফোক্রিস 
(801010০188) গ্রস্থৃতি প্রাচীন গ্রীক নাটকেও তাহাই 
জাছে। এবং এ গ্রীক নাটকের মতই “প্রখ্যাত বংশো 
রাজা. ধীরোদাজঃ প্রতাপবান্। দিব্যোখ দিব্যা্দিব্যো 
বা গুণবান্‌ নায়কো মত+”-_বিখ্যাত ব্যক্তি নাটকের 
নায়ক হওয়ার রীতি আছে। 
শুরা, আপনার! দেখিবেন সংস্কৃত নাটক সাধা- 
খত? যাজয়াদরা দেবদেবী নিয়াই ব্যস্ত। চারুদত, 
রঃ এশাগাদ না মাধব ইহার বাতিক্রম ; টা 0599117017 


18৬, আছে).. আমরা পরে .ফেখিতে গাইব ষে, 


(২৩১). 


১০ » এস প্র পে চে 


বাঙ্গ'লার চি প্রথম অবস্থায় এই প্রাচীন ্ 
সংস্কত নাটকের অনুসরণ হইয়াছিল এবং সংস্কতের ্ 
নিয়মাবলী অন্ধতাবে অন্ুমরণ করিতে যাইয়া 
তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের পরিবর্তে কেবল আলং- 
কারিকের গণ্ভীনিবন্ধ নীরপতাই অবতীর্ণ হইয়াছিল । 

সংস্কৃত বাঙ্গাল! তাষার মাতামহী হইলেও বাঙ্গাল৷ সং- 
স্কতের সম্পদেই পরিপুষ্ট। 
নাটকীয় সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচন। করিয়াছি । 
কিন্তু আমর! দেখিতে পাইব যে যদিও বাঙ্গলার প্রথম 
নাটকাবলি সংস্কতের ছ'াগে গঠিত হইয়াছিল-_যদিও 
মংস্কৃত পণ্ডিতগণের হাতে পড়িবা-_প্রাচীন বাঙ্গাল! 
তাষার ন্যায়, নাটকীয় সাহিত; কতকটা! অদ্ভুত অস্বাভাবিক 
মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু ইদানীংকাগে কতকগুলি 
ইংরেছী শিক্ষিত প্রতিভলম্পর লেখকের হাতে পড়ি! 
বাঙ্গলার ন'টক্ক ক্রমোন্রতির পদবী আরোহণ করিয়। 
ক্রমশঃ জগতের সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবার 
যোগ্য হইতেছে । আমর! বঙ্গীয় নাটকের ধারাবাহিক 
ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, যোগাতর ব্যক্তি সে ভার 
গ্রথণ করিবেন। আমরা বাঙ্গাল। নাটকের ক্রম-বিকাশের 
আভাসমাত্র দিয়! সন্তষ্ট হইব এবং আমার ক্ষ 
প্রণোদনা যদি কোনও মনস্বীর এই অভিনব পথে বিচরণ 
করিবার ক্ষণিক ইচ্ছাও জাগরূক হয় তবে এই পরিশ্রম 
বার্থ হয় নাই মনে করিব। 

আধুনিক রঙ্গমঞ্চে অতিনীত বাঙ্গালার ০ 
আদিপুকষ কে? ্‌ | 
_ ব্ঙ্গদেশে বহুকাল হইতে পাঁচালি প্রচলিত, ছ্ণি |). 
পাঁচালি শখ বোধ হয় যে লকল পলীত বা কবিতা 


তাই আমর। এতক্ষণ সংস্কৃত 


আশঙ্বিন-কার্তিক টি 


চা নিন জবর হিহিউ লা পি ৮ স্টশিত৯ 


আসরের একদিক হইতে গরদিরো “পাদ-চাননা' 
করিয়া গীত বা পঠিত হইত-_তাহাদিগকে বুঝাইত। 
সেইরূপ 'নচারি? ছন্দ যাহ! "নাচে গীত হইত তৎ্প্রতি 
প্রযুক্ত হইত। ক্রমে যাত্রাগানের আবির্ভাব হইতে 
থাকে। যাত্রা শব্দের অর্থ উৎসব এবং এই অর্থেই 
 উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় « ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথন্য 
যাত্রায়াং” উক্ত নাটক অভিনীত হইবার কথ। আছে। 
গ্রায় ৩ৎ বৎসর পুর্বে ৬ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “বঙ্গ 
দর্শনে” যাত্রাগানের সমালোচনা করিয়াছিলেন । 
ূ 'যাত্রাগান” বাঙ্গালীর গীতাভিনয়। উহ] একাধারে প্রাচীন 
পাচালির উত্তরাধিকারী সঙ্গীত ও প্রাচীন নাটকের 
-অতিনয়ের সযাবেশ। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজা ঈশ্বর 
চন্দ্রের অনুরোধে পণ্ডিত বৈদ্যনাথ বাচম্পতি ভট্টাচার্য্য 
পুরাণের দক্ষোপাথ্যান লইয়া “চিত্র যজ্ঞ নামে এক 
খানি পঞ্চাঞ্ধ সংস্কত নাটক রচনা করেন। এখানি 
অভিনয় ও গীতের খিচুড়ী এবং নাটকীয় রীতি, বিরুদ্ধ 
ব্ত বর্ণনায় (107%0101)) পরিপূর্ণ ॥ আমাদের মনে 
হয় তখন হইতে বাঙ্গালীজীবনে যাত্রীর বাতাস বহিতে 


ছিল বাঙ্গালীর প্রাণে যাত্রাগণের প্রথম স্থুর জাগিতে 
ছিল। “সঞ্জীব বাবুব উল্লিখিত সমালোচন। পাঠে জানা 
যায়) তাহার সময়ে ধাক্রাবলিতে সাধারণতঃ বিদ্যা- 
ুন্দরের পাল! বুঝাইত/নচেৎ কালিয়দমন কিন্বা রাম বন- 
বল সন্ত্রীব বাবুর সমালোচনার পর যাক্রাগণের ছুইটী ঘুগ 
রে অভীত হইয়াছে । তাহার,' পরবর্তী ঘুগকে পৌরাণিক 
মুগ বলা যায়। এই পৌরাণিক ধুগেই বাত্রাগানের 


. প্রত উন্নতি হইয়াছিল ।” (৯) এই সযয় একদিকে যেমন 








০). ১০৯৯ বাদী কয সংখ্যা। 


( ২৩২ ) 


বর শি শন শপ ০টি পিন্তিতা ৯ 


14001001911) 


ওয় বর্ষ 


২ পি সিলাশি সি পি শষ ১ শ্সি ১ ০৩০৯০ 5 ছি পি ৭০৮৯০ তি তল শত হাসিপিস পুন তি সত ৩৩ তত এপ কা ৪৮০ জিপি এ শত শিপ তত তিিশশ পিতা ৮৭৭ পপির 


যাক্রাগানের গীতাতিনয়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, 


তেমনই খাটি অন্ভিনয় ধীরে ধীরে প্রসর লাভ করিতে 
ছিল। গ্রীক নাটকীয় ইতিহাসে দেখা যাক্ধ গ্রীসের 
রাজধানী এথেন্স নগরেই নাটকের প্রথম উৎপত্তি 
হয় এবং সেখানেই ইহা পারণতি লাভ করে। ছুই 
একজন ব্যতীত. গ্রীনের প্রপিদ্ধ নাট্য কবি এথেন্দে 
জন্মগ্রহণ (২) 
নাটক ও তেমনই রাজধানী কলিকাত।য় জন্মগ্রহণ করে। 

পণ্ডিত রামগাঁত গ্যায়রত্র এবং ভ্াহাকে অন্নখণ 
করিয়া রমেশচন্ত্র দর্ত বলিয়াছিলেন যে রামনারাধণ 


করিয়া ছলেন। বঙ্গালার প্রথম 


তর্করত্বের '“কুঙগীনকুল-সর্বন্ব' বাঙ্গালা ভাষার প্রথম 
নটক। বস্ততঃ তাহ] নহে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু 
্রীষ্টায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাববীতে অনুদ্দিত কতক- 
গুলি নাটক পাইয়াছেন। আরম সে গুলির নাম করিয়া 
করিয়। পাঠক বর্গের ধৈর্যাচ্যুতি ঘটাইব না। কিন্তু 
অভিনীত না হুইয়! (11১10) প্রণীত 01011) "ন।) 
১70০০110 এর মত কেবল নাটকাকার কাব্য রূপে 
পঠিত হইত বলিয়া অগ্রমান হয়। আমরা পুর্ব্বেই 
বলিয়াছ_-“চিত্র-যজ্ঞ” সংস্কৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 
উহা আধুনিক বাঙ্গালীর প্রথম নাটকের ছারনা। 
খ্ষ্টান্্ে “কলিবাক্জার যাত্রানাটক” অভিনীত 
হয়। ্রীষ্টাব্দে “বিস্তানুন্দর নাটক” প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। যাক্‌, এ সকলগ নাটকের. কথ 
উল্লেখ করিয়। আমরা বৃথ। সময় নষ্ট করিব না। এ ষক- 


১৮২১ 


১৮৩১৯ 


লের নিজের কোনও কৈচিত্র্য বা লিপিকুশলতা নাই 


(২) 301/1986]5 51078108000 [16078600167 - 


৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ( 


২৬ পপ ও ০৮ ৯পপ্টিসস 5 পিপি ৩১২০৮ 


কেবল বাঙ্গালীর নাটকীয় প্রতিভার অস্কুরোদগষেল 
সাক্ষী বলিয়া ইহাদের প্রতি একটা এঁতিহাঁসিক: 
কুতৃহল মাত্র । 

বন্তঃ বঙ্গীয় নাটন্ৃকর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ধরিতে গেণে 
রামনারারণ তরকরত্বের “কুলীনকুলসর্ান্ব'” নাটক* 
বাঞ্গলাণ প্রথম নাটক বলিয়া গণাহইতে পারে। মহ. 
রাঙ্জা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অন্রপ্ধোধে এই নাট: 


১৮৫৬ শীষ্টাব্দে ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী গৃহে শ্রথম অভিন। 


হয়। নাটকথাশি রসিকতায় পরিপূর্ণ । সংস্কত নাট; 
কের দীত্যন্থসাঁরে নান্দী ও প্রস্তাবনা লিখিত হইয়!ছে 
কিন্তু ইহ] কৃঞ্তিম কৌলীন্য প্রথার একখানি চিত্ত 
বিনোদক চিত্র। সাহিত্যদর্পণের ধীরোদাত্ত 
দিব] দিব্য নায়ক নাই, পুরাণের গন্ধ নাই সুধু একথা 
সামাজিক চিত্র। প্রথম হইতেই বাঙ্গালীর প্রতি 
আলংকারিকের নিবিড় নিগড় ছিন্ন করিতে প্রয়, 
হইতেছে। 

১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দে মহাভারতের প্রসিদ্ধ বঙ্গানুব|দ 
কলিকাতার জমিদার কাঁলীপ্রসন্ন সিংহ তাহার নি: 
 বাটাতে সংস্কৃত “খিক্রমোর্বশী” স্বয়ং বঙ্গানুবাদ করি, 
অতিশ: আড়ম্বরের মহিত অভিনীত করিয়াছিলেন। 

এই সয়ে মহারান্গ]া যতীন্রমোহন ঠাকুর ও পাইন 
পাড়ার রাজ প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র স্থায়ী বঙ্গম: 
গ্াপন পূর্বক বাঙ্গলা নাটক অভিনীত করাইতে মনঃ” 
করেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ ““রত্বাবলী” অনুবাদ কর:: 
ছিলেন! কিন্তু অন্থবাদ অবিকল নহে। আধুনিক রূ:: 
অন্ুমারে অভিনয়োপযোগী কন্িবার নিমিত্ত উহা: 
অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে হইয়াছিল। তং 
ভাব সংস্কৃত নাটকের মত সন্দেহ নাই। রত্বাবলী 
শ্রীহধের রচন। কিন্ত রামনারায়ণ তাহ।তে যে বাঙ্গালীত্ব 
নিবেশিত করিয়াছিলেন াহা তাছার প্রতিভার পরি- 
.্টায়ক। খণগ্রহণে দোষ নাই, কিন্ত জিনিষটীকে নিজের 
করিয়া লইতে পারিলে৯ কৃতিত্ব। কেবল অনুকরণ 


২৩৩ 


) বাঙ্গালার নাটক 


নিতান্তই অসার ও নিক্ষল। (১) এই সময় বাঙ্গাল! 


সাহিত্যের এবং বাঞগ্গলা নাটকীয় সাহতের এক শু 
মূহূর্ত। যখন পাইকপাড়া রাজাদিগের €বলগাছিয়ার উগ্ভানে 
বাটীতে “্রান্নাঝলী” অভিনীত হইতেছিল, যখন তাহ! 
দর্শন করিতে ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি 
মহাগণামান্য ধ্যরক্িগণ আদিতে লাগিলেন, সেই সময় 
রদ্লাবলীর ইংরাঙী অনুবাদের ভার শরুণবযস্ক পুলিশ 
কোর্টের কেরানী মধুকদন দত্তের প্রতি হ্যাস্ত হইল। 
বলা বাহুলা অপামান্ত প্রতিভাশালী মধুস্ছদন তাহার 
কার্ধা প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়। ছিলেন ।. 
“র্বাবলীর" শৌভাগ্য দর্শনে মধুস্থদনের উচ্চাকাজ্কা 
জাগরিত হয়' তিনি “শর্শিষ্ঠ নাটক” রচন। করেন। 
ইহার গল্পাংশ ষযাতি দেবযানীর উপাখ্যান, শুক্তাচার্য্যের 
অভিসম্পাতে পিতা যযাতিকে পুরুর যৌবন্দাম। কধিত 


আছে মধুস্থছদন নাটবথানি রচন1 করিয়া পণ্ডিত প্রবর 
প্রেমটাদ তর্কবাণগীশকে দেধিতে দিয়াছিলেন। 
তর্কবাগীশ এই বলিয়া নাটকখানি ফেরৎ দিলেন ষে 
ইহ সংস্কৃত নাটকের প্রত্যেক বিধানই উল্লংঘন করি- 
য়াছে। কিন্তু মধুক্দন নিজের ব্যক্কিত্ববঙ্জায় রাখিয়া! নাটক 
খানি ইয়ুরৌপীয় আদর্শে রচিত করেন। এই নাটকে 
আমরা ইয়ুয়োপীয় 'ও সংস্কৃত রচন। প্রণালীর এক অপূর্ব 
স্যাবেশ দেখিতে গাই । ইহাতে সংস্কত নাটকের মত 
সেই ও্দারিক মাব্য নামধারী বিদুষক আছে। রত্বা- 
বলীর ন্যায় মহিষীঘ্বয়েরর প্রতিঘ্বন্বিতা আছে। হাহতো- 
হশ্মি) কন্তং ভো কপিল! প্রভৃতি সংস্কৃত মিশ্রিত 
বাঙ্গলা আছে। কিন্তু রচন। প্রণালী ও বিষয় বিন্যাস 
ইংরেজী রীতি অনুযায়ী । সেই প্রস্তাবনা বা বিদ্স্তক 
জাতীয় কিছুই নাই। স্থুগ কথা "শর্শিষ্ঠা নাটকে” 


ক্বাধীন প্রতিভ। কৃত্রিম নিয়মাবলীর শৃংখল ছিড়িয়া ও 


(১) 17) 11109 45105 10157611)0100) 1 জান হি01094$ 
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প ও» পিসি পল্লী জর ০» লি জিদ ৬ ৬০৯ কি হস এ নক 


যেন ছি'ড়িতে পারিতেছে না না। তাঁর গ পর ৷ প্রফকুমাঃ ্” 
নাটক ইহাই বাঙ্গালার প্রথম বিয়োগাস্ত নাটক (11800) 
সংস্কৃত নাটকের বিধান অনুসারে নাটক বিয়োগান্ত 
হইতে পারে না ইহা পূর্বে বলিয়াছি।! মধুহদন এবার 
কৃত্রিম নিয়মাবঙ্গীর হাত ছাড়াইয়। উর্ধে উঠিয়াছেন। 
কষ্ণকুমারীতে সংস্কৃত গন্ধ রচন! নাই, কৃত্রিম শব্দ বিস্যাস 
নাই। ইহাতে এক অতিনব প্রতিত1 প্রকাশিত হই- 
 তেছে। রঙ্গষঞ্চের উপরি আত্মহত্যা সংসাধিত হইতেছে । 
উদ্মার্দের অভিনয় হইতেছে । আত্মপংঘম কোথায় 
উড্ভিঝ্া যাইতেছে এবং ঘটনাবলি ঘন ও দ্রুত সন্রিবিষ্ট 
হইয়। শ্রোতৃবর্গকে বিস্মিত ও চমত্কৃত করিতেছে ।] 
পূর্বে বালয়াছি বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস “লেখ। 
আমার উদ্দেশ্ত নহে তাহার ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা 
করা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং আমরা 
এক এক শ্রেণীর নাটকের আদর্শ গ্রন্থথানি অবলম্বন 
করিয়। সেই শ্রেণীর বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব, 


১৮৬০ শ্রীষ্টান্দে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহার ঠাহার 
সুপ্রসিদ্ধ “ নীলদর্পণ ” প্রচারিত করেন। প্রথমতঃ 
গ্র্কারের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল না। তাহার নিজ 
বাসস্থানের চতুর্দিকে নদীয়া! জেলায় নীলকরদিগের 
অমানবিক অত্যাচার শ্বচক্ষে দর্শন করিবার তাহার 
যথেষ্ট সুযোগ ছিল। 

ইহাতে নীলকরদিগের অত]াচারের চিত্রই একমাত্র 
উৎকৃষ্ট বিষয় নহে। “নীলদর্পণে" গোলক বন্থু নামক 
এক সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে 
ধংস হইবার বর্ণন! প্রসঙ্গে বলপূর্বাক প্রঞ্জার ভূমিতে নীল 
বপন, দাদন ন। লইলে কুঠীতে লইয়া গিয়। সুতা প্রথার, 
গ্রাম দগ্ধ করা, দান গ্রহণে অনিচ্ছু প্রাকে মিথ! 
মযোকদমায় ফেসা ইয়া বন্ধু মাজিষ্রেট সাহেব কর্তৃক জেলে 
দেওয়া, নরহত্যা করা প্রভৃতি নীলকর সাহেবদিগের 
পৈশাচিক অত্যাচার-কাহিনী কৃতিত্বের সহিত চিক্রিত 
হইয়াছে। বাঙ্গালার শোকান্ত নাটকের মধ্যে আধুনিক 


€( ২৩৪ ) 


স৯ি-৯ নিও শষ পিসি আও 


৩য় বর্ষ 
দু | দ্রাণা গ্রভাগ" প্রভৃতি ছুই চারিখানির 
ব্যতীত উল্লেখষেগ্য আর কিছু নাই। কিন্তু “নীল 
দর্পণ” সর্পশ্রেষ্ঠ। জ্থচ এই “ নীলদর্পণ ” একেবারে 
সংস্কৃত বিধানের বিদ্রোহীরসংস্কত নাটকের 
[01071011ল ধা সুরুচিগুলি ফুৎ্কারে কোথায় উড়াইয়া 
দিয়াছে । তাই সংস্কত পঙ্ডিত রামগতি শ্তায়রত্ব দুঃখ 
করিয়। বলিতেছেন ৪ 

"নীল দর্পণ করণর্লসপূর্ণ হইলেও ইহা যে নাটকাংশে 
সর্বালসুন্বর হইয়াছে তাহ বলা যায় না। কারণ 
নাটকের সক অংশহ অভিনেয় হুওয়। উচিত? কিন্তু 
প্রজাদিগের উপর শ্রাঘটাদ ও রামকাগ্ত প্রহার ; গর্ভবতী 
ক্ষেত্রমণির উদরে ষুষ্ট্যাঘাত; উড়ানি পাকান দড়ীতে 
গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোছ্ল্যমান রাখা, গলার প 
দিয়া (ইন্দু মাঁধবের স্ত্রী) সরলতাকে হত্য1! কর! প্রভৃতি 
কাণ্ড অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারে না। ইংরেজী 


এ সকল সম্পূর্ণ দোষাবহ হয় ন! বটে, কিন্ত আমাদের 
বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ড সকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে 
পারে না।” প্রাচীন সংস্কৃত রীতি লংঘনে প্রাচীন পঙ্ি- 
তের মনে আঘাত লাগিয়াছে। এই “নীলদর্পণ” 
সম্বন্ধেই কালীপ্রপন্ন ঘোষ বলিতেছেন £-- 

“দীনবন্ধু বাঙ্গালার উত্কৃষ্ট নাটককার। কিন্তু হুর্ভাগ্য 
ক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাহার কাবারস 
তরল হইতে থাকে ।” নীলদর্পণ দুর্ধলের উপর অত্যা- 
চারের শোক কাব্য। ইহ! অবিনশ্বর--ইহ! আদম, 
টমস্‌ কেবিনের (1077061011৭ (181)17) মত সাহত্য 
জগতে চিরসমাত্বত থাকিবে । 

“(981 960665৮ 401783 900 01050 6৮৮ 6011 91 
৭1100141 1]101111)125, ( বি] ) | 

_-সঙ্গীত মধুর তাই যাহে তীব্র শোকতান। 

আমর! সংস্কত নাটক হইতে উল্লিখিত বাঙ্গাল 
নাটকগুলির যে সকল পার্থক্য দেখাইতে চেষ্ট। 
করিয়াছি তন্মধ্যে বিষাদ-পরিণামই : সর্ধপ্রধান। 


শপ পল আশি পতিত 


৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য। 


ড্রাইডেন খল) একগ্বানে কাব্য নাটকের সমা-। 
লোচনা করিতে বলিয়াছেন যে “ 1১9811071] 10১110৫ 
না থাকিলে কাব্য নাটক অঞগহীন হয়। কিন্ত্ 
বাস্তবজগতে কিম্বা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহে সর্বদ। 
1)00110:1 1051106--*স্থবিচার” অর্থাৎ পাপের দণ্ড, পুণের 
পুরস্কার, প্রেমের প্রতিদান: বিরহে মিলন দেখা যায় না। 
রামায়ণের সীতাদেবী যদি লবকুশের বধু বরণ করিয়া 
পৌত্রমুখ সন্দর্শন পূর্বক রাজমাতার পদবী আরোহণ 
করিতেন তবে কি আর সীতার জন্মহঃখের কথা লোকের 
মনে জাগিত ? লিরার (1.7) যদি কর্ডেলিয়ার পুক্রকে 
কাধে লইয়া ঠাকুরদদার গল্প করিতে বসিতেন-_তবে কি 
উহ] জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতে পারিত ? 


সেই রূপ ব্যাসের মহাভারত, হোমরের ইলিয়াদ 
বিষাদ-পরিণাম না হইয়া! মিলনান্ত হইলে জগত্বাসীর 
হৃদয় কি সেই মহান শোক সঙ্গীতে ডুবিয়! বাইত, না 
পরম্পরে সন্ধদয়তা হইত ? 

“নীলদর্পণের” পরে বাঙ্গালার এমন আবেগপুর্ণ 
নাটকের খুব অল্পই হৃষ্টি হইয়াছে । সঞ্জীব বাবু 
আক্ষেপের সহিত একদিন বলিয়াছিলেন £-_ 

“বাঙ্গালায় আর বড় শোকের সবুর নাই। কু-চিনু। 
শোকে সম্বদয়ত! জন্মে! এঁক্য হয়। 
সকলের অৃষ্টে ঘটে না, শোক পবিত্র" শোক স্বর্গীয়; 
শোক আবশ্যক” | ইহাই এরিষ্টটলের এব ভাঁষায় বলিতে 
গেলে, “করুণা ও শোকের উচ্ছাস দ্বারা আত্মাকে 
পবিত্র করাই বিষাদ-পরিণাম নাটকের উদ্দেশ্ত" (১) 


আমর! বলিয়াছি পাইকপাড়া বরাজবাটীতে রত্বাবলি 
প্রভৃতির অভিনয় বাঙ্গাল সাহিত্যের- বিশেষ নাটকীয় 
সাহিতের শুভ দিন। সেই সময় আধুনিক নাট্য কবি 
শিরিশচন্তর ঘোষ কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন সেই 
সময় তাহার মনে এরূপ একটী থিয়েটার করিবার বাসন! 
জাগরিত হইয়াছিল। 


শর বপন আপস ০০ তক ৭৭০ 





(১). 1০ 0১09৫ 0 (1555 1৪ 7৮05 105 দি 
টা 7 0. (7207-4১718191 15 1096 ৯ ১০)/1০৪০ 


( ২৩৫ ) 


আন্তরিক শোক | 


প্রসিদ্ধ অর্ধেনুশেখর মুস্তফা ূ 


বাঙগল!'র নাটক 1 


শি লিক সিাস্উি পস িপ পি পা আতা বা পা জিত সা সে ৮ সত 


প্রভৃতিকে লইয়া তিনি এক দল বাধে এবং নব 
মিত্রের প্রহসন “: সধবার .একাদণী” অভিনয়ে স্বয়ং 
নিম্টাদের ভূমিকা (1771) গ্রহণ করিয়।- রঙগম্ঞ্চে 
অবতীর্ণ হন। 

এই গিরিশ ঘোষ বাঙ্গালা ন।টকের আধুনিক 
যুগের প্রবর্তক ও নেত1। গিরিশচন্দ্র বহু সংখাক নাটক 
রচন1 করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সাময়িক কৌতুহল 
চখ্রিতার্থ করিয়। বিস্মতি-সাগরে বিলীন হইবে । কিন্তু 
তাহার সামাজিক নাটক "প্রফুপ্ন”. এ্রতিহাসিক নাটক 
“সিরাজদেলা” “মীর কাসেম, বঙ্গনাটা সাহিত্য 
তাগারে অমূল্য অমলিন রত্ররাজি। ইহ! অধিকল 
ইংরেজী শ্রেষ্ঠ নাটকের অন্গুকরণে গঠিত। এই যুগের 
প্রধান লক্ষণ একবারে সংস্কত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া 
ইংরেজী আদর্শে নাটক রচনা করা। অনুবাদ করিতে 
হইলেও 'বত্রযবলা “মালবিকাগ্রিমি্ বা বিক্রমোব্বশী, 
আর মনে হয় না। ম্যাকবেখ। হ্যামলেট, 
প্রভৃতিই হইয়া থাকে । বৈজ্ঞানিক শিল্পকলার সাহায্যে 
অপুর্ব দৃশ্ঠ পট, অপূর্ব সরোবর সৃষ্টি, যড়খতুর আশ্চর্য্য দৃষ্ত 
(“সভ্যতার পাগায়") প্রভৃতি নাট্য বিষয়ের গৌরব 
ও সৌন্দর্য্য বর্ধন করিতেছে। 

ইন্তুরোপে আধুর্নক নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে ফরাসী 
পগ্ডত মরিস্‌ মেটারলিক্ষ_ (3171001166 3176160117)10) যাহা 
বলেন ইউরোপের অন্ুকরণকারী আধুনিক বঙলীয় নাটক 
তাহা অল্লাধিক পরিমাণে প্রয়োগ হইতে পারে। 
তিনি বলেন £-- 

“আমর! আধুনিক নাটকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
তাহার প্রধান লক্ষণ ইহাই দেখিতে পাইযে বাহক 
আচরণ (৭6119) ) যেন ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
হইতেছে। নাট)কারেরর দৃষ্টি যেন, মঙ্ুধ্-হদয়ের 
অন্তস্ভল ভেদ করিয়া মনোব্তগুলি বিশ্লেষণ কহনিতে 
চাহে) বাহিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আত্মিক সৌন্দর্য্য 
ও চমৎকাবিত্ব সৃষ্টি করাই যেন এখনকার নাট)কবির, 
উদ্দেশ হইয় দাড়াইয়াছেন। এঙমণেণ আর রক্তপাত 


প্রতিভা ( ২৩৬ ) ৩য় বধ 
রঃ বিন কা ১৩২০ 
নাই) গার সেই অদম্য আবেগ নাই; বীরত্ব ছুইচারিটী কথা বলিব। গুরুগন্তীর নাটকে বাঙ্গালী 


পৃথিবী হইবে অপশ্যত হইতেছে। বসন্তের মনোহারিণী 
রজনীর অবসান হইয়াছে--প্রাচীন নাটকের 
সেই গভীর শোককাহিনী নাই, ওথেলোর সন্দেহ; 
ম্যাকৃবেধের উচ্চাকাঙ্ষা, হ্যামলেটের অস্থিরচিত্ততা 
আর তেমন গৌরব ও গাম্ভীর্যোর সহিত অক্ষিত হয় না। 
র্যা মনোবত্তির বিশ্লেষণ করাই বর্তমান যুগের 
সত্যতা! ও অবস্থাধীনে কবির একমাত্র কর্তব্য হইয়! 
দাড়াইয়াছে।” (১) সমাজের পরিবর্তনের সহিত 
শিক্ষার [বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চিত্র নাটকেরও 
পরিবর্তন লক্ষিত হইয়া থকে। তাই বঙ্গ-নাটকের 
আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের “রাজারাণীতে" রাষ্ডার 
চিত্তের আবেগময়ী বৃত্তিগুপিরই বিশ্লেষণ কর] হইয়াছে । 
অন্তঃপুর চারিণী মহিষীর অঞ্চলাশ্রিত নর্দ্সহচর রাজা 
অতিস্ত্রণ হইতে অতিনিষ্ঠুর হইয়াছেন। শিরীষমূছ চিত্ত 
বঙজ।দপি কঠোর হইয়াছে । এবং চিন্তবৃত্তর এই অস্বা- 
ভাবিক বিক্ষেপের পরিণাম কবির নিপুণতুপিকায় দিব্য 
পরিস্ুট হুইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের *সাঞঙ্জাহান” এক 
স্নেহময় পিতার পুজপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে সাহিত্যের অন্তান্ত বিভাগের 
স্চায় নাটকীয় সাহিত্যেও দেশীয় প্রভাব বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়া ইংরেজীর আধপত্য দিন দিন প্রসারলাভ করি- 
তেছে। ইহাতে যেষন এক দিকে প্রাচান গান্তীর্য 
ও সরসতা এবং উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব অন্তহিত হইতেছে 
তেখন অপর দ্বিকে বৈচিত্র্ে, নাটকীয় চরিত্র চরিত্রের 
বাহুল্য, রসিকতার অবতাবণার, এক অভিনব অথচ 
মনোহর পরিবপ্তন ঘটিয়াছে। সংস্কতে এক "মুদ্রারাক্ষল” 
ভিন্ন এঁতিহাসিক নাটক নাই, কিন্তু আধুরনক নাট্য 
সাহিত্যে “চন্দ্র্ণ্,॥ “অশোক” “ছুর্গাদাস,১ “রাণা- 
প্রতাপ;” “মেবার-পতন” "শাজাহান" প্রভৃতি কতই 
না হ্ঠি হইতেছে । ইহার কোনটী স্থায়ী হইবে বা 
কোনটী অনন্ত বিশ্বতি-সমুজ্জের কবল হইতে রক্ষা 
পাইবে না তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখন নহে। 
কিন্তু ইহ]! দ্বারা যে জ্ঞানের, ইতিহাস শিক্ষার, প্রকৃত 
জীবন্ত মহচ্চরিত্রের প্রভাব জন-সমাজে বিস্বৃতিলাভ 
করিতেছে তাহা অন্বীকার করা যায় না। 
অতঃপর-আমর! বাঙ্গালার প্রহসনের বিষয় সংক্ষেপে 


সস কস 


(0১) ঠুঞাণাতেও না0111। 712 পানিিনানিরািন (0 1). 
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তৈমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলেও প্রহসনে 
বাঙ্গালী সিদ্ধহস্ত। মধুক্দূনের “একেই কি বলে 
সত্যতা” “বুড়শালিকের খাড়ে রে,” দীনবন্ধুর “জামাই 
শারিক” বা “সধধার একাদশী, আধুনিক রক্গমঞ্জের 
পজ। বাহাছর॥ আবু হোসন” “তাজ্জব ব্যাপার আরো 
দত নাম করিব? উত্তম প্রহসন। কারণ আমাদের 
পাণে তেমন আবেগ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে 70110: 
না একনিষ্ঠ অধ্যবসায় বলে, তাহ। আমাদের জাতীয় 
ভাব; গভীর ধারণ; আমাদের জাতির মধ্যে বিরল। 
"আমাদের মানসিক ধদে সামান্য কুলুকুলি আছে, 
'কন্ত গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই।” ১) 

দীনবন্ধু “নীলদর্পণে” যে গভার আবেগ অনুভব 
পারছিলেন তাহার স্বল্পও. "নবান তপস্থিনী” বা 
'লালাবতীতে” উপলন্ধি করেন নাহ। তাই নাটক 
'পধিতে প্রহসন লিখিয়াছেন, তাই দ্বিজেন্দ্রলালের ““অহ- 
ন্যায়” অষ্কানোোচত হাশ্তপরিহাসের অবতারণ] হওয়ায় 
রসতঙ্গ হইয়াছে । গশ্তীর নাটকে প্রহসনের ছায়। 
শড়িয়াছে। 

আমাদের বক্তব্য শেষ করিয়াডি। 

বক্তার নায় নাট্যকারের ক্ষমতা অসীম । নাটকীর 
ববি যে ইন্দ্রঙ্জালে চিত্ত বশীভূত করেন তাহার 
“ক্তি ভড়িৎশক্তির হায় ক্ষিপ্র অথচ ছুক্বার। 
5|হার হাতে ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষার ভার। ঠাহার 
কণ্তবা কর্ম অতি মহৎ ও পবিক্র। সুতরাং সংবত 
ইয়া, ভতবিষ্ৎকে সমুখে রাখিয়া, যাহাতে তাহার 
এঅসীম অপরিমেয় শক্তি সত্পথে নিয়োজিত হয় 
গাহাই তাহার পবিত্র ও একমার কর্তব্য | হাহা 


অপব্যবহারে পাপ- সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 


পাপ। আজকালকার রঙ্গমঞ্জচে কুৎসিৎ রুচি পরিতৃপ্ত 
করিতে যাইয়া উজ্জ্বল দৃশ্তে ও মধুর সঙ্গীতে যে বিষ 
প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহ। যেন না কর] হয়, ইহাই 
বিনীত নিবেদন । কথিত হইয়াছে £__ 
ধর্মার্বকামযোক্ষেযু বৈচক্ষণ্যং কঙ্গাস্তু চ। 
করোতি কীর্তিং প্রীতিংচ সাধুকাবা মিষেবনম্॥৮ 


শীকামিনীকুমার সেন। 


ৃ্‌ 5 রর 2-485 


তত পপ জাত 857 শি িশিত ও তে ও জা থা 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্য! ( ২৩৭ ) 


০৭ বানি তাদিলিসিত পতন ৬ তত ৮৮ তত পলিসি পাতি শত তাত ৮৪০০ তি ০০৩ তি ও সপিসপ 


আমন্ত্রণ 


শারদার ত্বর্ণদঘবার 
গেল মাঙ্জি খুলিয়! 
বিহান কে দিল সাড়। 
বনে বাজে সানাই-কাড়া 
নীলাকাশে লাল পতাকা 
কে গো দিল তুলি 


চরে, চক উঠলে! ডাকি 
সরে ভাসে সরাল পাখী 
নদীর নীরে দিকৃ-বধূ কি 
হিচ্ুুল দিল গুলিয়। ! 
পূর্বাশার "সংহদ্ার 
গেল আজি খুলিয়া! 


ভাঙন লাগ। গাঙের কূলে 
কে তুমি গো আপন ভুলে 
পরাণখানি দে'ছ মেলে 
ওগে স্বপ্রময়ি ! 
নিশিশেষে সিক্ত চুলে 
মুক্ত] কুড়াও শিউলি-মূলে__ 
পল্লীপথে ছড়ায়ে দিলে 


মুঠি মুঠি খই : 


উত্তরে বায় বইছে ধীরে 
আবার কি ম। এলি ফিরে? 
দ্নেহশীতল পরশ যে গে! 
অঙ্গে আমার লাগে, 
শ্ীদুখের সে শুভ্র হাসি 
কাশের বনে জাগে! 


শিশির ধোয়া ষথীর বাসে 


অঙ্গ-সৌরত অই গে! আসে 
শ্বাম! মায়ের শাড়ীর প্রান্ত 
প্রান্তরে যে লোটে! 
নুপুর বাজে বনে বনে 
পুঞ্জ অলির গুধ্করণে 
চরণতলে আলতা দিতে 
পদ্ম-জব! ফোটে! 


মা আসে অহ পুষ্পরথে 
বাম্পময় ছায়াপথে 
স্বচ্ছ-নব-নীহারনীরে 
সগ্ভঃ অবগাহিয়। 
জোনাকীর] পনস ডালে 
পান্নাহীরার ফানুস আলে 
টিপ্কপালে দিক্বালার! 
অনিষেষে চাহিয়।! 


পাড়ার বত বিল্লীমেয়ে 

সাড়। পেয়ে উঠ.লে। গেকে 
হুলুধবনি-_কুলু কুলু 

সুরধুনীর তান্‌ 

এমন, পারদ পারা শারদ বেতে 

কে তুই মা আচল পেতে 
শুয়ে আছিস্‌ ধানের ক্ষেতে__ 
তোর, কিসের অতিমান ? 


ওগে। সখী শিখরিপি ! 

শশিমুখী নিশীখিনি ! 

লে? সুন্দরী বসুন্ধর1! 
তোর! মাকে ডেকে আন্‌ রর রঃ 
শ্রীকুলচন্দ্র দে। 


তাত 


প্রতিভা 


জাঙ্বিন ক্যতিক ১৩২, 


০৯ সি এত সস ৬০৯০ ৪ 


শক-ক্ষত্রপ চষটন 
ও 
তাহার কালনিরূপণ* 


জৈন গ্রনস্থোক্ত প্রবাদ অনুসারে খুষ্ট জন্মের ৫৭ বৎসর 
পৃর্ব্বে রাজ। বিক্রমাদিত্য উজ্জয্িনীর সিংহাসনে অ 'ধারোহণ 
করেন। তাহার পিতা গদ্দতিল্ল শকগণ কর্তৃক রাজ্য 
হইত বিতাড়িত হন। বিক্রমাদ্দিত্য উক্ত শকগণকে 
পরাভূত করিয়। পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন এবং 
এই সমষ্জ হইতে বিক্রম সংবৎ অন্দর আস্ত হয়। কিন্তু 


১৩৫ বৎসর পরে শকগণ পুনরায় উজ্জঞয়িনী- অধিকার 


করেন এবং এই সময় হইতে শকাব্দের আরস্ত হয়। : 

সকলেই অবগত আছেন যে ইউরোপীয় পওত- 
মণ্ডলী এই সমুদয় কাহিনীতে কোন আস্থা স্থাপন করেন 
না। কিছুদিণ পূর্বে ঢাক সাহিত্য পরিষদের কোন 
অধিবেশনে বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলাম। 

জৈন গ্রন্থে।ক্ত বিক্রমাদ্িতে)র বিবরণটি এঁতিহাসিক 
ভিতর উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই তাহাতে প্রতিপন্ন 
করিতে প্রয়াম পাইয়াছিলাম। 

অদ্য উক্ত জৈন'কাহিনীর অবশিষ্টাংশ. অর্থাৎ বিক্রম 
সংবৎ প্রতিষ্ঠার ১৩৫ বৎসর পরে” শকগণ কর্তক 
উজ্জয়িনী পুন্রধিরুত হয়, এই উক্ভিটির এ্রঁতিহাসিক 
সত্যত। নির্ধারণে যত্ববান হইব। 
ইতিহাসের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ক্ষত্রপ 
উপাধিধারী এক পরাক্রান্ত রাজবংশ তিনশত বৎসরের 
অধিক কাল মালব, সৌরাষ্ট ও তৎসন্নিহিত জনপদসমূহে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই বাজগণ ভারত- 


বাসীনহেন। পগিতগুণ একবাক্যে তাহাদিগকে শকজাতীয় 








সথচরারত এ১৬ ০৪... ০৮৯০ চস, ০৯ এ তে ৬ ৭, ০০৬ ও সত 


« চাক! সাহিত্য পরিষদের দ্িতীয় বাসিক অধিবেশনে পঠিভ | 


( ২৩৮ ) 


পাতি এপ আত ০ ০০ রদ তক্ষক সপ 


" ৩য় বর্ধ 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মুগ্রী ও 
লেখমালায় তাহার। যে অবের বাবহার করিয়াছেন তাহ। 
শকাব্দ বলিয়৷ স্থিরীরুত হইয়াছে । এ দুইটি বিষয়ে 
বর্তমানে কোন প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্বক নাই. কারণ 
এ বিষয়ে পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে মততেদ নাই। এ 
বিষয়ে তত্বপিপাস্থু শ্রোতৃবর্গকে স্ুপ্রসিদ্ধ ফরানি পগ্ত 
“বয়ার' লিখিত 'নহপন ও শকাব' (১২01)171)0))0 0101") 
২1108) * নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 
উক্ত প্রবন্ধোস্ত সকল মতবাদই গ্রহণযোগ্য এমন ন্‌হে, 
কিন্তু ক্ষত্রপগণের যুজ্জা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত অব্দ যে 
শকাব্দ তাহ! নিঃসংশয়রূপে নিণাঁত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। কোন কোন অন্থশাসনলিপিতে এহ ক্ষত্রপগণের 
বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেক 
রাজার মুদ্রার তাহার পিতার নাম উল্লিখিত আছে। 
এই সমুদয় হইতে ক্ষত্রপ রাজগণের নামের ধারাবাহিক 
তালিক। সঠিকরূপে প্রস্থত করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
ইহা! হইতে জানা থায় যে, ভূমক ও তৎপুব্র নহপন 
ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষত্রপ রাজগণই চষ্টন নামক ক্ষ্র 
রাজার বংশধর । ভূমক ও নহপন যে চষ্টনের বংশের 
অন্তর্গত নহেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নহপন 
সম্বন্ধে কিছু এতিহাসিক তত্ব আমরা শিলালিপি 
হইতে অবগত হইতে পারি। তাহার জামাতা উষভদা'ত 
ও মন্ত্রী অয়মের লেখমাল। হইতে জান যায় যে, তিনি 
শকাব্দ ৪১ হইতে শকাব্দ ৪৬ বর্ষ পর্য্যস্ত নিশ্চয়ই 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্ধ, বংশীয়া রাজ্জী বালশ্রর 
নাসিকস্থ শিলাগিপি ও জগল অন্বি নামক স্থানে আবি- 
স্কুত বহুসহত্র মুদ্রা হইতে জানিতে পারা ধায় যে, অন্ধ - 
রাজ গৌতমিপুত্র শাতকর্ণির হস্তে নহপন পরাজিত, 
রাজান্র্ট, ও নিহত হন। এই ঘটনা ৪৬ শকাষের 
অনতিকাল পরেই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। 








সহ 


ক ত. ১১১,১,]1, 
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নন পাটি ০০ 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্য। 


অতঃপর আমরা অপর ক্ষত্রপ রাজবংশের আদিপুরুষ 
চষ্টনের কালনিরূপণে প্রবৃত্ত হইব। স্বপ্রসিদ্ধ গ্রীক 
লেখক টলেমি তাহার ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তে 
উজ্জয়িনী নগরী সন্বন্ধে লিখিয়াছেন, “ওজিনি বেসিলিয়স 
টিয়াষ্টস্টানয় (4604০) 1)756110স1117919105) 1 ইহা 
হইতে আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে উজ্জয়িনী 
নগর টিয়াষ্টানীস্‌ রাজার রাঙ্গধানী ছিল। 
টিয়াস্টানিস যে চষ্টনেরই গ্রীক রূপান্তরমাত্র তাহা 
সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 
স্থতরাং ইহ] প্রমাণিত হইল, শক ক্ষত্রপ বাঁগগণের 
একশাখার আদিপুরুষ চষ্টন উজ্জয়িনী নগরে রাঙ্গত্ব 
করিতেন। টলেমির যে গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে উহ! 
ৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধাভাগে লিখিত হয়। সুতরাং 
দেখ। যাইতেছে যে শক রাছত্বের প্রতিষ্ঠাত) চষ্টন 
উঞ্জয়িনী নগরে দ্বিতীয় শতাবীর মধ্যতাগের পূর্বে 
বিদ্ধমান ছিলেন। ও দিকে জৈন গ্রন্থে পাইতেছি যে 
বিক্রম সংবধ্‌ প্রতিষ্ঠার 1১৩৫ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টান 
শকগণ কর্তক উজ্জয়িনী অধিরুত হয়। 

এই ছুইটি বিভিন্ন প্রমাণ হইতে এই ধারণায় 
উপনীত হওয়া! স্বাভাবিক যে চষ্টনই এই জৈনগ্রন্থোক্ত 
শকবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তি“নই আহ্মানিক ৭৮ খঃ 
অন্দে ডজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

কিন্ত ইউরোপীয় পগ্ডিতগণ এই সহজ ব্যাখ্য৷ গ্রহণ 
করেন নাই। 'ওলডেনবার্গ প্রথমে এই মতবাদ প্রচলিত 
করেন (1. 4. 1881) যে চষ্টন নহুপনের পরবর্তী এবং 
নহপনের পরাজয়কারী অন্ধ রাজগণের প্রতিনিধি মাত্রে। 
বার্গেস্‌ পশ্চিম ভারতীয়" পুরাকীর্তি বিবরণীর চতুর্থ ভাগে 
ও “ভিনসেন্ট শ্মিথ' প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই মতের 
পোষকতা করেন। পণ্ডিত তগবান লাল ইন্ত্রজী পূর্বে 
বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও, তাহার জীবনের শেষ গ্রন্থ 
ও তাহার মৃতু)র পরে প্রকাশিত বোম্বাই গেজেটিয়ারের 


এই 


( ২৩৯ ) 


এইরূপে নহপনের সময় মোটামুটি নির্ণাত হইয়াছে । 


(130))01715 (২1171511657) অন্তর্গত গুজরাটের ইতিহাসে 
চষ্টনকে নহপনের পরবর্তী বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন । 
বোস্বাইর স্ুপ্রখ্যাতনাম। প্রত্থশত্বরবিদ ভাগারকর মহাশয় 
াহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “দাক্ষিণাতোর প্রাচীন ইতিহাস, 
গ্রন্থেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । প্রত্বতত্ববিদ 
র্যাপসন (18715) ) তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত “অন্ধ, 
পশ্চিম ক্ষত্রপ, ব্ৈিকুটক ও বোধী রাজগণের মুদ্রার 
তালিকা?” নামক গ্রন্থে ((101111002010 01 11) (0110৭010706 
4110111৭ 
1)1141৬, 70001 10171011)11)5700415) এই মতেরই 
পোষকতা করিয়াছেন। * 

এক্ষণে দেখা যাউক পগ্ডিতমগ্ুলী কি কারণাবলীর 
উপর নির্ভর করিয়া! এইরূপ 'সদ্ধাস্তে উপনীত হইয়াছেন। 
প্রথমতঃ টলেমি কর্তৃক চষ্টনের উল্লেখের বিষয় পুর্বেেই 
বিবৃত হইয়াছে । ইহা হইঠে তাহার! এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, চষ্টন টলেমির সমসাময়িক। 
টলেমি অন্মানিক ১৫০ খুঃ অন্দে তাহার গ্রন্থ রচন] করি- 
য়াছেন, সুতরাং চটষ্টন উহার দশ পনের বৎসরের মধ্যেই 
জীবিত ছিলেন। এই মতের অন্কৃলে তাহারা আর 
একটি যুক্তি প্রয়োগ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গির্ণার শিলা- 
লিপি হইতে জানিতে পারা যার যে চষ্টনের পৌব্র রুপ্র- 
দমন ৭২ শকান্দ অথবা ১৫০ খুষ্টান্দে রাজত্ব করিতেন । 
সুতরাং ইহা হইহতেও অনুমান কণ্পিতে পারা যায় যে 
তাহার পিতামহ চষ্টন ইহার ১৫।২* বৎসর পূর্বে জীবিত 
ছিলেন। 

প্রায় এক বৎসর পৃব্বে কোন প্রবন্ধ রচন1 উপলক্ষে 
আমি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছি যে ইহার কোন 
যুক্তিই বলবৎ নহে। তৎ্কালে ইঙ্বার বিরুদ্ধে যে 
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আশ্িন- কার্তিক তি 


ইস, ০৯ » শি ৮ 


আপান্ত উপস্থিত করিয়াছিলাম শাহা হি টলেমি 
লিখিত বিবরণ হইতে এমন বুঝ! যায় না যে চষ্টন তাহার 
সমসাময়িক । উজ্জস্গিনীর উল্লেখ করিতে যাইয়া তিনি 
লিখিয়াছেন যে ইহ] চষ্টনের রাজধানী । ইহা! হইতে এই- 
মান্ত প্রমাণিত হয় যে, টলেমীর পুস্তক লিখিবার পূর্বে 
উজ্জয়িনী নগরে চষ্টন নামে একজন স্ুুপ্রসিদ্ধ রাজ! 
ছিলেন। তাহার রাক্যকাল সম্বন্ধে এইমাত্র প্রমাণিত 
হয়যে তিনি টলেমি কর্তৃক উত্ত গ্রন্থ লিখিত হওয়ার 
পূর্বেই রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। কতকাল পর্সে, ১*বৎ- 
সর, ২০ বৎসর, কি ১০* বৎসর, তাহার কিছুই নিরূপণ 
করা অসম্ভব । কিন্ত মাত্র এই বিবরণ হইতে উভয়কে 
সমসাময়িক বলিয়। নির্দেশ করিবার কোন হেতু নাই। 

দ্বিতীয়তঃ গির্পার শিলালিপি হইতে এইমাত্র প্রমা- 
ণিত হয় যে ক্ুদ্রদমন ১৫০ খুঃ রাজত্ব করিতেন, কিন্ত 
তিনি বোন সময়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন বলা যায় না। 
অসম্ভব নহে বে ১৫০ খুঃ অঃ তাহার রাজ্যকালের শেষাংশ, 
তিনি ইহার বহু পূর্বেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন । সুতরাং াহার পিতামহ যে ১৫০ খুঃ অবের 
৯৫1২৯ বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিতেন এরূপ বলা 
যায় মা। 
'. সৌভাগ্যের বিষয় আমি এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছি যে আমার এই উভয় অনুমানই 
সত্য । চষ্টন নহপনের পরবত্তী হইতে পারেন ন1। স্থৃত- 
রাং পগ্ডিতমগুলীর অনুমান ভ্রমাত্মক | 

ভারতবর্যায় প্রত্বতত্ববিভাগের সুদক্ষ কর্মচারী 
শ্রীযুক্ত দেবদত্ত “কাম ভাগারকর মহাশয় ১৯০৬ খুঃ 
কচ্ছ প্রদেশের রাজধানী ভোজনগরে কয়েকখানি শিলা- 
লিপি প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরের “পশ্চিম ভারতীয় প্রত্ব- 
তত্ব (4101), 817. অ.) বিবরণী পুস্তকে এগুলির 
সংক্ষিপ্ত মন্দ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে চারিখানি 
ক্ষব্রপ রূদ্রদমনের রাজ্যকণীলে উৎকীর্। এ সকল- 


গুলিরই তারিখ বর্ধ ২৫ ফান্তন মাসের কৃষ্ণপক্ষ দ্িতীয়। 


( ২৪০ ) 


পদ শপশীসি শি তত ৩ স্টিত্রত  ৯, 


ওয় বর্ষ 


তিথি। এই শিলালিপিগুলির বিবরণ এখন পর্য্যন্ত কোন 
স্থূপরিচিত পত্রিকা আলোচিত বা প্রকাশিত হয় 
নাই। আমি ভাগ্ডারকর মহাশয়ের মূল কথাগুলি 
উদ্ধৃত করিয়। দিলাম । 
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এই লেখমাল! ত্বঈতে জান1। গেল যে, ৫২ শকাব্ে 
অর্থাৎ ১৩০ খুঃ অন্দে রুদ্রদমন রাঙ্গত্ব করিতেন। 

রুদ্রদমনের মুদ্রা লিখিত আছে, “রাজ্ঞে। 
জয়দাম পুত্রস রাজ্ছে। মহাক্ষত্রপস রুদ্রদামস।” 

আবার প্রথম রুদ্তরসংহের গণ্ডা ও জুনাগড় শিলা- 
লিপি ও কুট্রসেনের যশধন শিলালিপি প্রভৃতি হইতে 
ক্ষব্রেপ রাজগণের সে বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাতে 
আদি পুরুষ রাঞ্জ মহাক্ষত্রপ স্বামী চষ্টন, তৎপুত্র রাজা 
ক্ষত্রপ স্বামী জয়দমন ও তৎপুত্র রাজ। মহাক্ষত্রপ স্বামী 
রুদ্রদমন এই তিনক্গন পর্য্যায় ক্রমিক রাজার নাষ 
দেখিতে পাওয়। যায় । 

মুদ্রা ও শিলালিপির বিবরণের এই এক্য হইতে 
আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে প্রথমে চট্টন, তৎপরে 
জয়দমন এবং তৎপরে রুদ্রদমন ক্রমান্বয়ে এই তিনজন 
রাজ। উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, মহাক্ষব্রপ স্বামী নহুপনের মন্ত্রী 
অয়ম কর্তৃক উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি জুনারে পাওয়। 
গিয়াছে, তাহার তারিখ ৪৬ শকাব্দ । নহপনের “মহা- 
ক্ষত্রপ' এই উপাধি হইতে বুঝিতে পার যায় যে এই 
সময়ে অর্থাৎ ১২৪ থুঃ অবেও তিনি পরাক্রান্ত রাজ। 
ছিলেন। ইহার কলম বসর পরে তিনি পরাদিত 
হইয়াছিলেন জানা নাই। এই কয় বৎসরকে “ক' এই 
অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা যাউক। কুপ্রদমন ১৩* খৃঃ 


ক্ষত্রপস 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


অঞেো রাজ! ছিলেন । 
আরম্ত করেন তাহাও জানা নাই। 
দিয়! নির্দেশ করা ধাউক। 

এখন পঞিতগণের পূর্বোক্ত মত যদ্দি সত্য হয় অর্থাৎ 
চষ্টন যদি নহপনের পরবর্তী হন, তবে চষ্টন ও জয়দমনের 
রাজাকাল নহপনের বাজাশেষ ও রুদ্রদমনের বাজ্যারস্ত 
এ উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ চষ্টনের রাজাকাল +জয়দমনের 
রাঙ্যকাল+ক+খথ-৬ বৎসর (১৩০--১২৪) 

কওথ কে যদি দুই ছুই বৎসর করিয়াও 
ধরা যায় তবে চষ্টন ও জয়দ্মনের রাজাকাল 
মাত্র ২ বৎসর হয়। সাধারণ অবস্থায়ই ইহা নিতান্ত 
অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্ত চষ্টনের রাজাকাল 
যে কিছু সুদীর্ঘ ছিল আমরা তাহার প্রমাণ 
পাই। প্রথমতঃ চটষ্টনের মুদ্রা হইতে আমর! জানিতে 
পারি যে তাহার রাজত্বের মধ্যে এক সময়ে তিনি ক্ষত্রপ 
মাত্র ছিলেন, অন্ত সময়ে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। হহা 
হইতে স্ুচিত হয় যে তাহার রাজ্য একেবারে স্বশ্লকাল- 
স্থায়ী ছিল ন1। দ্বিতীয়তঃ, টলেমি উজ্জয়িনী নগরীর নাম 
উল্লেখ করিতে যাইয়া রাজ। চষ্টনের নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে চটষ্টন দীর্ঘকাল 
উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং উজ্জয়িনীর সহিত 
তীহার স্থতি এতদূর জড়িত ছিল সে উজ্জপ্মিনীর উল্লেখ 
করিতে যাইয়া! তিনি তাহারও নামোল্লেখ করিয়!ছেন। 

এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে যেচঞ্টন টলেমির 
সমসাময়িক বলিয়াই তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন 
এতত্তিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নহে। স্ৃতরাং 
অতঃপর চষ্টন যে টলেমির গ্রন্থ লিখিবার সময় 
জীবিত ছিলেন না তাহাই প্রমাণিত করিব। টলোধি যে 
ভাবে উজ্জরিনী নগরীর বর্ণন1 উপলক্ষে চষ্টনের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন সেইরূপ প্রতিষ্ঠান নগরীর .উল্লেখ কালে 
তাহার রাজ 'সাইরে! পোলেমে ইয়সেরও' (910 [৯০16- 
70109 ) উল্লেখ করিয়াছেন। এই পোলেমেইয়স যে 


ইহার কত বৎসর পূর্বে বাক্য 
এই সংখ্যাকে 'খঃ 


( ২৪১ ) 


চষ্টন 


অস্ধ-রাজ গৌতমিপুর শাতকর্ণির পুত্র বাশিঠি পুত্র 
শ্রীপুলমায়ি পে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পুলমায়ির 
রাজ্যারন্তকাল ১৩০ খুঃ অবের পরে, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে বিশ্তৃত প্রমাণ এখানে অনাবশ্তক । 
1211 0 51), অর্থাৎ ১৩১ খঃ অবের অবনর্িষ্টু 
সংখ্যক বৎসর পর. রা(পসন্‌ প্রদণ্ত তাহার এই ব্রাজ্যকাজ- 
সংজ্ঞ! অবিসংবাদিত বলিয়া বণিয়া গৃহীত হইতে পাবে। 
টলেমি যখন এই র্রাঙ্জা পুলমায়ির নামোল্লেখ 
কবিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাহার গ্রন্থ ১৩১ খুঃ. 
অন্দের পরে লিখিত। সুতরাং চষ্টন এ সময় জীবিত 
থাকিতে পারেন না. কারণ তাহার পৌত্র রুদ্রদমণ ১৩০ 
খুঃ অন্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। 

পূর্বে বলিয়াছি. প্িতগণ নিয়লিখিত দুইটি সিদ্ধাগ্ডের 
উপর নির্ভর করিয়া চষ্টনকে নহপনের পরবর্তী বলিয়৷ 
ধরিয়া লইয়াছেন। 

১। চষ্টন টলেমির সমসাময়িক। 

২। তাহার পৌত্র কুপ্রদমনের রাজাকাল ১৫০ খৃঃ 
এই উভয় ধারণাই যে ভমাত্মক তাহ! প্রতিপন্ন করিয়াছি। 
স্থতরাং চষ্টনকে নহপনের পরবর্তীকালে স্কাপন করিবার 
কোন কারণ নাই। | 

আমরা আরও দেখাইয়াছি যে চষ্টনকে নহপনের 
পরবর্তা বলিয়| ধরিলে, চষ্টন ও জয়দমনের রাজ্যকাল 
অনধিক ২ বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে স্বীকার 
করিতে হয়, কিন্তু তাহ। অসম্ভব । 

সুতরাং চষ্টন নহুপনের পরবর্তী হইতে পারেন না, 
নহপনের পবাজয়কারী অন্ধ, রাজার, প্রতিনিধি হওয়া 
তে ছ্ুরের কথা। 


এখন চষ্টনের রাজ্যারস্ত কোন সময়ে হইয়াছিল 
তাহারই অনুসঞ্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 

রুদ্র্ধমন ৫২ শকান্ে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
সাধারণতঃ পুরুযাঙ্থুক্রমিক চায়িজন রাজার রাজত্বকাল 
১০০ বৎসর ধরা হয়। সুতরাং চষ্টন ও জয়দযনের 


প্রতিভা 
আশ্গিন-কার্ছিক ১৩২ 


সপএ ইত ০১ স্সি০৪৭০৭ ৭৭ শী শশ সি পি তি সপ পট আতপ আত সস রে শী তন স্্তি 


রাজত্বকাল ৫০ বৎসর ধরিলে. শকান্দের প্রারস্থেই চষ্টন 


উঞ্জস্িনীর সিংহাসন অধিকার করেন, এইরূপ মন্ুমিত 
হয়। রুদ্রদমনের পুত্র ও চষ্টনের অধস্তন চতুর্থ পর্যযা- 
য়ের রাঙ্ঞা। দামজশ্রী ১০ শকাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব কবেন। 
ইহ! হইতেও চষ্টনেপ রাজ্যারস্ত শকাব্দ প্রারগ্চের 
মিকটবর্তা বলিয়া! অনুমিত হয়। কুদ্রদমনের পুত্র ও 
পৌত্র ৭২ শকাব্দ হইতে ১২০ শকাব্দ পর্য্যগ্ত, অর্থাৎ 
৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। অনুমান করা অসঙ্গত নহে 
যে; তাহার পিতা ও পিতাযহ এ পরিমাণ সময় রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ইহাতেও চষ্টনের রাঙ্যকাল শকাবের 
প্রথম ৩৪ বর্ষের মধো পডে। আমরা জানি. নহপনের 
রাচ%)শেষ ও রুদ্রদ্মনের রাঙ্গ্যারপ্ত প্রায় মমকালেই ঘটে । 
সুতরাং নহপন ও তাহার পিতা ভূমককে জয়দমন 
ও তাহার পিতা চষ্টনের সমসাময়িক মনে করিতে 
পারি। নহপন ও ভূমক প্রায় ৪৮ বৎসর রাজত্ব করেন। 
স্বতরাং চষ্টন ও জয়দমন এ উভয়ের রাজ্য-কালও 
আমর! প্রায় ৪৮ বৎসর ধরিতে পারি। সুতরাং যে দিক 
দিয়াই দেখা যাউক, চষ্টনের রাজ)কাপ শকান্দের প্রা- 
রম্তেই পতিত হয়। অপর পক্ষে, চষ্টন যে শক রাজ- 
গণের আদিপুরুষ তাহা সর্ববাদীসম্মত। সুতরাং তাহার 
বংপীয় শকরাজগণ যে অন্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি 
যে তাহার প্রারস্তেই বিদ্যমান ছিলেন তাহা সম্পূর্ণ 
স্বাভাবিক ও বিশ্বামযোগ্য । সুতরাং উজ্জধিনীর প্রথম 
শবকরাজ চষ্টন প্রায় ৭৮ খুঃ অনে রাজ্য লাত কবিয়া- 
ছিলেন ধরিয়। , লইতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি যে 
পৈনগ্রস্থোক্ত প্রবাদ অনুসারে বক্রম সংবতের ১৩৫ 
বৎসর পরে, অর্থাৎ ৭৮ খুঃ অন্দে শকগণপুনবায় উজ্জয়িনী 
অধিকার করিয়াছিল। 

সুতরাং জৈন গ্রন্থোক্ত এই প্রবাদটি এঁতিহাসিক 
সত্যের উপর নিহিত বলিয়াই অনুমিত হয়। “ইতি- 
হাসে বিক্রমাদিত্য” [ “প্রতিভার” এই সংখ্যার পূর্ববর্তী 
ছুই সংখ্যায় প্রকাশিত ] প্রবন্ধে অন্যবিধ প্রমাণ 


(২৪২ ) 


ওয় বর্ষ 


দ্বার] প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া যে, জৈন প্রবাদ 
ও কাহিনীর এতিহাসিক ভিত্তি আছে। উক্ত প্রবন্ধের. 
পাঠকগণ বর্তমান প্রবন্ধকে তাহারই অংশ বলিয়! গ্রহণ 
করিতে পারেন। ইউরোপীয় এতিহাসিকগণের মতান্থু- 
যায়ী আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই ধারণ! 
যে ভারতবধার পুরাতন গ্রস্থাদিতে যে সমুদয় এঁতি- 
হাসিক তথ্য আছে তাহার কোনই মুলা নাই। এই 
দুইটি প্রবন্ধ দ্বার এইরূপ মতেরই প্রতিবাদ করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র । 

উপসংহারে ব্ুব্য এই যে ব্যাপপুন যে গ্রন্থ লিখি- 
যাছেন ২ তাহা] দেবদত্ব ভাগারকরের উল্লিথিত শিগা- 
লিপির আবিষ্কারের পরে, অথচ তাহার গ্রন্থে এগুলির 
কোন উল্লেখ নাই। তভিনসেণ্ট স্মিথ তাহার গ্রন্থ 
“ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের”? (10571511150 
91111119 ) যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, 
তাহাতে একস্থলে পাদটীকায় উহার উল্লেখ করি- 
য়াছেন। কিন্তু ইহাতে চষ্টন সম্বন্ধে তাহার মত 
যে ত্রাপ্ত প্রমাণিত হয়. তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই, চষ্টন 
সম্বন্ধে তাহার পূর্ব ধারণাই অক্ষু£ঠ আছে সুতরাং 
কতকটা পৃর্দেকার মত এবং কতকটা নখাবিষ্কত মত 
গ্রহণ করায় তাহার শক রাঙ্জগণের সময় নিদ্ধণারণটা 
কিছু অদ্ভুত হইয়াছে তিনি লিখিয়াছেন। 

১২৬ খৃষ্টাব্দে অন্ধ, নৃপতি কর্তৃক নহপনের প্রভাব 
সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।* 

অন্যত্র “নহপনের বিনাশের পর পশ্চিম দিকের স্থানীয় 
শাসন ভার চষ্টন নামক একদনের প্রতি অর্পিত হয়|” 1 





+ 411 1110 ৮6৮111804১1), 0 45100101001 
1111115 010৯(70501 1110 10০01 50100000175, 

1 44৯11101000 01500101101 89009197089) রা 
108] 0০১০1181010 01 1007 এ চন 611703600 


10 0116১ (11715181068, 


৬্ঠ ও ৭ম সংখ্য। € 


অথচ “৯৩০ খৃষ্টাবন্দের পূর্বে চট্টনের পত্র, ক্ষত্রপ 


রুদ্রদমন পশ্চিম প্রদেশগুলির শাসনভার গ্রহণ কৰিয়া- 
ছিলেন্‌। ? ! 

এতত্ব্তীত আর একটু রহস্য আছে। চষ্টনের পৌত্র 
রুদ্রদমন ১৩০ খুষ্টাবের পূর্বে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছেন 
এ কথা ভিনসেন্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন । পুলুমায়ির 
রাজ্যারম্তও, তিনি ১৩৮ খুঃ অব্দে ধরিয়া লইয়াছেন। 
(11) 11)6 চে 1) 4১০1) 11155015107 11 উন৯ 
২1105:05001101 01) 10101001010 189 1১0100000151 11,101 
ৃ অথচ তিনি বলেন, 
“চষ্টনের 'সমকালবস্তাঁ টলেমি কতৃক চষ্টনের উল্লেখ 
রহিয়াছে।' 
4১)811/)1/90))66):/ 1১101011)৯) ১ 

ইহার উপর টাকা অশাবগ্রক | নবাবিষ্কত সত্যের 
ফলে পুরাতন মত পরিত্যাগ না করিলে কিরূপ পরম্পর 
বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হয়, ইহা তাহারই প্রক্ষষ্ট নিদর্শন । 

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার । 


২110 1১01671)1010৭ 01 1১14)111))৮) ১, 
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ভাটিয়াল গান 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
(১৪ ) 
( এটি ভগবানের নামে বিহ্বল ভক্তজ্দয়ের গান।) 
মন পাগেলারে, আরে হরদমে গুরুজির নাম লইও। 
(ওরে লইও নামটী পরম যতনে ) 
ওরে দ্বিবা নিশি লইও নাম, 
কামাই নাহি দিও । 


51210510085 (0 110 4, 1),11008 বিন]) 101015- 
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ওরে ভাই বল, বন্ধু ধল. সব সম্পদের সাধী, | 
ওরে অসময় নিদানকালে গুরুর নাম সারথি। 
ওরে টাক] বল, কড়ি রে বল, সব পুরাণ হয়ে যায়; 
আমার গুরুাজর নাম সদ! নতুন বয়। 
হরদমে- প্রতি [নঃশ্বাসে। 
কামাই বাধা । 
নিদানকাল-শেষকাল। 
( ১৫ ) 
আমি দোষী হইয়াছি,__ 
দোষ হইয়াছি_-আমি শীগুর গৌরাঙ্গপদে 
প্রাণ সইপাছি গো। ্‌ 
দোষী হইলাম ভাল হইল গে।”_ 
তাতে ক্ষতি নাই ;-- 
ওগো যাঁর জন্টে হইলাম গো দোঁধী__ 
তারে যদি পাই গো! । 
পরের মন্দ পুষ্প-চন্দন গে! 
ওগো অলঙ্কার গার» 
নেইচে গেয়ে ব্রজে গো যাব 
নিতাই মাঝির নায় গো। 
তগবানের জন্য উন্মপ্ত হইলে সাংসারিক লোকের 
নিকট অনেক সময় দোষীই হইতে হয়;-_অনেকে 
পাগল আখ্যাও পাইয়া থাকে! কিন্তু তাহাত্তে সেই 
প্রেমপাগলের কি আসিয়া যায়? ভাহার উদ্দেশ্য তাহার 
প্রাণের দেবতাকে লাভ করা, সে যদি সদ্‌্গুরু সহায়ে 
সেই আনন্দধামের অভিমুখী হইয়া তার অতীষ্ট দেবের 
সম্মুথে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সে অগ্চের 
গালমন্দকে পুষ্পচন্দন বলিয়াই মনে করে। 
( ৯৬ ) 
ভেবে দেখলাম ভবনদীর নাষ্টরে পারাপার । 
আমি যেই দিকে চাই সেই দিকে দেখি অকুল পাথার । 
উন্দুধুন্দু নইরাকারে. সে কথা মনে পইলে ফাপর করে, 
চিন্তায় জর জবরে--না দেখি ডপায়! গুরুবিনে)। 


প্রতিভা 
আঙ্বিন-কার্ডিক ১৩২৯... 
নৈরাকারেস নিরাকারে 
পইলে» পড়িলে। 
ফাপর করেস্দ্ম বন্ধ হইয়া আসে। 


সংসারের অনস্ত ব্ুহস্ত তেদ করিতে অক্ষম হইয়া 
এবং নিজের পরিণাম চি্ত। করিয়। মানব যখন চারিদিকে 
তমসাচ্ছনন দেখে তখন ভগবানকেই একমাত্র আশ্রয় 
জানিয়া তাহারতই শরণাপন্ন হয়) এই ভাবটিই এখানে 
গ্রকাশ করা হইবরাছে। 
(১৭) 
দুধ খু কইওরে-_ 
নিঠরের কাছে সই ছুষখু কইওরে। 
সইগেো! সই, যেই কালে পীরিতি করলাম 
যমুনার ঘাটে, 
ছাড়ম্‌ না ছাড়ুম্‌ না বইলা__ 
হাত দ্বিল মাথে রে। 
সই গো সই) যখন গে! পীরিতি করলাম 
তুমি আমি জানি। 
এখন কেন সে সব কথা-- 
লোকের মুখে শুনি রে। 
সই গে। সই, বট বিরিক্ষের তলে গেলাম 
ছেওয়া পাইবার আশে, 
পাত তেইদা বৌদ্‌ গে লাগে 
আপন করম দোষে রে। 


ছাড়,ম না-ছাড়িব না। 
ছেওয়1- ছায়া । 
ভেইদ1- ভেদ করিয়া। 


সরল! বালিক। বড় আশ! করিয়া গোপনে প্রাণ মন 
সমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, যে প্রণয়ী কখনও 
তাহাকে ছাড়িবে না বলিয়া! মাথায় হাত দিয়৷ শপথ 
করিয়াছিল; সে এখন ফিরিয়াও চাহিতেছে না! তাই 
সে গাহিতেছে :-- 


( ২৪৪ 


) ১... তয় বর্ষ 


সই গে সই, বট. বিরিক্ষের তলে গেলাম 
ছেওয়া পাইবার আশে, 
পাতা ভেইদা বৌদ্‌ গো লাগে 
আপন করম দোষে রে। 
( ১৮ ) 

গ্রাম্য-বিরহিণী সাংসারিক কা কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়। 
তাহার স্বামীবিবহের কষ্টটা কোন প্রকারে ভুলিয়। 
থাকে; কিন্তু দিন্ান্তে যেই সে পাখীর “বৌ কথা কও” 
ডাক শুনিতে পায় অমনি তাহার সুপ্ত বিরহ উথলিয়া 
ওঠে,-তখন তাহার সন্ধ্যাদীপটি আলিতেও ইচ্ছ। হয় 
না, বুঝি সে গৃহে অন্ধকারের সঙ্গে হৃদয়ের অন্ধকার 
মিশাইয়। বিষাদে ডুবিয়া রহিতে চাহে । আবার নিষ্ঠুর 
পাখী যখন নিনী সময়ে ডাকিতে থাকে তখন একটি 
একটা করিয়। কত স্বৃতিই না তার মনে জাগে_- আর 
ন(লন নয়ান গল ছল করিয়া আসে! তখন সেতার 
চক্ষের জল থামাইয় রাখিতে পারে নাতাই পাখীকে 
করুণ স্বরে বলে £- 

পাথী তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি 

আর আমায় জালাইও না__আমার মাথা খাও 
জ্বালাইও না__“বউ কথা কও” ব'লে গে] ডাইকো না। 


পাখী ভাকে সন্ধ।াকাঁলে, 

আমি সন্ধা দ্রিতে যাই গে ভূলে; 
যদি ডাক নিশি কালে 

আমি কাইন্দ। ভিজাই বিছান]। 


( ১৯ ) 
দিব। নিশি হরি বলে কে 
_-বান্ধবীর মায়রা 
অহনিশি হরি বলে কে। 
হরি বলে কে, গৌরাঙ্গ বলে কে 
ওরে মনের সাধে হরি বলেকে 
_ বান্ধবীর মায়র]। 
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কে শুনাইল। এই হরির নাম, 
গুণের বান্ধব বলি তারে, 
ওরে তন্তবৃন্দ সঙ্গে কইবা। 
দয়াল নিতাই এইসেছে রে 
_-বান্ধবীব্র মায়া । 
হরি হরি হবি বুবে মায়া-থুমের থনে 
উঠলাম জেইগে য৮ 
হবিত্র নামে পাষাণ গলে। 
বান্ধবীর মায়রা। 
হরি হরি বঈলে আমার নিভাই নাচে 
বাহু তুইলে, 
হরির নামে যন প্রাণ হরে 
বান্ধবীর মাঁয়র!। 
থনেজ্থে কে। 

এ গানটি শুনিলে বুঝিতে পারা যায় কি প্রকারে 
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মধুর হরিনাম প্রচার করিতেন, 
এবং তাহাতে কত মোহাশ্িভূত মানব মায়ানদ্্র। 
হইতে উখ্বিত হইয়া! গ্রেমতক্তিলাতে ধন্য হইয়াছে । 
এখনও গ্রাম্য সাধারণ লোকেরা এই সব গান করিয়া, 
ক্ষণকালের জন্য সংসার ভুলিয়া, বিমল আনন্দ উপশ্তোগ 
করে। 


স্পা জলা 


( ২০ ) 
এই ন1 কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো 
কলগ্ক বইল্‌ জলে। 
ভরা না ছুইফরের কালে জল ভরিবারু যাই, 
জলের ছায়ায় কষ্ণরূপ গো--(যেমুন) দেখিবারে পাই গো, 
কলক্ক রইল. জলে । 
সব সথী ল।ল গো, নিল 
গউর বরণ সাড়ি; 
শ্রীরাধার পৈরণে শোতে গোঁ 
কৃষ্ণ ন'লাম্বরী গো-- 
কলক্ক রইল. জঙলে। 
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শাবতে যাইর। 
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রইল.-রহিল। ছুইফর-দ্বিগ্রহর । 

ভরা ন। ছুইফবের কালে-ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় । 

যেযুন-্যেমণ ।  পৈরণেল্পারিধানে। 

সেই অপীমের রূপ কমন করিনা কাহার হদয়ে 
প্রবেশ করে ভাহা বুঝা যায় না। দিবা দ্বিপ্রহবে জল 
ই)বাধাবু জনৈক] সী নদাসৈকতে 
প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের মশে সেছ অনন্ত শোতার 
নিদান গ্যামনুন্দরের রূপ দেখিতে পাইল, আগার অমনি; 
সেই রূপ ভাহার নয়নে লাগা গেল। কলনাদিনী 
জোতম্বতীর হলেও যেন সেই ঢল্ডল রূপের ছাষ! 
পরড়িল। সে দেধিপ, অগ্ঠান্ত সখা কেহ লাল, কেহ 
ব1 «গৌর বরণ” সাড়ি পরির। আপিয়াছে, কিন্ত কষ্ঃপ্রাণ। 
রাধিক। তাহার হৃদয়দেবতার পর্ণ 2ুকারা “কষ নীলাম্বরী” 
পরিধান করিয়। আ'সখাছেন। তিনি যে কষ্ণহাবেই 
বিতোরা। 


( ২১ ) 

হাস্যরসের অদ্বশীর কবি দ্বিজেন্্র1ল »কাগেো রূপে 
মজেছে মন” গাইয়া শিক্ষিত সমাজে হাসির তুফান 
ছুটাইয়াছেন?; কিন্ত আমার গাম্য কবি রচিত বক্ষযমাণ 
গানটিতেও পল্লীলঙ্গমীর কুগ্সকুসর কলহান্তে মুখরিত 
হইয়। উঠে ।-_- 

আ-গে। মা কাল ছ্জামাই ভাঙ্গ লাগে না__ 

একে ত চিকন কাল! গলে দোল বনমালা। 

ওগে। আমাবশ্ুু! 

আমি চক্ষে তারে দেখি না। 


কাহতে গো মা, 


(ক্রমশঃ) 


শ্রিঘোগেন্্রকিশোর রক্ষিত। 


গশদিন-কান্তিক ১৩২০ 
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দ্বিজেন্দ্রলাল 
( শেবার্ধ ) 

কোন ইংরাজ সম!লো5ক বলিয়াছেন সফলতাই 
যোগ্যতার পরিমাপক--১7100৫দ8 18 1100 01017 10৯6 91 
কালিদাসও কহিয়াছেন, “আপরিভো যাদু 
বিছুধাং ন সাধু মন্টে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্‌ | বলা বাহুল্য, 
মনোজ্ঞ হইলেও, কত্রপ্ধরের কোনটিই প্রককত মীমাংসা 
: উপস্থিত করে না। সাফল্য কি, ব! বিদ্বান্‌ কাহাকে 
বুকিব? দেশকালের কোন অংশবিশেষকে ধরিধ। 
. সাফল্য, বা পাশ্রসমূহকে লইয়। বিদ্বন্যগুলীর বারণা 
করিব? পণ্ডিত টলষ্ট় তাহার »101 151 প্রসঙ্গে এই 
ধজাতীয প্রশ্ন লইয়াই অনেক মাঝ খামাইয়ছেন, কোন 
“সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হষয়াছেন বলিয়া মনে 
হয় না। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, প্ররূত মীমাংসাকে 
: দুভাবে মুষ্টিবন্ধ করিতে ন৷ পারিদেও, স।হিত্যে এই 
আদর্শের বিচারই চিরকাল প্রচলিত । প্রত্যেকে আপনাঁ- 
)পন হদয়-প্রত্যক্ষের সাহায্যে বিচার করিতে থাকিলেও 
, নিঞ্জের বহিঃ-স্থিত মণ্ডলীর উপরেই চরম বিচারটুকু 
" রাখিয়া দেন? “নিরবধি কাল এবং বিপুল পৃ্থবীর” দিকে 
দুষ্টি রাখিয়াই প্রকৃত বিচার অভিমত প্রকাশ করতে হয়। 
সাহিত্যে সাফল্য-ধারণার পক্ষে কিছু কাল অতীত হওয়!, 
এবং বু বদ্বানের মনোগত অতিমত স্পষ্টবাক্যে সংগৃহীত 

। হওয়া চাই। মোটের পর, বহু গুণজ্ঞ সমালোচকের 
এব্যাথ)ান, আলোচনা, আন্ুরুক্তি এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী 
, প্রশস্তি ব্যতীত কোন কবি কিংবা কাব্যই আত্মপ্রকাশ 
£ করিতে বা আত্মপ্রতিষ্ঠ। করিতে পারে না। সাহিত্যে 
" স্বপতন্ত্রই দৃষ্টতঃ প্রবল বলিয়া তাহার বিচারমাঝই 
: বহুত।-সাপেক্গ। ব্যক্তিগত ভাবে স্বয়ং নিঃসন্দেহ হইতে 
 পাধিলেও, এই 'ক্ষে্জে? রায় প্রকাশের সময় দশের মুখা- 
, €পক্ষা করিতে হয়। কারণ, “বলবদপি শিক্ষিতানাং 
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৩য় বর্ষ 
আত্মণা প্রতায়ং চেতঃ,”। দিজেন্দ্রের নাটকগুলি তাল লাগে 
কিনা প্রত্যেক পাঠকেই বলিতে পারিবেন; কিন্তু কি 
পরিমাণ তাল লাগে, এবং “ভাল লাগ! উচিত কি ন1» 
উহাই সাহিত্য বিচারের প্রণালী । অভিজ্ঞ বক্তিমাত্রই 
উহ।দের রস-নিষ্পত্তিগত দোষগুণ নুযুনাধিক চিনিয়। 
লইতে পারিবেন? কিন্তু উহাদের শিল্প প্রতিপত্তি ব৷ 
সাহত্যে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে সহজেই 
সঙ্কুচিত হইবেন । কারণ শত দোষ সত্ত্বেও, কেবল এক- 
মাত্র ছুল্লভ গুণের দরুণেও অনেক কবি এবং কাব্যকে 
সাহিত্য ইতিহাসে শ্বপ্রতিঠিত থাকিতেই দেখ। শিয়াছে। 
সাহতা প্রতিষ্ঠ পামক ব্যাপারটি অনেক সময়ে দোষের 
বাহুল্যকে আদবেই গণনা করে না। বহু সহ্ব্দয় ব্)ক্তির 
প্রকাশ্য অভিমত এবং অজুহাত সঞ্চিত হহয়াই দিজেন্দ্রের 
নাটকগুলির এুলততা কিংবা ছুল্লভত। প্রতিপন্ন করিতে 
পারিবে ; এবং শুবিষ্যৎ বাঙ্গালীর আগ্রহের উপরেই 
উহার্দের জীবন. তত্ব এনং প্রতিষ্ঠার তত্ব নির্ভর করিবে। 
কিন্তু বস্তমান কালেও প্রকৃত ছ্রিপ্েত্রলালের প্রকৃত 
মাহাত্ম হৃদয়গম করিতে হইলে, তাহার সাহিত্য-জীবন 
এবং চরিঞ্রকে ঘনিষ্টহাবে বুঝিতে হইলে, এই সমস্ত 
নাটকের অভাবে দৃষ্টিপাত ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই 
সমণ্ত নাটক দ্বিজেন্দ্রের পরিণত বুদ্ধি এবং হাদয় এবং 
দীর্ঘকালের চাবন-সাধনার ফল। উহার সাধারখো 
বছ প্ুজিত এবং পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত হইতেছে! উহাদের 
বর্তমান প্রতিষ্ঠ। অস্বীকার কর] কাহারও সাধা নহে। 
তবে, সাহন করিয়। বালতে পারি যে, সাধারণের 
দিকে দৃষ্টি রাথার দরুণ, ঘিজেন্দ্রের নাটকগুলির প্রধান 
দোষ খা গুণ প্রায় সমস্তই এই সাধারণের গুণ বা দোষ 
হইতেই সম্ভৃত হইয়ছে। এবং উহার গতিকেই তাহ।- 
দের বর্তমান গ্রতিষ্ঠ। দীর্ঘকাল অস্ুগ্ন থাকিতে পারিবে। 
কাব্যকপার হিসাবে উহার প্রধান দোষ হয়ত, ঘটনা- 
দৃশ্ের বাহুল্য, ঘটনাচক্রের মধ্যে এবং তর্থারা আবন্তিত 
চরিব্রগুলির মধ্যেও একট! ঘৃঢ়-সন্বন্ধ ক্রমিক. পরিণতি". 
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স্যত্রের অতাব। 
মধ্যেও হয়ত, পরম্পর সহাঃ'তার একট। ঘনীন্ভূত কিংবা 
চুড়াস্ত ফলের দিকেও লেখকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ 
নহে। শ্রত্যেক দৃশ্ঠকে কোন না কোন রূপ চিত্তাকর্ষক 
করিয়! শেষ করিতে পারিলেই হ্য়ত কৰিব প্রয়ে'গবিজ্ঞান 
চরিতার্থ হইয়াছে। পাঠকের অশ্ররের দ্রিকে লক্ষ্য না 
করিয়া-_মর্খ্পটে উপচ'যমযান চিত্রের দিকে দৃষ্টি ন। 
রাখিয়া, কবি হয়ত অপেক্ষারুত বহিরঙ্গীয় দৃশ্য চাকৃচিক্য- 
স্বজনের 'দকেই অবশ্থিত। [কিন্ত এই সমস্ত শিল্প-দোষ 
সাধারণের প্রীতি কিংবা শিক্ষাসাধক দৃণ্ঠকাবা- 
যাত্রের দোষগুণ বলিয়াই খিবেচিত হইবে । আবার 
ভাবুক বা সঙ্গীত সাধক করিমাত্রেরই হয়ত ইহ সাধারণ 
দোষ; এবং অনেক সময় দে।ষই প্রগুণতা লাত করিয়া 
তাহাদের প্রতিষ্ঠা সাধারণো বদ্ধিত করিয়া থাকে । 
তাহার। মনোন্মাদী ভাব কিংব প্রাপ্তল বাহাচিগ্র উপস্থা- 
পিত করিয়া, তাবুকতার উদ্দাম তরঙ্গের চুড়ায় চুড়ায় 
সামাজিকের হৃদয়কে নক্তিত করিয়াই তাহাদিগকে আ' বিষ্ট 
করিয়া রাখেন। এই অবস্থায় কাব্যকলান্র নিখ,ত শিল্প- 
আদর্শ কিংবা অনবগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে 
পোষায় না। দ্বিজেন্দ্রণাল, প্রধানতঃ সঙ্গীত কবি; 
এখন বঙ্গসাহিত্য গীতি কবিতার বা সঙ্গতে 'ভাব-সাধক 
কবিতারই যুগ! আমাদের নিরেট পদ্য সাহিত্য পর্য্যস্ত, 
আমাদের জাতীয় হদয়ের চিরপ্তন লক্ষণ-গত এই তাবু- 
কতার রং ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে । দ্বিজেন্্র এই 
সঙ্গীত কবির হুদয়টুকু লইয়াই স্বদেশী জীবন-সাধনার 
শক্ত মুত্তিকার উপরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি 
অনেক স্থলেই হয়ত জীবনের শক্ত বস্তটাকে 
ন্যুনাধিক শক্তভাবে ধরিয়া! উহার উপরে ভাবের রং 
ফলাইয়াছেন 7; আযাদের নাট্য সাহিত্যে বিশেষতঃ জাতীয় 
জীবনের বস্ত-সাধনার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট মন-শ্বিতার পরিচয় 
মুদ্রিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্ত ভিতরে দৃষ্টি করিলেই 
বুঝিবেন, সমুদ্জুই বিশেষতাবে সঙ্গীত অধিকারের প্রণালী | 
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অনেক সমর ভিনি ভাহার সঙ্গীত প্রতিতার লীল 
শত্ররূপেই যেন 'এক একট? দৃপ্ত গ্রহণ করিয়াছেন ; এক 
সঙ্গাতগুলির সার্থকতা-উদ্দেশ্রেই দৃপ্ত হইতে দৃশ্া্তবে 
ছুটিয়া গিয়াছেন। তাহার নাটকীয় গাত্রগুলির কথাবার্থা 
মধেযও অনেক স্থানে সঙ্গীত-ঙ্কাতীয় উচ্ছাস প্র 
রসোদগারই পক্ষ করিবেন; সময সময় এক একটা 
অপরূপ বিছ্যুৎ-বিাসের ন্যায় সঙ্গীতের আকম্থিক' 
আতোগ-যুঙ্ছনাব স্টায় উচ্ছাস প্রকট করিয়াই অচিরে 
বিলীন হইতেছে! বাক্বীতির মধ্যেও সব্ধত্র এমন 
একটা তীক্ষু দীপ্তি এবং স্বশ্ন-নিঃশ্বাসযুক্ত ক্ষর্ভ আছে যে, 
সঙ্গীতের আব্শিকতা দেখা ইয়] মুহুর্ত-মৃত সঙ্কেত বা ক্ষণ- 
তন্ত্র আভাষ খার দিয়াই হয়ত উহা ঘ্িয়মাণ হইতে 
থাকে! কিন্তু এই সমস্ত গুণ ব। দোষের দর? : 
দ্বিগেন্্রলাল অপরিহার্যাতা লাত করিয়া বর্তমছে। 
হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তাহার প্রতিভ1 এবং প্রতিষ্ঠার এই 
লক্ষণ হয়ত এক কালে নিপুণ সাহিত্য-রটি 
চক্ষে এই সকল নাটকের শিল্পগৌরব বেশীকম ? 
করিতে থাকিবে, এবং যোগাতর শিল্পী বা ক 
নতৃক এই ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও কোন 
কালে পরিহার করিতে পারিবে ন!। অনবগ্য শিল্প- 
ঘটন। পরম সৌভাগ্যের কথা, কে সন্দেহ করিবে? কিন্ত 
কেবল শক্তিসংস্থান হইতেই এই সৌভাগ্য খটে না। 
জগতের কয়জন কবি এই সৌভাগ্য লাভ করিতে 
পারিয়াছেন? নিজের শিক্প-প্রতিতার যোগ্যতাবশে, 
অথব। অদৃষ্ট দেবার অনুরূপ গতিবশেই “হাক, দ্বিজেন 
বঙ্গ-রঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী আমরা, 
আমাদের জাতীয় জীবনের খাতায় & ঘটনা হইতে 
নিঃসন্দেহে লাভ উদ্বর্ত করিয়াছি । তারাবাই, হুর্গাাস, 
প্রতাপরাণা বা মেবার-পতনের মধ্যে হয়ত (এই 
জাতীয় নাটক-রচনার শীর্ষ স্থানীয়) শিলারের 
ওয়ালেনষ্টাইন ($7117)5101), উইলিয়াম টেল (চঢ11- 
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1191) 11) বা জ্গোয়ান অব আর্ক (দে) 06 4১70)এর ন্যায় 
স্থির-সংযত কবিত্ব প্রতিত' বা নিপুণ আদর্শ-সাধন! নাই ; 
কিন্ত তথাপি উহারা নিঃসন্দেহে চিপ্রীকর্ষক। প্রত্যেক 
[পাঠকের হৃদ€্ই তাতার সাক্ষ্য দিবে। শিলারের সম- 
সাময়িক অর্খণ গ্া্ত মধ্যে জাতীয়তার জন্য ভূ 
ঘামাদের গ্ঘ'য় এত প্রবল ছিল না; জর্দণীর 
গামাঞজজিকগণও আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর 
ছিলেন। শীহার ঠাহার ব্ষ্রিখলির দিকে নিরবচ্ছিন্ন 
সাহিত্য-সাধনার হিসাবে দৃষ্টি করতে পারয়াছিলেন। 
গীলারের পঞ্ষে যাগা ধ্শীকম বুদ্ধি-ব্যবসায়গত সৌন্দর্য্য- 
সমাধানে পরিণত হইয়া! ল, অবস্থা-গতিকে দ্বিজ্েন্দ্ের 
পক্ষে তাহা জাতীয় অভাব-পুরণের দুর্বিষহ ক্ষুধা এবং 
কঃবরাম “দে হ দেহি' আহ্বানের পরিবেশন কার্ষ্যেই 
জাতসমাপ্ত ! জণ্ুণীর পক্ষে যাহ! সাহিত্যরসের উপতোগ- 
সপ্ডো আমাদের পক্ষে তাহাই অনিবার্ধ্য তৃষ্ণা! সাহিত্য- 
হয় নাঁকে গুণীভূত করয়াও এই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধনই 
দঢতা? ছিল। জগতের অন্য কোন সতভ্যঙ্জাতির অবস্থাই 
আদদাদের সঙ্গে তুলনীয় নহে। 

পন ঃকিন্ত, স্থায়ী সাহিতোর বীতি কিংবা আদর্শের ঘনতা 
স্নীধনায় ছিজেন্ত্র শীল'রের সমকক্ষ না হইলেও, পরিব্যাপ্ত 
মহত্ব এবং পরিপ্লাবী হৃদয়োচ্ছাসের ঘটনায় স্বদেশের 
জাতীয়তা-সাধনার ক্ষেঞ্রে তিনি শ্ীলারকেও অতিক্রম 
করিয়াছেন ; এবং এই বিষয়ে তাহার রচনাগুলির মধ্যে 
মেবার-পতন' যে অতুলনীরতা লাত করিয়াছে, তাহাতেও 
সন্দেহ হয় না। এই কাব্যের “মেবার পাহাড়--মেবার 
পাহাড়” হইতে আরস্ত করিয়া, “আবার তোর। মান্থুষ হ” 
বলিয়া পরিশেষের মধ্যে এমন একটা হৃদয়োচ্ছাস, এবং 
এ উচ্ছাসের পাকে-পাকে এমন অপরূপ আলোক-মধুর 
তরঙ্গ-তঙ্গ, এবং সমগ্র শিল্প-সমাধানের মধ্যে এমন একটা 
চ্গুমার্ডিত দীপ্তি আছে, ভারতের জাতীয় ব্যাধি এবং 
উহার প্রতীকার নিরূপণ আছে যে, সকল দিকে বিবেচনা 
করিলে উহ] তাহার এই যুগের সর্ব-গুণ-ঘনীতৃত “শ্রেষ্ট 


(২৪৮ ) 


৩য় বর্ধ 


প্রকাশ বলিয়া শ্ঃপনেহে উল্লেখ করিতে পারা যায়। 
আমাদের ভ্রাতীয় জীবন-সাধনার [চরস্থায়ী সাহিত্য 
ভাগারে উহার স্থান নির্দেশ করিতেও ইচ্ছা হয়। | 

দেশ প্রাণত। জাতীম়ৃতা! নীতিধশ্ম এবং 
সমাজের হিতার্থে আত্মোৎ্সর্গ! দ্িঞ্জেত্রের নাট$কগুলি 
এই সকল আদশের ভাবোজ্জল প্রতিযূর্তি উপস্থিত 
বারয়। বাঙ্গালীকে যেই শিক্ষাদান করিয়াছে, সাহিত্যের 
কথ ছাড়িয়। দিয়) এহরূপে লোকশিক্ষক হওয়াও কম 
সৌতাগ্যের কথা নহে। এহ সকল নাটক চিরকাল 
বাঙ্গালীর সমুন্নত ভাব-প্রয়াণের গুরু এবং সহযাত্রী হইয়। 
থাকিবে! কবি এহরূপ পুণ্যব্রত হহয়। লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন যে. টহাদের মধ্যে মন্ুয্-হৃদয়ের কিংবা 
তাহার মেরুদণ্ডের অবপাদক কোনরূপ পরামর্শ ব1 ইঙ্গিত 
ইশারাও মুখ দেখাইতে পারে নাই; নিঃসন্দেহে বলিতে 
পারা যায় 116 0111061 11011111017 10146, দ্বজেন্দ্র যে 
সমন্ত দৃগ্তপবিকল্পনার সাহায্যে এই সকল নাটকের 
ভাব-প্রাণত। সিদ্ধ করিয়াছেন, ইহার] বঙ্গ সাহিত্যে 
অতুলনীয়! ভবিষ্যতের সম্ভাবন। বা যোগ্যতর পরবর্তী 
কর্তৃক কখনো নিঙ্জিত হইবার আশঙ্ক। ভবিষ্যতের অন্ধ 


এবং 


গহ্বরেই নিহিত থাকুক! বর্তমানের অভিনয়-রঙ্গে 
এবং জাতীয়তার প্রত্যক্ষ শিক্ষ।-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্রলাল 
অপ্রতিঘন্বী! 


পূর্বোক্ত মতে, দেশধর্্ম, দেশপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠ। এবং 
তৎকলে আত্মোৎ্সর্গের আদর্শকে-_ নীতি-অধিকারের 
আদর্শকে-উপশীব্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রেরে নাটকগুলি 
পান্রগণের সুপরিচ্ছন্ন এবং সুদৃঢ় চরিত্র-রেখা উপস্থাপন 
পূর্বক হৃদয়ে মুদ্রিত হইতেছে-_মন্ুুষ্যমনকে নিজ্জাবতা। 
এবং জড়িযা হইতে মুক্ত কচঠিয়। দিতেছে! ঘিজেজ্রের 
বিশি্ চরিব্রগুলির পরিকল্পনাও (৮90) কি শ্রেষ্ঠ 
কবির যোগ্য নহে! তাহার নুরজাহান, আরংজেব বা 
চানক্য! উহার! এলিজাবেথ যুগের ছুরাত্বা-চরিক্র 
(97) হইতে কতদ্দিকে সমুন্নত, অথচ মন্পন্তত্বের নিগৃঢ় 


২ - সিএ ইত তা এ ব্যাচ স্পিড ভা অজ সস ওরস পাছত ০ ০ সপন ওটি এমিত ওটিসি লা চটে পা, আস আইও রবি, উচ্চ ৬ ৬৯7 ০ প বর আপি পস্সলি 
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সত্যকে ভিত্তি করিয়াই দাড়াইয়াছে | এই টি সম্পূর্ণ 
আধুনিক। উহাবা ভারতবর্যায়_এবং এই ক্ষেত্রে 
সাহিত্য জগতে অতুলনায়! নির্জল। দুরাস্মত, কোন 
রূপ পুণ্যসম্পর্হ!ন ছুর্বত্ত চারব্র [দ্বজেন্ত্রল।লের গ্রন্থে 
নাই! দ্বি্েন্রলাল কৌতুক-রপিক; কিন্রু এই 
কৌতুক ততট! বুদ্ধি-অধিকারের নহে ) তাহার হাঠ্ঠে- 
লস সর্বথ। হৃদয় হইতে নিজের সদর সহদরত। হইতেই 
উৎসারিত! তিনি বার-বণিতাঁকে পর্য্যস্ত মহব্বর 
আলোকে মণ্ডিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এই 
লক্ষণটুকুর মধ্যে সমপ্ত লোকটার অপ্াত্স চরুরেশ 
রহশ্যতত্ব নিহিত আছে! তাহার নীভতি-উপদেশও 
কুব্রাপি উপদেষ্টার অহ্ংক্লৃত উচ্চ আসন হইতে, কিং 
দ্বণা-গন্তীর মুখ-রন্ধ, হইতে বহির্গত হয় না! তাহা 
্রী-চরিত্রগুলির মধ্যেও নিত ছুরাত্থা বা 
লেডী ম্যাকৃবেথ জাতীয় স্ত্রী নান ! রমণীঙাতির গুঠি 
একটা অস্তমিহিত সম্মানের ভাব হইতেই তাহার ক্ী- 
চরিত্রগুলি অক্ষিত ! কমলমণি, গিরিঙ্গায়া প্ংবা শাস্থি 
জাতীয় স্ত্রলোকই তাহার লেখনীমুখে পুনঃ পুনঃ 
আমাদের দৃষ্টিপথে আসিতেছে! মনুষাচরি্জের 
অবিমিশ্র ছ্রাত্ম-তাব তাহার দৃষ্টির অসহ্‌' 

ইহ] ভারতীয় দৃষ্টি-_ এবং ভরতীয় সমাজের অণ্কিত 
ফল ! যে দৃষ্টি মনুষ্য-জন্মকে প্রকট পুণ্যফলরূপে--জীবত্বের 
উদগতি স্থত্রে সমুন্নত প্রাপ্তি বাঁণয়। ধারণা করে ' থে দুষ্ট 
রাবণাদদিকে, ছুর্গাস্র, যাহষাস্ুপ প্রভৃতি ব্যতিজমকেও 
পুণয-অভিব্যক্ষি-হত্রের সহিত জন্মাপ্ত-বাদ এবং অ- 
শাপ-পতন প্রভৃতির সাহাযো বিশ্বনীতির সংহত সম্মত 
করিয়৷ বুঝিয়। লইতে চে কয়ে ! ভারতবষাঁয় সমাঙ্গে 
নিরবচ্ছিন্ন ছরাত্মতার সম্ভাবনাও ছুর্ঘট ! সমাজবন্ধনের 
বিশেষ আদর্শফলে এই সমাজে মধাম-শ্রেণী4 ব্যক্তি- 
সংখ্যাই অধিক? বর্তমান মানব-সভাতার স্ুত্রেই 
তাই ভারতর্য কেবল মধ্য-পথসেবী এবং স্থিতিশীল । 
এই অতর্কিত আদর্শ এবং সমাজ-পরিবেশের দরুণেই 
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ঘ্িজেন্দ্লালঠ 
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দ্বিগেন্্ের ুরাস্া-সমূহ তৃতী় রিচার্ড বা আয়াগে। লেজ 
ম্যাকবেথঃ; গানরীল বা বীগাণ হইতে পারে নাই। এই 
লগ্গণটুকুর মধ্যে সর্মস্ত -প।কটার অধ্যাখ্ম চরিক্রের প্রতি-. 
যু আহে! এহ রুঙ্গ-প্রিয় এবং ভিতর-বাহির-খোলা।, 
এই দে|যে-গুণে সরশ এবং সন্ধদর্ন ব/ক্তিই কৰি 
খিগেন্দ্রলাণ ! পথম পারচয় এবং আলাপের দিনে* 
লোকট! তাহার সমগা চরিরটি শিঙাব:ণ কারয়া আম1- 
দিগকে আকুইু মন্ুয্যত্বের হিপাবেও 
ইহ1 একটা পরম ছুন্নত 'গুগ বাণিয়। মনে করি। 
তিতগ্র চরিত্রের এই ক্ছাবসধুননত সরলতা হইতেই 
দ্বিগেন্দরল।লের রচনার সর্ধত্র তাবোন্নত উচ্ছা সের শিক্ষণ 
সংক্রামত হইয়াছে! উহ] সম্পূণ আধুনিকতার 
সম্পত ! উহা বিশ্বগাহিতোর, আধুনিকতা ! ইংরাজীর 
ভিতর দিয়, বঙ্গীর পৃথ্বাপর কবিগণের ভিতর দিয়া, 
ইহা বগসাহতো নুনাধিক সাধারণ হইস্বা পড়িতেছে। 
কিন্তু, দ্বিজ্ন্রে এই সাধারণতার ক্ষেত্র হইতেই নিজের 
অনন্য-সামাগ্ঠ ব্যক্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছিলেন! তাহার 
ব্ক্তিত্বের এই যৃণ লক্ষণটুকুই সাহিত্যকলার অধিকারে ' 
সৌন্দধ্য-তৃষ্ণ। নামে নির্দষঈট হইতে পারে। সৌন্দরয্য-। 
তৃষ্ণ নামক কথাট!, সাধারণ কবিত!-লেখকের পক্ষে; 
অনেক সময় প্রথম যৌবনের শারীরিক উন্মদনা-জনিত 


চে স্তর লাজ এ চাপাতি উদ পাদ এ "০৩ ৮ তাপ এ বি লি স্া ক ». ক 


করিয়াছিল ! 


“আনচান” বই নহে-মানাসক বিকার--ইক্জ্রিয়ন্ঠ 
বিকার বই নহে। এই অবস্থারই প্রাচীন কবির ভাষায় 
বল। যায় ৪-- 


যধাভূৎ অজ্ঞানং ম্মরতিমি£মাহান্ধজানতম্‌ 
তর্দাপশ্তং সব্বং নারীময়মশেষং জগাদদম্‌। 

এই যৌন তৃষ্চাকে স্পষ্ট বর্ণনা কিংবা অস্পষ্ট | 
ইঙ্গিতের সাহায্যে সংকেতিত করিয়া মনুয্যদেহের 
ন্নানুগত উত্তেজনা-সাধারণকেই সাধারণ লোক 'আধ- 
রস' বাঁলয়। ভুল করে-_সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বলিয়া যনে করে। 
কেবল বেচারা তারতচফন্ত্রর দোষ দিলে চলিবে না, 
অবস্থা-গতিকে অনেক বড় বড় কবির বেলাতেও এই 


1এ্রাতভা 
াদিন-কা্িক ১৩২৭ 


শপ 


২. ৯০ তা সত শি 


কুলির উপরে তিত্তিস্তাপন পৃণ্দক সৌন্দপ্যের নুর্তি- 
আন্দির পরমের দিকে মহৎ বৃহৎ এবং প্রপারিতের 
দিকে উত্তোলিত করিয়াছেন । উহা চু্া-শীর্ষে “কষায় 
গোবিন্দায নমোনমঃ বলিষা। আত্মাধলর না করিণেও 
“িগান্ধতায়+ বলিয়াই আত্মোত্মর্গ করিতেছে! রসজ্ঞ 
মাত্রই বুঝিবেন, “জগদ্ধিতায়” এবং পকুষায়ঠ কত 
অরন্ভাবে এবং অপরিহার্য ভাবেই সন্বদ্ধ। 
সৌন্দর্যের গাধক এতদুভরের যে কোনট। অবলম্বন 
“করিয়াই পরমার্থে গ্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিজেন্দর- 
জালের সাধনপ্রণালী কিংবা সমাধান শ্রেষ্ঠ কবি- 
কৌলিনোর যোগ কি না তদ্বিযয়ে বর্তধা;ন 
নিঃসন্দেহ হইতে না পারলেও, ইহা নিশ্চিতমতে 
ট॥লিতে পারি যে, ভাঙার কবিকতামধ্যে কোথাও 
পথ-গামি'তার পরিচয় নাই ! 
ঘননিহিত সৌন্দ্ষযবুদ্ধি, স্ঠিরসংয তণ্ৃষ্টি, ভাবরসের 
স্থির প্রবাহিত প্রকাণ্ড কিংবা গতীর উচ্ছাস, বিপুল- 
তীর কিংবা পরিণাহী চরিত্রাঙ্চন এবং এই সমস্তের 
[নিয়ামক ও সমস্ত কাব্যের অস্তরঙ্গীয় একটী? সত্য-সন্ধ 
মূললক্ষ্, এক কথায় অসাধারণ চমত্পার-বিধায়িনী 
কবিত্ব-গ্রতিতাই কবিকে সাহিত্য-জগতেক্ীআোতোমণো। 
অটল করিয়া কৌপিনা প্রদান করিতে 'পারে। রঙ্গ- 
সাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত পরিমাণে কিংব1 সংখ্যায় স্বল্প 
সন্দেহ নাই। কিন্ত এই যে একুট্টি কবি-এতিত। 
অসাধারণ শক্কি-ক্রীড়া দেখাইয়া অকালে অন্তর্থিত 
হইয়। গেল, বঙ্ধসাহিত্যের সাধারণ ঈসমতল নানাদ্দিক 
চন্নমিত করিয়া গেল, এই সাহিত্যের উপরিস্তরের 
্বল্সসংখ।ক মহাঙ্গন-নামের তালিকামধ্যে নিজের নাম 
মুদ্রিত করিয়া গেল, আমাদের ইতিহাস তাহা কোন 
কালে অস্বীকার করিতে পারিবে ন|। 
খিজেন্দ্রের “এবারত? ধা বীতির মধ্যে যেমন একটা 
তীষ্ষ দীপ্তি প্রত্যক্ষ হইতেছে, আ্ঠাহার চরিত্রাঙ্কণ 





( ২৫০ ) 


'জ্রা টিতে পাবে! ঘিঙগেজ মনুযু-হৃদয়ের মূল ভাব- 


ওয় বর্ 


সা. সত পি সি চে সপ্ন সত শোপিস ০৭ ও ৩ 


প্রণাপীর ম মধ্যেও তেমনি একটা! মার্জিত সীমা-পরিচি 

এবং ধেখ। ব্যবহারের প্রণালীও বোধগম্য ; সময় সময 
দৃ-চঞ্চল অথচ বৃহৎ তুলিকা সঞ্চাপনে বর্ণসৌন্দর্য 
পরিস্ফুট করার অপরূপ ক্ষমতাও প্রত্যক্ষ হইবে 
বঙ্গসাহিত্যে এই জাতীয় আর একজন শিল্পী গিয়াছেন৮_ 
বঙ্কিমচন্দ্র। এই সাহিত্যে বান্ধমী গুণের উত্তরাধিকারী 
কেহ থাকিলে, (তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল! এই কারণেই 
দু এবং বৃহৎ .তুরপি-শিল্পা, স্পষ্টশল্লা দ্বিছেন্দ্রণাল, বঙ্গ- 
সাহিভ্যের হক্শিল্পা এবং বেখা-আভাপ শিল্পীগণের__ 
“অস্পষ্ট শিল্পাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন । 
নিজের অধ্যাত্স প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া, নানাদিকে 
উহা অপরিহার্ধ্য ছিপ বলয়াই এই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়া- 
ছিলেন। আমর জানি, ঘিজেন্দ্রে? এই কার্যযকে 
নানাগনে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছে । কেহ কেহ 
উহাকে কেবল দলাদলির তান কিংবা আত্মগ্রতষ্ঠার 
চেষ্টা বলিয়া কটাক্ষ করিতেও কন্ুর করে নাই। আমা- 
দের মধ্যে চিরকাল সাযাঙ্জিক দলাদলির ঝেক প্রবল 
বলিয়। সাহিত্যের 41). বা সাহিত)সাধনার নিঃস্বার্থ 
ভাব অধিকাংশ লোকই বুঝে না বলিয়া, অনেকে “সমা- 
লোচনা' (ানষটাও বুঝে না। সাহিত্য কি পদার্থ, 
উহার ভালমন্দ বা দোষগুণ সমগ্রজাতির অন্গ্কে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে বলিয়া, এঁ ভালমন্দকে কিরূপ 
নাছোড়-বাশ। ভাবেই সমালোচন। করিতে হয় আমরা 
তাহা বুঝিতে পারিনা। সাহিত্য সমালোচনাকেও 
ব)ক্তিগত সম্পর্কের আমলে শানিয়াই গ্রহণ করি। 
এখন দ্বিজেন্দ্রলাল নাই, স্বতরাং আলোচনার মধ্যে 
কোনরূপ ব্যক্তিগত “ফোড়”? থাকলে তাহাও অন্তহিত। 
কিন্তু, আমরা দেখিতেছি, দ্বিজেন্ত্রের স্বকীয় শিল্প- 
আদর্শের হিসাবে, এই প্রতিষেধ উচ্চারণ না করাই 
তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল! নিজের বিপরীত সাহিত্য- 
আদর্শকে কেবল 'মৃকার্পিতানগুলিসংখৈয়ের' পাশ-কাটিয়। 
যাওয়! তাহার অসাধ্য ছিল। বরং এই কার্যে তাহার 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


শত ছিলি পাদ উ- ৯ ৭০৮৮৮ লা লীন সিটি পন শীত শত সি শি স্পিলীস্প 


স্বকীয় বিশ্বাস-অন্থগত সাহসের পরিচয়টাই পাইতেছি, 
এবং উহা হইতে বঙ্গসাহিত্যের লাভ দীড়াইয়াছে। আর 
আত্মগ্রতিষ্ঠ হইলেই ব। কি? জগতে বিশেষতঃ 
সাহিত্য-জগতে এখন স্বরর্থপরত। নাই, যদ্্ার। পরার্থও 
বিশেষভাবে লক্ষিত না হইয়া পারে! সাহিত্যজগতে 
ইহার ভূরি-ভুরি দৃষ্টাধ আছে। ইংরাজী নধেলের 
ইতিহাসে দেখিব, রিচার্ড সন, স্কট, ফীন্ডীং উহারা 
কেমন ক্রমান্বয়ে, একে-অগের অ।দর্শকে পতাধিদ্ধ করিষ। 
একে-অগ্ঠের রচনার বিকৃতি বা মং দেখাইয়াও, সমগ্র 
ইংরাজী সাহিত্যের নবেশের “আট কত দিকে অগ্রসর 
করিয়। দিয়াছেন ! 

বরঞ্চ, দ্বিজেন্্রলালের এই কার্যটকে আমরা 
সাহিতোর একটি বিশেষ স্মরণীমু ঘটন। বলিয়া মনে 
করি। বঙ্গসাহিতে; দুহটি ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকিবে, 
বন্দারা এই সাহিত্যের জীবন বিশেষত।বে অগ্রসর 
করিয়াছে ! অশেষ শুভই সাধিত হইয়াছে! প্রথমটি 
হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা হৃদয় খুলিয়া মধুক্দনের 
সমর্থন; দ্বিতীয়, দ্িজেললাল কর্তৃক হৃদয় খুণিয়া 
রবীন্দ্রনাথের প্রণালী-বিশেষের প্রতিষেধ। ইহ] স্বীকাৰ 
করিতে হয় যে, এইরূপ কার্যে আসন পক্ষগণের 
কিছুমাত্র লা নাই; বরং খাক্তিগত গ্রাত-সম্পর্কের 
হিসাবে বিশেষ ক্ষতি । প্রকৃত কবিমাত্রই নিজের 
সঙ্ঞান-জাগ্রত এবং অপবিহার্যা দোষ-গুণেই কবি। 
বিপঙ্গীয় সমালোচনা কিংবা গালাগালির দ্বারাও কোন 
গঠিত-চরিত্র একৃত কবির বিশেষ কোনরূপ লাশালাত 
ঘটে বলিয়। মনে করি না। কিন্তু সাহিত্যের পাঠক- 
সংঘ, বিশেষতঃ এই সাহিত্যের সেখকবৃন্দ এই কাধ্য 
হইতে যথেষ্ট লাভবান্‌ হইয়াছে! এই লাভের সুস্পষ্ট 
উপলব্ধি হইতে এখনো। অনেক বিলম্ব আছে--কিন্ত 
সচেতন সাহিতাসেবীমাত্রই আমাদের কথায় সার 
দিবেন বলিয়াই মনে করি। এহ প্রতিষেধ অতান্ 
নুসময়ে উখিত হইয়া! নিঃসম্পর্ক পাঠক যাহারা---তটস্থ 


বঙ্গ- 


(॥ ২৫১ ) 


দ্বিজেন্দ্রলাল 


ক ৩ শাকির পতি তি লি পি রী পে শা তি শী ও শী্িস্পীপি 


রানা _যাহারা অগঠিত মতি_ যাহারা নাভিতে? মধ্যে 


সাহিত্যশিল্লের ভিন্ন ভিন্ন মার্শ ব। "থওরী' জানে না 
চরমপন্থা গাদর্শগুলির বিভিন্নতাও বুঝে না_যাহার। 
অজ্ঞান এ৭ং অস হর্ক, এক কথায় অ।মর] পর্ষসাধারণের 
অশেষ উপকার করিয়াছে! যাহারা সতর্ক হইবার, 
তাহার] সতর্ক হইয়। গিয়াছে ! 

ধিজেন্্রলাল সাহস করিয়া খলিয়াছেন, কাবো 
হ্ায়শান্্টাকে মানঘ়া চল। একা আবধশ্তক--এবং 
বধীঞানাথ সমর সময় গার়শন্রকে পদদলিত করেন! 
বণাত্রনাথও ততোইধিক সাহসের সহিত ব'লয়াছেন, 
ায়শাপ্লটাকে মানিয়া চলিতে গেলে সকল সময় 6?) 
ভাল করিত1 হম না! এগ উভমু সাহাসকতার মধ্য 
হইতে: আমরা লাভ ডথ্ন্ত কারয়াছি। 

ব]ারে১চ া9ণীং হংরেগী কাব্যের ছন্দঃশান্্টাকে 
ফ্রোরেন্সের সাগরগ্ছলে ডুবাইয়াছলেন, তধু তিনি আজ 
হংলগের মহিল!-মহপের শেষ্ঠ কবি-পরম ছন্দঃ- 
শ্ব্যশালিণী গ্রীগ্িনা রসেটা ব! বিপুণ শক্তিসামর্থ্যবতী 
ফেলিসীয়া হীমেন্স এই পপ লাত কৰিতে পরেন নাই! 
কবি কাঁট্স ইংরাজী শন্দশীপ্রকে "পন্মবনে মত্তকরী 
সম. রদলিত, কাঁরয়া।ছলেন বখিয়া তাথাণ একান্ত 
তক্তগণও .হ্বীকার করেন! ন্বয়ং বায়রণে এইরূপে 
(010075 101]1না/টাকে খুন করার দৃষ্টান্ত আছে! 
তবু ইহার] চিরকালের বরণীয় কবি! পাঠকগণ 
অম্লানমুখে তাহাদের এই সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়] 
লইয়াই তীহার্দের। কবিতার বিশিই রস-ভোগে প্রবৃত্ত 
হন। ইংবাী হিগ্কাল্নে কীটুস ও বায়রণ অধীত 
হইতেছে__মুখবন্ধে মাথার দিধ্য দিয়া বল! হইয়াছে__- 
“সাবধান, ইহারা এইক্পপ উন্মত্ত, বাতুল এবং খুনে !? 
কিন্তু তাহাদের মাথায় না তুলিয়। উপায় ক? দ্বিতীয় 
ব্যারেট দ্বিতীয় কীটুস বা দ্বিতীয় বায়বণ জন্মাইলে ত! 
আমরা টের পাইয়াছি।, সহজ দোষের সন্নিপাতসত্বেও 
কোন অপরূপ এবং অসাধারণ বিশিষ্টতার উপরেই 


প্রতিভা ( 
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কবি-মাহায্মোর প্রতিষ্ঠ।! 
লাভ না করিয়া, সহঅ দিকে অশেষ বিশেষ গুণ-গবিমায় 
একেবারে নৈকষ্য হইলেও কবি-কৌশ্িন্য লাভে 
যোগ্যতা জন্মে না! এই দুল্লভতার অতাবে কত কত 
গুণী-জ্ঞানী, ভাবা হ্ায়শান্ত্র এবং ছন্দোবন্ধ বিষষে পরম 
বশুদ্ধ-গন্ধের কবিও বিস্বতিনীরে হারাইয়! খিয়াছেন 

আমরা এই প্রসঙ্গের বহ্স্থানে দ্বজেদ্রকে একজন 
সঙ্গীত-কবি বলিয়া উল্েথ করিয়াছি। আমাদের 
ব্রবীন্ত্রনাথের সায় দ্বিজ্ভ্্রেলোল একগন জন্মসিদ্ধ গায়ক; 
এবং এই প্রতিভার বশবন্তা হইয়া উভয়ে অতুলনীর 
সঙ্গীত-সম্ভারে বঙ্গ-ভাগার পরিপুর্ণ কবাইয়াছেন। 
ললিত কলার অধিকারে সঙ্গাতকে কাব্য হহতে একটা 
সতন্্র শিল্প বলিয়া] [নির্দেশ করা হয়। ফলে) সঙ্গীত 
বাক্যকে অবলম্ঘন করিয়া ঈ।ড়াইলেও, শ্াায়পদার্থ কিংবা 
অলঙ্কার শাঙ্ত্রের নিয়মাবলী অতিক্রম করিয়া কোনরূপ 
সুস্পষ্ট অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না রািয়াও নিগের 
একটা মাহাত্ম্য এবং চমৎ্কারিতা সিদ্ধ করিতে পারে। 
সঙ্গীত-প্রতিভার কবিগণ সাহিত্যের আসরে আসিয়া 
গান ধরিলে তাহার নাম হয় শীতি কবিতা! অনেক 
সময় তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত-কবিতা বই নহে। 
এই ভেদটুকু এখন আমাদের পক্ষে পদেপদ্ধে মনে রাখা 
আবশ্যক হইতেছে। রবীন্রনাথের গীত:গুলি অনুবাদিত 
হইয়া! ইয়োবোগীয় জাতির স্মক্ষে বাঙ্গালীর গ্রতিভ। 
প্রমাণিত করিতেছে ! গীতাগ্জল রবীন্দ্রনাথের একটা 
বিশিষ্টত1-হুচক-ভারতীয় বৈষব আদর্শের লক্ষণাক্রাস্ত 
অধ্যাপ্ ভাবের শীতি কবিতায় 'বশেষতঃ সঙ্গীত 
কবিতায় পূর্ণ! বিলাতের পক্ষে উহ! সম্পূর্ণ নুন 
।ন7 কিয়া পারে না। কাব্য বিভাগের শুক্ষ-শিল্পা 
রবীন্দ্রনাথ, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের আধুনিক মানসি- 
কতা বা] বৌদ্ধভাবকে (117101100605111) 0১ ইয়োরোপীয় 
“সিদ্বোলিষ্ট' কবি-সম্প্রদায়ের আবর্শকে অতুলনীয় ভাবে 
আত্মস্থ করিয়। ভারতের প্রাচীন ছৈত আদর্শের আধ্যা- 
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ধা বিশিষ্টভা বা হুল্লভিত। 
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কিক: তার সহিত উহাকে সংযিলিত করিয়াছেন । 
ইয়োরোপীর কবিতার ক্ষেত্রে, এই সিম্বোশিষ্ট আদর্শের 
নেতা মৈতরলিংক অপব্ৰপ প্রতিভা, অপিচ অপরূপ 
উদ্দামতা এবং খামখেয়ালীর বশবর্তাঁ হইয়া 'দৃষ্টিহারা, 
“গিলিরাস এবং মালসিন্দ।' প্রভৃতি তরলার্ক এবং 
অপরূপ মুষ্টি,পলাভক ইঙ্ষিত-আদর্শের যেই সমস্ত গগ্- 
কাব্য লিখিয়াছেন সেই সমস্ত ষে আমাদের ববীন্দ্- 
ন।থের রাঙ্গা ধ! ডাকথর' প্রভৃতি হইতে শিঞ্গেদের 
শেষ শিল্প আদশ্রি মাহ।স্ো কত নিয়ে, ইয়োরোপীর 
খা্ঠশিয্গণেধ, (বিশেষতঃ বিলাতের বিশেষগ্ুগণের পক্ষে 
তাহ স্পট ন। হইয়া পারে শা! ভারতবর্ষ নিজের 
প্রাচীন অধ্যাস্মিকতাকে ভালরূপে বুবিয়া আধুনিক 
সাহিত্যের নামরূপে উহাকে আকারিত করিতে পাবিলে 
এই দিকে তাহার জন্য পরম পুঞ্জ-গৌবব লাভের পন্থা 
রহিয়াছে । ইহ1 আমরা ইতিপূর্বে বছবার বলিম্াছি। 
নয় বত্রসর পূর্বে সাহিত্য পর্রিকায়, “বঙ্গসাহিত্যের 
বর্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম প্রাচীন 
বেদ উপনিধদের যেপাবনী ভাব-ধার। এতকাল আর্ধা- 
রক্তের সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীব হৃদয়ে প্রবাহত হইয়। 
আসিয়াছে. তাং] বাঙ্গালী এখনে। জগতের সমক্ষে 
অন্রূপ সাহিত্যমৃত্তি প্রদানে প্রকাশ করিতে পারে নাই। 
তাহ পারিলে সে সমগ্র জগতের বিন্ময়স্থলী হইবে।” 
আমাদের পামমোহন, কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
এবং পরিশেষে এই রবীন্দ্রনাথ বিলাতা ্রীষ্টানগণের 
এবং প্রীষ্ঠান সাহিত্য-সেনীগণের উচ্ছবীসত সাধুবাদ 
অঞ্জন করিয়াছেন ! * উহার হেতু কি? আমাদের দেশের 
«ই সকল সুপুতর, উহাদের কোন নাড়ী টিপিয়া, হৃদয়ের 
কোন রূদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া, এই সম্মান আয় 
করিয়াছেন? বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে বাঙগলী কোন্‌ 
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* বল! বাহুল্য, রবীন্দ্রনাগের নোবেল" পুরস্কার 
প্রাপ্তির সংবাদ এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইবার 
অনেক পরে গ্রকাশিত হইয়াছে । প্রঃ সঃ 
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একট] বিশেষত্বের নির্ভরে ঈীডাইতে পারেন? এই 
ঘটনার ভিতর এই সকল প্রশ্নের একটা মীমাংসা আছে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের আত্মবোধ এখনো এই 
দিকে উপযুক্ত ভাবে বা ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হয় নাই। 
রবীন্দ্রনাথের এই বিলাতধাত্র/ একদিকে সমগ্র বঙ্গ- 
সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য সুচনা করিতেছে! ইহার 
পর হইতে, ইয়োরোগীয়গণ আগ্রহ সহকারে আমাদের 
সাহিত্যের মতি-রতি এবং গতি পরিদর্শন করিতে 
থাকিবে! প্রকৃত সহদয় থাকিলে, সমঙ্দার থাকিলে 
তাহ! ইয়োরোপে আছে! আমাদের দেশে 
সমালে।চনা বলিয়া পদার্থ এখনে। জন্মলাভ 
করে নাই। ইয়োরোপীর সমঙ্জজারগণের সমক্ষে 
উপস্থিত করিতে না পারিলে আমাদের আত্ম সন্মান বা 
প্রকৃত আত্মবোধ জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই! আমাদের 
সাহিত্যে শিল্ে বিজ্ঞানে দর্শনে, সর্বত্র এখন এই অবস্থা! 
আমর] এই দ্বিজেন্্রলালের সঙ্গীত প্রতিভা পরম মহার্থ 
বলিয়াই মনে করি। ভীহার গ্রন্থাবলী হইতে, সঙ্গীত 
কবিতাগুলি চয়ন পুর্বক একট] অপরূপ গীতাঞ্জলি রচনা 
করিতে পার। যায়! বাস্তবিক এইক'?লে, চয়ন-গ্রস্থ 
ব্যতীত সাহিত্যিকগণের প্রকৃত মাহাত্ম্য জানের অন্য 
কোন উপায় নাই। মুদ্রাষপ্্র এবং সাময়িক পত্রিকার 
অবিশ্রাম দাবী-দাওয়ার মধ্যে পড়িয়। কবিগণ যখন-তখন 
এবং যাহা-তাহ1 লিখিতে বাধ্য হইতেছেন। উপযুক্ত 
পান্দ্রের ত্বার1, তাহাদের বিশিষ্টতা-জ্ঞাপক শিল্পগুলির 
সংগ্রহ ব্যতীত, সমস্তই এ কালের বিগহন জনতা এবং 
বেচ।-কেনার হলহল।র মধ্ হারাইয়। যাওয়ার সম্ভাবন!। 
ঘি্জেন্র লালের মধ্যে ভারতীয় বিশেষ আদর্শের 
আধ্যাত্মিক দস্তোদগম হইবার সময়-যোগ ঘটে নাই; 
তাহার জীবনে উহ! হয় তআরে কিছুকাল পরে উপস্থিত 
হইত-তাহার উপক্রমও দেখ! দিয়াছিল. সুতরাং 
অকালেই মহাকালের শন আসিয়! তাহাকে আমাদের 
মধ্য হইতে পরপারে আহ্বান করিয়াছে! তথাপি, 


( ২৫৩ ) 


আর্য খধষিদের প্রথম জন্ত পরিচয় 


তাহার সঙ্গীতাত্মক কবিতাগুলি সমৃহিত করিয়া দৃষ্টিপাত 
করিলে, তাহার মধ্যে একট “অনির্বচনায়, এবং 
চমৎকারী'-(এ গুলি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের প্রাচীন কথা), 
“অস্পষ্ট বলিলে হয়' ত দ্বন্দের পরলোকগত আত্ম! রুষ্ট 
হইবেন--রসের সমাধান আছে এবং বিশেষত আছে, 
যাহাতে এই কবি সঙ্গীত-কাব্য জগতের গণনীর কৰি- 
গণের মধ্যে--ভাবুক ব। ভাব-সাধক কবিগণের মধ্যে 
নিজের স্থির-নির্দি্ট পদবী লাভ করিতে, পারিবেন। 
তাহার উত্তরাধিকারী বা সন্নিহিত বন্ধুগণের মধ্যে কোন 
যোগ্য ব্যক্তি এই কত্তবা গ্রহণ পুর্বক, এই চয়নিক। 
রচন। করিলে, ততোহপিক ইংরাক্দী ভাষার মধ্যে উহার 
যথার্থ অনুবাদ প্রকাশ করিলে, কবির চিরস্থায়ী শ্বতি- 
রক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশবাসীর সর্বাপেক্ষ। প্রধান কর্তবাটাই 
সমাহিত হইবে। 

শ্রীশশাঙ্ক মোহন সেন। 


আর্য খষিদিগের প্রথম 
জন্তুপরিচয়ের বিচিত্রইতিহাস 


(উত্তর কুরুবাসের প্রমাণ ) 


আর্ধযদিত বর প্রথম জ্ঞান, প্রথম অভিজ্ঞত] বেদে সন্নি- 
বন্ধ হইয়াছে এবিষয়ে কোনও মতছৈধ নাই। তাহাদের 
প্রথম জগ্ুজ্ঞান সম্বন্ধে বেদে যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহ 
তাহাদের ভ্বাতীয় প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশেই কেবল 
আলোক বপ্তকার কার্যয করে তাহ। নহে, কিন্তু ভাষার 
প্রাচীন ইতিহাস প্রকাশেও আচলাক বণ্তিকার কার্য্য 
করে। | 
বেদে সিংহ, হাতী, মুগ, গে। অশ্ব, মহিষ উষ্র, মেষ, 
প্রভৃতি কয়েকটী জন্তরই উল্লেখ পাওয়। যায়। স্মতরাং 


_ প্রতিভা_ ( 
আশ্বিন- কার্তিক ১৩২০ 


রনী 4৬৮৪ কী এ নট 


ইহাদের মধ্যে কোন্‌ জাতীয় « জন্তুর র সহিত খবিগণ প্রথম 
পরিচিত হন তৎসন্বন্ধে তথ্য নির্ধারণ একেবারে সহজ 
সাধ্য নহে। ইহাদের সম্বন্ধে বেদের বর্ণন। নিবিষ্টভাবে 
আমরা যতদুর বিবেচনা! করিতে পারিয়াছি তাহাতে 
আর্ধ্য খধিগণ যে প্রথমই মুগজাতীয় জন্তর সংশ্বরবে আপেন 
তাহাই আমাদের নিকট বিশেষভাবে প্রতীষ্ষযান হয়। 
আমর] নিয়ে সিংহ, হাতী, অশ্ব, মৃগ, প্রস্থৃতি কয়েক- 
টী প্রধান গন্ত সম্বন্ধে খধিদের বর্ণন] উদ্ধত করিতেছিঃ__ 
“মহিযাসে মায়িন শ্চত্রভানবে। গিরয়োন ম্বতবসে* 
রঘুষ্যদঃ। 
মৃগাইব হস্তিনঃ ঘাদথ| বন যদারুণীধু তবিষীয়- 
যুগ ধবম্‌ ॥ « 
সিংহাইব নানদতি প্রচেতসঃ পিশাইব সুনিশো 
বিশ্ববেদসঃ। 
ক্ষপে। জিন্বস্ত পৃষিতিতিখ'ধষিভিঃ সমিৎ সবাধঃ সব- 
সাহিমন্টবঃ” ॥ ৮ 
১ম মগ্ডল-_৬৪ সক্তু। 
“হেমরুতগণ ! তোমর]। মহৎ, প্রা, সুন্দর দীপ্তিযান, 
পর্বতের ন্যায় খলবান্‌ এৰং শীদ্রগতি; তোমরা করযুক্ত 
গজের ন্টায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণ বর্ণ 
বড়বাকে বল প্রদান করিয়াছ” ! ৭ 
প্রকৃষ্ট জানসম্পর ময়ত্গণ সিংহের ম্যায় নিনাদ 
করেন। সর্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের হ্যায় সুন্দর; তাহারা 
(শক্রর) বিনাশবকাগী, (তস্ভোতার) প্রীতিকারী, এবং জুুদ্ধ 
হইলে বিনাশক্ষম বলধুক্ত, এতার্বশ মরুৎগণ তাহাদের 
বাহন মগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শক্রপীড়িত 
যজ্জমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন” ॥ ৮ 
রম্শে বাবুর অনুবাদ । 
মরুৎদিগের বাহনরূপে মগের কল্পনাতে আমর! যেন 
,আর্যাদিগের প্বরণাতীত কালের বিলুপ্ত ইতিহাসেরই সন্ধান 
পাইতেছি। “মুগ? আর্ধ্যদিগের নিজ বাহনরূপে ব্যবহৃত 
হইত বলিয়াই যে ইহ! তাহাদের উপাশ্ত দ্েবতারওঃ 


২০ সত শি শি শি 
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০ ০ সিএ সস স্পা  শ আস 


৩য় বর্ষ 


সি তি এ ০৯ সস সি সি পোস্ট স্পা পপ পপি পি টি ৯ সি পউিসিশ পপ ০ টি পিস সপ সি পপ সিসি ও 


বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছিল) তাহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
বলিয়৷ বোধ হয়। কিন্তু আধ্যদিগের পরবর্তী ইতিহাসে 
মৃুগকে কোথায়ও বাহনরূপে কল্পিত দেখ! যায় ন]। 
সুতরাং তাহ।দের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম. যুগেই যে 
মৃগ বাহনরূপে ব্যবন্থত হইত তাহাই আমাদিগকে অন্থমান 
করিতে হয়। বর্তমানে উত্তর মেরুবাপী ল্যাপলাগার 
(1441) 18100।) গণ কর্তৃক যে গাড়ী (২1০19) বহন জন্য 
বল্গাহরিণ (11171) ব্যবহৃত হয় তাহা সকলেরই 
স্ুবিদিত। আর্ধ্যগণের্ও উত্তর কুরুবাসকালে পূর্বোক্ত 
যানেরই ন্যায় যানে মুগের দ্বার বাহিত হওয়া] অসম্ভাবিত 
বোধ হয় না। বর্তমান সময়ে যেমন ইউরোপের অন্তত্র 
অনুপযোগী বলয়! লাপ ল্যাগুরেদিগের হরিণ বাহিত 
যানের প্রচলন হয় নাই তদ্রপই উত্তর কুরু তিন্ন অন্তত্র 
অন্নুপযোগী বলিয়া! আর্ধ্গণ তাহাদদের আদি নিবাস 
ছাঁড়িলে পর নূতন দেশে মৃগ বাহন প্রচলিত হয় নাই ই! 
সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। এই প্রকারে 
বেদের প্রাগুক্ত বর্ণনায় আমর। আর্ধ্যদিগের উত্তর কুরু 
বাসেরই প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পড়িতেছি ! 

বেদের পৃর্বোদ্ধত খকে যে হত্তী, মৃগ শবের ঘবার। 
বিশেধিত হইয়াছে তাহাতে মুগ ও হম্তীর মধ্যে একটী 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসেরই যেন আভাস 
পাওয়! যাতেছে। প্রত্বতবানুসন্ধীৎসু দিগের দ্বার! উত্তর 
আশিয়া বা সাইবেরিয়াতে যে অতিকার জন্তকগ্কালের 
বিশালক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই অতিকায় জন্ত প্রাচীন 
112111011) (ম্যামথ) বা হস্তিজাতীয় জন্ত বলিয়াই 
বিবেচিত হইয়াছে । সাইবেরিয়৷ উত্তর কুরুরই বর্তমান 
নাম। সুতরাং মুগও হস্তীর যোগ যে আর্ধদিগের উত্তর 
কুরু বাসেরই পক্ষে প্রমাণ দিয়! থাকে । তাহা! আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি। 

হস্তী যে বেদে মৃগের নামে পরিচিত হইয়াছে 
তাহাতে বুঝিতে পার যায় যে মৃগই আর্ধ্যিগের প্রথম 
অভিজ্ঞতার বিষয় হয় এবং তৎপর যখন হ্স্বীর সহিত প্রথম 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


পরিচয় হয় তখন মৃগেরই ন্যা॥ ইহাকে পশুজাতি বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়া ইহাকেও তীহারা মুগ নামই প্রদান 
করেন কিন্তু হস্তীর শুণ্ডের দ্বার] মুগহইতে বিশেষত্ব লক্ষিত 
করতঃ ইহাকে হস্তী বা হস্তযুক্ত এই বিশেষ নামে 
আখ্যাত করে। এইরূপে ইহার সম্পূর্ণ নাম “হস্তীমৃগ' 
অর্থাৎ হস্তযুক্তমুগ হয়। 

“মৃগশব” হৃস্তীশব্দের সহিত এইরূপে সংযুক্তহইয়] 
যে সাধারণ সংজ্ঞাশব্দে পরিণত হইতেছে তাহার 
স্পষ্ট প্রক্রিয়াই বেদে দেখিতে পাওয়াযায়। এখানে 
আমরা বেদের অন্য হুইটাস্থল উদ্ধ(ত করিতেছি তাহা- 
হইতেই আমাদের উক্তির সত্যতা প্রতিপাদ্দিত হইবে। 

“দনামূগে। নবারণঃ পুরুত্র। চরঘং দধে ॥৮” ৮ 

খগ্বেদ ৮ম মণ্ডল ৮ম হৃক্ত। 

£€ শক্রগণের ) অন্বেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল 
ধারণ করে, সেইরূপ ইন্দ্র যজ্জে মত্ততা ধারণ করে ॥ ৮ 
“যুবাং মুগেব বারণা মুগণ্যবো দোষাবস্তে।হাঁবষা- 
নিহ্বয়ামহে ॥ ৪ 

খগ্নেদ ১ম মণ্ডল ৪০ স্ৃক্ত। 

“যেরূপ ব্যাধেরা বৃহৎ বৃহৎ মুগকে (হস্তিদিগকে ) 
বাঞ্াকরে) তদ্রপ তোমাদিগকে আমি দ্িবারাত্র যজ্ঞের 
দ্রব্য লইয়৷ আহ্বান করিতেছি ॥ ৪ 

রমেশ বাবুর অনুবাদ । 

শেষোদ্ধ,ত খকে আমর] হস্তীকে কেবল ষে সাধারণ 
মুগরূপে সংজ্ঞা্ধার৷ উল্লিখিত পাইতেছি তাহা নহে, 
কিন্ত এক সাধারণ “মৃগয়। শবেরঘারা যে পশুশীকার 
বুঝায় “মৃগণ্যবঃ” শব যে হস্তিণীকার অর্থে উদ্ধূত 
খকে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে আমর তাহার উৎপত্তি 
ইতিহাসও পাঠকরিতে পারিতেছি। 
_. পুর্কোক্ত হম্তীর নামরূপে “মগ” শব্দের ব্যবহার 

হইতেই ইহ পঞ্ুর মাধারণ নামে পরিণত হইয়াছে 

আমর] দেখিতে পাই। তাহাতেই “পশধোধপি মৃগঃ 
: অতিধানে এইরূপ নিগগেশ দেখিতে পাওয়াযায়। সিংহের 


(২৫৫ ) 


আর্ধ্য খধিদিগের প্রথম জন্তু পরিচয় 


» ৮ পশা সছিনাস্সিরীত পাটি পা পা লাস জজ শা পাশ » শা তত সত ও এ লি টি টা সিল * ৭ ৯, ৯ 


ুগরাজ' নামও পশুরাজ অর্থেই যে হইয়াছে তাহাতে 


সন্দেহ নাই। 

মুগ যে আর্য খষিদিগের আদিযুগের পরিচিত জন্তু 
তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে আর্ধয খধিগণের 
আশ্রমেও তপোবনে মুগই আমর! প্রধান পালিত পশ্ু- 
রূপে বর্ণিতম্দেখিতে পাই। এই পশু, খবিদিগের 
এইরূপ স্নেহের বিষয় ছিল যে ইহাকে তাহাদের পরিবার 
মধ্যেই পরিগণিত দেখাযায়। সংস্কত কাব্যে আমর! 
মুগের প্রতি এই বতলাতাঁণের বিশেষ মাধুর্্য-পৃর্ণ বিবরণ 
পাঠ করিয়। থাকি। আধ্ধ্যগণের শৈশব কালের স্নেহ- 
বন্ধন দ্বারাই যেন এই ধন্বন্ধটী বিশেষ রূপে মধুষয় 
হইয়] রহিয়াছে । ইহা এরূপই মধুময় যে এরূপ মধুময় 
সম্বন্ধ আধ্যদিগের আর কোন পস্তর সহিতই দেথতে 
পাওয়৷ যায় না। 

মগের সহিত আর্ধ্য খবিদ্রিগের সর্বাপেক্ষ। প্রাচী- 
নতম সন্বন্ধের আর একটী প্রমাণ এই যে, মৃগমাংস 
আর্ধ্যগণ কর্তৃক বিশেষরূপে পবিভ্রও প্রশস্ত বলিয়! 
বিবেচিত হুইয়! থাকে । এই মাংসদ্বার! যেমন দেবগণের 
পরিতৃপ্তি সাধিত হইয়া! থাকে তেমনই পিতৃগণেরও 
পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে, যধা__“খষ্য খাড়েগ। ররুশ্চৈব 
পুষিশ্চ মৃগস্তথা! এতে বলিপ্রদানেচ চর্মদানেচ 
কীর্তিতাঃ |” ইতি শব্কল্পদ্রমধূৃত কালিকাপুরাণে 
৬৭ অধ্যায়। 

“খধী, খড়গ, রুরু, ও পৃষি এই সমস্ত মুগবলিদান- 
ও চর্দদানে প্রশস্ত বলিয়। কীর্তিত হইয়া! থাকে ।” 
যে দশবিধ পশ্ড আমরা বলির জন্য শাস্ত্রে নি্দিট দেখিতে 
পাই তন্মধ্যে মৃগেরই প্রথম উল্লেখ দেখা যায় যথা__ 
“মুগচ্ছাগশ্চ মেষশ্চ নুলাপঃ শুকরত্তথা । শল্পকী শশকে। 
গোধা কৃুর্ধঃ খড়গীদশস্বতঃ।? ইতি প্রকৃতি বাদে 
উদ্ধৃত। ৮. 
“ঘ্বৌমাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীণ মাসান্‌ হরিনেনতু। 
গরড্রেণাথচতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চটব। ২৬৮ 


প্রতিভ। 
দাশ্িন-কার্থিক ১৩২ 


এ সি ছি লিট ওসব আস টি বউ সল ৯৯০ জি শা উর ৬ এ আরব শষ সপ সমস ০০৩ পা শিস আই ৯, 


( ২৫৬ ) 


সি পতি ৮০ সতত 


৩য় বর্ষ 


শপ পিস্তল ২ পি তাস শপ শি পস্পিপাস্টির মিন পি 


যগ্মাসান ছাগমাংসেন পার্ধতেনচ সগুবৈ। আটাবেনস্ত ও  আর্ধাবাপের উপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিতে কিছু 


মাংসেন রৌরবেণ নবৈবতু। ২৬৯ 
মন্রসংস্িতা। ৩য় অধ্যায় । 

পিতৃগণ মৎস্যত্বার! ছইমাস, হরিণমাংসদ্বার1 তিনমাস 
মেষমাংসঘ্বার। চারিমাস ও পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচমাস 
তৃপ্তথাকেন।; 

“ছাগমাংঘার। ছয়মাস, চিত্রিত মুগমাংসদ্বার] সাতমাস 
এণমুগমাংসদ্ধারা আটমাস এবং রুরুমূগ মাংসদ্বার। নয়মাস 
পরিতৃপ্ত থাকেন ।” 

মৎস্য হরিণ কৌরডু শাকুনিচ্ছাগ পার্ষতৈঃ। এঁ৭ 
রৌরব বারাহ শাশৈর্মাংসৈযথাক্রমম্‌ ॥ মাসবৃদ্ধযভিতৃপ্যস্তি 
দস্তেনেহ পিতামহঃ 1৮” ইতি শব্দকল্পত্রমধৃত শ্রাদ্ধ তত্বম্‌। 

“মৎস্য ও হরিণ, মেষ পাখী । ছাগ, নানাজাতীয় মুগ, 
বরাহ, শশ! প্রভৃতির মাংস প্রদত্ত হইলে পিতামহুগণ 
যথাক্রমে এক এক মাস অধিক পরিতৃপ্ত থাকেন। 

যাহার যোস্ভ প্রিয় শ্রাদ্ধে তাহাকে সেই খাদোর 
উপহার দেওয়াই নিয়ম । এস্লে পিতৃগণও পিতামহ 
গণের উদ্দেশে নানাঙ্জাতীয় হরিণ মাংস বলিরূপে প্রদত্ত 
হওয়ায় বিধান হইতে এই মাংস যে পূর্ব পুরুষদিগের 
বিশেষ প্রেয় খাদ্য ছিল তাহাই অন্্মান হয়। সুতরাং 
আমাদিগের আর্ধ্য আদিপুরুষদিগের হবরিণমাংস তক্ষণের 
প্রথা হতেই যে শ্রান্ধে মৃগমাংস বলিরূপে প্রদত্ত হওয়া 
শান্তরবিধি আবহমান কালহইতে প্রচলিত হইয়া 
জাসিতেছে তাহ! আমর! বুঝিতে পারিতেছি। 

| মগের সহিত আর্ধ্দিগের প্রথম পরিচয় হইতে 
ঙাহািগের উপর ইছার এরূপই উচ্চপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল যে মুগের (বিচরণ দেশকেই তাহার! পুণ্যদেশ 


মাত্র কুষ্ঠিত হন নাই যথা 

““কৃষ্ণস।রাত্্ চরতি মুগোযত্র স্বভাবতঃ | 

সজ্ঞেয়াজজ্ভিয়ো দেশে! শ্রেচ্ছদেশ স্ততঃ পরঃ॥ 

এতান্‌ দ্বিজ্গাতয়ে। দেশান্‌ সংশ্রয়েরন্‌ প্রযত্বতঃ। 

শূদ্স্ত যন্মিন্‌ ক্ষন ব' নিবেসদ্ধ,তিকধিতঃ ॥' ২৪ 

মন্ুসংহিত1। ২য় অধ্যায়। 

যে স্থানে কঞ্জপার মৃগ স্বাভাবিক তাবে খিচরণ 
করিয়া বেড়ায়, ল্লেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে, তত্তিন্ 
স্থানকে শ্নেচ্ছদেশ বল। যায়। 

দ্বিজাতিগণ প্রঘত্র সহকারে এই সকল পবিভ্রদেশ 
আশ্রয় কৰরিবেন। কিন্তু শুত্রের আপন জীবিকার জন্য 
যেকোন দেশে বসতি করিতে পারে ।” 

শ্রীশীতলচন্ত্র চক্রবর্তা। 


বিশ্বাসী 


যে বিশ্বাসে ষে নির্ভবে তোম| দেবী, বেসেছিগ্ু ভালো, 

আধঘীর হৃদয়ে মোর চিরদিন জালিবে তা আলো! 

বিশ্ব যাক ভেঙে চুরে- জ্োহী হোক সকল সংসার-_ 

তবু শুধু তুম মোর-_আমি প্রিয়ে; কেবলি তোমার ! 

তুমি আজ কত দুরে_ কোন্‌ মহাপাগরের তীরে__ 

আমি বসে এই পারে, নিরাশ! ঘিরিছে ধীরে ধীরে, 

ভেঙ্গেগেছে সারা বুক-_থেষে গেছে উচ্ছমিত তান--" 

কিজানি মরণ কোলে কবে হবে নীরবে শয়ান ! 

সে নহে অন্ুধী তবু--প্রাণে তার বাজাইছে বাশী 

তোমারি মধুর স্বতি__চির-স্থির সৌদামিনী-হাসি ! 

“আবার মিলন হবে” বলেছিলে তুমি কতবার, 

সেত কতু খেল। নহে- আশ্বাস মে মহাদেবতাঁর! 

না৷ জানি আসিবে কবে সে পবিস্ত' মাহেন্দ্র লগণ, 

তগরর প্রতীক্ষায় শুধু জন্মে জন্মে ব্ছিধ জীবন! : 
শ্রীজীবেজ্রকুমার দত । » 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্য। ( 


পদ শখ শত 


ন্বান্িক্কো 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রলোভন 

পয়লা সেপ্টেখবরের পর ছুইমাস, জুশির রৌদ্রা- 
লোকিত তীরভূমিতে প্রৌঢ়বয়স্কী পরিচারিকার সহিত 
এক রমণীকে বেড়াইতে দেখা যাইত। গ্রীষ্ম কাঁল 
আপিয়াছে, সহরের লোকের প্রায় সকলেই তখন বিদায় 
হইয়াছিল। 

জেলের] ও যে-সব গীড়িতেরা তখনে। সেখানে 
ছিল. সকলে: বমণীর ছায়ার মত মুপ্তি দেখিতে দেখি 
অঠ্যস্ত হইয়া] গিয়াছিল । যতবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
হইত, ততবারই তাহার তাহাকে অভিবাদন করিত । 
তাহার! দুঃখের ইতিহাসের কিছু কিছু সকপেই জানিত। 

রমণী নামি। 

জীবনে কোনে। আশা নাই, তবুও সে এখনও বীচিয়া 
আছে। নিরানন্দ শরৎকাল আবার ঘুরিয়া আসিয়াছে। 

গত জুনমাসে মাসীমাতার সহিত নামি তোকিও 
গিয়াছিল। যে মুহুর্তে সে তার হূর্ভাগ্যের কথা জানিতে 
পারিল, তখন হইতেই ক্রমশ পীড়া গুরুতর হইতে 
লাগিল, রক্তবমন বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসক 
কিছুই করিতে পারিলেন না, পরিবারস্থ সকলে শোকে 
মুহমান হইয়] পড়িলেন, এবং সে নিজে সানন্দে মৃত্যুরই 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিল। ভীবন তাহার একটি স্তায় 
ঝুঁলিতেছিল। এক আঘাতে সহসা অতল গুহার অন্ব- 
কারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া! সে প্রেম বা ঘ্বণা বোধ 
“করিবার কোনো! অবসর পাইল না। ভীষণ অবস্থার 
টু , তারে পীড়িত হইয়া সে কেবল মুক্তি চাহিতেছিল-_ 
'স্তৃতাই সুক্তির একমাত্র উপায়, তাই সে মৃত্যুক(মন! 
 ফরিতেছিল। দবেহ-্তাঁর যখন পীড়াশধ্যায় যন্ত্রণা ভোগ 
করিতেছে, যন তখন পরপারে চপিয়। (গয়াছিল। 


( ২৭ ) 


নামিকো। 


আজ ব।কাল নশ্বর দেহ খসিয় পড়িলেই জালাময় 
জগৎকে পশ্চাতে ফেলিয়া! তার আত্মা অসীম শুন্যের 
মধ্য দিয়া স্বর্গে ধাইয়! চলিবে । সেথানে সে মা'র কোলে 
শুইয়! প্রাণ ভরিয়! কাদিবে। মৃত্যুর দ্ূতকে এখন সে 
বরণ করিয়া লইবে। কিন্ত মৃত্যুও যে আসেনা! 
প্রতিদিনই সে ভাবে যে সেইর্দিন তার জীবন প্রদীপ 
নিবিবে কিন্তু কোথায় অবসান? একমাস পরে, ইচ্ছা 
না থাকিলেও সে কতকট! সারিল, আর এক মাসে 
অবস্থা আর একটু ভালে! হইল । আবার বচিতে হইবে, 
অশ্রুসিক্ত হুঃখময় জীবন আবার বহন করিতে হইবে ! 
অনৃষ্টের একি পরিহাস! জীবনে তার আনন্দ নাই, 
মৃত্যুতে ভর নাই। আর কেন সে চিকিৎসকের অধীন 
থাকিবে, ওউষধ খাইয়া কেন ব্যর্থ জীবন বাচাইতে চেষ্টা 
করিবে? 

কিন্তু আছে, পিতার ভালোবাসা আছে। তিনি 
মাঝে মঝে দেখিতে আসেন, স্বহস্তে ওুঁধধ দেন। 
তাহার স্বাস্থ্যের অন্য ছোট খাট সুন্দর বাড়ী তৈয়ার 
করাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে সরাইবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতেছেন । যখনি সে পিতার পদধবনি শোনে, 
যখনি দেখে তার অবস্থার উন্নতি দেখিয়। পিতার মুখ 
আনন্দে উজ্জল হইয়। উঠিয়াছে, অশ্রু তখন আর বাধা 
মানে না, ছুই গণ্ড বাহিয়া! গড়াইয়। পড়ে। মৃত্যুর 
সাক্ষাৎ্লাতে অসমর্থ হইয়া! পিতার শুন্য সে শরীরের 
যত্ব লইতে লাশগিল। আর একট] কারণ ছিল,-_শ্বামীকে 
সে সন্দেহ করে না। তাহাকে সে তাল রকমই জানে, 
সত্রী-বঙ্জনের দোষ তার উপর চাপানে। যায় না। 
রোগশয্যায় যখন সে তার পত্র পাইল তখন স্বামীর 
উপর বিশ্বাস আরে! দু হইল, সে অনেকটা সাস্বনা 
পাইল। অবশ্ত ভবিষ্যতের কথ সে কিছুই জানে না। 
ভালো হইয়া! উঠলেও যে ছিন্ন বিবাহ-বন্ধন পুনরায় 
জোড়। লাগিতে পারে এ কথা সে মোটেই ভাবে নাই। 
কিন্ত সে তাহাদের আত্মার যোগে দৃঢ় (বিশাস করিত, 


প্রতিভা 


০১১০১ ১১৯ 
আশ্গিন-কাণ্িক ১৩২০ 


এস সপ ৮ পিক ৭ 


আরা বশ্বাস করিত যে, তাহাদের অনন্ত প্রেম কিছুতেই 


ধবংস হইবার নহে। 

পিতার ভালোবাসা, স্বামীর প্রেমে স্থির বিশ্বাস 
ও স্ুুচিকিৎসার গুণে নামির নির্বাপিতপ্রায় জীবন- 
প্রদীপ আবার জলিয়! উঠিল। সেপ্টেম্বর মাসের প্রা- 
রম্তে আবার সে ইকু ও ধাত্রীকে লইয়া জুশির 'ভিলায়' 
আসিয়া উপস্থিত হইল। 


সেখানে আসিয়া নাম সুস্থ বোধ করিল। স্থান- 
টির নীরবতা তাহার মনে শান্তি আনিয়! দিল। যে 
দিন বৈকালবেলায় সমুদ্র গড়াইয়! দূরে সরিষ্না যাইত 
ও নামি স্নান সারিয়া আরাম কেদারায় অর্ধশায়িতাবস্থায় 
পাধীর কলকুজন শুনিত, তথন মনে হইত বিগত বসস্তে 
কে যেন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে, হয় তে। বা তার 
হ্বামী যে কোনো মৃহ্র্ডে তার সামনে আসিয়া ঈাড়াই- 
বেন। 

এখানকার জীবন ছয় মাস পূর্বে যেমন এখনে! প্রায় 
তেমনিই আছে। ইকু ও ধাত্রীর সাহাযো প্রত্যহ 
সে নিজের পরিচর্যা! করে। চিকিৎসক প্রদশিত নিয়ম 
মানিয়া চলে । মাঝে মাঝে কবিতা রচনা করিয়া বা! পুষ্প 
সাজাইয়! আনন্দ উপতোগ করে। সপ্তাহে তো?কও 
হইতে একবার বা ছুইবার ডাক্তার আসিতেন, মাসী 
বা মাসতুতে। ভগ্নীকে এত ঘনঘন দেখিতে পাইত ন।, 
বিমাতার সহিত কচিৎ কখনো দেখা হইত। তাহার 
গড়ার লংবাদ পাইয়া! কোনে! কোনে পুরাণো ইস্কুলের 
বন্ধ সহানুভূতি জানাইয়৷ পত্র পাঠাইয়াছিল, কিন্ত 
সে-সব পল্রে আন্তরিকতার বড়ই অভাব। নামিকিন্ত 
তাহার মাসতুতে৷ ভগ্নী চিজুর আগমনের জন্য অধীর 
হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞাতব্য সবই সে চি্কুর নিকট 
জানিতে পারে। 


বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবার পর কাওয়াশিম। পরিবার 


তাহার নিকট হুইতে দূর হইতে দুরে সরিয়। গিয়াছে । 


সত্য বটে যে শত শত ক্রোশ দুরে অবস্থিত প্রিয়ের চিন্তা 


(২৫৮ ) 


ওয় বর্ধ 
দিনরাত তাহার মনে আনাগোনা করিত, কিন্তু তাহার 
স্বর কথা সে কখনো ভাবিত না| চেষ্টা করিয়া 
সে-চিন্তাকে সে দূরে রাখিত | বৃদ্ধা শাশুড়ির কথ! 
স্মরণে আসিলেই মন তার ঘ্বণ! ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া 
উঠিত। তাহার ভাবন! টাকেই সে ভয় করিত, সে 
ভাবন] হইতে দুরে পালাতে চাহিত। যখন শুনিল 
য্যামাকির কন্ঠা কাওয়াশিম। পরিবারে প্রেরিত হইয়াছে, 
তখন স্বতাবতঃ সে একটু চিন্তিত হইয়] উঠিয়াছিল, কিন্ত 
সে এক মুহুত্তের জন্ত। সে জানিত যেতাহার প্রিয়ের 
সহিত এ ব্যাপারের কোনে সংত্রব নাই, তাহাকে 
সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত। সাঙামি উপসাগরের বালুকা- 
ময় তীরভূমিতে ছোট একখানি 'ভিলার' বাস করিলেও 
মন তাহার অহরুহ পশ্চিমদিকে ধাবিত হইত। 

পৃথিবীতে যে হুর্টি লোককে সে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসে, 
তাহারা উভয়েই চীনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। সেজুশি 
আফিবার অনতিকাল পরেই পিতা হিরোশিমা যা] 
করিলেন। তাহার সহিত বিদায় কালীন সাক্ষাৎ করিবার 
তাহার খুব ইচ্ছ। হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বলিয়৷ পাঠাই- 
লেন, শরীরের খুব যত্ব লইয়া ভালে] হুইয়! উঠিয়া, তিনি 
জয়লাভ কবিয়। প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে অভ্যর্থন। 
করিতে সে যেন প্রস্তুত থাকে । সে শুনিল তাকেও সম্মিলিত 
রণপোত বাহিনীর অধিনায়কের জাহাজে নাই। তাহার 
ভয় হইল, যদি তাকেও পীড়িত হইয়া! পড়ে তো! প্রয়ে।জনের 
সময় যুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না। যদিও সে 
নিশ্চিত বুঝিয়াছিল যে এ পুথিবীর সহিত তাহার আর 
কোনে! সংশ্রব নাই, তবুও নামি দিনরাত স্থুলযুদ্ধ ও 


 জলযুদ্ধের চিন্তায় ব্যাপূত হইয়া রহিল, দেশের য় পিতার 


অক্ষুগ্নতা ও তাকেওর সফলতার জন্ত চিন্তান্িত অন্তঃকরণে 
সে সংবাদপত্র পাঠে মন ডুবাইয়। দিল। | 
সেপ্টেম্বরের শেষে সে ইয়ানুর যুদ্ধের সংবাদ শুনিল 
এবং কয়েকদিন পরে আহতের তালিকার মধ্যে তাকেওর 
নাম দেখিল। সে রাঝ্রে নাষি ঘুযাইতে পারে নাই। 


৬ষঠ ও ৭ম সংখ্যা 


তোকিওতে তাহার মাসীমাত। তাঁকেওর অবস্থার কথা 


জালিয়া তাহাকে জানাইলেন যে তাকেওর আঘাত 
মারাজ্মক নয় এবং সে এখন সাসেবোর হাসপাতালে 
আছে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল বটে. কিন্ত পতির 
রোগশয্যার পাশে তাহার মন ছুটিয়া চলিল, পতির জন্য 
সেষে কিছুই করিতে পারে না সেই কথাই বার বার মনে 
পড়িতে লাগিল হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার। অভিন্ন কিন্ত 
, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে ছুঃখজ্ঞাপন করিয়! একখান। 
কার্ডও সে পাঠাইতে পারে না! এ ছুঃখ রাখিবার কি 
ঠাই আছে ' 

ভাবিয়! ভাবিয়া সে একট উপায় স্থির করল । ইকুর 
সাহাযো পতির জন্য কতকগুলি পোষাক তৈয়ার করিল। 
যে-সব ফল তাকেওর খুন প্রিয়, পোষাকের সহিত সেই 
ফগ কতকগুলি ছদ্বানামে সাসেবো পাঠাইল । 

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল, অবশেষে নোবে- 
স্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন সাসেবে! ডাকঘরের 
ছাঁপমার একখানি পত্র নামির হস্তগত হইল। পত্র 
পড়িয়। নামি অনেক কাদিল। 

শনিবার সন্ধা হইতে চিজু ও নামির ভম্রী কোম। 
নামির কাছে ছিল। পরদিন প্রাতে তাহারা তোকিও 
প্রত্যাবর্তন করিল। তাহাদের আনন্দপূর্ণ কম্বরে 
বাড়ী মুখরিত ছিল, এখন আবার তাহা স্বাভাবিক নিঃশব্দ 
নির্জন ভাব ধারণ করিল। নামি সেই নিরানন্দ দিনে 
দরজ] বন্ধ করিয়! দরিয়া শ্বর্গায়া মাতার চিত্রের সম্বমথে 
একাকিনী বসিয়৷ রহিল। 

আজ উনিশে নোভেম্বর। পৃাধবীতে মাতার 
জীবনের শেষ দিন। নামি ছবিথানি বাহির করিয়া 
ফ্রেমে পুরিয়া দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। চিজু যে ফুল 
আনিয়াছিল সেই প্রস্ফুটিত চন্্রমল্লিক। দিয়! ছবিানি 
সাজাইল। কিছুক্ষণ ইকুর নিকট কৌতুকপৃণ গল্প 
শুনিয়া, এখন সে একাকিনী চিক্রের সামনে চিন্তায় 
নিমগ্র। 


( ২৫৯ ) 


দশ বৎসর পুর্বে সে মাতাকে শেষবার দেখিয়াছে। 
এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একবারও সে তার কথ তুলে 
নাই। কিন্তু পূর্বে কখনো তার জন্য হৃদয় এত উতলা 
হয় নাই। মাযদি বীচি! গাকিতেন তবে সে তার 
কাছে তার সব ছুঃখকাহিনী বিবৃত করিয় ছুর্বল স্বন্ধ 
হইতে দুঃখের ভার অনেকটা লাঘব করিতে পারিত। 
কেন তার অসহায় সন্তানকে পশ্চাতে ফেলিয়।! তিনি 
চলিয়৷ গেলেন? এই চিগ্কা চোখে তার সুপ্ত অশ্রু 
জাগাইয়া দিল। 

মাতার মৃত্যুর কয়েকমাস পুর্বেকার একটি সুখের দ্বিন 
তাহার মনে পাঁডল। তার বয়স তখন মাত্র আট বৎসর, 
তার ভগ্রীর ব্রস পাঁচ। দুজনেই ঠিক একই ব্কম 
পোষাক পড়িয়াছিল--চেবি ফুল আক। গোলাপী রঙের 
ক্রেপের পোশাক । মাতাকে মধ্যে বসাইয়! গাড়ী চড়িয়া 
তাহার। কুদানের সুভুকির চিত্রশালায় গিয়াছিল। তাহার 
সামনের এই ছবিখানি সেই দিন সেখানেই তোল হয়। 
দ্রশ বত্য়র স্বপ্নের সায় অতীত হইয়া গেছে. ছবিতে যেমন 
তার মনেও তেমনি তার মাতা বিরাজিত, আর সে-_- 

সেস্থির করিল নিঙ্গের কথা আর ভাবিবে না। কিন্তু 
কিকরিবে? তার নিরানন্দ জীবনের কথাই যে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া! মনে জাগিতেছে! তাহার বোধ হইল, তার 
নিরাশ জীবন যেন গাঢ় যেঘে আচ্ছন্্, ঘরট1 যেন একটা 
শীতল অন্ধকুপে পরিণগ হইয়াছে, সূর্যের একটা ক্ষীণ 
রশ্মিরেখাও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। 

হঠাৎ ঘড়িতে ছুইট। বাঞ্জিল। ধ্যান ভাঙ্গিয়৷ গেল। 
দ্রতপদবিক্ষেপে সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল, যেন 
পালাইতে চায়। সেখানে কেহ ছিল না। পশ্চাতে 
ইকু ও ধাত্রী কথ কহিতেছে শুনা গেল। কি করিবে 
স্থির করিতে ন! পারিয়া সে ক্ষণকাল দীড়াইয়া রহিল, 
তার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে নামিল ও 
ফটক পার হইয়৷ তীরভূমিতে গিয়। পড়িল। 

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । শরৎকাল হইলেও গাঢ় পুঞ্জীতৃত 


প্রতিভা 


রাড শা 
আস্থিন-ক পিক ১৩২৬ 
পিসির সি কল সী শী াদপীতি লাল ০ ও ছানি শাপিতেল ৮ ৯. ও সা পি লাউ সী ৯:০০ পাতি ও ০ কপি এ তা পাত কেস এ পিতা পাল ৬৩ পাপা লী তাত লাই পি তাত লীন ০ ০ পাত আপা 


মেঘ নাময়া আনিঘ্াছিল। সমুংদ্রর মুর্তি কালো 
করাল। প্ররুতি স্তব্ধ, কণামাত্র বাতাসও জলরাশিকে 
কম্পিত করিতেছিল ন।। সাগরের বক্ষে দৃষ্টি যতদূর 
চলে একথানা পালও কোথাও নাই। 

নামি চলিতে লাগিল। আজ সেখানে কোনে ধীবর 
না, তীরভূমির উপর কেহ বেডাইতেছে না। কেবল 
একটি ছোট মেয়ে একটি শিশুকে পিঠে বাধিয়া লইয়া 
গান গাহিতে গাহিতে বিস্থৃক কুড়াইতোছিঙ্গ। নামিকে 
_ দেখিয়। সে শ্মিতহাস্তে অভিবাদন করিল। নামি মাথ! 
নত করিয়৷ একটু নান হাসি হাসিল। পরক্ষণেই গভীর 
চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নত চোখে চলিতে লাগিল । 

এইবার সেথামল। বানুকাময় তীরভুমি যেখানে 
শেব হইয়াছে সেইখানে দাড়াইল। এখন হইতে একট! 
সরু পথ পাহাঞ্ছর উপর দিয়া জলপাতের ধারে ফুদে 
মন্দিরে গিয়৷ পৌছিয়াছে। বিগত বগঞ্ঠে স্বামীর সহিত 
সে যেখানে গিয়াছিল। 

সেই পথ ধরিয়া! সে চলিল। 

ফুদে। মন্দির অতিক্রম করিয়] গিয়া একটা পাথরের 
উপর সে বদিল। গত বসন্তে এই পাথরটার উপরই সে 
পতির সহিত বসিয়াছিল। সেদিন আকাশ ছিল স্বচ্ছ 
নির্মল, আর সাগর ছিল দর্পণ অপেক্ষাও মস্থণ। আজ 
কিন্ত আকাশ অদ্ভুত আকারের কালো মেঘে ছাইয়। 
গেছে, সাগর ফুলিয়। উঠিয়া একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ 
পধ্যন্ত পৌছিয়াছে, আর তার মসীকুষ্ণ বুকের উপর সাদ! 
পালের চিহুমাত্রও নাই। 

নামি পত্রথানি বাহির করিল। দ্রতলিখিত কয়েক 
ছত্র মাত্র, কিন্ত নামির নিকট উহা! মোলটয়েম সৃশ্ 
তাষার দীর্ঘ গাধুনি অপেক্ষা) অনেক অর্থপূর্ণ । “নামি 
সানের কথ। না ভাবিয়৷ একদিনও কাটে না+--যতবার 
সে তাকেওর এই সরল উক্তি পড়ে ততবারই হৃদয় 
: স্পন্দিত হই/] ফাটিয়া! যাইবার উপক্রম হয়। 
জগৎকেন তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে? সে 


( ২৬০ ) 


১০০০ পি আসিস পি অপ পিসি এ লোড শর ০ এন ৭৮০ ৩০ তি ২ পস্জিন্িভ 7, পা ০৫৭১ 


ওয় বর্ষ 


তি ১ শ্ পা শি ও পিসী ৯ শী ৯ আজি ২ পিন পি স্১ি রি সত "০ ক জন রস বাসি লিলি আক সি 


তাহাকে এত ভালোবাসে, তবে তাহাদের বন্ধন 
ছিন্ন হইল কেমন করিয়া? এ পত্র কি তিনি তার 
হৃদয়ের রক্ত দিয়! লেখেন নাই? এই পাহাড়ের উপরই 
তে! গত বণস্তে তাহার! উভয়ে অঙ্গীকার কবিয়াছিল 
চিরকাল অতিন্ন থারঞ্িবে বলিয়া। সাগর সে কথা 
শুনিয়াছে, পাহাড় উহ1 চিহ্নিত করিয়। রাখিয়াছে। কেন 
জগত এত নিষ্ঠুর হইল, কেন তার পোহার পায়ে 
তাহাদিগকে পিশিয় দিল? ওগো প্রির' ওগো 
দিত ' এই পাহাড়ের উপরই গত বসন্তে- 

নামি চোখ মেলিল। পাহাড়ের উপর সে একাকিনী 
বসিয়া। স্তব্ধ সমুদ্র সন্্খে খিপ্তারিত, পশ্চাতে কেবল 
প্রঅবণ-ধারার শিরানন্দ ধ্বনি । ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়। 
সে ফু'পিয়া ফুাপর়। কাদিতে লাগিল। শীর্ণ অঙ্ুলির মধা 
দিয় অবারিত ধারায় অক্রু গড়াইতে লাগিল । 

মনের মাঝ দির। চিন্তাধারা দ্রুতগতি ছুটিয়। 
চলিয়াছে। তাহার মাথা দপ. দপ. করিতে লাগিল, 
বুকের ভিতর শীতল হইয়! গেল। নামি ভাবিতে লাগিল 
-পতির সহিত এখানে যখন ছিল তখনকার কথা, 
প্রথম যখন সে পীড়িত হইল, উকাওতে যে সময় কাটা- 
ইয়াছে, যখন সে নববধূ ছিপ তখনকার কথ!। মাসীমাতার 
সহিত যেদিন তোকিও প্রত্যাবর্তন করিয়।ছিল, বত্সর 
আগে মা'কে “য দিন হারাইয়াছিপ; মাতার মুখ, পিতার 
মুখ, বিমাতা ও ভাহ বোনেদের মুখ, আরবে! কতঙ্গনের 
মুখ তার মনের মাঝ দিয় ক্ষণপ্রভার মত অবিরত 
চমকিতে লাগিল। এইবার নামির চিন্তা! তাহার এক 
বন্ধুর উপর গিয়া পড়ল। গতকল/ চিভু তাহার কথ। 
বলিতেছিল। সে নামির চেয়ে ছুই ব্সরের বড়। 
নামির বিবাহের এক বৎসর আগে এক চালাকচতুর 
নবীন কাউণ্টের সহিত তাহার ধিবাহ হইয়াছিল। 
শ্বাশুড়ী তাহাকে খুব পছন্দ করিতেন, কিন্তু তার পতি 
তাহাকে মোটেই ভালোবাসিত ন।। তাহার একটি 
শিশুও ছিল। ম্বামীর উচ্ছ,ঙ্লতার জন্ত গত বৎসর 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। সে অন্নকাল মধোই মার] 
যাঁয়। বন্ধু মরিল স্বামী কর্তৃক পরিতাক্ত] হইয়া, আর 
সে মরিতে বসিয়াছে স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া । বিচিত্র এই মানুষের অদ্বষ্ট! কিন্তু সবই দুঃখ 
আর দুর্দশা । নামি দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়। কালো 
সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। 

যশ্তই ভাবে ততই তাহার মনে হয় এ পৃথিবীতে তাহার 
স্থান আর নাই। সঙ্গতিপন্ন পরিখাঞে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আট বৎসর বয়সে মাতৃহার। হইয়াছে. তারপর বিমাতার 
তথাবধানে কত ছুঃখকষ্টে দশবৎসর কাটাইয়। যেই 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারিণী হইল অমন্ন 
কাল-ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করিল। তারপর যেশাস্ত 
লাভ করিল ত! মরণ অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । পতি 
তাহার প্রতি অন্ুরক্ত থাকিলেও তাহাকে পতি বলিবার 
ব। আপনাকে তাহার শ্রী বলিবার অধিকার আর 
তাহার নাই। যদি এমন দুর্বহ জীবন যাপন করিতেই 
হইবে তবে সে জন্মগ্রহণ করিল কেন মাতার সহিত 
তাহার মৃত্যু হইল না কেন 2 কেন তাকেওর সহিত বিবাহ 
হইল ? যখন প্রথম পীড়া হইল তথন পে পতির বুকে মরে 
নাই কেন? তাহার হ্রদৃষ্টের কথা যখন জানিতে পারিল. 
তখনই বা সে মরিল না কেন? অসাধ্য রোগে যে ভুগি- 
তেছে, অসম্ভব প্রেমের প্রত্যাশী যে, তার বাচিয়। থাকার 
আর কি প্রয়োজন আছে আর রোগ যদি সারয়াই যায় 
তবুও পতিকে না পাইলে সে তো বাচিতে পারিবে না. 
ভগ্রহ্থদয় লইয়! মরিয়] যাইবে । মরণ! মরণ! মরণে 
ছাড়া আশা নাই! 

নামি অশ্রু যুছিবার চেষ্টা করিল না. সমুদ্রের দিকে 
চাহিল। 

ওশিমার দিকে সহসা! কালে। কালে! মেঘের আবি- 
ভাব হইতেছিল), আকাশের সুদুর প্রান্ত হইতে একট। 
'অবর্ণণীয় কোলাহল জাগিয়। উঠিতেছিল। চণকতের 
মধ্যে বিপুল সাগরে তুমূল কাণ্ড বাধিয়া গেল। একটা 


( ২৬১ ) 


নামিকো! 


দমকা বাতাস উঠিল। সেটা যেই বিয়া গেল, অমনি 
কালো জলের মাঝে সহসা তুষারের মত ফেনপুঞ্জ 
প্রকাশিত হইল ও পাগল! ঘোড়ার মত বুক ফুলাইয়া 
দাড়াইয়।. নামি যে পাহাড়ের উপর বসিয়াছিল, তার 
গায়ে আছড়াইয়৷ পড়িল। সাঙামি সমুদ্রের বারিরাশি 
ফেনিল হইয়৷ উঠিল, তরগের জল উন্মত্ত উল্লাসে ছুটাছুটি" - 
হুড়াহুড়ি মাতামাতি করিতে লাগিল । | 
জলের ঝাট উপেক্ষা করিয়া নামি তখনো সমুদ্র 
দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল--এ সমুদ্রের তলে 
মৃত্যু! জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই হয়তো স্বাধীন! নিরাশ! 
লয়! বাচিয়া থাকা অপেক্ষা নিরাকার ছায়ার মত 
পতির সঙ্গে নিয়ত বাদ করা কি বাঞ্ুনীয় নয়? 
তিনি এখন গীত সমুদ্রে। হউক দুর, এই জলই তো! 
সেখানেও বহিতেছে! সাগরের ফেনার মত আমি 
মিলাইয়া৷ যাইব, আত্মা আমার তার কাছে ছুটিতে 
যাইবে ! | 
তাকেওর পব্রখান। 
উঠিল। 


সযত্বে 
বাতাসে কেশপাশ 


কোমরবন্ধের ভাজে 
রাখিয়া নামি দাড়াইয়। 
খু'লয়। পড়িল । 

আকাশের অন্তস্থল হইতে অবিরাম বাতাস বহিতে- 
ছিল। কষ্টেন্বগ্টে নাম দ'ড়াইল। উপরে মেঘের দল 
পরস্পরেব পিছু পিছু দ্রুত ছুটিয়৷ চলিতেছে, সম্মুথে 
সাগর ক্রোধে তোলাপাড়া করিতেছে। সাকুরা 
পাহাড়ের উপর বাতাস গর্জিতেছিল, দেবদারু গাছ- 
গুলি অশ্থের কেশরের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। 
ঝঙের চীৎকার, সাগরের গর্জন, পাহাড়ের বিলাপ 
মিলিয়া মিশিয়! একটা বজ্রনিনাদদে আকাশ ও পৃথিবী 
পূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিল। 


সময় আসিয়াছে! এই উপপুক্ত সময় | মা আমার 
হাত ধর! বাবা, তোমার কন্যাকে ক্ষমা কর! আমাব 
অসম্পূর্ণ জীবন ্বপ্রের মত নুগ্ হয়ে যাক ! 


প্রতিভা 
আশ্বিন-কান্তিক ১৩২৭ 


চি 


তুলিয়] ধরিয়] সে ফেনিল সমুদ্রে ঝাপ দিবার উপক্রম 

করিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পশ্চাতে কে চিৎকার করিয়া! 

উঠিল-কে তাহাকে দৃঢ় হস্তে আকড়াইয়া ধরিল। 
শ্রীহেমনলিনী রায়। 


শত 


কেশগুস্ছ। 


খোবানী, মনককা, আঙর, সেউ প্রভৃতি মেবা লইয়৷ 
উটের পিঠে চড়িয় বেলুচীহানের মরুপ্রাস্তর পার হয়! 
দুর্গম গিরিগাত্র বহিয়৷ জালাল রুমা প্রতি বৎসরই 
ভারতবর্ষে আসে; করাচি ও সিন্ধুনদীর উপকৃলম্থান- 
গুলিতে তাহার বাণিজ্য-প্রসার। এই ব্যবসায়ে প্রচুর 
অর্থোপার্জন করিয়] প্রতি বৎসর সে স্বদেশে ফিরিয়। 
যায়। ভারতের শশ্তশ্তামল স্থান অপেক্ষা বেনুচিস্তানের 
বন্ধুর পর্বতসন্কুল বালুকাময় প্রদেশ তাহার সমধিক প্রিয়। 
পর্বতবুকে মুল! নদীর তীরে ক্ষুদ্র গ্রামা নীহার|--তাহার 
জন্মভূমি, তাহার চক্ষে নন্দন-কানন সদৃশ ছিল। 

জালাল কমা প্রতি বৎসরই করাচিতে আসিয়া 
খুস্নারা নায়ী এক দরিভ্রা অনাথা স্ত্রীলোকের গৃহে 
আতিথ্য স্বীকার করিত এবং তৎ বিনিময়ে প্রতাযাধর্তনের 
সময় একমুষ্ি অর্থ এ ইরাণী মহিলার করে দিয়। আসিত। 
ইরাণী ইহ পাইয়া! যথেই্ই লাভ মনে করিত; কাজেই 
তাহার অতিথির প্রতি যত্রন্নেহের বিন্দুমাত্র ক্রটি ছিল ন।। 
দরিদ্র ইরানী তাহার সর্বাপেক্ষা ভাল গৃহখানি অতিথির 
বাসের জন্ত প্রদান করিত এবং তাহার অশন ও 
পরিচর্যা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইত. বিনিময়ে 


অর্থমুষ্টিও প্রাপ্ত হইত। 


এই ষত্ব ওন্গেহ যতই ঘনিষ্ঠতায় পরিপাক হইতে 


লাগিল, জালাম রুমার গৃহ-প্রত্যাগমনের সময় ইরাণী 


মহিলা তত বেশী শুন্তত। অন্থতব করিতে লাগিল । খুস- 


(২৬২ ) 


কাষ্ঠপাছুক1 খুলিয়া ফেলিয়া ছুই হাতে পোষাক 


৩য় বর্ষ 


নারার মনে হইত, এবার জালাল রুম। দেশে ন! গেলেই 


তাল হইত) হা! তাহার তাহ'লে অধিক অর্থপ্রাপ্তি 
ঘটিত। কিন্তু তাহার মন পূর্বে অর্থের প্রতি যত আকৃষ্ট 
ছিল, এখন আর তদ্রপ মনে হইত না। অর্থ 
অনাবশ্তক সম্পদের মত তাহার গৃহে জমিতে লাগিল। 
অপরাহু রবি আধিজ্যে।তিরেখা যখন জানালার 
ছিদ্রপথে কুদ্কুমকনককণআ্াবের মত জালাল রুমার 
মুখে মাথাইয়া দিতেছিল. তখন খুস্নারা আহার 
ও পানীয় লব! তাহার সমীপবর্তাঁ হইল। থুস্নার! ভুলিয়। 
গিয়াছিল, কি জন্য সে সেই স্থানে আগমন করিয়াছে। 
সে যুদ্ধের মত হইয়া নিনিমেষ নেত্রে (পিয়াসী চকোরের 
মত কাঠার সৌন্দর্য্য পান করিতেছিল। জালাল আহা- 
রের প্রতীক্ষায়ই বসিয়াছিল, সে বহৃক্ষণ খুস্নারাকে 
নিম্পন্দ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়! হাস্য করিয়া বলিল; 


খুসন কি দেখিতেছ? 

খুসনের স্বগ্র চকিতে ভাঙ্গিয়৷ গেল, সে লঙ্জাবনতমুখী 
হইয়া! কোন রকমে আহার্য্যের থালথান। জালালের সম্মুথে 
রাখিয়। প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। সে সময় গ্ালাল 
স্নেহপৃর্ণস্বরে বলিল;_খুসন, কালই প্রাতে আমি দেশে 
ফিরিব, এবার আমি তোমাকে বেশী অর্থদিয় যাইব, 
যেন তোমার বাকী ক'মাদ কষ্ট না হয়। 

খুসনার1 সলজ্জ ভাবে বলিল;_এবার কেন থেকেই 
যান না, এ দিকে কাজ কর্মের চেষ্টা দেখুন। 

জালাল মৃদু হাস্তে বলিল,-_না, বাড়ীতে সব রয়েছে, 
তাদের তো! দেখ তে হয়। এখানেই তে বছরের বেশী ভাগ 
থাকি। 

খুদনারা বিষ ভাবে বলিল, প্রত্যেক বারই তে! 
দেশে যান, আমার জন্ত তে৷ আপনাদের দেখ থেকে 
কিছুই আনেন ন1। 

জালাল--এবার আনিব; বল; তোমার কি ভাল 
লাগে। 

খুস--আপনার যা ভাল লাগে। আপনার দেশে 


৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


কি আছে আমি কি করে জানবো, আপনার ষ! 
সব চেয়ে ভাল লাগে, যা দেখলে আপনার আপনার 
সব চেয়ে গ্রীতি হয় তাই আনবেন। 

“তা' আনবো! বলে" পর দিন জালাল রুমা! উটের 
পিঠে চড়িয়। দেশে যাত্র। করিল । 

যতক্ষণ নাসে চালগুজা ও পেন্তার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পার 
হইয়। দৃষ্টির বাহিরে গেল, তত ক্ষণ খুসন এক দৃষ্টে তাহার 
দিকে তাকাইয়া রহিল। 

বহুদিন পরে পুক্রকন্া ও স্ত্রীর মধ্যে আসিয়৷ জালাল 
আনন্দে মত্ত হইল। বর্ষের দীর্ঘ আটমাসের স্থবতি মুছর্ডের 
জন্য তাহার মনে উদ্দিত হইল না। এই আট যাস কঠোর 
পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়! আনিয়াছে, 
তদ্দারা স্ত্রী পুত্রকন্ঠা লইয়৷ সে স্থখে দিন অতিবাহিত 
করিতে লাগিল। 

জালাল রুমার স্ত্রীর নাম মঞ্জিনা খাতুন; জালাল 
তাহাকে আদর করিয়া কখনে! “গুলগুলাব,” কথনে। 
“হি আসমান,” কখনে। “রভীনা বুল” বলিয়! ডাকিত; 
বাস্তবিকই তাহার চিত্ত-সৌন্দর্যয গোলাব ফুলের মত 
মনোরম, প্রেমিকা বুলবুলের মত স্বৃধাপ্লাবী ও “হি আস- 
মান? ব। যুধিক1] ফুলের মত নত নত ছিল। তাহার 
দেহ-সৌ দদর্ষ্যও চিত্তশ্রীর অনুরূপ মাধুধ্যে পুর্ণ ছিল! 
জালাল রুমাও বলিষ্ঠ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও সুপুরুষ ছিল। তাহার 
বলিষ্ঠ দেহ যেমন কোন স্ময়ই কর্মমবিমুখ ছিল না. 
তাহার চিত্তও তেমনি স্েহহীন ছিল না, সে সর্বদা পরের 
উপকার করিয়া! কৃতার্থ হইত। তাহার উপাজ্জিত 
অর্থের অর্ধ কপর্দকও অন্ঠায় রূপে ব্যয়িত হইত না। 
এহেন স্বামী পাইয়। যিনা বিবি যেমন তৃপ্ত হইয়াছিল, 
এ হেনস্ত্রী পাইয়া জালাল রুমা ও তেমনি কৃতার্থ হইয়াছিল। 
আব।র মেবা লইয়া জালাল রুমার ভারতবর্ষে যাইবার 
সযয় হইল, সে ভারে তারে মেবা সব বোঝাই করিয়া 
লইল। কাজেই সে সময় তাহার প্রধাসের আশ্রয় কুটীর- 
খানির স্বতি মনোমষধ্যে উদ্দিত হইল, এবং তৎসঙ্গে 


( ২৬৩ ) 


কেশগুচ্ছ 


প্রবাসীর সেই আশ্রয়দাত্রী অতিথিবৎসল ইরানী 


মহিলাকেও মনে পড়িল। ইকাণী মহিলার সেই 
অনুরোধের কথাও জালাল রুম]! বিস্বত হয় নাই। 
কাজেই সে তাবিতে লাগিল, __কি জিনিষ নিলে প্ররূত 
পক্ষে ইরাণীর উপযুক্ত হইবে ! সে বলিয়াছিল; আমার 
যাহা সর্ব।পেক্ষ। ভাল লাগে তাহাই লইয়! যাইতে-_ 

জালাণ স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলিল, আমি তো 
অনেক দিনের জন্য বিদেশে থাকবো, তোমার একটা 
প্রয় দ্রবা আমাকে দেও। 

মজিনা সহাস্ত উত্তর কর্রল,-_-আমার আবার কি 
আছে, সকলি তে৷ তোমার পৰতলে বিক্রিত। আমার 
প্রিয় দ্রব্য তুমি বতীত আর কিছুই নাই। 

তখন জালাল বলিল) _আচ্ছা, যে তোমার মাথার 
সামনে ফণা ধরে এক গুচ্ছ কেশ রয়েছে তাই আমাকে 
দেও। 

মঞ্জিনা তত্ক্ষণ।ৎ কাচি লহয়] নিজের কুঞ্চিত কেশ- 
গুচ্ছটী কাটিয়! স্বামীর হস্তে অর্পণ করিল। 

জালাল সেটী চুম্বন করিয়া! নিজের ইঙ্জারের পকেটে 
বাখিল। তার পরস্ত্রী পুত্র কন্ঠা সকলকে আলিঙ্গন ও 
ও চুম্বন করিয়! জালাল বিদায় গ্রহণ করিল । 

মঞ্জিনা বিবি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর গেল। 
যখন জালালের উট প্রান্তর পার হইয়া! একটা পব্বতের 
প্রত্যন্ত দেশে গিয়া পড়িল তখন আর তাহাকে দেখ! 
গেল না। মজিন! কাদতে কাদিতে গৃহে ফিখিল। 

মরু পর্বত প্রান্তর দেশ পার হইয়৷ জালালরুমার 
উট করাচিতে আসিয়! পৌছিল। খুসনার সযত্ষে 
তাহার অভ্যর্থনা করিল। 

পর দিবস খুসন জালাল রুমাকে বলিল, _-দেখি আমার 
জন্ত কি প্রিয় দ্রব্য আনিয়াছেন? 

জালাল নিদ্গের ইজারের বক্ষস্থ পকেট হইতে সেই 
কেশগুচ্ছটি হস্ত মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া বলিল,_-বল দেখি 
(ক আনিয়াছি। 


আাহিন-কািক২' 
খুসনারার উৎকঠ। বর্ধিত হইল. সে জালালের হস্ত 
ধরিয়। বলিল. দেখি দেখি-কি আনিয়াছেন ? 
জালাল সহাসন্তে বলিল, বলিতে পারিলে-_ 
খুসল হাসিয়া বলিল._-আপনার প্রিয় দ্রব্য আমি 
কি করা বলিব। | 
“এই নেও+ বলিয়া ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছটি জালাল খুসনের 
হাতে দিল। | 
খুসনারা এই কেশগুচ্ছ দেখিয়! বিশ্মিভ ও স্তম্ভিত 
হইল, মনে করিল--এ কি ' 
জালাল খুসনের পূর্ব হর্ষ ন| দেখিয়া! একটু বিমর্ষ হইল। 
থুসনারা বলিল,_-এ কার-_কোথা হইতে আনিলেন ? 
_ জালাল রুম। হাস্য সহকারে বলিল.-_এ আমার প্রাণ- 
প্রেরসীর। তার চক্ষে পর ফণ। ধরে এই কেণ গুচ্ছটি 
ছুলতে।, কি সুন্দর দেখাতে।! তুমি যাদ দেখতে, নিশ্চয় 
খুসী না হয়ে থাকতে পারতে না। 
খুসনার! খুব হাসিতে চেষ্ট। করিল, কিন্তু সে হাসি 
তাহার প্রাণের কি না বলিতে পারি না । 


খুসনার! সুন্দর কেশগুচ্ছটী লইল। কিন্তু ইহা 
তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে অশান্তির হুষ্টি করিল। 
খুসনার। বুঝিতে পারিল, জালাল তদীয় স্থীর প্রতি একান্ত 
অনুরক্ত। ইহা যেন খুসনারার প্রাণে সহ্য হইল ন!। কাঙ্গেই 
এই কেশগুচ্ছটি, জালালের পূর্ণ প্রণয়ের প্রেমনিদর্শন- 
টুকু তাহার জীবনের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া 
ছাড়িল ন।। এই কেশগুচ্ছটি যেন মূর্তিমান বিরোধ 
বাধার মতে! তাহার প্রাণের মধ্যে আসন জুড়িক্না বসিল। 
এতদিন সে যে উচ্ছ,সিত আনন্দ আবেগে মত্ত থাকিত, 
আজ যেন তাহাতে কি খাধা পড়িল। এখন তাহার প্রতি 
কর্মের মধ্যেই যেন কি বাধা কি অশান্তি আমিয়। 
উপস্থিত হইল £__ শয়নে স্বপনে ভ্রমণে উপবেশনে সর্ধজ্র 
'যেন বাধা । এই বিস্ষের কোন কারণও সে সম্মুখে 
খু'ঁজিয়। পাইল ন1। পূর্বে তো তাহার কার্যে এমন বাধ! 
_ উপস্থিত হুয় লাই! 


( ২৬৪ ) 


ওয় বর্ম 


খুসনারা এবার অশেষবিধ যত্ব সহকারে অতিথির 
পরিচর্যা করিতে লাগিল। থুসনারার আত্মীয়স্বজন 
কেহ ছিল না। বনু বৎসর পূর্বে প্রথম যৌবনের সমস 
তাহার স্ব'মী লোকাম্তরিত হইয়াছিল। অতিথিকে পাইয়। 
তাহার গ্নেহপরিচর্যয1 যেন দিন দিন অধিকতর ভাবে 
ফুটিয়! উঠিতে লাগিল। অতিথির রোগে তাহার শধ্যা- 
পার্খে কলাণীরূপে; সারা দিনমানের পরিশ্রমের পর 
অতিথর পাখে খ'সরা আহার প্রদ্দানে, এবং মানব জীবন 
যাপনের অশেষাবধ প্রয়োজনের একম।ত্র পরামর্শদাত্রী- 
রূপে খুসন অবস্থান করিত। 

রোগে কাতর হইয়া একান্ত বিষ চিত জালাল 
যখন একখানি গ্নেহ-করুণার মুখ খু'কিত তখন একমাত্র 
খুসনকেই দেখিতে পাহত! রোগসগ্তাপকণ্টকিত 
দেহে একটু স্নেহম্পর্শ অনুভব করিতে যখন মন ব্যাকুল 
হইত, তখন একমাত্র খুসনের কোমল হস্তখানি তাহ।র 
দেহে অনুভব করিত। ক্রমে জালল সে হস্তখান 
যেন হৃদয়ের অভ্যন্তরেও খু'জিঘনা পাইল। কাজেই 
জালাল এবং খুসনের আভাস্তরীন দুরত্ব ক্রমেই হাঁস 
প্রাপ্ত হইতেচিল। 

এমন সময় আবার জালালের গৃহ প্রত্যাগমনের 
সময় উপস্থিত হইল। জ্াগাল প্রবাসিনা ন্নেহশীলার 
নিকট ধিদায় লইতে গেল। 

জালাল বলিল, __ন্সেহশীলা, আম এবার 
যাত্রা করি। 

নিকটে একটা কপোত-দম্পতি চঞ্চ-চুত্বনে প্রেম 
জানাইতেছিল, তাহাদিগের দিকে চাহিয়া খুসন 
বলিল”_-আপনি চলে গেলে ত আমার সব শূন্য হয়ে. 
যায়, আমার বড় একেল] মনে হয়। 

জালাগ_-আবার এই কয়েক মাস পরেই তো 
আস্ছি। 

খুসন অধোমুখে বলিল,_-আচ্ছ।, এবার আমাকে 
কেন আপনাদের দেশে লহয়। যান ন1। | 


দেশে 


৬ঠ ও ৭ম সংখ্যা 


জালালের নিকট এ প্রস্তাব কেমন অসঙ্গত ঠেকিল! 
--এ ভিন্ন দেশের প্রবাসিনী, সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে ! 
তবু এর স্নেহ তে] অস্বীকার কর] চলে ন1 ! 

জালাল ভাবিয়া বলিল._-তুমি অতো দুর দেশে 
কি করে যাবে; কত ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া যেতে হয়! তুমি 
কি ষেতে পারবে ? 

থুসন দৃঢ় ভাবে বলিল._-কেন পারবো না, খুব 
পারবো । নিয়ে যাবেন কি? 

জালাল গগত্যা বলিল.--তবে চল। 

কিন্ত সে ভাবিতে লাগিল, ইহাকে দেশে লইয়৷ 
গেলে স্ত্রীপুর ইহারা কি বলিবে, পাড়া-প্রতিবাসীই বা 
কি ভ।বিবে ! কিন্তু কি করিব, যখন বলিয়৷ ফেলিয়াছি 
তথন সঙ্গে লইতেই হইবে। 

তারপর দিবস এক উটের পিঠে চড়িয়া দুজনে 
বেলুটীস্থানের দিকে রওনা হইল। গৃহে পৌছিয়া 
জালাল সন্েহে স্ত্রীপুত্র কন্তাদিগকে চুঘন ও আলিঙ্গন 
দিল। 

মজিন। জিজ্ঞাস। করিল,--এ স্ত্রীলোকটী কে? 

জালাল এ প্রগ্নের কি উত্তর দিবে ভাবিয়া স্থির করিতে 
পারিল না। প্রবাসিনী যে তাহাকে এত স্নেহ যত 
আদর করিয়াছে, কি বলিয়া পরচয় দিলে তাহার 
সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত হয়, জালাল তাহা তাবিয়া 
স্থির করিতে পারিল না; অবশেষে বলিল. এ আমার 
করাচীর সর্বাপেক্ষা হিতৈষী বন্ধু, ইহার কুটীরেই 
আমি থাকি। 

মজিন। বলিল, দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব 
ছেড়ে সে এখানে আসিল কি প্রকারে? 

জাগান বলিল,-ওর কেহ নাই, আমিই সঙ্গে 
আনিয়াছি। - 

মজিনার মনে কেবলি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, এ প্রবা- 
সিনী এখানে কেন? এখানে তার প্রয়োজন? স্বামী 
তাহাকে একজন হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিলেন, কিন্তু 


(॥ ২৬৫ ) 


কেশগুচ্ছ 


- ২ ২ তিল রপ্ত 


স্ত্ীলোকটী 1ক ত্রষ্টা যে সে অনান্বাসে একজন পুরুষের সঙ্গে 


এত দুর দেশে চলিয়া আসিল? স্বামীর চক্রে সে কিছু- 
তেই সন্দেহ করিতে পারিল না, তবু তাহার মন কেমন 
অভিমান ঈর্ষায় দগ্ধ হইতে লাগিল! 

মজিন। চিরকাল স্বামীর অন্থগত, কিন্তু এবার সে 
স্বামীর প্রত্যেক কাজে কেমন বিরোধ উৎপানদ করিতে 
লাগিল। অন্ঠাণ্ত বৎসর সে যেরূপ হাসিয়। নাচিন্ন। প্রাণ 
খুলিয়া স্বামীর সহিত প্রাণ মিশাইয়া কার্য করিত ও 
তাহার সেবাশুশঘায় তৎপর থাকিত, এবার তাহার 
কিছুমান পারিল না। কিসেযেন তাহার সমস্ত কার্ষ্ে 
বাধ। উত্পাদন করিতে লাগিল। মঞ্জিনার এই প্রকার 
ব্যবহারে জাঙান প্র।ণে প্রাণে নিরতিশয় ক্ষুক হইল। 
সমস্ত দেখিয়। শুনিয়। তাহার মনেও অভিমান জন্মিল। 


জালাল স্ত্রীর সহিত প্রাণ খুলিয়া কথ৷ কহিলে সে 
৫ঘন উপেক্ষার তাবে সে স্থান পরিত্যাগ করে। 

এতদিন মজিনা স্বামী-প্রেমের একনি সেবিক। 
ছিল, আজ এ কা হইল! 

জালাল তাবিল, তবে মঙ্জিনা কি নিরর্থক আমাকে 
দোষী সাব্যস্থ করিয়। পাষণ্ড মনে করিল। 

মজিনার এই প্রকার উদা সান তাবের জন্য সম্যক 
রূপে তাহাকে দোষী করাযায় ন1। সে পুর্ষের ন্যায়ই 
দ্বামীর সাহত সোহাগ ভালবাসা দেখাইতে চায়, কিন্ত 
কি যেন তাহার প্রতি কার্ষে; বাঁধা উৎপাদন করে: সে 
শেষে নিজের ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া লঙ্জিত হয়, কিন্তু 
সংশোধনের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পায় ন। 

এই ভাবে চার মাস কাটিয়া গেল, জালালের করা- 
চিতে ফিরিয়! আসিবার সময় হইল। 

থুবানী, আহ্ুর, পেস্তা বোঝাই করিয়৷ জালাল ও 
খুসন এক উটের পিঠে চড়িয়া রওনা হুইল। তাহ। 
দেখিয়! ম্জন। বলিল,_খামিন! আমিও তোমার সঙ্গে 
যাব। ঁ 


টি ৯ 


প্রাতিভ। 
জশ্িন-কার্তিক ১৩২৩ 


(উড বচন পল শর পর সত টি সা ৮ পি জল শিলা সত ০৭০৭ 


কাজেই স্ত্রীকে বাখিয়াই জালাল হিন্দুস্থান যাত্রা করিল । 

মজিন! একদৃষ্টে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল; উটের 
পিঠে থাকিয়। খুসনের মাথা কেমনে জালালের বুকে 
হেলিয়া৷ পড়িতেছে, আর জালালের দেহ খুসনের দিকে 
ঝুকিয়া পড়িতেছে। 

উট যখন আর দেখা গেল না, যজিনার দুই চক্ষু 
বাহিয়। অবিরল অশ্রধার। পাঁড়তে লাগিল। 

০ ০০ সাঃ 

জালাল রুম খুসনকে লইয়! কক্াচীতে ফিরিয়া 
আসিল । এবার স্ত্রীর ওদাসিন্য যেন তাহার শ্নেহ- 
হীনতার পরিচয়পত্রস্বরূপ জালালের মনে হইল এবং এ 
দিকে সেবারত। প্রবাসিনীর স্েহটুকু যেন অমল আভায় 
উজ্জল হইয়। উঠিল। জালাল স্ত্রীর গ্ররতি মনে মনে 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল, এখন খুসনের ব্যবহারের তুল- 
নায় তাহা যেন বিদ্বেষে পরিণত হইল। সে এতদ্দিন 
মনে করিত, এই প্রবাসিনী অর্থের প্রলোভনে বুঝি 
তাহাকে এত ম্নেহযত্র করিয়া থাকে। এতদিন পরে সে 
নেহাতুর রমণীর সংগুপ্ত হৃদয়খানি আবিষ্কার করিয়া 
ফেলিল। তখন লোভাতুর রমণীর হৃদয়খানি বিচার- 
বিচার্যয সুত্রে ক।ছে মোটেই ধর] পড়িল ন।। ঞালাল 
ভাবিল, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা! কাজেই অতি সহজেই 
প্রবাসিনী খুসনের প্রতি তাহার মন আকুষ্ট হইল। এবার 
উভয়ের পরিচয়ের সীম। বন্ধুত্বের সংগোপন অবণ্ডঠনকে 
উন্মুক্ত করিল এবং ছুইজনে প্রেমালোকে পরম্পরের হদ- 
য়ের অসীম পরিসীমা দেখিতে পাইল। খুসন বিহনে 
নিজের ছদয়ের একদিকট। যেন শুন্য বলিয়া জালালের 
মনে হইল। কাজেই অতি সহজেই খুসনের সৌভাগ্য 
উদ্দিত হইল। 

জালাল একদিন খুসনকে বলিল,_-এ ভাবে আর 
' আমর পরস্পর পৃথক থাকি কেন? 
অতি সহজেই খুসন এ প্রস্তাবে স্বীক্কত হইল। এক- 


( ২৬৬ ) 


আপস ক্যা - এত না পি পান, এ সিসি ৯৩ শী পচাত সপ পা ৮১ পা পলা জে জানত পপ ২৩০ মে চু 


এক উটে এতগুলি লোকের জায়গা! হওয় অসম্ভব, দিন জাল 


৩য় বর্ষ 

1লের সহিত তাহার শুভ পরিণর়-ক্রিয়। সম্পন্ন 
হইয়৷ গেল। 

সে বৎসর জালাল আর দেশে গেল না, করাচিতেই 
একখানি ছোট দোকান খুলিল। 

ছুই বৎসর জালাল স্বীয় গৃহের স্ত্রীপুত্রের কোন 
পংবাদ লইল ন1। 

ছুই বৎসর জালাল ও খুসন দাম্পত্য প্রণয়েই অতি- 
বাহিত করিল। জালাল কিছুদ্দিনের জন্য দেশে যাই- 
বার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই, খুসন বিমর্ষ হয়, এমন কি 
ছুই একদিন আহার নিদ্র! পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, বহু 
সাধাসাধনা ও বিনয়ের পর খুসল শান্ত হয়। 

খুসন এখন আর কোন সময়ই জালালকে বেশীক্ষণ 
বাহিরে থাকিতে দেয় না, অন্তরে সর্বদ। শঙ্কিত চিত্ত, কি 
জান জালাণ দেশের লোকের সহিত কি পরামর্শ করে। 
খুসন নানাএ্রকারে জালালের স্বাধীনত খর্ধা করিতে চেষ্টা 
করে। জালাল এ সমস্ত শান্ত ধীর ভাবে সহ্য করিলেও 
মনে হয়, এই ফি খুসনের ভালবাসা? কই মঙ্জিনার 
তালবাসায় তে। এমন বিষমাখ। নিষ্ঠুরতা ছিল না। খুসনদ 
নানাপ্রকারে জালালকে ত্যক্ত ও বাক্যবাণে বিদ্ধ 
করিলেও জালাল [নিতান্ত সহজ ভাবে তাহ] সহ্য করিত। 
খুসনের প্ররোচনায়ও অধিক লাভের আশায় জালাল 
থুসনকে লইয়া খোন্ষে যাইয়৷ দোকান খুলিল। 

্ রি 

দুই বৎসর মঞ্জিন। জালালের কোন সংবাদই পাইল 
না। সে যাহা কল্পনা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে মনে 
করিয়। হয়ে তীব্র নৈরাষ্ত ও যাতনা অনুভব করিল। 
তাহা নানা শোক ও অনুতাপ উপস্থিত হইল-_হায়! 
সেসে বৎসর স্বামীকে ভালরূপ যত্ব করে নাই এবং 
নানাপ্রকারে ওদাসীন্ড দ্বার। স্বামীর অন্তরে বেন! 
দিয়াছে । হয়তে। স্বামী সে জন্য বিরক্ত হইয়াই তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছে, অথব1 সেই কুলট। তাহার ম্বামীকে 
ভুলাইয়া রাখিয়াছে। 


তে ৬ ৯ আলা পাস ৯ পপ সপ িশকামতরতীত এ ৮ 


অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়া মজিন। করাচিতে যাওয়াই 


৬ ও ৭ম সংখ্যা 


শক শ সশি তে সি সা পরি পলি ৭ করিনি ০ 


যুক্তিযুক্ত বিবেচন! করিল, এবং তাহার যাহ কিছু সঙ্গতি 
ছিল সমস্ত বিক্রয় করিয়। তন্দারা একটী উট ক্রয় করিল, 
এবং প্রয়োজনীয় থাগ্দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া করাচি অভমুখে 
যাত্র। করিল। 

এক মাস কাল দুর্গম পথ অভিবাহনের পর পুব্রকন্ঠা 
লইয়! মজিন! করাচিতে আসিয়া পৌছিল। তখন মজিনা 
একপ্রকা নিঃসম্থল। সঙ্গে ছুটী শিশু পুতরকন্া, মজিনা 
বড় ভাবনায় পড়িল । সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করিয়াও সে 
জালালের কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে একজন 
লোকের কাছ শুনিল, জালাল স্ত্রী হইয়া বোষ্ে চলিয়! 
গিয়াছে । মজিন। অতি কষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া! শিশু 
পুত্র কন্যা ছুটীর কোন প্রকার ক্ষুপ্রিরর্তি করিতে লাগল। 
সন্তান ছুটীকে খাওয়াইয়৷ যজিনার প্রায়ই আহার জুটিত 
ন1। মজিনা মনে করিল, আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই. 
কিন্তু এই শিশু পুত্র দুটী কি প্রকারে বাচিবে। 

অবশেষে মজিনা বোম্বে যাইয়। জালালের অনুসন্ধান 
কথাই স্থির করিল। স্বীয় পরিধেয় একখানা মাত্র বস্ত্র 
রাখিয় গাত্রে যে সামান্য কিছু অলঙ্কার ছিল তাহ। 
বিক্রয় করিয়! যজিন। কিছু অর্থ প্রাণ্ড হইল; তদ্দার 
মজিন। শিশু পুঞ্র কন্তাছটীকে লইয়। বোম্বে যাত্রা! করিল। 

বোম্বে অত্যন্ত প্রকাণ্ড সহর। বোম্বে পৌছিয়া 
মঞ্জিন। হতাশ হুইল, এত ঝড় সহরে সে কোথায় জালালের 
সন্ধান পাইবে। 

ছুইদ্রিন তাহার আহার জোটে নাই, বুভুক্ষিত 
শিশুদুইটীও তাহার পার্থে বসিয়া কাদিতেছিল ; বেদনায় 
মজিনার বুক যেন ফাটিয়৷ যাইতেছিল। 

সারাদিন বোষ্ের' রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মজিন। 
অবসর দেহে সমুদ্রের পারের এক পাশে কাতর হইয়! 
পড়িয়াছিল। 

কত লোক সেই স্থান দিয়! চলিয়৷ যাইতেছে, কেহ 
এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল ন|। 


কেশগুচ্ছ 


আসিয়। তাহাদের সম্মথে কিছু থাগ্ত দ্রব্য রাখিয়া গেল। 

মজিন৷ পুব্রকন্তাদিগকে তাহ] খাওয়াইতে লাগিল। 
মাকে থাইতে না দেখিয়া পুব্রকন্তারাও খাইতে 
অস্বীকৃত হইল, কাজেই ছৃ'এক বার তাহাদের মনরঙ্ার্থ 
নিজের মুখে কিছু দিল । 

থাওয়৷ শেষ হইলে সারাদিনের পরিশ্রান্ত শিশু হুটী 
সেই অবস্থায়ই মায়ের কোলে ঘুমাইয়৷ পড়িল। 

মজনা বলিতে লাগিল.-- খোদা, আমাকে তোমার 
চরুণে স্বান দাও, আর এই অনাথ শিশুদুটীকে তুমি 
রক্ষা করিও । 

শোকে ছঃথে ক্লান্ত অবশ হইয়। মজিনা গাইতে 
লাগিল-_ 

হ্যায় কোই এইসা স্বজন মিলা দে 
স্বজনকে। মুখব! হমে দেখা দে 
নতে। খোদায়। হামে উঠা লে- ইত্যাদি । 

এ গান শুনিয়া পথপার্থে একজন পথিক যেন 
থমকিয়। দাড়াইল। কান গাতিয়৷ সে গানের সমস্ত 
শুনিল। তাহার মনে স্বতির আবেগে কোন বিস্ময় 
যেন জাগিয়৷ উঠিল। 

পথিক অগ্রসর হইয়। গায়িকাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
কে তুমি? 

মজন। 1বন্ময়সহকারে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়। উত্তর 
দিল, আমি ভিখারিণী। 

পথিক পুনরায় অধিকতর বিম্ময়সহকারে 
করিল,_ কোন দেশ-- কোন দেশে তোমার বাড়ী। 

ভিথা(রণী উত্তর করিল,_বেলুচী নিহার!। 

আঁ আ-তুমি কি মজিনা? পথিক উত্তাস্ত হুইয় 
জিজ্ঞাণাকরিল। : 

ভিখারিণী অগ্রসর হইয়া পথিকের পা জড়াইয়া 
ধরিয়! বলিল,--হ, আমি আপনার চরণাশ্রিতা দাসী 
মজিন।। 


প্রশ্ন 


প্রতিভা 
আশ্বিন- “কার্তিক ১৩২০ 


সপন ৩ ৯ পিসি শত সি জা শনি, পলি ৩৯ ওটি ৯ আন এ রি পপ 


পিক আর কেহই নহে, খয়ং ২ জালাল | জালাল 
তৎক্ষণাৎ মজিনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল এবং অজত্র 
চুষ্বনে নিদ্রিত পুত্রকন্ঠার মুখ ভরিয়া দিল। 

অনেকক্ষণ অক্রবর্ধণের পর জালাল বলিল.__মঙজিনা, 
গৃহে চল। 

মজিন! সাশ্র নয়নে বলিল, _স্বামিন এই পুন্্রকণ্ঠ 
ছুটীকে লইয়া যাও, তোমার সুখের জীবনে আমি কণ্টক 
হইব না। তুমি এছুটীকে প্রতিপালন করিও। এই 
প্রার্থনা, আর আমার অন্য পিছু আকাজ্ষা নাই। ক্ষমা 
করিও-_বিদায় দেও। 

জালাল মঞ্জিনাকে বুকে জড়াইয়। ধরিয়! বলিল,__ 
মজিনা, মজিনা, তুমি একী বলিতেছ! তুমি কি এই 
অধম স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিতে পারিবে না। 
আমি তোমাকে যে ভয়ানক যন্ত্রণ। দিয়াছি, তাহ] ক্ষমার 
অযোগ্য বলিয়া কি আমাকে শান্তিপ্রদানেও বিরত 
থাকিবে। কিন্ত তোমার বিরহ-শান্তি অপ্হ্য-_তুমি 
যে দেবী, তুমি আমাকে অত গুরুতর শাস্তি দিও না. 
চল এখন গৃহে। 

মজিন। গদগদ্‌ কঠে বলিল,--ন! শ্বামীন, আমি 
গেলে খুসনের কষ্ট হবে। তুমি তাহাকে লহইয়। সুখী 
হও। আমাকে বিদায় দেও, জন্মজন্মান্তরে আবার 
মিনন হবে। 

জালাল অক্ষ-আবেগ-পুর্ণ কঠে বলিল,_মজিনা। 
আমার এ প।পের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুমি পরিত্যাগ 
করিলে যে আমার জীবন হুর্বহ হবে। 

মজিন।! বলিল, -আচ্ছা চল এখন, 
তাহাকে বুঝাইয়া,আমি বিদায় লইব। 


কস পি শা, সি পশম ত শশা 


যাহার ধন 


জালাল মঙ্জিনা ও পুঞ্েকন্তাদিগকে লইয়া গৃছে 


( ২৬৮) 


শপ পা পি জা এ তি 


ওম বর্ধ 


শা স্পিন পা, এসি পিজি ও শি, শা পা পি টিক বি কক 


আসিল, ইহাতে দেখিয়াই ধুদন অন্ত কক্ষে যাইয়। 
ঘাররুদ্ধ করিল। 

জালালের শত সাধ্যসাধনায়ও আর দ্বার খুলিল ন|। 

পরদিন প্রভাতে মজিন! খুসনের দরঞ্জায় গিয়া 
আঘাত করিল,_ বোন, বোন, দরজ। থোল, স্বামীর উপর 
কি এত অভিমান করিতে আছে। তোর স্বামী চিরকাল 
তোর থাকিবে, মিছ! কেন এই অভিমান করিস। 

অনেক বেল! হল তবু খুসন দরজ। খুলিল না। 
অগত্য। জালাল গৃহদ্বার অন্ত উপায়ে উন্মোচন করিয়া 
দেখিল, শাণিত ছুরিক। বুকে বিদ্ধ করিয়া! গতজীবন 
হইয়! মেজের উপর লুটাইয়। পড়িয়া রহিয়াছে-_খুসন। 

মন্দিন। খুসনের মাথা বুকে লইয়া! অনেক কীর্দিল__ 
হায়, তুই এই পাপ কেন করিলি; আমি কি তোর 
জীবনসর্বস্ব লইতে আসিয়াছিলাম-সে যে তোরই 
একমাত্র ছিল আমি তোকেই সব দিতে আসিয়াছি। 
এত কি তোর অভিমান, ছুই দণ্ডের বিচ্ডেদ তোর সহ্‌ 
হইল ন1। 

জালাল খুসনের জন্য ছুই ফোটা অশুজল বিসর্জন 
করিল। তার পর যথাবিধি খুঁসনের অস্ত্োষ্টিক্রিয়া 
সম্পর করিয়! একটী চমৎকার গোরস্থান নিম্মাণ করাইয়। 
দিল। | 

খুসনের মৃতদেহের পার্খে একটী -কৌটায় একগুচ্ছ. 
কেশ পাওয়া গিয়াছিল। 

কেশগুচ্ছটি লইয়! জালাল মঙ্জিনা বিবির হাতে দিয়! 
বলিল”_-এই লও তোমার সেই কেশগুচ্, তোমার 
পবিজ্ঞ প্রেমের 'ক্মরণ-চিছ়ু। 

শ্রীরবীজ্জনাথ সেন। 

















রে, ৯ | ২ ঠা ্‌ 
স্৬ . 
অয় বর্ষ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ ৮ম ও ৯ম সংখ্যা 





ধামরাইর পুরাকীর্তি 


( ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত ) 

ঢাক গেলার অন্তঃপাতি স্থলতান প্রতাপ পরগণাপ্ঠিত 
ধামরাই গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্বান। কাকলাকঙ্জানি 
এবং বংশাই নদীর সঙ্গমন্থলে ধামরাই গ্রাম অবস্থিত। 
ঢাকার মসলিন যেরূপ পুথিবী-বিখ্যাত, ধামরাইর 
বন্ত্রবয়নশিল্পও সেইরূপ বহু প্রাচীন ও উৎকর্ষজ্ঞাপক। 
কেবল ধামরাই গ্রামেই অগ্ভাপিও প্রায় সহঅ ঘর 
তন্তবাষের বাস। ধামরাই-জাত হুক্মবস্ত্র বঙ্গের সর্বত্র 


প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়) এই বয়ন-শিল্পের ইতি- 


হাস সর্ব! আল্টেছ হুইলেও বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় উহা 
হইতে ম্বতন্্ । . 

ধামরাই অঞ্চলে অগ্ভাপি বন্ধ বৌদ্ধ, পাঠান ও মোগল 
কীর্তির নিদর্শন বর্তমান আছে শুনিয়া এতিহা(সিক 
উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, গত আধা প্লাসে (১ ০২* সন) 


আমর] এর স্থানসমুহ দর্শন করিতে গমন করি। « 


ধামরাই নিবাসী শ্রীযুজ শ্রীশচন্দ্র রায় মৌলিক 
মহাশয় এবং মিলকিটোলা নিবাসী কাজি বংশজ শ্রীযুক্ত 
সৈয়দ তুজুম্মলন আলি পূর্ববপুরুষগণের কীর্ভিচিহ্প্বরূপ 
কতিপয় দলিল পত্র স্ব স্ব গৃহে রক্ষ1 করিয়া আমিতেছেন। 
তাহারা লেখককে প্রয়োঞ্গনীয় দলিলসমূহ প্রকাশিত 
করিবার অনুমতি প্রদান করিয়। ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত মৌলিক মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত দলিলপমূহের 
একথানার [ ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য ] মমন্ুলিপি এই £--. 
প্রথম পৃষ্ঠা ।-_ | 


* স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশন্নলস্কত সততবিরাঙ্রমান মহারাজা- 
ধিরাজ বাদপাহক শ্রীযুত অরংজেব পাদান [৩] 

যিনি শুভরাজ্যে তগ্নিযুক্ত নব1বক শ্রীযুক্ত * * 

ধানক মহাশয় নামধিকারে তন্রিযুক্ত জায় [গি] 

বিদারক শ্রীযুত ইম্পিঞ্রিয়ার খানক মহাশয়! এামাধি [কা] 

রে তন্বিযুক্ত (সগদারক শ্রীলালবেহারী মহাল * 

স্য বিষয়িণি সুল্লপতান প্রতাপান্তর্গীত ধর্মমরাজী * 


'» ঞ্) পাকীয় কায়স্থপল্লীগ্রাম নিশাসিনঃ শ্ীগোপা 


প্র নাথ মভুমদারকস্য সভায়/মনেকেষামুপস্থি * 


প্রতাপান্তর্গত কায়স্থ পল্লীগ্রাম নিবাসি গোপীনা 


অনুসন্ধানেরধৃ ফলে কতিপয় শিলালিপি, এবং ্রতিহাসিক নু পঞ্চনবত্যধিক পঞ্চদশ শত শকাৰে নুল্লভান 


হিসাবে মূল্যবান খ্য়েকখানী বাদসাহ্ী সনদ, প্রাচীন " 


দলিল... প্রতৃৃতি আবিষ্কত হয়। এ উপাদ্রান-সমূহের 
সাহায্যে বুল.পরিমাণে স্থানীয় ইতিহাসের উদ্ধার হইবে, 
এইয়াগ আশা কল! যাক়। 


থ দেবকন্ত স্ত্রী শ্রীমতী গঙ্গাদাসী তৎপতে [দা] 
পীনাথ দেবকন্ত ব্বর্গকামনয় তন্য জলভূমি [বৃ] 


ষ্য সমেতং নিজাংশ তান্ধুকং তত্র নিবাসিমে শ্রীরা [ঙ] 


টি 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ গৌৰ উই 


শি পপি পিপল ৭ ০৮৮৮ 


জীবন মৌলিকায় দত্তবতীতি » সন ১০৮২ * 
২৩ অগ্রহায়ণস্য (১) 


দ্বিতীয় পৃষ্ঠ ।-_ 
টু ত 
9 ভি ৫2 
অত্রার্থে স' ক্র ই 
৮ দি 
ক্ষি 1. 5 [১০৫ রি ৮ 
ক পা ৮ 19 
ক এ আগোপীনাথ শ্রীমহেশ তে টা 
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শ্রীগোপীনাথ শ্রীঅভির। রি 
র ৮2 চি 
দেবকঃ মদাস ( (৪ ্ঠ ডি 
"* শির্টে ৮ 


দলিলথানার উপরিভাগে কোনও রাজকীর কর্মচারী 
দলিলের উক্তি সমর্থন করিয়া পারস্য ভাষায় কয়েক পংক্তি 
লিখিয়! দিয়াছেন । তাহার মন্দ এই »৮ “পারলৌকিক 
হিতকামনায়। ধর্মের * * " * সুতরাং এই 
বাক্যাবলী সনদরূপে প্রদত্ত হইল &* * * * ২৪ 


শে শাবন, ১০৮৪ হিঃ1” 


(.) এই দপিলে বাদসাহ, নবাব, খান, জায়গিরি- 
দার, সিগদার, মজুমদার, দেব, প্রভৃতি শব্দের পর “ক' 
সংযুক্ত রহিয়াছে। ইহা এ যুগের বঙ্গতাষার একটী 
বিশেষত্ব । অগ্ঠাপি গ্রাম্য ভাষায় এরূপ ব্যবহার কোনও 
কোনও শবে দ্ৃ্ট হয়। 

এই দলিলের দানগ্রহীতা রামঞীবন মৌলিক ধাম- 


র/ইর শ্রীপ্রীষশোমাধবের সেবাইত, এবং বর্তমান সেবাইত 
মৌলিক বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন। টু 


দলিলের উল্লিখিত “কারস্থপল্লী” অথবা চলিত ভাবায়, 
' কায়েখপাড়া 


নামক স্ভান ধামরাই গ্রামে অগ্ভাপি. 
বিদ্ধমান। এই স্থানেই যশোমাধবের মন্দির এবং সেবা-.. 


ইত যৌন্বিক মহাশয়দের বাসগৃহ বর্তমান । 


দর্জিলখানার নকল শ্রীযুক্ত' যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত, 
“চাকার ইতিহাসে” প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু, তাহাতে 
কতিপয় অমপ্রমান্দ লক্ষিত হইল। 


(২৭ ) 


ওয় বর্ধ 


মি তত শত শ ৯ ৮. শু 
শখ এস্ি০ ০ তাত তত ৭ ২৫৯০১ ৩ সলিল শীত লিক ত তালা সিটি খপ ০৭৭৮ কত তত শক তত তি পাটি ছি পষ্ি ০০ ০% ০৬ ৮৭ -সম্পীত তত লী লন ৮ এব জীন লে 


দলিল সম্পাদনের তারিখ ১০৮২ বঙ্গা) ১৯৫৯৫ 
শকাব্দ, ১*৮৪ হিঃ) অথবা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ । এই 
সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন । 

“ধর্মরাজী *” শবটীর জন্যেই এইস্থানে এই-দলিল 
খানার উল্লেখ কর! হইল। বল! বাছুলা, উহা ধামরাই 
গ্রামের প্রাচীন নাম ! আওরঙগগজেবের সময়েও ধামরাই 
“ধর্মবাজী [কা] নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পরে, ক্রমে 
ধর্মরাজি হইতে ধামরাজি, এবং ধামরাজি হইতে ধামরাই 
নামের উৎপত্তি হইয়াছে; ধামরাই ধর্শরাজী শবেরই 
অপজ্রংশমাত্র। এই ধর্্মরাজিক। নামের সহিত বনু 
প্রাচীন বৌদ্ধ“ ইতিহাস জড়িত রহিয়াছে । সম্রাট 
অশোক দেশদেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত করিয়া 
তাহার সমগ্র সামাজ্যে ৮৪০০০ বৌদ্ধ ধর্মের বিজয়-স্তস্ত 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । প্ঁস্তস্তনিচয় ধর্্মরাঞ্রিক! নামে 
খ্যাত ছিল। 

“অশোকো নাম! রাঙ্জা বভৃবেতি। তেন চতুরশীতি 
ধর্মরাঞ্জিকা! সহঅং প্রতিষ্ঠাপিতং। যাবৎ ভগবচ্ছাসনং 


বত লা পি 


প্রাপ্যতে তাবৎ তস্য যশঃ স্াস্তীৎ।”--অশোকাবদ।নম্‌। 


সুঙ্গ বংশীয় পুষ্যমিত্র অথবা পুষ্পমিক্র বৌদ্ধধর্দ্ের 
বিলোপ সাধন করিয়। হিন্দুধশ্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
যত্্পর হন। তিনিই এই ধর্মরাঙ্সিকাসমূহ ও অন্যান্য বনু, 
বৌদ্ধকীন্তির ধ্বংস করেন। | 

ধামরাইর প্রাচীন নাম র্মরাজী [কা] র সহিত 
অশোক-প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজিক] স্তস্তের কোনও সম্পর্ক 
আছে কিনা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। 


অনেকে আমার এই কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন) 


কেহ কেহ বা বলিয়াছেন, অশোকরাজত্বের সময়ে পূর্ববঙ্গ 
বনাববত ও জল্াকীর্ণ, এবং অনার্ধ্যগণের বাসতূমি ছিল। 
, কিন্তু, নিয়ে আমরা চীনদেশীয় পরিব্বার্জক হিউয়ে্ 
সিয়াঙের বিবরণ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা! 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে পুর্ববঙ্গে বহুসংখ্যক 


. সঙ্বারাম, এবং "অশোক প্রতিষ্টিত স্ত,প বর্তমান ছিল। 
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আমরা আমাদের মাতৃভূমির প্রতি এতই র্ধাহীন, যে 


প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও কিছুতেই আমর! বিশ্বাস 
করিতে চাহি নাষে, আমাদের দীনা মাতৃভূমিও এক- 
কালে জ্ঞানগরিমায় পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। আমরা 
এতই দীন হইয়! পড়িয়াছি যে একথা ভাবিতেও 
আমাদের সাহস হয় না। 

সমতট (২) রাজের 
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(২) বরাহমিহির আধুনিক পুর্ববঙ্গকে “সমতট' 


আখ প্রদান করিয়াছেন | (101, 1911015 513171006 
39111)10 20৬. 1% 6, দ্রষ্টবা )। প্রয়াগস্তস্তে মহা- 
রাজ সমৃত্রগুণ্ডের যে. প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, 
তাহাতে পূর্ববঙ্গ 'সমতট' আখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। 
(৭. 4. ১. 73. ছা. শিলালিপির ১৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য )। 
1৮ 16371)091 010101111160)817 নানারপ প্রমাণ সহ 
দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গকেই হিউয়েস্থসিয়াঙ, “সমতট? 
বলিয়াছেন। ( 090111177£090058 440016176 0608- 
0৮0 ০£ 19018)” ৫০২, ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 


( ২৭১ ) 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


শত শী স্পাঞিটি শপ পান শী 


“( সমতট রাজ্যে) আনুমানিক ৩০্টা সঙ্বারাম 
'আছে, এবং তাহাতে ২০০* পুরে।হিত। ভিক্ষু) বাস 
করেন। তাহারা সকলেই স্থবির শ্রেণীভুক্ত । ** 
* * নগর হইতে অদূরে অশোকরাজ বিনিক্ধিত একটী 
সপ বিছ্ধমান আছে। পুরাকালে এইস্থানে তথাগত 
দেবগণের হিতার্থ সাত দিন গভীর এবং অলৌকিক ধর্থ- 
স্ব্রসমূহ প্রচার করিয়াছিলেন। যে স্থানে বুদ্ধ চতুষ্টয় 
উপবেশন করিতেন এবং ব্যায়ামার্থ ভ্রমণ করিতেন, সেই 
স্থানসমূ্র চিহ্বা্দি এ স্থানের পার্খেই বর্তমান । 

“ইহার অদুরেই, একটা সঙ্বারামে শ্তামবর্ণ বুদধমুত্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা ৮ ফুট উচ্চ, এবং শরীরের 
স্বাভাবিক চিহ্বাদ্দি উহার গাত্রে অতি পরিস্ফুটরূপে 
খোদিত আছে, এবং উহার অলৌকিক ক্ষমতা সময়ে 
সময়ে প্রকটিত হয়।” 

সম্রাট অশোক যে পুর্ববঙ্গেও বৌদ্ধ-ধর্্ম প্রচারিত 
করিয়াছিলেন পুর্বোদ্ধত বিবৰণ হইতেই আমর! 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। স্থতরাং ধামরাইতে 
অশোক-কীর্তির নিদর্শন ছিল, এ কথা অসম্ভব বলিস! 
বিবেচিত হইতে পারে না। 

সম্প্রতি ধামরাইর অন[তিদুরে শাকাসবর নামক গ্রামে 
একটী প্রস্তর-স্তস্তের বিবরণ [ ২নং চি্রত্রষ্টব্য ] আমি 
স্ুধীবর্গের গোচরার্থ মৎ্প্রণীত "পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ” 
নামক গ্রন্থে এবং “প্রতিভা” [অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা, 
১৩১৯] ও "ঢাকা রিভিউ” পত্রিকাতে প্রকাশিত 
করিয়াছি। (৩) ভাওয়াশ পরগণার অন্তক্ত শাকা- 
সর গ্রামের বহির্দেশে এই স্তস্তটী পাঁতত ছিল 
এখন .গ্রাবাসীগণ তুরাগ নদীর তটদেশে অবস্থিত 
শাকাসর গ্রামের বাঞ্জারে একথান। চীনের ঘর প্রস্তত 





(৩) বি্যালয় পরিদর্শক প্রযুক্ত এচ. ই, ক্টেপ ল্টন্‌ 
মহোদয় এই স্তস্তটী সম্বন্ধে আমাকে এথম সংবাদ প্রদান 
করেন। তজ্জন্ত আম তাহাকে আঞ্$রক ধন্তবাদ জাপন 


করিতেছি । 


প্রতিভা 


পে রাএাাতিরতিজগেত টিতে) 
অগ্রহীয়ণ-পৌব১৩২, 


রস সস পপ সি ৯ প্র এ উজ ভিত পন 


করিয়া তন্মধ্যে উহ] প্রোথিত করিয়া বাখিয়াছে। 


বনুকাল যাবৎ গ্রামবাসিগণ মাধব জ্ঞানে স্তস্তটীকে 
পার্বণারদিতে তৈল সিন্দুর প্রভৃতি প্রদান করিয়! 
থাকে, এবং শাকাসরের মাধব আব্যাতেই এতদঞ্চলে 
উহ1 বিখ্যাত । কতিপয় বর্ষ পূর্বে কোন হিন্দুবিদ্বেষী 
মুসলমান ফকির স্থানীয় মুসলমানগণের সাহায্যে হিন্দু- 
পৃর্জিত এই প্রস্তরখগুকে নিকটবর্তী তুরাগ নদীতে 
নিক্ষেপ করে। হিন্দুগণও ইহাতে উত্তেজিত হইয়া 
ভাওয়ালের ন্ব্গয় কুমার বাহাদুরের সাহায্যে ফকীরের 
বিরুদ্ধে মোকদ্দম1! উপস্থিত করে। শুনিয়াছি নাকি 
হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হ্য়। কার্য্যটী নিতান্ত 
অসঙ্গত হইয়াছে বিবেচনা! করিয়া ঢাকার নবাব 
বাহাছবর মধ্যবর্তা হইয়! স্বীয় বায়ে হিন্দু ঘবার] স্তস্তটীকে 
পুনরায় নম্দীগর্ভ হইতে উত্তোলিত করাইয়। সংগ্কারাদি 
করাই] দেন। তদবধি উহ্বার মহিমা হিন্দুর নিকট 
স্মারও বর্ধিত হইয়াছে । বলাবাহুল) মাধব (বিষ) 
যুর্তির সহিত স্তস্তটার কোনই সম্পর্ক অথবা সাদৃশ্ নাই। 
স্তস্ভের আবিষ্কৃত অংশ সমগ্র স্তস্তটীর উপরিভাগ মাত্র । 
নিয়তাগ হয় ত কোথাও ভূগর্ভে নিহিত আছে। স্তস্ত- 
লিপি সচরাচর ভিত্তিযুলেই থোদিত থাকে; বর্তমান 
স্তস্তটীর অনাবিষ্কৃত নিয়তাগেও হয় ত কোনরূপ খোদ্দিত 
লিপি থাকিতে পারে। স্তভভটী এত ভারী যে উহ! 
দুরদেশ হইতে তথায় আনীত হইয়াছে এরূপ অন্থমিত 
হয় না। কিন্তু, 'উহা যে স্থানাগুরে ছিল, তথ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই, কারণ ছুই তিনবার স্থানান্তরিত হওয়ার সংবাদ 
আমর! অবগত আছি। ত্তস্তটী স্যাগুষ্টান (34101510170) 
নির্শিত, অষ্টকোণ, এবং আবিষ্কত অংশ দৈর্ঘ্যে সাত 
ফুট ॥। উপরিভাগে আট দিকে আটটী বৌদ্ধমুণ্ডি 
খোদিত আছে; মুষ্ঠিগুলির কোনটীর 'ধ্যানাসন, 
কোনটীর বা ভূযিস্পর্শ মুদ্রা, মস্তকে কিরীট, পাদনিযে 
পল্প। মুর্তিওলির নিয়ে কিঞিৎ স্থান ব্যাপিয় নানাবিধ 
কারুকাধ্য খোদিত আছে। ত্তত্তগাত্রে আরও 


( ২৭২ ) 


ওয় বর্ণ 


সি 
বিশ 


কতিপয় যুন্তি অস্কিত ছিল) একথানি এখনও অনেকটা! 
সুম্প্ট আছে। অন্ষিত মূর্তিগুলি কালের প্রভাবে স্থানে 
স্থানে অত্যন্ত অম্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; বহু প্রাচীন 
না] হইলে উহা! এইরূপ ভাবে বিনষ্ট হওয়া সম্ভবপর 
নহে। স্তস্তটীর শীর্ষদেশ সুগোল এবং উহা যে কোন 
প্রাসাদাদির অংশবিশেষ ছিল না, তাহা নিশ্চিত। 
দর্শনমাত্রই প্রতায়মান হয় যে উহ] পুরাকালে কোনও 
বৃপতির কীর্তিস্জ্তস্বরূপ কোনও স্থানে প্রোথিত টিল। 
স্তস্তটী যে বৌদ্ধযুগের, তাহা গাত্রে অদ্ষিত বৌদ্বমূর্তি- 
সমূহ হইতেই প্রমীণিত হইতেছে। স্তস্তটী বহু বিশে- 
ষত্ব পূর্ণ» এবং পূর্বঞ্গের অন্ত কুত্রাপি এইরূপ (কান 
স্তম্ত আছেকি না জানি না। 

যদিও বর্তমান অবস্থায় ইহার সময় নির্ধারণ 
কর! সুকঠিন, তথাপি এতিহাসিক হিসাবে ইহা 
উল্লেখযোগ্য । ধামরাই অথবা ধর্মরাজী গ্রামের 
সহিত অশোক-প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজিকার কোনও 
সম্পর্ক আছে কিনা তাহ] বিবেচ্য। শাকাসর ধাম- 
বাইর অনতিদুরবর্তা তাহ! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
ধামরাই অঞ্চলে অশোকের ধর্মরাঞ্জিকা স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এইরূপ অন্থমান সুধীসযাজে গ্রাহা হইলে), 
বর্তমান শাকাসর শ্তস্তই উক্ত ধর্মরাজিকান্তস্তের ভগ্রাবশেষ 
হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিতে আমর] ইচ্ছুক। 
সম্প্রতি এই অন্ুযানের কোনরূপ সন্তোষজনক ভিত্তি না 
থাকিলেও, তবিষ্যত্তে উহ] প্রমাণিত করিবার উপযোগী 
উপাদান হয় ত সংগৃহীত হইতে পারে, এই আশায় এই 
সময় আমাদের অন্যান উপস্থিত করিয়। রাখিলাম। কেহ 
যনে করবেন ন। যে আমর! কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেছি। 

ধামরাই এখন শ্রীশ্রীষশোমাধব বিগ্রহের . জন্য 
বিখ্যাত। রথথাক্রার সময়ে ধামরাইতে প্রতি বৎসর 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে; রথথান 
জিতল অট্রালিক হইতেও উচ্চ, ন্ুচিত্রিত, এবং বছ 


৮ম ও ৯ম সংখ্য। 


মি 


কারুকার্ধ্য-শোভিত। মাধব সম্বন্ধে বু জনশ্রুতি প্রচলিত 
আছে । মূর্তভিধানা নিম্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত, এবং যে কাষ্ঠ- 
দ্বার] শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মৃত্তি গ্রস্তত হইয়াছিল, ইহারই 
অবশিষ্টাংশ দ্বার বিশ্বকর্মা মাধব মুর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, 
সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস। এইরূপ স্থন্দর মুর্তি এ 
প্রদেশে অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নবজলধরশ্ঠাম বর্ণ, 
চতুর্ভ জ, শঙ্খচক্রগদাপণ্ধারী, পীতবাস এ মোহন মৃরতি 
দর্শন মাত্রই ভক্ততহৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাস ম্বতঃই স্ফুরিত 
হয়। মাধবমূর্তির পদনিয়ে প্রস্ফুটিত পদ্ম, শীর্ষদেশে 
দ্রশাবতারের ভিন্ন ভিন্ন মুর্ত, এবং ঠিক মন্তকোপরি 
বষত বাহন মহাদেব মুর্তি অঞ্ধিত, উভয় পার্খে কমলো- 
পরি লক্মীসরস্বতী দগায়মানা, তৎপার্থে ভক্ত শ্রেষ্ঠ 
নারদ ও প্রহ্লাদ, নিয়দেশে উভয় পার্থখে যশোপাল 
নূপতি ও রামজীবন মৌলিকের প্রতিমূর্তি অস্কিত, 
তৎ্পার্খে নন্দ, উপানন্দ নামক গোপদ্বয় দধিদুগ্ধ স্কন্ধে 
দ্ায়মান, পদনিয়ে গরুড় গজকচ্ছপের দ্বন্্ব মীমাংস! 
করিতেছে,ইতস্ততঃ কয়েকটী রাঁজহংস বিচরণ করিতেছে । 
এতত্তিক প্রত্যেক মূর্তির নিকটে এক একটি কদন্ববৃক্ষ 
অঙ্কিত আছে। মাধবের পদতল হইতে ছৃইপার্থে দুইটা 
সর্প দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কেহ কেহ উহাকে বাস্ুকি 
মনে করেন, কিন্তু,'স্লহশ্রফণ বাসুকির সহিত উহার 
কোন সাদৃশ্ত লক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের 
অনেক মূর্তিতে এইরূপ সর্প দ্ষ্ট হয়। স্তী যুগের নির্মিত 
মুর্তি বলিয়া শিল্পী কর্তৃক সর্পত্বয় খোদ্দিত হইয়াছে 
কিনা, তাহা বিশেষজ্ঞগণের বিচার্য্য। 

অতঃপর, মাধব মূর্তির আবিষ্কার হইতে বর্তমান 
কাল পর্য্যস্ত উহার ইতিহাস অনুসন্ধানে আমর চেষ্টিত 
হইতোছ। কাশীমপুর এবং চাদপ্রতাপ পরগণার মধ্যবর্তী 
স্থলে গাজীখার্ল নদী (মেজর রেণেলের মানাচত্রে 
ইহ। কানাই নদী নামে চিন্ভীত হইয়াছে) অবস্থিত 
বাইদগাও গ্রামে মাধবচালা! অথব1 মাধবটযাক নামে 
একী উচ্চডূমি দৃষ্ট হুয়। বাইদূর্গাও গ্রামে ঘশোপাল 


( ২৭৩ ) 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


বিহিত ্ পন পিছত পতন 


বৃূপতির প্রাসাদের ভ্গ্রাবশেষ ও ততৎখনিত দীর্থিকানিচয় 
অগ্যাপি বর্তমান আছে। দেশপ্রচলিত প্রবাদ এই, 
একদ1। যশোপাল নৃপতি এক 'শ্বতহস্তীপুষ্ঠে ভ্রমণ 
করিতোছিলেন। তাহার রাজধানীর অদ্ূরেই একটী 
স্থানে উপস্থিত হইয়৷ হস্তী হঠাৎ চকিত ভাবে দণ্ডায়মান 
হইল, শত অন্ধুশ প্রহারেও অগ্রসর হইল না, এবং 
₹৩ উত্তালন করিয়া স্তানটী পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিতে 
লাগিল। সুশিক্ষিত হস্তীর ঈদৃশ অদ্ভুত ব্যবহারে বিন্ষিত 
হইয়! রাজ] এ স্থানে থনন করিতে আদেশ করিলেন। 
রাজাদেশে বহুদূর থনিত হইলে একটী মন্দির এবং 
তন্মধ্যস্থ মাধব মূর্ত আবিষ্কৃত হয়। তখন হঠাৎ দৈববাণী 
হয় যে, যশোপাল মাধবকে স্থানান্তরিত করিলে তাহার 
রাজ্য এবং বংশ ন্ট হইবে । ভক্ত নৃপতি ইহাতে বিচলিত 
হইলেন না। পাথিব সম্পদ অপেক্ষা পারলৌকিক 
কল)াণকে অধিক বাঞ্চনীয় মনে করিয়া যশোপাল 
মাধবকে মুত্তিকাত্যন্তর হইতে উত্তোলিত করিলেন, 
এবং তথায় মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাকে তথায় 
স্থাপিত করিলেন। এই মাধব মন্দিরের ভগ্রস্ত,পই অধুনা 
মাধবচালা অথব; মাধবট্যাক নামে খ্যাত । উহু। একটী 
ইঞ্টকবছুল মৃত্ত্,প। যেস্থন হইতে মাধবকে উত্তোলিত 
কর। হয়, সেই গর্ভটা এখনও বর্তমান এবং “মাধবের 
চৌবাচ্চা” নামে খ্যাত; উহা মাধবচালার পার্খেই 
অবস্থিত। “মাধবের চৌবাচ্চা” একটা ক্ষুদ্র পুক্করিণীর 
স্যায়ঃ এবং আন্ুমানিক ২৫ হাত লম্বা ও ২* হাত 
প্রশত্ত। কথিত আছে, মাধব প্রতিষ্ঠার পর যশো- 
পালের উপর স্বপ্রাদেশ হয় যে মাধবের স্ত্রী তখনও 
এ গর্ভমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। রাজাদেশে পুনরায় 
সেই গর্ত খননকালে খননকারীদের অনবধানতা বশতঃ 
খনিজের আঘাতে মাধবের স্ত্রীর নাসিক ভগ্ন হইয়! 
যায়। ইহাতে তিনি ভূপ্রোথিতা হইলেন, বহু চেষ্টাতেও 
আর তাহাকে পাওয়া গেল ন| | 

দৈবধানী কাধ্যে পরিণত হইলে যশোপাণলের রাজ্য 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ-পৌব১৩২, 


গবগ ব্রান্ বকা ব্রাউন ওর 


এবং বংশ নষ্ট হইল। রাজ্য এবং বংশ নাশ নিশ্চিত 
জানিয়াও যিনি অবচলিত চিত্তে মাধব গ্রতিষ্ঠ। করিলেন, 
সেই ভক্তের শ্বতি অক্ষু্ রাখিবার জগ্ত মাধব তদবধি 
নিজ নামের পৃর্বে ভক্তের নাম সংযোগ করিয়। যশোমাধব 
নামে খ্যাত হইলেন। যশোপালের রাঞ্যবিনাশের 
পর তাহার রাজধানীও ক্রমে জনশূন্য হইয়া! পড়িল। 
মাধব বোধ হয় অনাদূত অবস্থাতেই তথায় অনির্দিষ্ট 
ক!ল অবস্থান করেন। তথ। হইতে মাধব কখন কুম- 
ডাইল গ্রামে স্থানান্তরিত হন তাহার সময় নির্দেশ 
কর। সুকঠিন। বাইদৃগীও গ্রাম কাশীমপুরের জমিদার- 
গণের অধিকারভুক্ত। জনপ্রবাদ এই, কাশীমপুরের 
জমিদার গেবিন্দপ্রসাদ রায় বনমধ্যে মাধবমূর্তি 
প্রাপ্ত হইয়া! শিমুলিয়া গ্রামবাসী জনৈক ব্রাঙ্গণকে 
উহ! দান করেন। পরে সেই ব্রাহ্মণ নিজ জামাতা 
ধামরাইর পার্বতী কুমড়াইল নিবাসী শ্রোত্রীয় ত্রাঙ্গণ 
রামীবন রায় মৌলিককে বিবাহের যৌতুকস্বরূপ 
উক্ত মুক্তি দান করেন। কিন্তু, নিয়োদ্বত দলিলখানায় 
লিখিত আছে যে রামজীবন মৌলিক “পুরুষান্ুক্রমে 
সেবার সরবরাহ” করিতেছেন। সুতরাং তিনি বিবাহের 
যৌতুকম্বরূপ মাধবমৃষ্ঠি প্রাপ্ত হন নাই, তাহা নিশ্চিত। 
হয়ত তাহার কোন পূর্বপুরুষই গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের 
নিকট হইতে উহা পুজা! করিবার জন্ঃ পাইয়াছিলেন, 
এবং তদবধি মৌলিকগণই মাধবের সেবাইত নিযুক্ত 
আছেন। কথিত আছে, আধুনিক সেবাইতগণের 
পূর্বপুরুষ যশোপাল নৃপতির রাজ্য এবং বংশনাশবারী 
মাধবের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অন্বীরুত হুইয়া- 
ছ্রিলেন। কিন্তু, মাধব যখন তাহাকে আশ্বাস দিলেন 
যে তাহার বশ নষ্ট হইবে না, বরধ্। মাধবের বৃত্তি 
এবং সেবালৰ ধন ছার তাহার সন্তানগণ শবচ্ছন্দে 
জীবিক। নির্বাহ করিতে পারিবেন, তখন মৌলিক 
মহাশয় সন্তট্টচিতভে মাধবের সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। 





( ২৭৪ ) 


৩য় বর্ষ 


এসডি সনেট ৬১ এপ নিস ও এ পা টি ও পলি ও এ -এ ২ িন্পোন সহিরাটিনি এ ি৬এটি 


পূর্ববোশ্লিখিত দলিলের [ ৩নং চিত্র তরষ্টব্য ] অনুলিপি 
এই £-- 
* * * * ও মহ * বগ্ভীযুত জসোমাধব ঠাকুর কুমড়াল 
€ গ্রামে দেবালয়ত আছিল রামসর্্ন1 ও ভগী 
রত সম্া ও গয়রহ সেবকেরা আপনার (5 চি 
আপনান্ ওয়াদামামির সেবা করিতে ঁ 
ছিল রাত্রির্দিন চৌকী দিতেছিল শ্রীরাম 
জীবন মৌলিক সেবার সরবাহ পুরূস৷ [নু] 


গু 
মে করিতেছেন ইহার মৌধ্যে পরগণ৷ চি 
. রি 
পরগণ।তে দেওত। ও যুরূত তোড়িবার রে ৫ 


এস 





১৮৬ এ 


৪১)৯155 


আরা 


আহাদে হ *, * থাকীয়া পরোয়ান| লইয়। আর 
আর পরগণাত দেওত। ও মুরূত তোড়িতে 
আপীল এ বার্ত। শুনিয়। ঠাকুর ঠাকুর রামজীবন 
মৌলিকের বাড়িতে বাহির বাড়িতে আসিয়। £ 
শর প্র রহিলা রামসম্ত্বী ও তগীরথ সর্ম্া ও গয়রহ চ ঠি 
রি £ ঠাকুরের সেবা ও চৌকীপহর রাত্রিদিন নিযুক্ত রি 
আছিল তাহার পর ২৭ মহরম মাহে ২৮ জৈষ্ঠ ঠাকুর 
দেখিবার প্রাতেঃকালে সকল লোক গেলে ঠাকুর 
সেখানে না দেখিল রাম সন্দী ও ভগীরথ সরা 
ও গয়রহ সেব! করিতেছেল তারায় সেখানে 


নাহি তদবদি রামজীবন মৌলিকের 
বা[ড়ি]তেঠাকুর ওরাম সর্মা ও ভগীরথ 
সর্মা ও গয়রহ কেহে। নাহি 
ইতি স ১০৭৯ তেং ২৯ মহরম মাহে ৩৭ জ্যেষ্ঠ (৪) 
উল্লিখিত দলিলখানা! হইতে ধামরাইর মাধবের 
পূর্ব ইতিহাসের অনেকটা উদ্ধার হইয়াছে। প্রথমতঃ 
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ডর আপ সপ পপ ০০ ভান পপ 


(8) দলিলখান। ধামরাই নিবাণী শ্রীযুক্ত প্রীশ 
বাবুর সম্পত্তি। দলিলখানার উপরিভাগে পারগ্ত ভাষায় 
লিখিত দলিলের একজন সাঙ্গী সৈয়দ আবদুল আঙ্জিজের 
স্বাক্ষর আছে। 


বধ ১৩২০ । 


রর 
১ 


অগ্রহায়ণ 


প্রতিভা, 
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৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


২৪০৮, পানত পি শা এসডি পর কিস লি তাল লালন লী তত 


দেখা যাইতেছে যে মাধব পূর্বে কুম্ড়াইল গ্রামে প্রতি- 
ঠিত ছিলেন। বাইদ্র্গাও (মাধবচাল৷ ) হইতেই বোধ 
হয় মাধব কুমড়াইল গ্রামে আনীত হইয়াছিলেন। 
কোন সময়ে, কাহা দ্বারা, এবং কিরপে এই স্থানাস্তর 
ঘটে, তাহা জান। যায় না; বাইদর্গ1ও ইইতে কুষড়াইল 
আনীত হইবার পূর্বে, এই মধ্যবর্তী সময়ে মাধব 
অপর কোন স্থানে ছিলেন কিনা.” তাহাও জানিবার 
উপায় নাই। বৌদ্ধযুগে যশোপাল নুপতির রাজত্বের 
অবসান হইতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রাবস্ত 
পর্য)স্ত এই স্ুদীর্ঘকাল মাধব কোথায় এবং কি ভাবে 
ছিলেন, তাহার ইতিহাস অগ্ঠাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। 
ধামরাইর পার্খবস্তী কুমড়াইল গ্রামে মাধবের পূর্ব 
মন্দিরের নিদর্শনাদি অগ্যাপি বর্তমান । তথায় পুরাতন 
ইষ্টকবহুল মৃতস্ত,প পূর্ণ প্রায় আট কাঠা ভূমি প্রাচীন 
মাধব মন্দিরের স্ভান বলিয়া! নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। 
নববী আমলের কাগজপত্রে এ তূমিধণ্ড “পুরাতন 
মাধববাড়ীর ঘাট” বলিয়! চিছ্িত আছে। মন্দিরের 


ভগ্নাবশেষ হইতে বিজয়ী মুসলমানগণ তাহাদের গৃহাদি 


নির্মাণের জন্য প্রস্তরস্তস্ভাদি এবং অন্ঠান্ত উপকরণ 
লইয়া যান। (প্রবন্ধের শেষাংশে তদ্বিষয়ে আলোচন। 
করা হইবে ।) আওরঙগ্গজজেবের রাজত্বকালে যখন হিন্দু 
দেবদেবীর যুত্তি ভগ্ন করিবার আদেশ প্রচারিত হয়. 
তখন মাধব কুমড়াইল মন্দির হইতে পার্ববর্তী “পঞ্চাশ 
গ্রামের সেবাইত রামজীবন মৌলিকের বহির্ববাটিতে 
স্থানান্তরিত হন। এই আদেশের ফলই এই স্থানা- 
স্তরের মুলকারণ, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। কিছুকাল 
পরে রামজীবন পৈতৃক আবাসভূমি ত্যাগ করিয়। 
ধামরাই গ্রামে বাটী নির্মাণ করেন, এবং তৎসঙ্গে 
যাধবকেও স্থানান্তরিত করিয়! ধামরাই গ্রামে মন্দির 
নির্মাণ করিয়া! তথায় স্থাপন করেন। ১৯৭৯ বঙ্গাৰের 
২৮ শে জ্যাষ্ঠ মাধব ধামরাই আগমন করেন,এবং তদবধি 


( ২৭৫ ) 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


্ তত শি শত তানি শ ৮ রি শি তত ৮ ৮ পস্৯। পীষ্ আস্ত, পি জন কে ৮০ 5 


থায়ই প্রতিঠিত আছেন? রামজীবন মৌলিকের বংশধর- 
গণই অগ্তাপি মাধবের সেবাইতরূপে নিযুক্ত আছেন। 
এইস্বানে বলা আবশ্তক যে সেবাইত মৌলিক 
মহাশয়গণ মাধবের পৃঞজা। করেন না, তাহার! সেবার 
তত্বাবধান করেন মাত্র; বৃত্তিভোগী পাণ্ড অথবা! 
পূজারী ব্রাঙ্গগগণ মাধবের পুজা এবং তোগরাগাদ্ি 
যাবতীয় কার্য্য করিয়া প্রাকে। এই নিয়ম প্রাচীনকাল 
হইতে চলিয়৷ আসিয়াছে, এবং অগ্যাপি এই নিয়মই বলবৎ 
আছে । পূর্বোক্ত দলিল এবং নিয়ে পাদটীকায় উদ্ধৃত 
দশিলদ্বয় (৫) হইতে রামজীবন মৌলিকের সমসাময়িক, 


অর্থাৎ আওরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে বর্তমান, 


মাধবের কতিপয় সেবক এবং কর্মচারীর নাম পাওয়। 
যায়। অন্ুসন্ধিৎস্ পাঠকবর্গের গোচরার্থ নিয়ে আমর] 
তাহ। উদ্ধৃত করিলাম । 
১। বাম শর্। 

২। ভগীরথ শর্খা 
৩। রাধাবল্পভ শর্দা 


মাধবের পৃজারী অথবা পাণ্ড।। 
রামজীবন মৌলিকের সহকারী । 


৮ পপি শপ সাপে শপ শি 


৫৫) দলিলদয়ের প্রথমধান। পারস্য ভাষায়, এবং 
দ্বিতীয়খান। বাঙ্গালায় লিখিত। প্রথমখানাতে বিচারা- 
লয়ের সিলমোহর আছে এবং উহ1 বিচারপতির “রায়” 


(10981710181) বলিয়। অন্মিত হয়। দ্বিতীয়খান। রাম- 
জীবন মৌলিকের বিরুদ্ধে শাম এবং গোকুল মালির 
আনীত কোনও মোকদমায় বামজীবনের স্বপক্ষে রাম, 
ভগীরথ, এবং রাধাবল্পভ শর্মা যে জবানবন্দী দেন, বোধ 
হয় তাহার নকল। 

৪। স্াম মালাকর। ] 


&। গোকুল মালি। মদ বাদক। 

গোবিন্দ প্রসাদ রায় শিশ্ুলিয়াবাসী জনৈক ব্রাঙ্গণকে 
মাধবমৃত্তি প্রদান করেন, এইয্লুপ কিংবদন্তীর বিষয় পূর্কে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। বোধ হয়, রামশর্থ্া প্রভৃতি 
পৃজায়ীগথের পূর্বপুরুষ শিমুলিয়াবাসী ছিলেন, এবং 


মালাকর, কীর্তনিয়া, এবং 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ-পৌৰ ১০২, 


তিনি মাধবের পৃজারীরূপে নিযুক, থাকায়, গুর্বোজরূপ ্ 


সত্যমিথ্যায় জড়িত এবং অতিরঞ্জিত এক কিংবদত্তীর 
সৃষ্টি হইয়াছে। 

দলিলে লিখিত আছে, যে আওরঙ্গজেব বাদসাহ 
পরগণ! পরগণাতে হিন্দুর দেবধুর্তি তগ্ন করিবার আদেশ 
প্রচার করিয়াছিলেন। দলিলথানা আওরঙ্গজেব বাদ 
সাহের রাজত্বকালেই লিখিত; স্ুুতর্রাং এই উক্তি বিশ্বাস্ত 
বলিয়াই মনে হয়। “হিজরী ১০৭৯ সালে বাদসাহ যে 
ভারত ব্যাপিয়াদেবমূর্তি ভাঙ্গার আদেশ দেন,সেই সময়ের 
সরকারী ফার্সি ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে।” €) 


পারস্য ভাষায় লিখিত প্রথম দলিলের বঙ্গানুবাদ | 


পিতৃপিতামহের কাল হইতে ঠাকুর যশোমাধবের 
সেবক ব্রাঙ্গণ বংশীয় (উপবীতধারী) রাম, ভগীরথ, এবং 
রাধাবলপভ আমার (রাঞ্জভূত্যের)। সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া] স্বীকার করিতেছে যে শ্ঠাম, গোকুল মালি, এবং 
অন্তান্ত মালাফার ও মুদজবাদক ভূ্ত্যরূপে নিযুক্ত আছে। 
রামজীবন মৌলিকের পূর্বপুরুষগণ সেবাইত ছিলেন, 
এবং তিনিও এখন উক্ত কার্ষ্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্বোক্ত 
গোকুল, শ্যাম, গ্রভৃতির মোকদমায় উপরোক্ত সাক্ষিগণ 
জবানবন্দীতে ইহাও বলিয়াছে যে তোমরা,_ শ্তাম 
প্রভৃতি, ঢাকা সহর আদ।লতেও রামজীবন মৌলিকের 
বিরুদ্ধে এক মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়াছিলে। আমার 
( রাজভূত্যের) সম্মুখে তাহারা এই জবানবন্দী দ্রিয়।ছে, 
স্থতরাং ব্রা্গণবংণীয় ( উপবীতধারী ) রাম, ভগীরথ, এবং 
রাধাবল্পভের স্বীকারোক্তি অনুসারে ইহা! সংক্ষেপতঃ 
লিপিবদ্ধ কর! হইল । 

( বঙ্গভাবায় পিখিত)) দ্বিতীয় দলিলখানার অন্গুলিপি 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। দলিলখান্বার কাগজ এত জীর্ণ, এবং 
লেখ! এত অন্পষ্ট যে, উহার উপরিভাগে ফাদিতে লিখিত 
অংশের বনু চেষ্ঠাতেও ধারাবাহিক পাঠোদ্ধার করা গেল 
না। সেই জন্ত ফাপি অংশ বাদ দেওয়া হইল। 
প্রথম পৃষ্ঠ ।-- 


( ২৭৬ ) 


৩য় বর্ষ 
নিযে যে রর ফাগিতে লিখিত দলিলঘয় উদ্ধৃত হইল, 
তাহ! হইতে দুষ্ট হইবে যে আওরঙ্গজেব বাদসাহ সম্ভবতঃ 
মাধবের সেবার জন্য বহুতূমি রামজীবন মৌলিককে দান 
করিয়াছিলেন। এই ঘটন1ও যদ্দি সতা হয়, তবে পূর্বের 
উক্তির সহিত ইহার সামঞ্নন্ত সাধন করা সুকঠিন। 
নিষ্বোদ্ধত দলিলখানাতে “বাদসাহ আলমগির ১০৯১, 
অন্কিত সিলমোহরু দেওয়া আছে, এবং উহার অনুলিপি 


শ্রীযুত জসোমাধব 

ঠাকুরের 

শ্ীস্যাম মালাকার তথ শ্রীগোকুল মালি ও গ 
এরহ মালিবর্গ তথ! শ্রীকুলিলত যুচরিতেযু আগে 
তোমর! যে কারণ গ্রীরামজীবন যৌলিকে 
র নামে ফৈরাদ করহ কারণ কী তোমরাকে তো 
মর৷ মালিনত পঞ্চবির্তি আবদরুন তোমরা! 
»দাও আকারণ ও শ্রীরবামজীবন মৌলিক 
পুরূসানক্রমেই ৬ সেবার অধিকারি মনিব 
আমরা পূজাহারি ব্রাহ্মণ ও যুদ্র পরিচারক 
তোমর। নহঃক ফৈরাদকরহ শ্তাম মালি তোমা 
কে ছই বছর ধরিআ! চাকর রাঁথাইছি কীর্ডোন.ক. 
রিতে কারণ তুমি যে ফৈরাদ করহ নাহঃক আ. 
মর! পুরুসানব্রমেই ৮ সেবা করিতেছি । 

ইতি সন ১০৭৯ তেং ২১ আধাড়। 

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা ।-_ 
ইসাদি 
শ্রীধনশ্টাম নরোভ্তম শ্রীনরোত্তম ্রাধাবল্লত 

রায়ঃ খানশ্য মিক্রঃ দাস 

(৬) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার ।-_-“পূর্বব্” 

__প্রবাপী, শ্রাবণ, ৯৩২। 


শ্রীরাম 
শন্মানঃ 


শ্ীভগী- 
বুত শর্মনঃ 


লীরাধাব 


ল্লত শন্দনঃ 


প্রতিভা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩২০ । 
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৫নং আরংজেব প্রদত্ত সনদ । 


ইষ্ট বেঙ্গল প্রি্টিং এগ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা। 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


নিয়ে প্রদত্ত হইল (৭) | দলিলখান]। অর্ধ ছিন্ন, সুতরাং, 
অবশিষ্টাংশের পাঠ অসংলগ্ন । [৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য] 
বঙ্গানুবাদ ।--- 


বাদসাহ 
আলমাগর 
( শিলমোহর ) 
য় % ক 
৯৩০৯১ 
বাদসাহ 
আলমগির 
(শিলমোহর ) 
ক র্‌ সঃ 
৯০০৯৪ ্‌ 
পাট্টালাথেরাঞ্জ রামগ্গীবন মৌলিক চৌধুরী, মহারাঁজ- 
পুর আমল, পরগণা স্থলতান [প্রতাপ] * * * মৌজা 
গোবিন্দপুর, * * *  * পরগণা সুলতান পর [তাপ] 
* * * উক্ত মৌগঞাস্ব আবাদি এবং অনাবাদ 


(বনাকীর্ণ) ভূমি লাখেরাজ প্রদত্ত হইল। 

উক্ত দরলল হইতে আমর] জানিতে পারি যে সম্রাট 
আওরঙ্গজেব রামজীবন গোৌলিক চৌধুরীকে সুলতান 
প্রতাপান্তর্গত গোবিন্দপুর মৌজা নিষ্কর প্রদান করেন। 
কিন্তু, পাট্টাখানা অর্দছন্ন হওয়াতে কি নিমিত্ত তিনি 
এই ভূমি পান, তাহ] জানা যায় না। এ বিষয়ে দলিল- 
থানার মালিক শ্রীযুক্ত প্রীশচন্দ্র রায় মৌলিক মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, কতিপয় বর্ষ পুর্বে 
কোনও মোকদ্দমায় দলিলখান। কাচারীতে দাখিল করা 
হইয়াছিল, এবং তখন উহ1| অছিন্ন অবস্থাতেই ছিল। 
তখন উহার যে বঙ্গানুবাদ কর। হইয়াছিঙ্গ, তাহ1 হইতে 
জান1 যায় যেউহ1। মহমদ মজহরের দস্তধতি, এবং 
ইহা দ্বারা রামজীবন মাধবের সেবার জন্য ৩৭ বিঘা ভূমি 
নিষকর পরা হইয়াছিলেন। উক্ত বঙ্গানুবাদ আমি 


স্শাতশ ৪ 


(৭) খা বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন, 


এই দলিলের পাঠোদ্ধার কারয়াছেন। অঙ্ক দ্বারা ভূমির _ 


পরিমাণ প্রভৃতি লিখিত আছে, কিন্তু, অপ্রয়োজনীয় 
বোধে তাহ। প্রকাশিত হইল ন।। 


( ২৭৭ ) 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


নিজে জ দেখি নাই, স্বতরাং এই ই ভূমি ম মাধবের সেবার জন্য 


প্রদত্ত হইয়াছিল কিনা: তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 
নিয়ে আমরা সম্রাট আওরগ্গজেবের সিলমোহর যুক্ত 
(সিলমোহরের অর্ধাংশ ছিন্ন হইয়। গিয়াছে ) আর এক- 
থান] দানপত্র উদ্ধৃত করিতেছি । উহ হইতে দৃষ্ট হইবে 
যে ইসলামপুর হাটের প্রভূত আয়রৃদ্ধি করাতে পুরস্কার 
স্বরূপ রামজীবন মৌলিক উহার আয়ের এক তৃতীয়াংশ 
প্রাপ্ত হন। রামঙ্গীবন তাহার কৃত কর্মের পুরস্কার 
স্বরূুপই উহ] প্রাপ্ত হন, মাধবের সেবার জন্য নহে। 
তন্দ্রপ পূর্বোক্ত পাউ্টাখানার প্রদত্ত ভূমিও মাধবের সেবার 
জন্ঠ কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। ফাপিতে 
লিখিত দানপত্রজের অনুলিপি নিম়ে প্রদত্ত হইল (৮)। 
[ ৫ নং চত্র দ্রষ্টব্য ]1-_ 

বঙ্গানুবাদ ।---_-সরকার বাভুহার, অগর্গত স্থলতান- 
প্রতাপ পরগণাস্থিত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কর্মচারিগণ, 
চৌধুরীগণ, কার্ধ্যনির্বাহকগণ, প্রঙ্গাগণ, এবং কলষকগণ 
অবগত হও যে, ইসলামপুর হাট সংক্রান্ত জমীদারি- 
পরওয়াণা দৃষ্টে জানা গেল যে রামজীবন মৌলিবের চেষ্টায় 
ও পরিশমে উক্ত হাট পুনঃ প্রতিঠিত ও সুপরিচালিত 
হইয়াছে । * * * * * উদ্ত হাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও 
উন্নতির বিষয় বিবেচন। করিয়া এই আদেশ কর 
যাইতেছে যে. হিঃ ১০৮৫ সালের প্রারস্ত হইতে উক্ত 
হাটকে একটি পরগণাঁতে পরিণত করা হউক, এবং 
উহার পমগ্র আয়ের__বাহার পরিমাণ ১০৮২, এবং 
তত্তিন্ন ফলকর, যাহ হিঃ ১০৮৪ সাল হইতে উপরস্ত 
আদায় হইতেছে,___-একতৃতীয়াংশ জমীদারী রীতি 
অনুযায়ী * * * * কে প্রদত্ত হউক, এবং * * % * 
উক্ত হাট নিজের দখলে রাখিয়৷ উহার উন্নতি সাধনে 


যত্রবান হউক। 
মাধবের সেবার জন্ত আওরঙ্গজেব রামজীবন মৌলিককে 


৩৭ বিঘা! ভূমি দান করিয়াছিখেন, যুক্ত শ্রীশ বাবুর 


(৮ ) খা বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন 
এই দলিলের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। 





প্রতিভ! 


অগ্রহায়ণ-পৌষ১৩২* 


সা পা ্ 
৪ ০ চর শত শা সি শি ০ পাশি তি বাসি গাছ শীট ভি ক ৯ পিন তানি তে সর 


এই উক্তি সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে এক মহা সমস্য] 
উপস্থিত হয়। যে আওরঙ্গজেব প্রত্যেক পরগণাতে 


হিন্দুর দেবযৃন্তি ভগ্ন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন 


এবং যে অত্যাচারের ভয়ে রাষজীবন মাধবকে স্বীয় গৃহে 
নুকাইয়া রাখিলেন, সেই আওরঙ্গজেবই যে আবার 
মাধবের সেবার জন্য ভূমি দান করিলেন, ইহা কিরূপে 
সম্ভবপর হইতে পারে? রাজ্যের কোনরূপ কল্যাণজনক 
কার্ধ্য করিয়। রামজীবন পুবস্কারস্বরূপ নিক্কর ভূমি প্রাপ্ত 
হনঃ এইরূপই অস্থমিত হয়। শ্রীশ বাবুর উক্তি যদি 
সত্য হয়, তবে হয়ত হিন্দুবিদ্বেষহীন তদানীন্তন বঙ্গের 
কোন সুবাদার অথবা তাহার কোন উচ্চ কন্মচারী,---- 
যাহারা বাদসাহের নামান্কিত মোহর ব্যবহার করিতে 
পারিতেন,__-এ ভূমি মাধবের সেবার জন্য রামজীবন 
মৌলিককে দান করিয়াছিলেন । 

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্ধু ঠাকুর। 


সৌন্দর্য্য * 


কোমল কমলে কুমুদে, 
চন্দ্রমা-কিরণে শরদে, 
নিদাঘে তপন-করে বরষার জলধরে 
দামিনী দমকে ঝমকে, 
শিশির-মুকুতা-ফলে শীতল হেমস্তে, 
নবকিশলয়দলে মোহন বসন্তে ; 
২ 
যড়ভে, খষতে, গান্ধারে 
মুদঙ্গ, মন্দির!) সেতাবে, 
রাগরাগিণীর সঙ্গে কে তুমি মিশিয়া রঙ্গে, 
রঙ্গে, ভঙ্গে, রঙ্গমঞ্চে বে, 
কমনীয় কামিনীর মধুময় তানে, 
তান-লয়-শ্বরময় বালকের গানে, 


* আমার পিতৃদেধের 'পুথবী ও সৌররাস” নামক কবিতা 
ইতিপূর্বে গ্রাতিভায় প্রকাশিত হইগ্লাছে। এই কবিতা 
টিও উহার সমসাময়িক কালে বিরচিত--শশাক্কমোহন। 


( ২৭৮ ) 


শ সক্ছ লেক পাটি সিস্ট জজ প সত 


৩য় বর্ধ 


পন ত ৯ ৫০৮ ইসি পাপা বাসি পা বা অপি সপ পরি চস তেন শসটি আসি তা» পাস প্রি জ 


৩ 
শিশুর হাসিতে তুমি কে? 
প্রফুল্ল কুসুমদলে কে ? 
কি ভাব খেলিছে তায়, কি আভা ভাসিয়। যায়, 
ভাষায় পায় ন। ধরিতে ! 
অমরের অমর ভাবাটী যদি পাই, 
পারি না বলিতে, যাই আপন হারাই। 
০ 
কেব। রে বিপিনে ঝঙ্কারে 
পাগল করিল আমারে 
কেব। রে বাজায় বাঁশী, উদ্দাস করিল আসি 
পরাণ লইল কাড়ি" বে; 
কেরে ওই স্বরে স্বরে পাতিয়া আগন, 
অলক্ষ্যে করিয়। লয় আমারে হরণ। 
৫ 
অচল পর্ধতোপরে কে) 
ডাকি ডাকি ডাকি নেয় আমাকে ! 
কেন ওথ। বসে থাকি, ন জানি কাহারে দেখি, 
যতদূর দৃষ্টি চলে রে। 
মেঘের মরালে চলে সুদুর আকাশে 


কে যায় কে যায় ওই ধীরে ভেসে তেসে? 
৬ ্ 


নিঝরের ধারে ধারে কে 
ডাকিয়া! নেয় রে আমাকে 
ঝর ঝর ঝরে নীর, ফেনাফুলে ধীর ধার, 
ঝলকে ঝলকে চলকে, 
কেন শিলাতলে বসি কি দেখি কি ভাবি, 


কেন নিজে হার হই কার ভাবে ডুবি ! 
ণঁ 
কেরে অয়েযায় আমারে, 


তটিনী পুলিন মাঝারে, 
শশাকরে হাসি হাসি, তরঙ্গণী যায় ভাপি, 
আমারে তাসায়ে নিল রে! 


শিপ অপ সী ৪৪ জর্পা আত উপ সপ ৭১০ আলে বলা উল্টা ভলিউম নি রি 


৮ম ও ৯ম সংখ্য। ( ২৭৯ ) সৌন্দর্য্য 
হাসে চাদ, হাসে তার। সুনীল অন্বরে, কি মদ ঢালিয়! দিল ধমনীতে প্রবেশিল, 
হাসির লহর খেলে আমার ভিতরে । হৃদয় কটকে কটকে ! 
৮ ৃ কি চায় কি চায় মন কাহার পুলকে 
নিশির নিবিড় আধারে, মঙ্গিয় ডুখিন্া যায় কাহার কুহকে ! 
নিবিড় ঝোপের কিনারে, ১৩ 
দাড়ায়ে জোনাকি গায়, কিজ্বলে কি নিবেযায়, ধরিয়া রাখিতে মানসে, 
কি দেখি বুঝিতে নারি বে ! পারি না আনিতে স্ববশে। 
নীচের এ রঙ্গ দেখে উপর আকাশে সুদুরে পাহাড়গুলি থাঁকে থাকে মাথ] তুলি 
থেকে থেকে তারাগুলি কেনই বা হাসে! ডাকে রে আমারে হরষে ! 
৯ ডাকে মাঠ, ডাকে বাট, ডাকে গাছপালা, 
নিশীথে ঘুমের বিখোরে. বিল বিল সরিৎ তড়াগ বীচিমাল]। 
বসিয়৷ বিছানা উপরে? ১৪ 
নিবিড় ণিস্তব্ধতায়, কি বা রে ডুবিয়। যায়, সাগর গরবে হাকারে, 
আমারে লইয়। ভিতরে ! যাই বা দেখিতে তাহারে ! 
শরীর শবের প্রায় বিছানার গায় উপরে সুনীলাকাঁশ পরিয়৷ বিচিত্র বাস 
পড়ে থাকে নাহি জানি রজনী ফুরায়। বলিছে যাইতে কোথা বে, 
১০ ] দেশ, মহাদেশ ডাকে, দ্বীপ, মহাদ্ীপ, 
প্রভাতের ধীরে সমীরে, উপদ্বীপ, উপকূল ডাকে অস্তরীপ। 
কি যেন কিযেন মিশিরে, ১৫ 
নবীন জীবন নিয়া, স্তরে স্তরে সঞ্চারিয়। টিপ টিপ নয়নঠারে, 
জাগায় আবার শরীরে; তারাগুলো৷ কেন আমারে, 
ভুবন জাগিয়| উঠে পাখীগণ ডাকে ডাকে তথ। যাইবারে, আকাশের পারাবারে, 
কলকল কলকঠে না জানি কাহাকে ! সাঁতারে সাঁতারে সাতারে ! 
১১. কি দ্বিবে কি দিবে তারা, কি আছে তাদের 
কাহার হাসিটি হাসে রে! বুঝি না ক আখিঠার, খুঝ না কফের। 
সৌরকরবাশি সনে, হাসাইয়৷ জিভুবনে, র্‌ 
০8888 উষা সন্ধ্যা কেনই বাবে 
হাসিল পরাণ মোর হাসির সাগরে, সাজিয়। এমন বাহারে, 
তাসিয় চলিল কোথা লইয়৷ আমারে । মোর কাছে এসে চায়, না জানি যে কি বা চায়, 
| ১২ দিবার বাতির মাঝারে ! 
পাগল করিল মোরে কে? ডাকি ডাকি আসে তারাডাকি ভীঁকি যায়ঃ 


মাতাল করিল কোরে কে? নিতি নিতি এই রীতি, রীতি না৷ ফুরায়। 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 
১৭ 


ভূত, ভবিষ্য১ হাঁকে রে, 
পক্ষঃ মাস, খতু বছরে, 
কেন এত ডাকাডাকি কেন এত তাকাতাকি। 
না জানি কিছু নাবুঝি রে, 
ডাকাডাকি, তাকাতাকি' কিসে হই স্থির 
সদ্বাই অস্থির আত। সদণই অস্থির 


৯৮ 


পাগল করিল মোরে কে! 
মাতাল করিল মোরেকে! 
প্রকৃতির মহাসিন্ধ মৃথিয়া অমৃতবিন্দু 
হৃদয় আমারে এনে দ্ে। 
দেবত। অসুর নই বাসুকি মন্দর, 
কিরূপে মথিব হায় পাগল অন্তর ! 
১৯ 
বছর হাজারে হাজারে 
অপার সংসার মাঝারে 
ঘুরি ফিরি যদি চাও, কণামাত্র নাহি পাও 
সে প্রশ্বধ্যে সে সৌন্দ্যর্যেরে ; 
অনস্ত সুন্দর ধিনি তখহার আভাস 
ভাসে প্রকৃতির গায় অনন্ত সে হাস। 
৩ 
ডুব রে, ডুব রে, ডুব বে 
প্রকৃতির সৌন্দধ্য-সাগরে, 
অনন্ত সুন্দর ইন্দু, পাইলে খুঁজিয়। সিদ্ধ 
কতার্থ জনম হবে রে! 
ফিরিয়। আসিতে আর হবে না হবেনা 
কুন্দরে পাইলে যাবে ভবের বেদন!। 


৬ব্রজকুমার সেন। 


( ২৮০ ) 


৯১০ তাজ পি পান্টি রত আনি আল ৮7৩ ২ শান তলত 


৩য় বর্ষ 


সমাজ-তত্ত * 

সম-_অঞ্জ+ ঘঞ হইতে সমাজ পদটা নিপ্পন্ন হইয়াছে। 
উহাঁর সাধারণ অর্থ দল। বহু লোকের 
স্বার্থ বা লক্ষ্য একদিকে কেন্দ্রীভূত না 
হইলে দল সংগঠিত হইতে পারে না! 
পরম্পর পরস্পরের উপকার করিব. এহ বিশ্বাসে যে আত 
বিস্তীর্ণ কারবার চলিতে থাকে, তাহার নামই দল বা 
সমাজ। সমঙ্গিগত স্থার্থরক্ষার দিকে সমাজের ন্যায় নির- 
পেক্ষ ও সুতীক্ষ দ্রষ্টা আর নাই । সমাজের কথা চিন্তা 
করিলে মানবের প্রাথ যেন কেন সসীম ভাব হইতে 
অসীমত্তে ছুটিয়' যায়, ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতার কল্পনা মন 
হইতে অপসারিত হয়, সাগরোদেশে নদী-প্রবাহের ন্যায় 
মানবের ব্যষ্টিত সমজ্রূপ সমষ্রি-জলধিতে ডুবিয়। যায়। 
তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের রূপান্তর, বাম্প যেমন জলের ঘনী- 
ভূতাবস্থা, ব্যক্তি মাই তেমন সমাজ-শবীরের অঙ্গ-বিশেষ। 
এ হেন সমাজ বাক্যটি গুঢ়ার্থবোধক | দেখা যাউক, 
উহার সারতত্ব আমর! বিশ্লেষণ করিতে পারি কি না। 
পরস্পর পরস্পরের উপকার করিব, এই চুক্তিই যদি 
সমাজের উদ্দেশ্য হইল, তাহ। হইলে এরূপ উদ্দেশ্য 
সাধনের বাসন! মানবমনে কখন বিকাশ হইয়াছে ? 


মাহ্বষ কতদিন 


ইতিহাস মনুষ্য স্ষ্টির বিষয়ে যে সাক্ষ্য দেয় তাহ। ভ্রম- 
পূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। ইতিহাপ বলে, মন্ুয্যের সৃষ্টি 
তিনি চার সহঅ বৎসরের পূর্বে নহে ইতিহাস অপেক্ষা 
ধর্মগ্রন্থ অনেকট। ভ্রমশূন্ঠ বলিয়। মনে হয়। ধর্ম্গ্রন্থের 
মধ্যেও বাইবেল ও কোরাণ অপেক্ষা হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র যে 
অধিকতর প্রাচীন তাহ। বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। 
কিন্তু উহ! পাঠ করিয়াও আমর] এই জটিল বিষয়ের কোন 


* বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখার দ্বিতীয় 
বর্ষের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত-_ 
সম্পাদক। 


পরী লীনা সী ৮ শািশীক্চিপ সী সী ৯০ জিপি আপ এ সপ সত ৮ ৩ সপ সিসি শাল আউলা সপ ০ জা লা পেস পপি শিলালিপি ৫৬ পা লা পানী তি পি পা শির ৮ *ল ৮ প-, 


৮ম ও ৯ম সংখ্য। 


ক ০ স্পট এস 


মীমাংসা করিতে পারি না। হিন্দুদের ধর্গ্রন্থও প্রাচীনের 
গাঢতম অন্ধকারে প্রবেশ করিতে পারে নাই । খক্বেদ 
পাঁচ ছয় সহত্ম বৎসরের মন্ুযোর পরিচয় দেওয়ার ম্গদ্ধ। 
করেন । প্ররুতই কি উহার পুর্বে মনুষ্য ছিল ন।? ক্ষীরোদ 
ধাবুর “মানব প্রকৃতিতে” বিবর্তধাদীদের যে মত সঙ্কলিত 
হইয়াছে, তাহাতে বেশ শনুমিত হয় যে. ইতিহাস ও 
খকবেদ মন্ুয়ের আদিম সৃষ্টির যে প্রমাণ দেয় তাহা ভ্রম- 
শূন্য নহে। উহার পুবেও মন্তম্য ছিল, কিন্তু সমা"বদ্ধ 
ছিল কি না৷ তদ্িষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। ৩বে কখন 
সমাজের স্য্টি হইল? 

আর্ষগণ যখন ্ত্তর কুরুবর্দে বাস করিত, তখন 
তাহারা জনসংখ্যায় সামান্য 
না থাকিলেও, তাহাদের 
আচারব্যবহার শিতাণ্ত দ্বণ্য 
ছিল। উহাদের তখন মুগয়ামাত্র উপজীবিকা ছিল 
এবং অরণ্যচর হইয়া উহার পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে 
রত থাকিত। ক্রমশঃ বাসস্থানের অভাব হওয়ায় এ 
আর্ধ্গণ বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিল। বল। 
বাহুল্য, যে স্বাশ্দিনেবীয়,টিউটন.বরোমক, পারসিক প্রভৃতি 
অপরাপর বহুতর জাতি এই আধ্যবংশ হইতে উৎপন্ন । 
উহার! মৃগয়ালবধ মাংসে উদরপুণ্তি করিত, কাঁজেই উহা 
মনুষ্য সমাজের প্রথম অবস্থা | মৃগয়ায় প্রত্যহ সফলকাম 
হওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর নহে। উহার! মুগয়ার 
অভাবে উপবাস যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য 
পশুপালন আরম্ভ করিল। জীবিকানিব্বাহার্থ মন্রুষ্যের 
পশুপালন মন্ুষাসমাজজের দ্বিতীয় অবস্থা । পশুপালনের 
পর উহার! শস্তার্দি রোপণ করিতে আরম্ভ করিল ! এই 
সময় হইতে উহাদের মনে পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবল 
হইল) কারণ মুগয়) ও পশুপালন অপেক্ষা কষিকার্যা 
নির্বাহে পরম্পরের সাহায্য অধিকতধ প্রয়োজনীয় । এই 
কষিকার্ষেযর সময় ভূমির স্বত্থ ও উহার পরিমাণ সকলের 
. মধ্যে সুস্থির রাখার জন্ত কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর 


সমাজের প্রথম অবস্থ) 


( ২৮১) 


সরান তল 


২০ স্পিস্পরী নিশা পিল 


সমাজ-তত্ব 


৭৯, এ তাত পাস্তা লা স্পিন পলি পতিত ০ ৭ পাপ ৯ তানি সী সি স্পশি শন পাশ শান শামি সিসি শেপ পলো শীত ০ পল শলি স পল পাস পসটি রীপত পট লী হও অপি উকি 


আশবঞ্ঠক হইল। স্বার্থসংরক্ষণের নিমিত্ত সকলেই সেই 
নিয়ম বলীতে বাধ্য হইল। ত্যাগ ভিন্ন আধ্যান্সিকতার বৃদ্ধি 
হয় না। সমাজের প্রথম অবস্থায় আর্যযসন্তানের] তিতিক্ষার 
পরিচয় ন। দিয়! স্বার্থরক্ষার দিকে অধিকতর মনোযোগী 
ছিলেন । বহিঃ-প্ররুতির প্রভাব তাহাদের চরিত্রকে 
অনেক সময় বিপথগামী করিত। এই সময় হইতে 
আর্যাসম্তানের। সমাজের উপকারিত উপলন্ধি করিতে 
শিখিলেন। 

আমর! দেখিতে পাই, মন্ুযুজীবনগঠনে সমাজ পরম 
সহায়। মনুষ্য জন্মধারণ করিয়া 
মনুয়ের সাহায্যে উপযুক্ত সময় 
কথ। বলে, মন্তুয়ের হ্যায় চিন্তা 
করে) কোন কর্ম অনুষ্ঠেয় ব। অননুষ্ঠেয় তদ্িষয়ে মনুষ্য 
কর্তৃক উপদিষ্ট হয়। মোটের উপর সে যতকাল অপর 
লোকের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া একযোগে কর্ম নির্ধাহ 
করিতে না পারে,ততকাল সে সংসার জ্ঞান লাভের নিমিত্ত 
অপরের ভাব ও অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করিয়। ভাহাদের ম্যায় 
শিক্ষিত ও চরিত্রবান হইতে চেষ্টা করে। এক কথায় 
মন্ুযষ্ে যাহ] কিছু মনুযৃত্ব তাহাই সে মন্ুয্ের নিকট 
শিখিয়া লয়। মন্ুযের ব্যকিত্ব যদি সাম্প্রদায়িকত্ব হইতে 
পৃথক করিয়৷ লওয়! যায়, তাহ] হইলে সে কাহার উৎসাহে 
উচ্চ বৃত্তিগুলির অনুশীলনে সমুতৎসাহিত হইতে পারে? 
কেই বা তাহার গণ গ্রহণ করির। তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান 
নির্দেশ করিয়া দেয়? সমাজের নিকট মনুষ্য এত উপকৃত 
যে, সে যদি সেই উপকার লাভে বঞ্চিত হইত, তাহ] হইলে 
বন্ত পশু ও তাহার মধ্যে কিছু মাত্র প্রতেদ লক্ষিত হইত 


ন1। যদি বলাযায় যেমন্ষ্ের যাহা কিছু যুক্তি শক্তি ও 
মানসিক গল্তিপ্রবণতা দেখা যায়, উহ! তাহার পুর্বব- 
পুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারীহ্ৃত্রে প্রাপ্ত হয়, 
সেই পূর্ধপুরুষগণের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে ইহাই 
পাওয়। যায় ষে সেই শক্তিবিকাশেও সমাজ তাহার অসা- 


সমাজের উপকারি! 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩২* 





ধারণ হিতৈষী ছিল। সুতরাং মন্ুয্ের সঙ্গে সমাজের 
অচ্ছেগ্য সন্বদ্ধ স্বীকার করিতেই হইবে। 
সমাজ মনুয্যহদয়ের উপর এত আধিপত্য বিস্তার 


করিলেও সাম্প্র- 
লোকের সমাজ-শরীরের অঙ্গ বিশেষ দায়িকতা সমাজ 
গঠনের ও উন্নতির 
পরিপন্থী। অনেক সময় সাম্প্রদায়িকতা যথার্থ 


মত প্রচারিত বা পরিগৃহীত হয় না। ইহাও দেখ' 
যায় যে, ছুর্বল সম্প্রদায় কৌন একটি সত্য আবিষ্কার করিয়। 
তাহ। জীবনে বা কার্য্যে প্রায়ই প্রতিফলিত করিতে 
পারে না। উহা! যদি প্রবল সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী হয়, 
তাহা হইলে উহার! সত্যপ্রিয় নিঃস্ব সম্প্রদায়ের হৃদয় হইতে 
সত্যের আদর্শ মুছিয়! ফেলিতে চেষ্টা করেন ; যদি প্রত্যেক 
সম্প্রদায় সত্যরক্ষণে বদ্ধপরিকর ন। হয়, তাহ] হইলে 
সমাজের ভিত্তি কি সুদৃট হইতে পাবে? সত্যই সমাজ 
দেহের প্রাণ। যদ্দি সমাজকে সংস্কারপ্রভাবে সকলের 
শ্রদ্ধেয় করার আবশ্তকত। থাকে, তাহ] হইলে সত্য নির্ণয়ের 
জন্য সকল সম্প্রদায়েরই অল্প বিস্তর চেষ্টা করা কর্তব্য। 
সমাজের যাহার! অন্ধ বিশ্বাসী অর্থাৎ ধর্ম, নীতি ও চির 
প্রচলিত প্রথাগুলির সত্যান্ুসন্ধীনে পরান্মুখ হইয়া কেবল 
নিয়মানুবর্তনে সকলকে প্রোৎসাহিত করেন, তাহার! 
কদাচিৎ দেশহিতৈষণার যোগ্যতা লাভ করিয়। থাকেন। 
পরন্ত তাহাদের শাসনাধীনে বাস করিয়। লোকে স্বাতাবিক 
শক্তির বিকাশ করিতে না৷ পারিয়৷ মন্ুযত্বহীন হইয়া 
পড়ে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে. বহু লোক যাহা সত্য 
বলিয়া ধারণা করেন, তাহাই চিরন্তন সত্য, তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধে কাহাকেও তর্ক বিতর্ক করিতে স্বাধীনত! 
দেওয়! উচিত নহে । সমাজের কোন প্রশ্নে সত্যের প্রতি 
দি না রাখিয়। সাম্প্রদায়িক মতের উপর নির্ভর কর! উচিত 
নহে। অনেক সমাজে এরূপ মনীষী জন্িয়াছেল, ধাহার 
মত প্রথম গৃহীত না হইলেও শেষে সত্য বলিয়া আদৃত 
হইয়াছে । "প্রাচীন কালের কথ "মরণ করিলে এ বিষয়ের 


( ২৮২ ) 


২০৬ ৮.৯ ক পিউ চালে এ পো সি -০৮- তা পা তো এত তি আত তা পাপা শত এসি শাসিত এ তা৯ তা এস পেস শেভ ০ ২ ৫ পা শেষ এ এ পা জি ০ ৩ ১ জিনিস এত পা পা. পদ পতল তত স. ₹লশ ৩০ ৮০০ 


ওয় বধ 


রিকি ০ তি পাল শি শি ৭ পাশে শাসিত চি সপ 


সমর্থনোপযোগী অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়] যায়। উদ্াহরণ- 


- স্থলে ভাস্করাচার্ষা ও গ্যালিলীওর নাম উল্লেখযোগ্য । এ 


ক্ষণজন্ম। মহাপুরুষদ্বয়ের মত তৎসামরিক লোক গ্রহণ ন৷ 
করিলেও আমরা কি উহাদের বাক্য অধুনা সত্য বলিষ। 
স্বীকার করিতেছি না? ব্যাধিগ্রস্ত সমাঞ্জে একট| নৃতন 
সত্য পায় অনেক সময় সমাজস্থ লোক সবল হউয়াদাড়ায়। 
তাই বলি কেবল অধিকাংশ সামবাঁয়িক মতের দিকে লক্ষ্য 
ন] রাখিয়া সমাজ যদ সত্যের প্রতি দুষ্টিশালী হইত, তাহ! 
হইলে অপময়ে ইউরোপ পণ্ডিভাগ্রগণ্য সক্রেটিশকে হারাইত 
না। ভারত শতাব্দী বসিয়া যে শিক্ষ। করিয়াছে, তাহা! 
বোধ হয় ২১ মাসে শিথিয়া উন্নত হইতে পারিত। বনু 
লোকের মতের বিরুদ্ধে যখন কোন লোক দাড়ায়, তখন 
তাহাকে উপহাস না করিয়া, পরাধীন করিতে না চাহিয় 
তাহার স্বাধীন মত সর্বসাধারণো প্রচারের স্থযোগ দেওয়। 
উচিত।. যদি উহার মত ভ্রমপুর্ণ হয়, তাহ] হইলে সে মত 
নিয়! অনেক সময় সে আন্দোলন করিতে পারে না: যখন 
সমাজের একটি লোকের অন্রান্ত মতের উপর নির্ভর করিয়৷ 
জাতীয় জীবনের উদ্ধার হয়, তখন সমাজের ব্যক্তিমারেইযে 
আশান্বরূপ, হিতসাধনক্ষম, উদ্ধারকারী তাহা কে অস্বীকার 
করিবে ? এই জন্গই বলিতে হয়, লোকমাব্রই সমাজের অঙ্গ- 
স্বরূপ, উহার উন্নতি 'ও অবনতিক্ু সঙ্গে সমাজের বিশেষ 
সম্পর্ক আছে। সত্যের প্রতি অনাদর বা সত্য আবিষ্কারের 
দ্রিকে লক্ষ্য না রাখায় অনেক সমাজ উন্নতি-সাধনে বিষুখ 
হইয়াছে । 

জগৎ যে ক্রমবিকাশের প্রভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, জাগতিক কার্য পর্যযালোচনা 
কিয় দেখিলেই এই সার তত্ব অবগত 
হওয়াযায়। যাহার] সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা- 
পরায়ণ, সত্যান্ুশীলনে তৎপর, তাহাদের অসাধারণ কার্যা- 
বলীর বিষয় একটু'সালোচন! করিলেই বোধ হয় যে, তাহার! 
যেন জগতের গতি পরিণতির দিকে পরিচালিত করার 
জন্তই ধরাতলে আবিভূ্ত হয়েন। যখন ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম 


কিরূপে সত্য 
আবিক্কত হয় 


এ 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


এ দেশের দিনার সত্য গোপন (জা কেবল 
কুসংক্কারাচ্ছন্ন আনুষ্ঠানিক ব্রতে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, তখন 
বোধিক্রমের মুলে কঠোর তপশ্চ্যযায় নিরত হইয়। 
যোগিরাঞ্জ শাক্যসিংহ জ্ঞানালোকে উদ্বদ্ধ হইলেন, 
এবং সাধারণ্যে মহ।সত্য প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল 
সাধন করিলেন। যখন রোমের পোপ যিশু প্রচারিত 
অপুর্ব ধর্মকে ক্রীড়া-কন্দুক মনে করিয়া স্বার্থসিদ্ি 
পথ উন্মুক্ত করিতেছিলেন, তখন প্রাণপণে সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিয়া নির্ভীক লুখার ইয়োরোপে ধর্মের প্রত মর 
প্রচার করিয়া, শত শত লোককে পাপপথ হইতে পরিএাণ 
করিয়। ধন্য হইলেন। সত্যসাধনে ও পত্য প্রচারে উক্ত 
সত্যপ্রাণ শহাপুরুষদ্বয় আন্তরিক অন্থুরক্তি দেখাইয়া- 
ছিলেন, তাহ! চিন্ত! করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যাহার 
সর্বদ। সত্যের লঙ্ঘনে তৎপর, তাহাদের আচরণে যে 
জাগ(তিক কার্ষ্যে বাধ! প্রাণ্ড হয়ঃতাহ। জ্ঞানাবতার বুদ্ধ ও 
নুখারের অঙ্্যুদয়ের পৃ্বীবস্থ। স্মরণ করিলেই বোধগম্য 
হইবে। যেখানে সাম্য সেই খানেই সত্য বিরাজমান, কিন্ত 
বৈষম্য সংসারের একট] অপরিহার্য নিয়ম। ধনবৈধমা, শক্তি 
বৈষম্য, আরও কত বৈষম্য । এই বৈষম্যের ফলে সত্য চাপা 
পড়িয় যায় । যেখানে শক্তিমান স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সত্য 
গোপনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, সেখানে সমাঞ্জ এত দুর্বল হইয়া 
পড়ে যে, সমান্স্ব লোক সতপথে পরিচালিত হইয়া 
স্বাভাবিক শক্ির বিকাশ করিতে পারে না। তাহার। যুক্তি 
ও তর্ক দ্বার। যাহ! চিরন্তন সত্য বলিয়। ঠিক করেন, তাহা 
সত্য হইলেও কে তাহা সাদরে গ্রহণ করে? সমাজের 


এক শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত ও উপোক্ষত 


হয়, তাহা হইলে সমাজের সজীবতাঁও কেহ আশা করিতে 
পারে না। যতকাল শক্তিমান বিষয়-বিশেষে শক্তিহীনেরও 
সারবত্বা শ্বীকার না করিবেন,--সামাজিক ব্যাপারে ব্যক্তি- 
গত মন্তব্য সমাজদেহ পরিপুষ্টির সহায়ক বলিয়। সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হইবেন, ততকাল সমার্জের কোন মতই 
জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী ও নিঃসংশয় ভাবে ক্রিয়া করিবে 


চা 
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সমাজ-তত্ব 


প্রি ২৯৮ ২ শি তি পি পিপিপি ০৯ তা তি শন ও ৮১ শে ্ািশিশশত জিপ ২৯ ক আলি, এ লি এত ০১ 2 ১৮ কে রি 25 
টি সস 
শক 


না। আধ্যাত্মিকত1 বাড়িলেই লোকের সত্যের প্রতি 
আসক্তি জন্মে। 
আসুরিক শক্তি সমাঙ্জকে উতপীড়ন হইতে বক্ষ 
করিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক 
আমুরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমাজকে উদ্ধার করিয়। থাকে । 
শক্তি বিভিন্ন বিভাগ রক্ষার্থ উভয় শক্তি 
সম্পন্ন লোকই সমাজে প্রয়োজনীয় । কিন্তু আস্ুরিক শক্তি 
যদ্দি আত্মরক্ষার হেতু ন| হইয়। পরের অধিকার ও পরের 
আধ্যাত্মিক শক্তি খবব করিতে উদ্যত হয়, তাহ। হইলে সেই 
আস্মথরিক শক্তিতে সমাজ লয়প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন গ্রীসে বল- 
বীর্যযশালী ম্পার্টগণ (১31,115) শাক্তমদে প্রমত্ত হইয়! যখন 
অপরের উপর অবৈধ উত্পীড়ন করিতে, লাগিল তখন 
সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাদ্দগকে পরাভূত করিতে 
ন। পারাতে অধন্দ্ীচরণের ফলে দুর্ধর্ষ স্পাটাঁগণ সমাজকে 
কলক্ষিত করিয়৷ ফেলিয়াছিল। স্পার্টাসৈন্য যদি আধ্যা- 
ত্বক শক্তিবলে নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহ হইলে গ্রীসের মস্তক 
অসময়ে হেট হইত না। কর্মক্ষেত্রে স্পার্টাদের & 
আস্ুরিক শক্তি প্রয়োঙ্জনাতিরিজ ব্যয় হইয়াছিল বলিয়াই 
স্পার্টাগণ গ্রীসীয় সমাজে নিন্দনীয় ৷ কিন্তু 'তাই বলিয়া 
যে সমাজে বলবীর্যযসম্পন্ন লোকের একেবারেই প্রয়োজন 
নাই, এ কথ। বলা চলে না। যেসমাঙ্জে এ উভয় 
শক্তির অপৃব্ব বিকাশ লোকচরিত্রে পরিস্ফুট হয় না, সে 
সমাজের ছুদিশ। এরূপই হইয়1 থাকে । কুরুক্ষেত্র সমরে 
যোদ্ধদলের ভিতর এ উভয় শক্তির যে একত্র সমাবেশ দেখা 
গিয়াছে, পৃথিবীর অন্ত কোথায় সেরূপ দেখ! যায় না। 
সে শক্তি প্রকৃতই বিন্মপবকর ও পকল সমাজস্ব লোকের 
অন্থকরণীয়। মনোবৃত্তির অনুশীলন দ্বার সত্য হইতে 
অধিকতর সত্যে প্রবেশ কর! উহাদের স্বভাবপিদ্ধ হইয়া 


উঠিয়াছিল। 


প্রতিভা 
অগহীয়ণ-পৌষ ১৩২০ 


সই স্জিজস্ষিক এ পিসি পপি ৩১৭ এটি ৭৮৭৮ তিলে তল ০ শশত শাস্তি শা 


সত্যানুসদ্ষিৎসায় শীরারিক ও পা শক্তির 
উন্মেষ জন্মায় । সমাভস্থ 
লোকের চিত্ত কি উপায়ে 
সত্যের প্রতি আকুষ্ট হইতে 
পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করাদরকার। আমাদের মনোবৃত্তির 
অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে যাদ শারীরিক বৃত্তিও বৈধভাবে 
পরিশ্ফুট হয়, তাহা হইলে কেবল সত্যের প্রতি আসক্তি 
কেন, আমর সত্যরক্ষার্থ সহজ বিপদকে আলিঙ্গন করিতে 
পারি। সত্য মিথ্যা নির্ধারণক্ষম হওয়াই কেবল আমাদের 
জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে ন1। সত্যন্বরূপ ভগবানের রাজ্যে 
যাহাতে সত্যেরই প্রতিষ্ঠ। হয়, তজ্জন্ঞ প্রাণপণ সাধনায় 
ব্রতী হওয়। সমাজস্থ লোকের প্রধ'ন কর্তব্য । আমর] যখন 
কোন বস্তকে সুন্দর বলি, তখন দেখিতে পাই, আমাদের 
মধ্যে একটি সৌন্দর্য্যের আদশ আছে. সেই আদর্শের সঙ্গে 


সিন উস পি ০ পা স্টিল স্টিল ০৭ পিচ এসি শট পিল জী তল সি বশ 


মনোবৃত্তির অনুশীলন 


প্রাগুক্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ তুলন করিয়। যদি সেই আদর্শ(নু- 


রূপ উহা! দেখিতে পাই তাহ1হইলেই উহাকে সুন্দর বলিয়। 
ব্যাখ্য। করিয়া থাকি। সেইরূপ সত্যেরও একটা আদর্শ 
আমাদের মনে বর্তমান থাকে । কোন একট] বিষয়ের সত্য 
নির্ধারণের সময় সেই বিষয়গুলি ভাগ ভাগ করিয়া যা! 
পাই, তাহার সঙ্গে আদর্শের তৃলন1! করিয়। সত্য মিথা। 
নির্ধারণ কারয়৷ থাকি । উপনিষদ বলেন ঈশ্বর সত্যস্বরূপ | 
ইহ] হইতে এই ঠিক হয়, যে ঈশ্বরে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে 
তাহার পক্ষে সত্য নির্ধারণ তত সহজ ব্যাপার। জাগতিক 
কার্য পর্যযালোচন1 করিলেও বোধ হয়, জগৎ ক্রমশঃ তগ- 
বানের অভিপ্রায়-উন্নতির দিকে চলিয়াছে, তাহাকে পরি- 


ণতির দিকে পরিচালিত করা জগদীথরের একট। অভিপ্রায় । 


মিথ্য। দ্বার] যখন যে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে না,তখন 
মিথ্য। যে ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধ তথ্িষয়ে সন্দেহ কি ! ধীহারা 
মিথ]াবর্জন ও সত্যগ্রহণে উৎসাহদাতা, তাহারাই সমাজের 
প্রকৃত হিতৈষী। মন যখন উচ্চ আদর্শের প্রতি সঞ্চা(লিত 
হয়, তখনই মিথ্যা পরিত্যাগ কৰিতে পারা যায়, মিথ্যা 
বন্তর তৃষা অসার বলয়! বোধ হয়। সমাজের প্রত্যেক 


(২৮৪) 
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ওয় বর্ষ 
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লোক উচ্চ আদর্শের সন্মুখীন হইতে চেষ্টা করিলেই সম।- 
জস্থ লোকচরিজ্রে বলবীর্ষের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির 
বিকাশ দেখ! যাইতে পারে | কারণ উভয় দিকে লক্ষ্য ন। 
রাখিয়। উচ্চাদর্শর সম্মুখীন হওয়। সম্ভব নহে। 

সমাঙ্ছের অনেকে প্রাচীন আচার ও বীতিগুলির প্রতি 
এত শ্রদ্ধাপরবশ যে. উহার তিতর 
কতটুকু সত্য আছে, তাহা বিচার ন। 
করিয়া তদগ্নুশীলনে বিশেষ আন্ুরক্তি 
প্রদর্শন করেন ' এগুলি পর্যযালে চন! করিলে দেখ। যায় যে 
যাহার] উহাদের প্রবর্তক তাহারু। সাময়িক অবস্থার প্রতি 
ঢুষ্টি করিয়া কতকগাল আচার ও রীতি সব্বসাধারণের 
মধ্যে প্রবর্তন করিতে অভিলাধ করিয়াছিলেন)কিন্ত সমগের 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে শঙ্গে উহাদের কতকগুলি যে পরিবর্তনীয় 
তাহা রীতিনিষ্ঠ ও আচারপরায়ণগণ স্বীকার না! করিলেও 
সমাজের গতিই উহার সাক্ষ্য দ্রিতেছে। প্রাচীন 
কালের বীহিনাতির উপর বিশ্বাসস্থাপন প্রশংসাহ্। 
কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণের মুলে জ্ঞান থাকা 
চাই। মনুষ্য ভ্রমসদ্দুল, কিন্তু তাহ! হইলেও সকল 
লোকেরই বিচার করির] কার্য করিতে হয়। 'এই বিচার 
দ্বার! সম্যক সত্য প্রক্টিত না হইলেও, যতটুকু আবিষ্কৃত 
হয়, তাহ। পরবস্তা লোকের পথপ্রদর্শক হহয়। দাড়ায় । 

কোন কঠিন সমস্ঠার ব্যাখা! কপিতে হইলে আমাদের 
দেশীয় লোক অন্যাগ্ত দেশের স্যায় তাহাতে যোগদান করেন 
না। বোধ হয় প্রাচীন কালের খবিবাক্যে ইহাদের শ্রদ্ধ। 
বড়ই বলবতী । উহাদের বাক্য তর্কবিতর্ক কিয়! বুঝিয়। 


সতাান্থসন্ধিৎস। 


লওয়] উহারা পগুশ্রম মনে করেন। . অন্তশ্চক্ষুসম্পরন খষি- 
গণ আঞ্জকাল যখন সমাজের নিয়মসংস্থাপক নহেন, অথচ 
সমাজসংক্রান্ত নিয়মাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যখন 
একান্ত আবস্তকঃ তখন উহ] সময়োপযোগী করার জন্য 
অগ্ঠান্ দেশের গায় ভারতের লোকেরও আন্দোলন ও 


চচ্চায় যোগদান কর। উচিত। 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 
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সে সমাঙ্জস্থ লোকের ভিতর এঁক্য বন্ধন 
থাফিলেও তাহার। পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হইতে পারে না। ভারতের 
ইতিহাস এমন অনেক কুসংস্কারমুূলক ঘটনার সাক্ষ্য দেয় 
যে উহ যথোপযুক্ত তর্কবিতকের অভাবে শ্রেণীবিশেষের 
হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, উহার বিষময় ফলে অনেক 
লোকের শান্তি অন্তহ্থিত হইয়াছিল। সকলে একট নির্দিষ্ট 
রীতি আশ্রয় করিলে লোকচব্িত্র এক ছাাচে ঢাপ। যাইতে 
পারে নটে। কিন্তু সমাজের শ্রেষ্ঠ উদ্দেষ্ঠ লোকমাত্রকে 
সত্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্তি প্রদান। এই সত্য নান। কার্ষ্যে 
নানারূপ চিন্তায় উদ্তাবিত হইতে পারে নাকি? সমাজের 
স্বিতিধ দিকে দৃষ্ট রাখিলে, বিভিন্ন ধ্যবসায়া লোকের বিতিন্ 
উপায়ে বিভিন্ন কার্যযসাধনের অধিকার দেওয়। কর্তবা। 
এই বিশ্ডিন্নতা লোকচরিত্র একটু পরিবর্তিত করিয়া দিতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কারণ নাই। মৌলিকতা| 
মনুয্যু-চবিত্রের প্রধান ভূষণ। যেখানে একই আচার 
সকলের অবলম্বন হয় সেখানে মৌলিকতা পরিস্ফুট হইতে 
পারে না। প্রত্যেক লৌকই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য 
মাতরকৈ প্রককতির অনুকুল কাঁ্যক্ষে ত্র নির্দেশ করিয়! দেওয়! 
উচিত।উহার ফলে যে বিহিন্ন লোকের বিভিন্ন তাবে জীবন 
নির্বাহ করিতে হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। 
বিভিন্ন ব্যবসায় জীবন নিব্বাহ করিতে হইলে, এক দ্বিকে 
যেমন সমাদ্দের আচার লঙ্ঘিত হয়, অপর দিকে তেমনই 
চরিত্রের মৌলিকতা পকাশ পায়। সমাজদেহের 
পরিপুষ্টি ব্যক্তিগত মৌলিকত্বের উপর যতটা নির্ভর 
করে, ততটা আচারান্ুুবর্তনের উপর নহে। 

' শুনিতে পাই বেদে বর্ণ বৈষম্যের কথা নাই। এই 
বর্ণ বৈষম্যের কথ বেদে ন! 
থাকিলেও অন্ঠান্য শাস্ত্রগ্রন্থে 
গাওয়া যায়। বেদে যাহ! নাই 
তাহাই যে সমাজ শরীরের প্রতিকৃলাচরণ এ কথ শ্বীকার 


মৌলিকতা 


বর্ণ বৈষমা 


(৫) 


যে সমাজস্থ লোক অন্ধ বিশ্বাস দ্বার] পরিচালিত হয়, 


সমাজতত্ত 


করা যায় না। যাহারা এ বর্ণ-বৈধম্যের প্রবর্তক, 


তাহার! চারত্রের মৌলিকত্বের উপর বড়ই দুষ্টিশালী 
ছিলেন । ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এহ জাতিচতু- 
য়ের ঈৎপত্তির কারণ চিন্তা করিলে বোধ হয় যেযাহারা 
& সময় বিশেষ [বিশেষ কার্যে বিশেষত্ব দেখাইয়া 
ছিলেন, তাহারাই গুণান্ুসারে এক এক শ্রেণীভুক্ত 
হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় নিশ্য়ই 
উহাদের চৰিত্রগত মৌলিকত্ব নানাভাবে পরিশ্দুট হইয়। 
উহ্া্দিগকে যোগ্য তানুসারে স্থানাধিকার করার সাহাব) 
করিয়াছিল । 

জাতিবিতাগ আঙজকাণ একট। মহা অনর্থের মূল 
বলিয়া কান্তিত হইতেছে, কিন্তু ক উদ্দেশ্যে উহ] 
গঠিত হইয়াছিল, তাহ! ভাবিলে আধ্যবুদির প্রশংসা 
না করিয়। থাক। যায় না। এক ব্যবসায় আধকার 
জাঁতিবর্ণ নির্বশেষে সাধারণের পক্ষে উনুক্ত রাখিয়! 
দিলে, যাহারা অশক্ত তাহাদের দাড়াইবার স্থান হয় 
না। পাছে নিতান্ত অকর্ম। দুর্বল ব্যক্তিও গ্রতিদ্বন্বতায় 
তিষিতে ন৷ পারিয়া উপায়হীন হইয়! পড়ে, এই জন্য 
আর্ধগণ সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া 
প্রত্যেকের জন্ত পুথক পৃথক বৃত্তি নিদ্দিঃই করিয়া 
দিলেন। নিয়ম হইল যে, কেহই জাতিগত ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বাধসায় অবলম্বন করিতে পারিবে 
না। সমাজের অতি হেয় ব্যক্তির ওন্যও এত সতর্কতা শুধু 
এই বুক্ষণশীল হিন্দুসমাজেরই সম্ভবপর” | বর্তমান সময়ে 
জাতিতেদ শক্তি ও সাম্যের উপর নির্ভর করে না| এই- 
জন্য শ্রেণীবিশেষ সমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
ইহা ছার! যেমন সমাজের প্রতি কতকগুলি লোকের সহা- 
ছুভূতি হারাইতেছি, তেমনি আমর) উপযুক্ততাঁর দিকে 
লক্ষ্য ন। রাখিয়। ব্যক্তিবিশেষকে উপযোগী বৃত্তি বা অধি- 
কার দিতে বিরত হইতোছ। এইকর্ূপ নিয়মের সংস্কার 
না৷ হইলে আর্য) দিগের সামাঁজক জীবন দিনদিনই দুর্বিষহ 
ক্েশদা ক ও উচ্চাক|জ্ষাশুন্ত হহবে। 


প্রতিভা 
অগ্রহায়ণ-পৌব১০২ রা 

আমার এই কথায় কাহারও মনে যেন ধারণ। হয় 
না যে, আমি বর্ণ বৈষম্য চঠাইয়া দিতে বাঁণতোছ। 
যোগ্যত। নিদ্ধারণ করিরা স্বভাবের অনুকূলে জীবিকা 
নির্বাহের বৃত্তি সুস্থির কুয়া দেওয়া যখন বর্ণ- 
বৈষমোওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন গ্রাদান্বতা 
ক্ষেত্রে চিরকালই পোকের বর্ণ বৈষম্য স্থির রাখা 
কর্তব্য; কারণ একই ব্যবসাধে যাদ সকল লোকই 
বুদ্ধিবৃত্ত বা শঞ্ নিয়োগ করে; তাহ। হইলে অগ্ঠ। 
বিভাগের কম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে £ ।বশেষতঃ শি 
সম্পন্ন কৃতী পুরুষদের সঙ্গে প্রাতদ্বদ্দিতা করিয়া শক্তিথান 
লোক আটিয়৷ উঠিতে পারিবে না। কর্ম না করিয়া খন 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায় না, ৩খন রুতা ও অক্তা 
গুণবান নিগুণ, গাগুত ও মূর্খের প্রবেশের জন্। কম্মের 
শ্রেণীবিভাগ উন্মুক্ত না৷ রাখলে চলিবে কেন £ সমাজ 
যখন বর্তমান সময় গু৭নুসাঞে কন্ম যে।গাইতে পার- 
তেছে না. এবং পুর্ন প্রচলভ প্রথার অন্ুবর্তন করিয়া 
অধোগ]কে যোগ্য স্থান এ"।ন কঠিতেছে, এবং যোগ)কে 
অযোগ্য বৃত্তিতে নিয়োগ করিয়া সত্যপথত্রষ্ট হইতেছে 
তখন যেরূপ সংস্কার দ্ব।র? সমাজের এই দোষ সংশোধিত 
হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্টব্য! বল। বাইল্য যে বর্ভমান 
সময়ের ধর্ণ বৈষম্য দ্বারা লোকচরিত্রের মৌলিকতা নষ্ট 
হইতেছে। 

মানব চরিপ্রের মৌলিকত) বা্ধর নিমিত্ত স্বাধীন মত ও 
ৃ স্বাধীন ব্যবসার অবলম্বন করিতে দেওয় 
কর্তব্য] অ.নকে মনে করেন যে 
শ[থ।পঞ্পব ছাটিয়। দিলে যেরূপ বৃক্ষের 
সৌন্দধ্য বৃদ্ধি হয়, তুদ্রপ মগ্রুষ্ুমাত্রকে কঠোর শাসনের 
মধ্যে রাখিয় পূর্বপ্রচলিত নিনমানুসরণ করিতে বাধ্য 
করিলে মনুষ্যচরিজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়। আদর্শকে 
ধরিবার জন্য কতকগুলি নিয়খের বাঁধ।বাধি কর্তব্য বটে, 
কিন্ত যেসব মত পোষণ করিলে বাযে সব বৃত্তির অন্ু- 
শীলন করলে আদর্শ হইতে পিছাইয়া পড়িতে হয় না, 


স্বাধীন মত 


( কি) 


সে সব যত পোষণ করিতে দেওয়াই কর্তব্য । ভগবানের 


৩য় বর্ণ 


শপ ৩ প্স পতি শী তশিশাশ ২ স্পীপি তত ৩ ছি 


সৃষ্টির বিষয় চিগ্তা করিলে বোধ হয় যে, কোন প্রব্বাত্ত বা 
বৃত্তির চরিতার্থত।য় যাদ ভগবৎ-সৌন্দর্যয হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়, তাহা হইলে উহা! আচার বা নিয়ম বহিভূতি 
হইলেও চর্বতার্ধ করিতে দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু এই 
কার্য এহটুকমাত্র লক্ষ্য গাখিতে হইবে যে, উহা! পুর্ণ 
বা চপ্রিতাথ করিতে দিলে ব/ক্তিগত গ্াষস্বার্থ সংরক্ষিত 
হয় কি না? কোন ব্যক্তির সুখ বা মঙ্গলের পথে এরূপ 
কোন বৃত্তির অগ্রণীলন যদি কণ্টকবৎ পরিগণিত হয়। তাহা 
তাহ1 হইলে সেই বৃত্তির অন্ুশীণনে বাধ। দেওয়া কর্তব্য। 
অনেক সময়ে আমধ। দেখিতে পাহ যে অনেকস্থলে 
অনেকে স্বাণান মত প্রকাশ কারতে না পারিয়। ক্ষ 
হয়েন। 'ঠাহারা বলেন যে, তাহাদের ক্ষমত] সীমাবদ্ধ 
হওয়াতে, তাহাদের বুদ্ধিধৃত্তি্ কি হয় না। সমাঞ্জে 
স্বাধান মত এ্রক!শ করা ও স্বাধীন ভাবে কাধ্য করার 
গুরুত্ব তুল্য নহে । কোন একটি মত প্রকাশিত করার 
সময় বিশেষ দৃষ্টি বাথ উচিত যে, যাহাদের মধ্যে উহ] 
প্রকাশিত হইল, তাহারা সেই মতটি কার্ধযক্ষেত্রে কিরূপ 
ভাবে ব্যবহার করে। এহজগ্/ কোন কোন ক্ষেত্রে 
স্বাধীন মঙও সীমাবদ্ধ হওয়া উাঁচত। মনুষ্য যখন নিভু 
বা পুর্ণতাপন্ন নহে, তখন তাহাকে স্থানবিশেষে স্বাধীন 
মত প্রকাশের অধিকার দিলেও অপরের সঙ্গে তাহার 
মতবিরোধ হওয়। স্বাতভাবিক। কতকগুলি সামবায়িক 
মত সংগ্রহ করিয়াই কোন বৃহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ কর! 
সঙ্গত নহে; “লাকমারই যাহাতে উহার প্রতিবাদ 
করার স্বাধীনত! প্রাপ্ত হয়, তদ্দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
কন্তব্য। প্রতিবাদ্হীন মত সমাজে প্রবর্তন করিলে 
অনেক সময় সমাজ অনেক কার্য্যের কেফিয়ৎ দিতে 


বাধ্য হয়। 
প্রকৃতির আধিপত্য গ্রত্যেক সমাজের উপরই 


পরিঘৃষ্ট হয়। অণেকে উহা ন| বুঝিয। প্রক্কৃতিবিরোধীয় 


৯ পপি ত 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


০ সত 
চা নে 


প্রবর্তন করেন। এরূপ অনুকরণ পরিত্যজয। 

প্রত্যেক সমাজঅই কিছু না কিছু অন্নুকরণপ্রিয় | গুণের 
অনুকরণ অনেক সময় প্রশংসনীয়, কিন্তু 
যাহার হৃদয়ে পরিণতির একটা আদর্শ 
আছে, তাহার সর্দঈথা কখনও অনুকরণ 
করিবার পক্ষপাতী হন না। সংসর্গফলে যে উদার 
তাব ও নীতি শিক্ষা করা যায়, উহ1 চরিত্রে প্রতিফলিত 
করাকে অন্থুকরণ বে না। পুথিবীর নিকট খা লোক- 
বিশেষের নিকট যে অভি:৫ত] লাভ কর যায়, উহ] চরিত্রে 
ফলাইলেই যদি অনুকরণ করা হইত, তাঁহ। হইলে অভিজ্ঞ 
বধোবদ্ধদের নিকট আমাদের কি শিখিবীর কিছুহ নাই? 
স্বাধীন তাবে কার্য করার আঁধকার দেওয়ার একট। 
নির্ধারিত সময় থাক। উচিত ! প্রতেতক পমাজস্থ লোকের 
অন্ততঃ যৌবনকাণটা আতঙ্ত লোকের শিক্ষার অধীনে 
ব্যয় হওয়৷ কর্তব্য। লোকে যখন মান(সক শক্তি বদ্ধিত 
হয়, নৈতিক বলে চরিত্র উন্নত ও নির্দোষ হয়, মুখখ।নিতে 
সংযমের কঠোরতা শ্চিত হয়, তখন তাহাকে কাধ্য- 
বিশেষে যর্ৃচ্ছাক্রমে হগুক্ষেপ করিতে দেওয়। কর্তব্য । 
অন্ুপযুণ্ত সময়ে স্বাধ।ন ভাবে চলিতে দিলে লেকের 
উচ্ছ,জ্খলত। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্কুল কথা, জীবনের কতকাংশ 
বিচার উপলব্ধি এবং প্রভেদাত্মক জ্ঞানাঞ্জনে ব্যয় করিয়া 
প্রত্যেক লোকের স্বেচ্ছান্থরূপ পস্থাবলশ্থনের যোগ্য হওয়। 
উচিত। যাহাদ্ের জীবন কেবল প্রচালত রাঁতি ও পুর1তন 
প্রথার অধীনে ব্যয় হয়, শাহাব] যেমন বুদ্ধি দ্বা! 
ভালমন্দ প্রভেদ কারতে পারে না, তেমন ডত্কষ্ট পথে 
অগ্রসর হইবার জন্য অিলাষও করে না। ব্যারামের 
ফলে যেমন মাংসপেশী সুদৃঢ় হয়, তেমন মানসিক শক্তিও 
উপযুক্ত ব্যবহারে বদ্ধিত হইয়া থাকে। মানসিক বৃত্তির 
যত স্কুরণ হইবে, তত সত্যের ভিতর হইতে অধিকতর 
সত্য বাছিয়। বাহির করাযাইবে। কিরপে মানসিক 
শক্তির পরিচালন কর] যায়, তাহ] জানিয়। লওর] বর্তব্য। 


অন্নকরণ 


( ক ) 


তাব অপর সমাঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ সমাছে যখন সমাজে একটী সত্য প্রচাগ্িত হয়, তখন উহ! 


সমাজ তত্ব 


০ ৬ উপ 


নিজের যুক্তিতর্কের সঙ্গে মিলাইয়া লওয়। উচিত । 
যুক্তি তর্ক ন। খাটাইয়! অপরের প্রগারিত সত্য বিন! 
আপর্তিতে গ্রহণ করিণে নেক সময যুক্তিশক্তি নষ্ট 
হয়। যেকোন জটিল বিষয়ই হউক না কেন, যুক্তিতর্ক 
বলে একবার বুঝিয়া লইতে পারিলেঃ তত্প্রতি লোকের 
একটা আসক্তি গন্মে। যে কার্য্যের প্রতি আন্তরিক 
অনুরাগ থাকে না, সে কাব্য মহৎ হইলেও সুচারুরূপে 
সম্পাদিত হইঠে পারে না। বিবয়বিশেষে যুক্তিতর্কের 
প্রয়োজন এঠ জন্কই কতটা বংগ্ানীর। সমাজের যাহার! 
প্রধান লোক, সময়ে গঙর টিকে তাহাদের লক্ষ্য 
বাখ। উচিত। আমরা সাধারণতঃ ছুই প্রকার সমাজ 
দেখিতে পাই । এক প্রকার হ্রাসবৃদ্ধিরহিত বদ্ধ সমাজ, 
অপর প্রকার উচ্চাকাজকপুর্ণ উদ্ভমশাল লোকের 
উন্নতিশীল সমাজ । 

যে সমাজ পুঝ্াতন প্রথা একটুও পারবন্তন 
রবিতে চাহে না যে 
সময়ের দিকে লক্ষ্য না 
রাখিয়া, কেবল শাস্ত্র 
অগ্চুশাসন মানয়। চলে, সময় তাহার প্রতিকূল 
হওয়াতে, উহ উন্নতির পথে বাধা প্রাপ্ত হয়। 
বিশেষতঃ যে সমাপস্থ ণোক কোন এক শময় স্বাধীন 
তাবে জীবিক] নির্বাহ করিত) তাহাদের জীবনধারণের 
উপায় যর্দ পরহস্তগত হয়, তাহা হইলে সময়ান্ুসারে 
পূর্বতন বিধিব্যবস্থার পরিব্ডন না করিয়া উহারা যদি 
প্রাচীন প্রথা ও বীতই সমাজরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় 
মনে করেন, তাহা হইঙ্সে তাহাদের সমাজ যে ধ্বংসের 
পথে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য) কি? 
ভাগযক্রমে যদি এ শ্রেণীর লোকের সমাজ টি।কয়া 
যায়, তাহ] হইলে তাহ।ই যথেষ্ট। বিজয়ীর সংঅবে বিজি- 
তের কেবল ব্যবসায় বাণিঞ্য এবং প্রাচীন রীতি- 
নীতিরই পরিবর্তন ঘটে না, আদর্শেরও পরিবর্তন 


বদ্ধও উন্নতিশীল সমাজ 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ পৌষ ১৩২৯ 


- শীত তত শাশি পতি 


ঘটিয়া থাকে । যেসময় কোন জাতির আদর্শের পরি- 


বর্তন ঘটে, সে সময় সে জাতি মৃতাবস্থায় গিয়া 
ঈড়ায়। আর্ধ্যসন্তানেরা যখন মধ্য এশিয়া পরিত্যাগ 
করিয়। ক্রমশঃ দক্ষিণ পথ ধরিয়া ভারতের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তখন প্ররুতি সুন্দরী তাহাদের উপাস্ত 
হইয়াছিলেন। কেনই বা নাহইবেন ! সেই শস্তপ্তামল' 
বসুন্ধর', অন্রতেদী শৈলমাল।, অনায়াসলত্য ফল্গমুল 
শোভী অরণ্যাণী, যাহার কথাই বল, সকলগুলিই তাহাদের 
জীবিকানির্বাহের হেতু হইল । প্ররুতি প্রদত্ত এ সব 
আশ্চর্যজনক গ্িনিষ অবলোকন করিয়া! আধ্য সন্তানের! 
প্রকৃতিকে উপাসনা করিতে শিখিল। আজও প্রকৃতির 
বিচিত্র হস্তনিশ্িত সেই সব শোতমান দৃশ্য বর্তমান, 
কিন্তু বিজয়ীর সংশবে বিজিতের আদর্শেরও এত পরি- 
বর্তন ঘঁটয়াছে যে, উহারা আর শিক্ষিত লোকের (ৈকট 
পৃঙার্হ নহে! হিন্দুর! প্রকৃতির প্রসাদে যে রমণীয় স্থানে 
বাস করিতেছে, তাহাতে মনকে মহানের দিকে প্রসা- 
রিত করার পক্ষে এ নয়নাতিরাম দৃশ্ঠগুলি কি অমূল্য 
সম্পদ নহে? বিজ্জয়ীর গুণগ্রহণ কর। পরাধীন জাতিরই 
মঞ্গলজনক, কিন্তু পরাধীন জাতির যাহ] স্বাভাবিক 
আদর্শ, তাহ পরিত্যাগ করার কল্পনা কি পরিতাপের 
বিষয় নহে! যে.সমাজ সময় ও প্রকৃতির অনুকূলে চলে, 
সেই সমাজজই উন্নত হয়। হিন্দুসঘাজ বর্তমান সময় প্রকৃতির 
ও সময়ের প্রতিকুলেই চলিতেছে । এইজন্ত বলিতে হয় 
যে তাহ! ধ্বংসোনুখ নতুবা! স্থিরভাবাপন্ন বা 13171197701, 

পাশ্চাত্য সমাজ দোষবজ্জিত না হইলেও যে অনেক 
বিষয়ে উন্নত, এ কথ] অন্বীকার কর। যায় না। আ।ম।দের 
দেখ উচিত কোন গুণে উহ1 এত অল্প সময়ের মধ্যে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সমাঞ্জের 
অধিকাংশ লোকই যে আধ্যাত্মিকত। বৃদ্ধি করিয়া শ্রেষ্ঠ 
স্থান আধকার করিয়াছেন, এমন কথ। বলা যায় ন। 
তাহাদের উন্নতির মূল অনুশীলন ও চরিত্রের নানাত্ব 
( 1)1597515 01 011477660। ) । ইউরোপীয় লোকের 


(২৮৮ ) 


প্রধান গুণ এই যে, উহ1র! স্থিরলক্ষ্য, এবং উহ উহা 


ওয় বর্ধ 


দ্র 
স্বভাঁবানুষায়ী করা চরিত্রের একটা বিশেষত্ব । বোধ হয় 
এই জন্তই অল্লায়াসে প্রায় কার্ষ্যে অপ্রত্যাশিত ফল লাত 
করিয়া উহার! সমাজ ও দেশের মুখোল্দ্রল করির! 
থাকেন। এ দেশের লোকের যেরূপ অধস্থ। ও সামাজিক 
রীতিনীতি, তাহাতে কয়জন প্রকৃতির অনুকূলে কর্মক্ষেএ 
নির্দেশ করিতে সাহসী হয়েন? সমাজ স্থুসংস্কৃত নহে 
বলিয়াই যিন যে বিভাগে নিযুক্ত হইয়। স্বাভাবিক 
শর্জিবলে বিশেষত্ব দেখাইতে পারিতেন, সে বিভাগ 
তাহার গন্য উনৃত্ত নহে! সমাজের এই দোষ 
অমাঞ্জনীয়। ইহার ফলে সমাজ অনেক প্রতিভাবান 
যোগ্য পুরুষের উপযুক্ত সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইতেছে। 
প্রতিভা ও শক্তির অনুকুলে কন্ম যোগাইয়। হিন্দ সমাজ 
যদ হিন্দুদের কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করিয়া দিতে পারিত, 
তাহ। হইলে সমাজ অনেক উন্নতাবস্থায় আরোহণ করিয়। 
বিদেশীয় লোকের শ্রদ্ধ। ও ভাক্ত আকর্ষণ করিতে পারিত। 
পাশ্চাত্য সমাজের এই গুণ যে. তাহার সমাজস্থ লোকের 
প্রতিভা পরিস্ফুট করার জন্য কর্মের নানারূপ বিভাগ 
থুলিয়। রাখিয়াছে, কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষয় বিরাট হিন্দু 
সমাজ তাঁকে দৃকৃপাতশুন্ত । একটি বর্ধমান বৃক্ষের 
মূল দেশে সার দেওয়ার পরিবণ্তে যদি ধ্বংসকারী ওষধ 
দেওয়। যায়, তাহ1 হইলে বৃক্ষটি স্বভাবের নিয়মানুসারে 
বদ্ধিত ন। হইয়া যেমন দিন দিন অন্তঃসারশুঃ হয়, 
আমাদের সমাঞস্থ লোকও প্রকাতির অন্গুকুলে কম্মক্ষেত্র 
উন্মুক্ত ন! দেখিয়। শুঙ্কতরুর হ্যায় অশ্তঃসারশৃগ্ত হইতেছে। 
ক্রমাগতই যদি হিন্দু সমাজের লোক এহরূপ প্রকৃতি- 
বিরুদ্ধ কর্মে নিযুক্ত হইয়। প্রতিভা ও শক্তি জলাঞ্জলি 


দিতে বসে, তাহ হইলে সমাজ কতজন ডপযুক্ত লোক শিক্ষা 


দেওয়ার স্পর্দা কাঁরতে পারিবেন? বহু অত্যাচার হিন্দু 
সমাঙ্জগ অতির্লেশে সহ্য কারতে পাররয়াছিল, কিন্তু তাহার 
শরণাগত লোকের প্ররূতির অনুকূল কর্মদার রুদ্ধ দেখিয়। 
সমাজ বুঝি মরমে মরিয়। যাইতেছে। যে সমাজের 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা! 


জপ পা পল পপ জপ লতি শি ০ ২০ রে 
শি সতী পিীতিা সপ ৭৮০৮২ তত তিলীশনিশাসপিসি ০ এ সপ ৯১ ৮ ০22 পাদ পিনসি লি ০৭৯৮২ ৮৮-7 


অধীনে থাকিয়] মান্য মনুয্যত্ 
পায় না, সে সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয় । চারিদিকে 
বাবসায় বাণিজ্যের কথা শুনিম্না আশান্বিত হইতেছি 
যে, বিধাত। বুঝি 'খন একবার অভাগা ভারত-সম্তানের 
প্রতি প্রসন্নয়ুখে চাহিবেন। ধনী সম্প্রদায়ের নিকট 
আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে. তাহার। যেন ধনের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় একবার এই অবসরে চি 
কারয় দেখেন। 

সমাজ যখন মনুষের অসাধারণ হিতৈধষী তখন মন্তুযের 
উপর কি তাহার কোন প্রভূত 
নাই? মনুষ্যমাত্র সমাজের অধীন 
হলেও, সমাঞ্জ তাহার কতকটা 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে । এই উপকারের 
জন্ঠ ধ্যক্তি মাত্রেরই তত্প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। 
যেখানে ব্যক্তি বা গনসাধারণের কোন ন্যাষ্য স্বার্থ ব1 
অধিকার কাহারও কর্তৃক বিলুপ্ত হয, সেই খানেই সমাজ 
শান্তিহারকের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের অধিকারী । এই 
অধিকারের সীম! ছুই প্রকার নির্দিষ্ট আছে, একপ্রকার 
আইনসঞ্গত অধিকার, অপর প্রকার সমাদ্জনির্ধারিত 
অধিকার ' ব্যক্তিবর্গকে এই দুই আঁধকার প্রদানের এন 
সমাজ যখন কাতর তখনই ধিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এবং 
সমাজের শক্তিহীনত প্রকাশ পার। ব্যক্তিবর্গকে এই 
দ্বিবিধ অধিকার প্রদানের জগ্ত সমাজ কেবল ছুষ্টদমন 
ও শিষ্টপালন করিয়াই কি নিশ্চিন্ত বা নিশ্চে্ট থাকিতে 
পারেন? তৎ সঙ্গে সঙ্গে সর্বসাধারণের উচ্চশিক্ষ! প্রদা- 
নের বন্দোবস্ত দরকার। আমার মনে হয় প্রকত শিক্ষা 
পাইলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অগ্রসর হইলে মনুষ্য 
মাত্রই শান্তভাবাপন্ন হইবে এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোক 
একই সমাজের অন্তর্ভ,ক্ত হইয়া সর্বদাই পরস্পরের 
উপকার-চেষ্টায় রত থাকিবে । তখন হয় ত সমাজে 
আম্মরিক শক্তি সম্পন্ন লোকের মোটেই দরকার হইবে 
না। কিন্তুসেরূপ সময় উপস্থিত হইবার বিশেষ বিলঘ্ব 


সমাজের প্রভূত্ব 


(২8৮৯ ) 


লাভ করার উপাদান 


সমাজ-তত্ব 


শা শি শি ৩ তত তি স্পোশিশিশাত ২১৮৮ ৯ স্পিন 20 পতি লিও তত শত ০ 52255552484 ্ 


আছে বলিয়! বোধ হয়। যতকাল পর্যন্ত আমর! না 
বুঝব যে পরের উপর কর্তব্য পালন করিয়াই আমরা 
সমাজকে পবল রাখিতে পারি না, নিজেরাও যদি কর্তব্যের 
রেখা বিন্দুমাত্র উল্লক্বন করি, তাহ হইলেও সমাক্জ- 
দেহ রুগ্ন হইয়া পড়ে, ততকাল পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ, আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা আত্মপ্রোহী। 
সমাঙ্গতত্ববিদ মনস্বী জেমস &য়র্ট () মিল (101 
৭1111 81111) তাহার একথানি গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি 
বলিতেছেন তাহা শুনিলেই ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা 
যাইবে । তিনি লিখিয়াছেন,__ 
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সমাজ-তন্বের এরূপ সার আলোচনা অল্প গ্রস্থেই 
পরিদৃষ্ট হয়। ইহার তৎপর্য্য চিহ] করিতে গিয়া! লেখকের 
উপর আমার বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। মনে হয় 
সমাজতত্ব সম্বন্ধে ইহাই চূড়ান্ত কথা; ইহার উপর 
আমার কোন বক্তব্য নাই। 

৬ স্ুুরেজনাথ রায় চৌধুরী 


তিনটে এ ভি) 


২৭) ১ 


প্রতিভা ( ৩৯ -) ওয় বর্ষ 


অগ্রহায়ণ-পৌৰ ১৩২৯ 


সিকি এসপি পিক লোসিপাসি - অপি বস উস লো ৯ নি লাস তত সত পানি ৬ পি পি তা ০ ৯ বট লি পা লী _ পাটি পা লী শি ৮ সপ পি লাস পা পা লা বাছি পিপি পি আপা পা লা তন 


 স্বৃতির মন্দির 


আজি মোর সব গেছে! শুধু স্বাতি তব 

এখনে! রয়েছে বুকে করিতে গৌরব 

তোমারে আমারে বলি! অগ্ত মধুরাতি 

শুধু রেখে একখানি ফুল্ল মাল! গাথ 

অমলিন সুধা মাখা । নিত্য যথা প্ররিরে, 

তোমারি চরণ-রেণু বিশ্বে পাবাত্রয়ে 

অলক্ষ্যে পড়িত ঝরি” গভীর মিলনে 

তুধিতে অধম দাসে, সপ্রেম সাত্বনে 

জুড়াতে সকল ব্যথা, আ্ঞে সেথায় 

প্রাত বন্ধু হাদি-রক্ত বিনিময়ে হায়, 

উদ্ধার অন্বর-চুর্ধী মহাকালজয়া 

শ্বতির মন্দির এক অন্বি প্রাণময়ী, 

অজ্ঞাতে উঠেছে গাড়! এ তে! নহে "তাজ -_ 

তোমারি ভিখারী কবি ধন্য তবু আজ! 
আজাবেন্দ্রকুমার দর্ত। 


মাণিক দত্তের “মঙ্গল চণ্ডী” 

মাপদহের অধীন শিরণী নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে 
প্রতি ব্সর হুর্গোৎ্সধের সমক্ধ সপ্তমী হইতে আরম্ত 
করিয়া দ্রিবস চতুষ্য় পুজার আসরে মঙ্গল চণ্ডীর 
গান গীত হইয়! থাকে। যঠীর দ্দিন ষে কিছু না 
হয় তা নয়; সে ধিনও গণেশ, দুর্গী প্রভৃতি দেবদেবীর 
এবং গুরু প্রসৃতি পুর্রনীয় ব্যক্তির বন্দনাদির পর মঙ্গল- 
চণ্ী গানের পূর্বাভাস দেওয়া! হয়। তাহাতে হৃষ্টিতত্বের 
কথা অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত (বশ্বত্রদ্জাড কিরূপ ছিল, ক্রমে 


* মালদহ-সাহিত্) সম্মিলনের কালগ্রাম অধিবেশনে 
পঠিত, ০০৪০ ৯৩২০। 


কিরপে তাহাতে স্থলের স্ হইল, পরে কি প্রকারে 
দেবমানবের স্থষ্টি ও বসবাস হইল, উত্যাদদি পৌরাণিক 
বিষয়ের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হয়। সপ্তমী হইতে 
মূল পাল৷ আরন্ত করিয়া! দশমীর সন্ধ্যার “বহি” তুলিয় 
তাহ: শেষ করা হয়। “বহিত” তোল! ব্যাপারট। বড় 
কৌতুকপ্রদ। আসরের একপার্থে একটী ছোট পুষ্করিণী 
কাটিয়! তাহার চাবিটী ঘাট করা হর; পুষ্করিণীর চারি 
কোণে চারিটী কদ্লীশাখা প্রোথিত করিয়৷ আলিপনাদির 
দ্বারা উহার চতুর্দিক চিত্রিত করা হয়। পরে পুষক্করিণীটী 
জলপৃর্ণ করিয়া ও চারি ঘাটে চারটা গোট। পান ও সুপারি 
স্থাপন করিয়। ত্রাঙ্গণ দ্বার] ধূপ দীপ নৈবেগ্াদ্ি সহযোগে 
তথায় গঙ্গা! পুজা করান হর । এ দিকে কাণ্ঠনির্মিত ক্ুদ্ 
নৌকা একখানি আলিপনাদির দ্বারা বিচিত্র করিয়। 
তছুপরি স্বর্ণ, রোপ্য, কড়ি ও চামর রক্ষা করা হয়? 
একখানি কুলায় পাচসের ধান্তঠ ঢালিয় হরিদ্রা রঙ্গের 
বন্ত্রথগড দিয়া আহত রাখা হয়। বৃস্ত সহিত একটি 
কুম্মাও ও এক গাড়, জলও প্রস্তত রাখা আবশ্যক । গঙ্গা 
পৃজা শেষ হইলে নায়কদের মধ্য হইতে অর্থাৎ ধাহাদের 
অর্থসাহায্যে ও উদ্যোগে পুজা হুইতেছে-_ছুইজন বালক 
বা আিবাহিত যুবককে ডাকিয়া সজ্জিত নৌকাখানি 
পুক্ষরিণীর জলে ভাস।ইয়৷ এ ঘাট ও ঘাট কিয়! চারিঘাটে 
চারি বার লাগানর পর হুলুধ্বনি সহকারে একজনের 
মাথায় তুলিয়। দেওয়! হয়। ধান্পূর্ণ কুণাথানি অপরের 
মাথায় দেওয়। হয়। পুষ্করিণী হইতে পুজার ঘর পর্য্স্ত 
এক খণ্ড নূতন শন্ত্র পাতিত করিয়া তাহার উপর দিয়া 
সর্বাগ্রে একজন জলের গাড় লইয়া ধীরে ধীরে জল 
ঢালিযা চলবেন, তৎপশ্চাতে, একজন বৃন্ডস।হাষ্যে 
কুম্মাুটী গড়াইয়। লইয়1 যাইবেন, তৎপম্চাতে ধান্তপৃর্ণ 
কুণা, ও সর্বশেষে নৌকা যাইবে। বোধ হয় ইহার 
তাৎপর্য এই £_অগ্রে জলের ঝারা দিবা মঙ্গলাচরণও 
হয় এবং বাণিজ্যশেষে গৃন্থে প্রত্যাগত সাধুর বহুতর 
বাণিঞ্য-সস্তার তুলিবার অগ্রে জল দার! পথের ধুলি 


» ০১১ 


৮ম ও ৯ম সংখ্য 


স্বস্তি পাত ৭৭ পিক ৭৩ তা ২ শনত তস পিশত সিসন 


নিবারণ করাও হয়। তৎপরে “ধন”, অর্থাৎ তাল খাল 
ব! কুম্মাগুাকার স্ুবর্ণণ ততৎ্পরে “থান”, সবশেষে 
“বাহত্র” অর্থাৎ নৌকা, যাহাতে বোঝাই দিয়া স্বর্ণ ও 
ধান্ঠের স্তায় মূল্যধান প্রব্যজাত আন। হইয়াছে তাহাই, 
গৃহে উঠিবে । খহিন্্র গৃহে উঠানর অর্থ, বোধ হয়, বন্দরে 
আনঝা নিরাপদ স্থ/নে পাখা । এই “বাহত্র” কথার 
অপভ্রংশেহ “বহিত” কথার স্থষ্টি ২ইয়। থাকিবে। পুব্বে 
যখন দেশের সওদ|গরেরা বাণিজাপ্রিয় ছিলেন তখন 
বাস্তবিকই তাহার! নানাদেশ হইতে এরূপ কুম্মাগাকার 
অর্থাৎ ভূরিপ্রমাণ সুবর্ণ আনয়ন করিতেন । এখণে 
বাণিজ্হীন দেশে তরকারির কুম্সা তাহার 
স্থান অধিকার করিয়াছে, ভহাপেক্ষা আধকতর 
অবনতি আর কি হইতে পারে। পুর্ষেকার 
এমন জপন্ত দৃষ্টা্ত চক্ষুর সম্মখে উপস্থিত থাকা সহ্বেও 
এবং হাতে কলমে প্রতি বৎসর তাহার একট। বাঁতৎস 
অভিনর করা সত্বেও আমাদের জড়ত। ভাঙ্গে না: হহা 
আরও পরিতাপের খিষয়' বাণিজ্যলন্ধ দ্রব্যলাত 
গৃহে তুলিবার সেকেলে ব্যবস্থাও কেমন সুন্দর! অগ্রে 
ধন, তৎ্পরে “বহিএ + | 

নবমীর রাত্রিশেষে আর একটী কৌতুকাবহ ঘটনা 
ঘটে। দক্ষিণ পাটনের মশানে উপস্থিত করিয়। শ্ীমস্তের 


প্রাণদণ্ডের জন্ত যখন কোটাল শাণিত খড়গ উত্তোলন 


করে, তখন তাহার উদ্ধারার্থ চণ্ডী দেবী পঙ্ককেশ। বৃদ্ধা 
রূপে মশানে অবতীর্ণাহন ; আসরে গায়কদের এক্জন 
বুড়ীর মুধোষ মুখে দিয়া এ অংশ অভিনয় করে। 
তত্পরে ভৈরবী বেশে দুর্গার আগমন, সর্বশেষে চামুও 
রূপে দেবী মশানে অবতীর্ণ হুইয়।৷ খাজার সেন্তসামস্ত 
সংহার করিতে লাগিলে শ্রামস্তের মুক্তি হয়। 

এই চামুণ্ড! নাম। অংশটী নিম্ব কাষ্ঠে নির্মিত চামুগডার 
মুখোব মুখে দিয়া গায়েনেদের একজন অভিনয় করিয়! 
থাকে। এই আতনয় ও এ সুখোষখানি তাহারই চিরশুন 
সম্পত্ভি। তাহার পিতৃ।পঙামহও এ ঢামুগ। নাচিত, সেও 


( ৩৯১ ) 


শত ২০স্টিস্সি সি তি পিপিপি এ পাত স্টিল পাল সী স্প্জতি তালি ২০০১ প পোদ পাত ৯৩ তা শীত ৬ ৩ ০ পিজা চি স্প্প 


মাণিক দত্তের মঙ্গল চণ্ডী 
নাচে, তাহার পুত্রপৌত্রও নারিবে, এইরূপই প্রথা । অবস্ত 
ইহাতে কিছু প্রাপ্যও আছে; পুর্বে বিলক্ষণই ছিল, 
এক্ষণে বিস্তর কমিয়াছে। মুখোধ মুখে (দয়া আসরে 
নামিলে সেই ব্যক্তির উপর না কি দেবা আবষ্ট। হন? 
সেহ সময়ে দর্শক মগুলীর কেহ কোন কামনা করিলে 
তাহ পূর্ণ হইনে কি না মুখে।ব পরা ব্যক্তিটা ঘাড় নাড়িয়। 
তাহার ডত্তর প্রত্যুত্তর করে। যাহার কামন। পুর্ণ হইবে 
বালয়৷ আশীর্বাদ দেওয়া হয়, তাহাকে হয় পুঙ্গা, নয় গান, 
ন! হয় চামর, কিন্বা শাড়ী বা নুপুর ইত্যাদি দিতে 
প্রতিশ্রত হইতে হয়। 

কোটালের মুখোষ আছে. তৈরবার কেখশ “কপালী” 
অথাৎ শোলার মুকুট, মুখোষ নাই । ইহ। ব্যতীত গানের 
মধ্যে মধ্যে হাস্তোদ্দীপক সংও অনেক দেওয়া হয়। 
দশমীর প্রতু)ষে চামুণ্ড। নাচাবর পঙহ গান সাঙ্গ করিয়া, 
আবার খধেকালে আরম্ভ খয় ও পন্ধ]ায় “বহিত” তুলিয়। 
একবারে পালা শেষ করা হর। 

দক্ষিণ পাটনের মশানে গ্রাণদণ্ড হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়। শ্রীমন্ত তথাকার রাজকন্যা, অস্ঠান্ত উপঢৌকন 
ও বাণিজ্য সপ্তার গৃহে আনয়ন করিলে পাল। শেষ করা 
ও দেবীর প্রতিমা বিসর্জন কর! প্রথা; কিন্তু মূল পালার 
আরও অবশিষ্ট থাকে। এই পাণা আট দিনে গীত 
হইলে তবে সম্পূর্ণ হয়, কিন্ত পুজার স্থায়িত্ব মাত্র চারি 
দিন, সুতরাং চারিদিনে শেষ করিবার গন্ঠ উহাকে কাটিয়। 
ছাটিয়া ছোট কর! হইয়াছে! যেসমস্ত গীতে দেবদেবীর 
মাহাত্মা বর্ণিত হয় তাহাকে প্রায়ই মঙ্গল গীত বলে; 
যথা, অন্দামঙ্ষগল, মনসামঞগল ইত্যার্দি। এগুলি সচরা- 
দর অষ্ট রা ও সপ্ত দিবস ব্যাপিরা গীত হইত, সেই 
জন) “অষ্টমঙ্গল?” নামেও এগুলি আধ্যাত হইয়। থাকে । 
পূর্বে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি শুতকার্ষ্যে এই অষ্ট- 
মঙ্গল গীত না হইলেই চলিত না, কিন্তু লোকের রুচি 
পরিবর্তিত হওয়াতে এক্ষণে উহার আদর গিয়াছে; 
যাঁদও ভ্রমক্রমে কেহ করায় তবে চারি [ধনের বেশী নয়) 





প্রতিভা 


অগ্রহথায়ণ-পৌষ। ১৩২০ 


পা ৬ এপ আই পপ ও এ» শি. সত স্মিত শপ পা সপ সত সি 


সুতরাং সম্পূর্ণ গ্রস্থভাগ এখন পাওয়া 1 াাি। আবার 
এই গানের গায়কের! প্রধানতঃ কোচ, পোলি ও বাজ- 
বংশী জাতীয়? ইহারা এমন কুসংস্কারাপন্ন যে গ্রন্থতাগ 
কাহাকেও দিলে ব! দেখাইলে ইহাদের বংশদেবীর অকৃপ। 
হইবে, ইহাই তাহাদের ধারণ । অনেক স্থলে 
গায়েনেরা তাহ।দের নিজ নিজ গুরু বা ওস্তাদের নিকট 
মুখে মুখে গান শিখিয়। থাকে, কেহ কেহ বা স্বপ্রেও 
শিথিয়াছে, এরপ প্রবাদ প্রচলিত। এই কারণে বিশেষ 
অনুসন্ধানেও হস্তলিখিত মূল গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারা 
যায় নাই। বনুকালব্যাপী চেষ্টায় আধুনিক লোকের 
লিখিত নকল গ্রন্থ পাওয় গিয়াছিল, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি 
ও লিখনভঙ্গীর দোষে এবং মাঝে মাঝে কতক শব্দ 
পড়িয়৷ যাওয়ায় তাহারও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে 
পারি নাই। কোন কোন স্থানে কতকাংশ একেবারে 
পরিত্যক্ত হওয়ার গ্রস্থভাগ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। 
যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম তাহ।র অধিকাংশ 
যে থাতায় লেখা ছিল,. তাহ! আজ ৬৭ বৎসর হহল 
মালদহ জেলাম্থুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক পরমপুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় দেখিতে লইয়াছেন, 
এ যাবৎ ফেরৎ পাই নাই। 
আছে তাহা হইতে. মুলগ্রস্থ ও গ্রন্থকার সন্ধে কথঞ্চিং 
আভাষ দিবার চেষ্ট। করিব । আবশ্যক হইলে গ্রন্থতাগ 
পরে পাঠাইতেও পারি। সাহিত্য সম্মিলনীর অন্ুগ্রহ- 
আহবানে ও সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আপ- 
নাকে পরম সন্মানিত জ্ঞান করিয়। শারীরিক অসুস্থতা 
সব্ধেও লেখনী ধারণ করিয়াছি; নগণ্যব্যক্তির লেখায় 
পদে পদে ক্রটা ও ভ্রমপ্রমাদ অননবার্ধ্য ; সুধী সত্যবন্দ ও 
উপস্থিত তদ্রমহোদয়গণ কপাপূর্বক ক্রুটী মার্জনা ও ভ্রম 
| সংশোধন করিয়া লইলে পরম কৃতার্থ ও বাধিত হইব | 

+ গক্ষণে আখ্যানতাগ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা 
“করা.আবশ্তক। মঙ্গলচণ্ডী প্র প্রথমেই মঙ্গলাচরণের 
স্থানে লিখিত আছে- ' 


১, দিত ৩ শপিন পিক শি শি ০ 


( ৩৯২ ) 


যৎকিঞ্চিৎ যাহা? নিকটে 


৩য় বধ 


চি ররর না বারার 5 ২০৭ এুশিন পলি তি পিশিতিশীিশীনি পপি পিপিপি 


“ও মঙ্গলে টাগিজাতিব পবষলকারিনী | প্সীদ মম 
কল্যাণি শুভামঙ্গলচ্ডিকায়ৈ নমঃ ॥” 

পরে বন্দনার স্থানে মঙগলচণ্ীর পরিচয় দেওয়। 
হইয়াছে এইরূপ £__ 

বন্দিব ভবানা, জগতজননী, গিরিবর নন্দিনী মাতা । 

স্বামী ব্রিলোচন পুত্র গঞ্জানন, সুখমোক্ষ বরদাতা ॥ 

অথচ এ £হন জগতজননী তবানীদেখীকে মঙ্গলচণ্ী 
রূপে মর্ত্যে পুজা পাইবার জন্য নানা কলকৌশল অব- 
লম্বঘন করিতে হইম্নাছিল। যখন ধনপতি সদাগর ভেট- 
দ্রব্য সহিত গৌঁড়রাজের দরবারে উপস্থিত হইয়! সুবর্ণ 
পিগ্ছর প্রস্ততের প্রার্থনা! জানান, তখন গৌড়রা্ পিঞ্জর 
প্রস্তুত করাইয় দ্রিতে সম্মত হইলেন । 


স্বর্গে চিন্তিত হইণ দেবী ভগবশী ॥ 

হর্গ। বলে পদ্ম ঝি শুনহ বচন। 

রাজা কালি গঠিয়! দিবে স্থুবণ পিঞ্জর ॥ 

মত্ত্যে থগুব্রত বাছ। না! হেল আমারে। 

হুযুক্তি দেহ বাছ। যে আইসে বিচারে ॥ 

পন্মা বলে কারিকরেক দেখাহ স্বপন। 

বাঙ্য ছাড়ি পলাক যত কারিকর ॥ 

বিশাইর মৃষ্তি দুর্গা ধরণ ধরিয়া। . রর 

কারিকরে স্বপন দেখায় ঘোরমৃত্তি হৈয়া। | 

কারিকরের গালে মারে চড়। 

চৈতন্য পাইল যত কারিকর ॥ 

আকাশবাপী কথা কহে সর্বত্র মঙ্গল। 

গৌড় ছাড়ি পলাও যত কারিকর ॥ . £ 

গোঁড়েতে আসিয়াছে এক সদাগর। 

তোমাকে বাদ্ধিয়। লবে উঞ্জানি নগর ॥ 
এ কথা শুনিয়া স্কারা হেল ভাবিত। 
গৌড় ছাড়িয়া পলাইল কারিকর যত ॥ 

( গ্রঙ্থের অন্যত্র লিখিত-আছে, এই কারিকরের। ঢাক! 

জেলার সুবর্গ্রামে আশ্রয় পাইয়াছিঘ। আজকাল 


৮ম ও ৯ম সংখ্য। ( 


শপিলাশন 2২০০ তি শি -্চে ৮৮০ ০ স্কিশত এসি ২ 


ঢাকার কারিকরের] স্বর্-শিলে বিখাত । তাহাদের 


: পূর্বপুরুষ যে গোঁড়ের অধিবাসী, তাহার আভাষ এই 
থানেই পাওয়া যায়। 

অ।বার যখন ছুকুল। দাসীর কুযুক্তিতে লহন। ওঁষধ 
থাওয়াইয়! খুলনার যৌবন ও প্রকারান্তরে প্রাণ নষ্ট 
করিবার চেষ্টা কৰিয়াছিঙ্সেন সেই সময়ে-_ 


ছুর্গাবলে খুলনা যদি মধ খাইয়া! মরে। 
ব্রত নষ্ট হবে মোর অবনিমাঝারে ॥ 
সেই ক্ষণে তবাণী খুপনাকে দিল বর। 
ওষপণ খাইয়া! রূপ হৈল সুর্য কলেবর ॥ 


মর্ত্যে ব্রত প্রচারের জন্গ এইরূপ আরও বহুস্থানে দেবীর 
আকুল প্রয়াস দেখা যায়। বি্ষহরি দেবীও তাহার 
পূজার জন্ত বিনা দোষে বেছুল! লখিন্দধের প্রতি কত 
অত্যাচারই ন। করিয়াছেন ! তিনি প্রায়ই বলিয়াছেন। 


“বুদ্ধি দেহ নেতাই দিদি কি করি উপায়। 
কেমনে বানিয়ার হাতে ফুল জল পাই ॥» 


তাৎকালিক বণিকগণের বিশেষ মান্য ছিল। তাহারা 
রাজসভায় একাসনে বসিয়! রাজার হাতে পান পাইতেন; 
রাজাদের সহিত পাশ খেলা ও হাস্তপরিহাসাদিও 
চলিত.। রঃঙজার হাতে পান থাওয়াটা বিশেষ সম্মানস্থচক 
ছিল। যখন অগুরু চন্দন আনিবার জন্য ধনপতিকে 
দক্ষিণ পাটনে পাঠান হইতেছে তখন, 
হ্তেণান লইয়া রাঁজা ধর ধন বলে। . 
'কুজিন বাণিয়ার পুত্র লঙ্জার লাইগা (লাগিয়া) মরে ॥ 
সভার মধ্যে ধনপতি রাজপ্রসাদ পাইল। 
গৃহের মধ্যে কিছু হউক মাথা নোয়াইল॥ 
উক্ত বণিক সম্প্রদায় শৈব ধর্্মাবুলম্বী ছিলেন ধনপতির 
যা কালে তাহার মঙ্গরার্ধে: খুলনা যখন “ঘট বারি” 
্বারা ছুর্গার পূজা করিতেষ্ট্রিলেন সেই সময়ে ছুটবুদ্ি 
লহনা ধনপতিকে ডাকিয়া "খুলনায় বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ 
দিলে ধনপতি ক্রোধে ঘটে লাথি মারেন ও 


২৯৩ ) 


মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্তী 


মন্দবাক্য খুলনাকে কহিল খিস্তর | 

মায়! দুর্গার সেবা? কর ঘরের ভিতর ॥ 

পূজা কর মহাষায়া জগতের দাতা। 

শিবের কপায় মোর দুর্গার নাহি চিন্তা ॥ 
এমন অর্থসামর্থ্যশালা ও রাজসম্মান প্রাপ্ত এবং শৈব 
ধশ্মাবলম্বী বাঁণিয়৷ বংশের নিকট পুঁজ! আদায় করিতে 
পারিলে মর্তযে তাহাদের ব্রতপ্রচার হওয়া সহসাধ্য 
হইবে, ইহ] মঞ্গলচণ্ডী ও বিষহরী দেবী বেশ বুঝিয়। 
ছিলেন; সেই জণ্ঠই তাহারা উজ্জানী নগরে ধনপতি 
সাগর ও চম্পকনগরে চাদ সদাগরকে উপবুক্ধ পাত্র 
বোধে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারা এই দেবীদ্বয়ের 
পৃঙ্জায় অসম্মত হওয়ায় অশেষ কষ্টভোগও করেন; 
কিন্তু তাহাদের অন্তঃপুরে দেখীদ্বয় পূজা পাইবার বাবস্থা 
করিয়। লইলে ক্রমে পুরুষ মহলেও তাহাদের প্রাধান্য 
বিস্তারিত হয়। এইরূপে চণ্ীদেবীর নিজমাহাস্ম্য ও 
ব্রত প্রচারই যেন মঙ্গলচণ্ডী উপাধ্যানের মূল উদ্দেশ্য 
বলিয়া বোধ হয়। উপাখ্যানভাগে দেখ! যায় প্রথমে 
কলিঙ্গে সুরথ রাজা, পরে কালকেতু নামক ব্যাধ মঙ্গল 
চণ্তীর পূজা করেন। সর্বশেষে উঞ্জানিনগরে তাহার 
পৃজার প্রচার হয়। 

মঙ্গলচণ্ভী গীতের আদি রচয়িতা কে, তাহা সঠিক 

নির্ণয় কর! স্থুকঠিন; কিন্তু মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্তী 
যে আত প্রাচীন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত- 
মান গ্রন্থকার কোন্‌ সময়ের ও কোন্‌ দেশের লোক তাহ। 
ঠিক জান! যায় না; তবে গ্রন্থে বর্ণিত আচারব্যবহার- 
গুলির বিশেষ অন্রসন্ধান লইলে তাহার সময় নির্ণয় 
করা কতকট সহজ. হইতে পারে। সম্পূর্ণ গ্রন্থতাগ 
উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে আপাততঃ নীরব থাকাই 
সুযুক্তি। তাহার বাসস্থান সম্বন্ধে গ্রস্থান্তরে . কতক 
আভাষ পাওয়া যায়। ষগরার জলে সাধুর বহুর ডুবাই" 
বার সময় চণ্ডীরংআদেশে তধার বহু নদনদীর আবির্ভাব 
হইয়।:হ, তন্মধ্যে মালধহের মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা 
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রাও ছিলেন । ইহা হইতে গ্রন্থকারকে মালদহ বা তগ্লি- 
কটবত্তাঁ স্থানের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা দোঁষা- 
বহ নয়। দ্বিতীয়তঃ গেড়ে আসিবার সময় ধনপাতি 
ছেতেভেতের বিল পার হইয়াছিলেন। যথা £_ 

মোড়গ্রামে করি স্নান, রন্ধন ভোজন পান, ছাত্য 
ভাত্যা এড়াইল তথি : 

তেমনি বিদায়ের সময় তিনি “গোৌড়েশ্ববীকে” 
প্রণাম করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার মালদহবাসী না 
হইলে মোড়গ্রাম, ছেতেতেতের বিল, গৌড়েশ্বরী প্রভৃতি 
মালদহের অগ্র্নিহিত স্থানসকল ও দেবদেখীর উল্লেখ 
অন্টের দ্বার! 'সম্ভনে না। গ্রন্থের ভাষাও অনেকট। মাল- 
দ্রহের ছাচে ঢালা। 

আবার চৌ্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তবের সমর তাহাকে 
ণ্বারবাসিনী” বলিয়। সম্বোধন পর] হইয়াছে। এই 
ত্বারবাগিনী দেবীর মন্দির গৌঁড়ের উপকষ্ঠে স্তপাকারে 
এখনও বর্তমান। এই সমপ্ত প্রমাণবলে গ্রন্থকার মাণিক 
দত্তকে মালদহ বা তশ্নিকটবর্ভাঁ স্ানবাসী বলিয়ই 
অচ্ছৃমিত হন্ন। 

আবার বর্তমান গ্রন্থে গৌঁড়যাক্রাকালে ধনপতি যে 
পথে গিয়াছিলেন তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে £_- 

উজানি লইল সাধু পাছু করিয়]। 

ইছানি নগরে সাধু উত্তরিল গির॥ 

মঙ্গল কোট লইল সাধু পাছু করিয়]। 

সতীর জ্বাল সাধু উত্তরিল গিয়।॥ 

সতীর জাজ্বাল লইল পাছু করিয়া 

হুসনাপুর দৌলতপুর উত্তরিল গিয়া | 

.আর কত ঠিকানা সাধু পাছু করিয়। 
. থানাখাটী সদাগর উত্তরিল গিয়া ॥ 

ছুইদিনে থানাঘাটী দিল দরশন। ৮, 

সেখানে করিল সাধু রন্ধন ভোজন ॥ . 

থানাধাটী ছাড়ি সাধু চলিল সবত্রে। 

তৃতীয় দিবসে আইল মিনি সহরে ॥ 


( ২৯৪ ) 


৭৮৯ পাশশাত পাজিতাশিলি সী সপ পি সপ শিশলাসিত দি লা ভন ৯৮ 


৩য় বর্ষ 


শা সস্তা প৯পাসিপিসিশ প 7 পাস পি শী সস সিসি তি আনাস আসত পিএ ৯ আর আপি পপ ওল শি পার সর সর সপ বিশাস এ ০ তপ্ত 


বালিঘাটী ডুবিল দিনমণি। 

রন্ধন ভোজন করি পোহাই রজনী ॥ 
রাত্রিকালে চল যায় সাধুর নন্দন। 
খিরথগড চলি দাধ করিল ভোজন ॥ 

রর্ধ (1) পুরেতে আইল চতুর্থ দ্বিবসে। 
বিশ্রাম কর্পয়া চলে নাশ অবশেষে ॥ 
শীতলপুরেত্ে আইল পঞ্চম দিবয়ে।” 


বড়গঞ্গ৷ পাপন হৈয়া গৌড়ে প্রবেশে ॥ 


ইহ! পাঠে গ্রস্থকারের বাসস্থান সম্বন্ধে পৃর্বধারণায় 
সন্দেহ জন্মে। কিন্ত এই বর্ণনাটী যেন বে-স্বাভাবিক 7 
কেন না, বর্ধমান বেলায় অবস্থিত মগ্লকোট হইতে 
বীরভূম, মুর্শি্দা"1দ অতিক্রম করিয়। মালদহে আসিতে 
হইলে অনেক নগর উপনগর অতিক্রম কর। আবন্তক। 
মঞ্লকোটের ৭1৮ মাইল উত্তণ পুর্ধে, “শ্রীথ্ড” আছে 
কিন্তু “থিরখণ্ড” কোথায় জানিনা । আবার “কাশ্দির” 
১৪১৫ মাইল উত্তরে এক “"মরগ্রাম” আছে। ধনপতি 
দক্ষিণ হইতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং উপরোক্ত জনপদ- 
গুলি অতিক্রম করাই তাহার পক্ষে স্বাতাবিক। 

মাণিক দত্তের রচনায় দেখা যায় সে সময়ে স্ত্রী- 
শিক্ষার প্রচলন ছিল। যখন লহন] ওধধগ্রয়োগে 
খুলনার যৌবন নষ্ট করিতে পারিলেন না! তখন তিনি 
তাহার ্রাহ্ষণী সই-এর যুক্তি মত ধনপতির হস্তাক্ষরে 
ছেলি (ছাগল) চরাইবার আদেশ যুক্ত একথানা 
জাল চিঠি লেখাইর। খুলনাকে দেন। তখন খুলন! হস্তাক্ষরে 
সন্দেহ করিয়া হাসিয়াছিলেন। ব্রাহ্গণী-সই বলিতেছেন-_ 


মিথ্যাকবি মারাপত্র করহ লিখন। 

পত্র পাঠাঞ। দেহ খুলনার সদন ॥ 

আপন হস্তে পত্র রাম করিল লিখন। 

পত্র পাঠাঞা দিল খুলনার বিচ্যমান ॥ 

বারে রহিয়৷ চোর (দূত?) ডাকে মায় করি।* 
ধনপতির পত্র পড় খুলন। সুন্দরী । 


বনি ন্ 
8. এ হও ভু শে | 
জী 
এ ৬.৪ ৪৬৩ ৪৩৩ চা 266 ॥ 
* | 


এ এ ভি ক কক, এটি হা উরি ইসস ও, এ পিন একি সি আস পপি পসরা ক এসি হাতি আপি ভাটি অ-রলানিলাত - ০৯৪ 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


পত্র পড়ে লহন! হইয়৷ জজ্জর। 
মিথ্যা পত্র নহে প্রভূর হস্তের অক্ষর ॥ 
5 
লহনার বচনে খুলন। পড়ে পাতি। 
হাসেন খুলন। অক্ষর অন্ত তাতি॥ 
প্রভুর অক্ষর তবে দেখিতে সুন্দর । 
কে বা আনিয়।ছে পত্র করিয়া প্রবন্ধ | 
৪৪] 
খুলন। ধলেন (দিদি ন। কর তবাম। 
পর লিখিয়াছে কেবা করে উপহাস ॥ 
ইহা ব্যতীত গ্রন্থকারের সমসাময়িক আরও নান! 
বিষয়ক আচারব্যবহার, বীতিনীতির বিশদ পরিটয় 
তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু সময়াভাবে ও বাহুপ্র্য- 
ভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখে বিরত থাকা গেল । 


খুলনাকে থাওয়াইবার জন্ত যে ওষধ প্রস্তত হইয়াছিল 
তাহার উপকরণগুলি ম]াক্বেখের ডাইনীদের জলন্ত 
কটাহে নিক্ষিপ্ত উপকরণগুলির অপেক্ষা বরং আধক 
অধিক কার্যযকারী। দৃষ্টান্ত্বূপ কয়েক বচন উদ্ধৃত 
হইল-- 


সতী চুলির আঙ্গার বড় যত্বে পাই। 
_বানিয়ার দোকানের আন হাই হামলাই ॥ 
 চিলের বাসার কুটা আর পোড়া হাড়ি। : 
দাইয়ের ঠাই কিনিয়া আন ছাওয়ালের নাড়ী। 
তেপথার ধুল রাহ চালের নাড়ি। 
বিপাকে সঞ্জাকে পাই নাথাড়ের ঘড়ি। 
.. উধধ আনিতে সই না হবে কাতর।” 
_. রজন্বলা স্ত্রীলোকের শ্লাগিবে কাপড় ॥ . 
মঙ্গলবারের কেল্লাই বিস্তর যার পাও। 
স্বরে আনিলে চাহ চিনা ঝেোকের ছাঁও। ইত্যাদি 


( ২৯৫ ) 


সস ৯ ৩০ উর ত ্িসর ৬- জািকর ্পস এিস্ছ ওটি ও... এ এ আশ পিসি আল এ রনি ওলি 


মাণিকদত্তের চণ্ডী 


"আনি দত্তের রালারাদার মুকুন্দরামের অপেক্ষা 
নি দরের; মাণিক দত্তের রচনা অনেকট। পছ্ভের আকারে 
গগ্ভ মাত্র। পোরাণিক এবং চরিএ বর্ণনাতেও মুকুন্দ- 
বামের কৃতিত্ব আছে; তাহার বর্ণনা হিন্দু পুরাণান্থ্যায়ী, 
কিন্তু মাণিকদত্তের ধণনা বোধন ুযায়ী বলিয়া 
বোধ হর। তীহার মতে 


: অনাগ্ের উৎপত্তি জগ সংসারে । 
হস্তপদ নাহ ধর্শের ত্রমে নৈরাকারে ॥ 
আপনে ধর্ম গোসাঞ গোলক ধেয়াইল। 
গোলক ধিয়াইতে ধর্মের মুণ্ড স্থজিল ॥ 
আপনে ধন্ম গোসাঞ্ঞি শৃন্ত ধেরাইল। 
শূন্য ধিরাহতে দন্মের শরীর হইল ॥ 
জন্ম হেল ধন্ম গোসাঞ্জি গুণে অনুপাম।। 
পৃথিবী স্থজিয়! তেঁহে। রাখিবে মহিম। ॥ 
_জিনিয়। তবে সিন্ধু উলিল। 
মুখের অমৃত ধর্মের খসিয় পড়িল ॥ 


তাহাই জলরূপে পরিণত হুইল; সুতরাং জলেই ধর্খের 
আসন বৈসন ইত্যাদি হইঠে লাগিল। ক্রমে পাতাণ 
ভুবনে গিয়া “দ্বাধশ' খখ্সরে মৃত্তিকার লাগি পাইণ।” 
তাহারই বাটুল প্রমাণ লইয়! ভাঁপিয়৷ উঠিল ও.তদ্বারা 
পৃথিবী স্থজিত হইল? গঞ্জ ও কৃম্ম পৃথিবীর তারধারণে 
অসমর্থ হইপে ধর্ম নিজ পৈতা ছি'ড়িয়া বাসীর সৃষ্টি 
করিজেন ও তাহার মাথায় পৃথিবী স্থাপন করিয়া নিশ্িস্ত 
হইলেন, ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্মাই সব, তাহ] হইতে ব্রশ্ধ! 
বিধুং মহেশ্বরাদির উদ্ভব হয়। ইহাতে শন্তবাদেরও 
উল্লেখ কব হইয়াছে। এই সমস্ত দ্েখিয়। বোধ হয় 
দেশে বৌদ্বপ্রভাব বিদ্বমান' থাকা কালেই মাণিক দত 
পরষ্ুহৃতি হইয়াছিলেন; সুতরাং তাহার প্রাচীনতত্ব সন্বদ্ধে 
সন্দিহান হইবার কোন কারণ দেখ। যায় না। তবে 
গ্রন্থকলেবরে স্থানে স্থানে তাহা আধুনকত্বেরও 
আভাষ পাওয়া গয়াছে। হইতে পারে, আধুনিক কোন 


' প্রতিভা 
ও অগ্রহায়ণ গো ১০২০ 


সর পি পাস কান ভাটি শি ৮ পাশ শপ পি ০ কাশি ৮৩ 


কবি নিজ নিজ কোন রচন। উহার সহিত টপ 
দিয় “সাত নকলে আসল নষ্ট” প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা 
করিয়াছেন। 

শ্রীতবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 1ব এ 





নামি কো 


_ তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পোর্ট আর্থার, 


বাইশে নভেম্বর জাপানী সেনা পোর্ট আর্থার, দখল 
করিয়াছিল। 

“মা! মা! ওমা!” 

সংবাদপত্র হস্তে লইয়] উত্তেজিত কে চিজ চীৎকার 
করিয়া উঠিল। 

“হয়েছে কি? অমনি করে রা হয়, ছি!” 

মাতার ভত্“সনার লজ্জায় চিজুর মুখে ঈষৎ রক্তিম 
হইয়া! উঠিল। ঈষৎ হাসিয়া আবার গম্ভীর হইয়। সে 
কহিল-_“ম] চিঞজিওয়। মার! গেছে।” 

“চিজিওয়া! চিজিওয়া মরেচে? কেমন করে? 
যুদ্ধে?” 
. পহাা। 
হয়েছে ! 
| , এছি | ও কথা বলতে নেই-যুদ্ধে মরেচে সে! কিন্ত 
এত সাহস হ'প কি কয়ে তার?” নু 

 চিডু কহিল--“তার পক্ষে মরাই ভালো হয়েছে।” 
কাতো গৃহিণী নীরব রহিলে। 

“মরার পর কাদবার কেউ থাকবে না, এটা কি. কম 
কষ্টের কথ চিজুসান 1 

. চিন্ু বিদ্রপের স্বরে কহিল--“কাদবার লপোকের 
ভাবনা কি? কাওয়াশিম]। বুড়ী রয়েচে তো! হী, 


থথরেরু কাগজে তার নাম র্য়েচে। ঠিক 


( ২৯৬ ) 


০ 


ওয় বধ 


লী শীষ ০ তি ত ৯ পাছিতত ২০৯ পানি পপি 5 জিপ এলি অন ৩ ০ ০৯০৩ ও রশি” পাস্ি্িপা সি আরে * পেশ» পিসি পোস্টটি ০ তা পল পরি পনি পাস পা ৮ ক 


টিনের বলতে মনে পড়ল--ওতোয়োসান ও বাড়ী 
থেকে বিদায় হয়েচেন।” | 

“ঠিক জানস্‌ ?--কথাট! শুনিয়া মাত। বিন্মিত 
হইয়। গিয়াছিলেন। 0. 

“ই]। কাল আরো কি গোলমাল হয়েছিল বুড়ীর 
সঙ্গে, সহ করতে না পেরে কাদতে কাদতে বাড়ী ফিরে 
গেছে: শুনলুম । ও বাড়ী ছেড়েচে বেশ করেচে।” 

“ওথানে বেশী দিন কেউ টিকতে পারে বলে' তো 
বোধ হয় না।” | 

কাতোগৃহিণী দার্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; চিজু নীরব 
রহিল । 

চিদ্জিওয়। মরিয়াছিল। উপরোক্ত কথোপকথনের 
তিন সপ্তাহ পরে কাওয়াশিমার নিরানন্দ বাড়ীতে 
একখানা পত্র ও একখণ্ড মন্ুয্য-অস্থি আসিয়া পৌছিল। 
অস্থিথগ চিিওয়ার ; পত্র তাকেওর নিকট হইতে 
আসিয়াছিল। 

সে লিখিয়াছিল--“পোর্ট, আর্থার দখলের ছুইদিন 
পরে সকল পোত ও পোতাশ্রয়গুলি নৌবিভাগের হস্তে 
অর্পত হইবে স্থির ছিল--ংসই উপলক্ষ্যে আমার 
জাহাজের অন্ত কয়েকজন কর্মচারীর সহিত তীরে 
নামিয়াছিলাম। ভীষণ যুদ্ধের পরবর্তী সে তয়ানক দৃষ্ত 
বর্ণনার অতাত ! আমি একট! অস্থায়ী যুদ্ধ হাসপাতালের 
সামনে দিয়! চলিয়াছিলাম। দেখিলাম কয়েকঙ্ন লোক 
ডুলিতে একটা মড়া বহন করিয়া! লইয়া যাইতেছে। 


 মড়ার গা" একখানা নীল কন্বলে এবং মুখ সাদা ক্লাপড়ে 


ঢাকা। আচ্ছাদনের মধ্য দ্দিয়া যেটুকু মুখ ও খুতনি 
দেখা যাইতেছিল তাহ। দেখিয়া আমার. পারচিত 
একজনের কথ মনে পড়িতেছিল--তাই নাম ডিজ্ঞাস। 
কারলাম। যখন শুনিলাম মৃতদেহ. পেফটেগ্াণ্ট, 
চির্জওয়ার, তখন আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। 
“তাহার মুখের আবরণ খু!লয়। দিলাম । দেখিলাম মুখ 
তার বিবর্ণ, পাংশুল, ঈাতে দাঁতে লাগিয়। গেছে। ইছুশান 


কাত 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা | ( 
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আহত হয়। সকাল অবধি জ্ঞান ছিল, তার পর মরিয়াছে। 
শুনিলাম তার দলের লোক তাকে একেবারেই পছন্দ 
করিত না; কিন্তু সে যুদ্ধ লড়িয়াছে ভালো- চিন্গে 
আক্রমণের সময় সেই লোকজন লইয়া উত্তর দ্বার ভাঙ্গিরা 
সর্বপ্রথম প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অনেক সমরহ 
সে সৈনিকের অযোগ্য ব্যবহার করিত । সঙ্গে তার বিস্তর 
অর্থছিল। একবার পিত্জুণ্তে সে নাকি কয়েকজন 
চীননীর প্রতি তারি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, কড়া হুকুম অমান্ত 
করিয়া তাহাদিগের অর্থ কাড়িরা লইবার চেষ্টা করে। সে 
জন্য তার শান্তি হইবারও কথা ছিল। সে যাই হোক. 
যুদ্ধক্ষেত্রে মুত্যু হওয়াতে তর সে কলঙ্ষের মোচন হৃইয়াছে। 

“তুমি তজানই সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে-_ 
সেজন্ত তার সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়াঞ্িলাম; কিন্ত 
তার স্বতির বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। আর 
যখন ত।বি কতদিন আমরা একত্রে সহোদরের মত 
কাটাইয়াছি, তখন বাস্তরিকই বেচারার জন্য কষ্ট হয়। 
তার দেহ ভন্মীভূত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম-_ 
তাই একথণ্ড অস্থি পাঠাইতেছি। যথাবিধি সমাহিত 
করিও ।” 

পোর্ট, আর্থাবে তাকেও যে কেবল ইহাই দেখিয়া- 
ছিল তা নয়। আর একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল। ইচ্ছা 
করিয়! সে পত্রে সৈ বিষয়ের উল্লেখ করে নাই। 

চিঞ্জিওয়ার মৃতদেহ যে দিন মিলিয়াছিল সে দিন 
জেটিতে ফিরিতে তাকেওর [বলম্ব হইয়া! গেল। ুর্য্য অন্ত 
গিয়াছিল। 

সঙীন উঠাইয়1 শাস্ত্রী দাড়াইয়া আছে, জি 
সেনাপতি ঘুরিয়া ফিরিতেছে, নিম্ম কর্মচারিবৃন্দ উপর- 
ওয়ালার নিকট হুকুম গ্রহণ করিতেছে, চীনারা! বিস্ময়ে 
যুখব্যাদান কারয়! দীভডাইয়া রহিয়াছে, তাবেদারেরা 
ুকুম তামিল করিবার জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছে। 
এক স্থানে কয়েকজন কুলি একট প্রকাণ্ড আগুন তৈয়ার 


২৯৭ ) 


কেনা দখল করিতে ত নিশা সে এন ঘায়ে গান 


নামি-কে। 


করিতেছিল, তাকেও অবশেষে সেইখানে আসিয়। 
পৌছিল। | 

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল--বেজায় শীত ! বাড়ী 
থাকলে মাছপোড়ার সঙ্গে দিব্যি এক পাত্র খাওয়! 
যেত |. কিচি, তোর গায়ে তো বেড়ে জিনিস দেখচি ! 

কিচি একটি চমৎকার বেগুনে রঙ্গের সাটিনের তুল! 
তরা কোণ্া। পরিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেটি সে কাহারে 
নিকট হইতে হাতড়াইয়াছে। 

কিচি উত্তর করিল-আমার ত কি! একবার 
গেনের দিকে দেখ! একটা লোমের কোর্তী গায়ে 
দিয়েছে, ওর দাম চারশে। টাকার কম নয়। 

প্রথম কুলি কহিল;--অমন বরাত! না হ'লে ওর হাত 
থেকে শীকার কখনো ফস্কায় না, ওর গায়ে বন্দুকের গুলি 
কখনো লাগে না, কিছু না করেই ও বকসিস পায়! 
আমার দিকে দেখ, এই পাতল ধুরধুড়ে জাম।। 
পোড়। অনৃষ্ট আমার ! তাইলিয়েনওয়ানে সব খোয়। 
গেল। শীগগিরই একটা কিছু জোগাড় করতে হবে। 

অপর একগ্রন কহিল--সাবধান ভাই। আজ 
বিকালে একটা বাড়ীতে ঢুকেছিলা'ম-- হঠাৎ একটা বাস্কর 
পছন থেকে এক টিকিধারী খোলা তলোয়ার হাতে 
লাফিয়ে বেরুল। সে ভেবেছিল আমি তাকে খুন করতে 
যাচ্ছিলুম, সত্য কথা বলতে কি আমি তার ভয়ে প্রায় 
মরবার দাখিল হয়েছিলুম। ভাগ্যে আমাদের সৈন্য 
এসে পড়ে" বেটাকে সাবার করে দিলে । নইলে যমের 
বাড়ী পৌছে দিয়েছিল আরকি! 

পোট” আর্থার দখলের পর ছু এক দিন যান হইয়াছে। 
ইহার মধ্যে বাড়ীর মধ্যে লুক্কায়িত বহু পলাতক চীনা 
সৈনিক জাপানীদিগকে বাধা দেওয়ার অপরাধে নিহত 
হইয়াছে। | . 

সাধারণ সৈনিকদের কথাবার্তা নিতে শুনিতে 
তাকেও জেটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে 
আলোকের সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে, লোকচলাচলও 


প্রতিভা 
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বিরল হইয়াছে। একধারে শেলাখানার দীর্ঘ দেওয়াল 
ভূমির উপর কৃষ্ণ ছায়! বিস্তার করিয়াছে ও অন্য দিকে 
ভূমি প্রাণ করিতে করিতে ধাবমান শীর্দেহ কুকুরের 
উপর রাস্তার ম্লান অস্পষ্ট আলে। আসিয়া পরিয়াছে। 
অন্ধকারে চলিতে চলিতে প্রায় পঞ্চাশ গজনলম্মুথে 
তাকেও ছুইটি মনুষ্যমুর্তি দেখিতে পাইল। সে বেশ 
বুঝিল, তাহারা কর্মচারী। একজন বলিষ্ঠ স্থ লক্কন্ধ; 
অপরটি পাতল। ছিপছিপে | তাহারা যথা! কহি(ত কহিতে 
অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ তাকেও লক্ষ্য করিল, কে একজন 
চুপে চুপে তাহাদের অন্ুগমন করিতেছে । দেখিয়। তাহার 
বুকের ভিতরটা অন্বাতাবিকভাঁবে দপ. দপ.করিয়া উঠিল । 
' সেম্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না। হঠাৎ সেই লোৌকট। 
এক পদ অগ্রসর হইল । একটু ইতস্ততঃ করিয়৷ আর এক 
পদ অগ্রসর হইল, বোধ হইল সে যেন সুযোগের প্রতীম্ষ৷ 
করিতেছে। এই ধার মুক্তিট৷ ছুইট। বাড়ীর মাঝামাৰি 
একটা আলোকিত স্থানে আসিয়া দাড়াইল-_লোকট।! 
চীন1। ঠিক সেই সময়ে তাহার হাতে একটা কি ঝকমক 
করিয়। উঠিল । তাকেও উত্তেজিত হইয়। ক্রতপদ্দবিক্ষেপে 
তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল। ূ 
. সিম্মুখের লোক ছুইগ্ন-এইবার পথের শেষে আসিয় 
উপস্থিত হইয়াছে; কালো যুন্তিটা অন্ধকার হইতে 
বাহিরে আসিয়া দাড়াইল ও তাহাদের দ্বিকে ছুটিয়। গেল। 
ভীত হইয়া তাকেও সম্মুখে ছুটিপ। চীনাঁট। তাহাদের 
প্রায় দশ গজ তফাতে গিয়৷ উপস্থিত হইল, ও.নিমেষ 
মধ্যে হাত তুলিয়া এক গুলিতে পাতল! কর্চারীটিকে 
ভূপাতিত করি । অপর কর্্চারীকেও সে গুলি করিতে 
উদ্ভত হইয়াছে, এমন সময় তিনি হঠাৎ্খ ফিরিলেন, এবং 
ঠিক সেই সময়ে তাহাকেও উপস্থিত হইয়! খুনেটার ভান 
বাহুতে কঠিন আঘাত করিল। পিস্তলটা- ভূমিতে 
পড়িয়! গেল ॥ ব্যর্থকাম ক্ুদ্ধ খুনেট1 ফিরিরা তাঁওকে 
আক্রমণ করিল। দুজনে তখন হাতাহাতি বাধয়া গেল। 
বলি কর্মচারিটি তাফেওকে দাহাষ্য করিতে অগ্রসর 


নি 
২. বি 
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উপযুক্ত কাজ হয়েচে ! 


৩য় বয় 
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হইলেন। একদল জাপানী সেন৷ শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া 
আসিয়াছিল, তাহারা খুনেটাকে বীধিয়া . ফেলিল। 
তাকেও ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল, াড়াইয়া "াড়াইয়৷ সে 
স্থস্কন্ধ কম্মচারীর দিকে চাহিল, তিনিও তাহার দ্দিকে 
ফিরিলেন। ০ | 

রাস্তার আলো" কর্মচারীর মুখের উপর পড়িল, 
তিনি আর কেহ নন-_লেফটেন্তাণ্ট জেনারল কাতাও 
কা। তাকেও কহিল- মাপনি! 

সেনাপতিও বিশ্মিত হইরা কহিলেন-_তুমি ! তাকেও 
নামির পিতার প্রাণরক্ষা! করিয়াছে ! ৃ | 

নামির নিকট যখন এ সংবাদ পৌছিল, তখন ইকুর 
আনন্দ"আর ধরে না। সে কহিল-_“আহা তারই 
'শীগগির করে সেরে ওঠ 
দিদিমণি।” 
নামি একটু বিষাদের হাসি হাসিল। 

শ্রীহেমনলিনী রার 


বেদনা । 


স্বৃতির দর্পণথান। ধূলিতে মঙ্গিন 

যতদুর হ'তে হয় হ'য়ে গেছে বুঝি! 
সারাটি হৃদয়ে আজ দীর্ঘ নিশিদ্দিন 
কোথাও সন্ধান তার পাই নাতো খুজি! 
শুধু যেন একি ভার পাষাণের মত 
রহিয়াছে আজি মোর বক্ষটী জুড়িম়া 
কি যেন অনল-উৎ্স চলিছে নিয়ত, 
মর্ম্ের নিভৃত পথে নীরবে বহিয়। 
সেকি রে বক্ষের কোন আধার গুহায়-_ 
সংসারের হাসি-কান্। যেথ। নাহি পশে, 


চ 
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নীরবে বসিয়া সেথা, অজ্ঞ ধারায় 
জয্ানে। অশ্বীর গল আ্জিকে বরষে 
কিন্তু আর্বি আখি মুদি দেখি যতবার 
মলিন সে মুখপান! কোথাও ন। পাই ; 
মর্শের সারাটা কোষ-_শূন্ট চারিধার,_- 
সকলি রে বলে যেন নাই নাই নাই ! 
সেকি রে আসিবে বলে গিয়াছে প্রবাসে, 
হৃদ্দিখানা তার বুঝি কুর্লশ কঠিন ! 
স্তব্ধ মৌন হিয়া মোর এ জীর্ণ আবাঁপে 
চেয়ে আছে শুন্ত পানে দৃষ্টি উদ্বাসীন | 
পত্রের মন্মরধ্বনি নদী কলকলে |] 
কি যেন অব্যক্র-বার্তা শুনায় আমায়, 
সুদূর ধরার প্রান্তে অনন্তের কুলে 
সে বুবি বসিয়া আছে মোর অপেক্ষায় ! 

_. শ্ীযোগেশচন্্র চক্রবর্তী । 


নস জট (চলত 


গাংচিল 


গাঙচিল দেখিতে অতি মনোহর পাখী । বড় বড় 
নদী, হাওর প্রভৃতির উপর আক।শের কোলে এই সুদৃণ্য 
বিহঙ্গম আনন্দে উঁড়য়৷ বেড়ায় এবং ছে! মারিয়। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র মাছ ধরিয়। ভক্ষণ করে। ইহার। নদীর ধারে ছন 
ক্ষেতে,”বিন্। কোপে বা কাশ বনের মধ্যে বান! (নর্মীণ 
করে। খড় কুটা প্রভৃতি দিয় মাটী হইতে অতি অল্প 
উচ্চে বাসা গ্রস্ত করিয়! তাহাতে ছুই বা তিনটী ভিম্ব 
প্রসব করে। ডিমগুলি দেশী কুল অপেক্ষা! বড় নহে। 
পক্ষিনী মাঘ মাসে গর্ভ ধারণ করিয়। চৈত্র মাসে ভিম্ব 
প্রসব করে। যৌন সম্মিলনের সময় সমাগত হইলে 
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জলের উপরে পরস্পরের বড়ই সন্নিধানে উড়িয়। বেড়ায় 
এবং পুংপক্ষী সন্মিলনের আকাঙ্ষার স্বী-পক্ষীর গায়ে 
ঝাপ্টা মারিতে থাকে। স্ত্রী-পঙ্ষী তখন ছে মারিয়। পুং 
পক্ষীক্ষে বিব্রত কাঁরতে ক্রুটা করে না। 

গাংচিলের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় অতি অল্প) স্বেচ্ছ 
বিহার ইহাদের মধ্যে একটু বেশী। বিহঙ্গিনা ডিন্ব প্রসব 
কণিবার পর যখন স্তিকাগুহে ডিমে তা দিতে আবদ্ধ 
থাকে, তখন তাহার দুর্দশার আর সীমা থাকে না। 
স্বামী সেই প্রাতঃকালে আহারান্বেষণে গমন করার পর 
দীর্ঘ সমর তাহার সন্ধান পাওয়! যায় না। হয়ত মাছ 
ধরিবার আশান্ব তাহাকে ছুই চারি মাইল দূরে যাইতে 
হইয়াছে, হয়ত মাঞজ মাছ সহঞ্জে মিলিতেছে না, পক্ষি- 
মাতা ক্ষুধার তাড়ন। সহিতে সহিতে ক্রমে কঙ্কালসার 
হইয়া পড়ে। সুতিকাগৃহ হইতে মুকজ্িলাত করিয়াও 
বেচারীর কষ্ট দূর হয় ন।7) তখন নিজের আহারের চিন্তা 
অপেক্ষা সদ্যোজাত ছেলেমেয়েদের চিস্তীয় সে বড়ই 
ব্যতিবাস্ত থাকে । জলের মাছ ইচ্ছা করিলেই তআর 
সর্বদ! পাওয়। যায় না; বেচারী তখন ক্ষু্র ক্ষুদ্র ভেকৃু 
বা! কাঁট ধরিয়া বাসায় যার। স্বামী কতক সাহায্য 
করে বটে, তবে তাহাতে মায়ের মত “অবন্ত কর্তব্য” 
টুকুর অভাব। 

গাঙ্গ চিলের মাথার উপরিভাগ গাঢ় রুষ্ণবর্ণ এবং 
অত্যন্ত চক্চকে। ঠোট হল্দে এবং গোড়ার দিকে 
ঈধৎ লালের আভাযুস্ত। ঠোটের অগ্রভাগ অতিসামান্ত 
বক্র কিন্তু তীক্ষাগ্র। ঠেঁটের উভয় প্রার্খ ধারাল। 
ইহাদের শরীরের সমুদয় অংশ সাদ।। ভানার উপরের 
পালক ঈষৎ ধূম। এই পালকগুলির উপরদিক একটু 
গাঢ় ধুন্, ক্রমে ক্রমে সাদার ছায়া যুক্ত হইয়া শেষ 
ভাগে প্রায় সাদ1 হইয়া গিয়াছে। শরীরের তুলনায় 
ডানা লম্বা। ইহাদেয় ডান? খুব হাল্কা কিন্তু অত্যন্ত 
মজবুত। এত মজবুত যে গাঙ্গচিল বিশ্রাম না করিয়া ও 
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তিন চারি মাইল উড়িয়া আবার নিজবাসায় ফিরিয়। 
আসিতে পারে। ইহাতে বিশেষ ক্লান্ত হয়, এমত 
বোধ হয় না। অকুল মেঘনা বা গ্রঙগার বক্ষে গাঙ্গচিল 
তিন চারি মাইল উড়িয়! আবার অশ্বা দেহে নিঙ্জালয়ে 
আসিতে পারে। ডানা অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া সত্বেও 
দৃঢ়তা নিবন্ধন প্রতিকূল বাযুতেও ইহার! উড়িয়া যাইতে 
অপর্থ নহে। ইহার! দ্রুতগামী ট্টামারের অন্ুগঘন করিতে 
পারে। * 


* একবার ট্রীমারে গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ 
আমিতে এক বিচিত্র দৃশা দেখিয়াছিলাম। রাজ্জাবাড়ীর 
নিকট যখন গ্টীমার আসিয়াছে তখন এক দল গরঙ্গচিন 
কোথা হইতে আসিয় মহ| আনন্দে প্রায় ১০* শত গঞ্জ 
দ্বরে থাকিয়া স্টামারের অনুসরণ করিতে লাগিল । দলে 
ত্রিশটি গাঙ্গচিল ছিল, জল হইতে বার চৌদ্দ হাত উচুতে 
থাকিয়া তাহার মারের সমান গতিতে উড়িতেছিল। 
মারের সঙ্গে পাল্ল! ধরিয়া] তাহার] যেন আনন্দে আত্ম- 
হার] হইয়া পড়িয়াছিল। নাগরদোলার দোলাগুলি 
যেমন একবার ভূমিতে নামে একবার আকাশে উঠে 
প্রত্যেকটি গাঙ্গচিল ও তেমনি ছে] মারিরা পদ্মা তরঙ্গে 
পড়িতেছিল, পরক্ষণেই জ্রতগতিতে ওপরে উঠিয়! ষ্টীমা- 
রের সঙ্গে উড়িতেছিল। মধ্যে মধ্যে আকাশে একে 
অন্যের গায়ে পাখার ঝাপ টাও মারিতেছিল পর মুহুর্তেই 
আবার পদ্মাতরঙ্গে ঝাপাইয়৷ পড়িয়। শ্লান করিয়া উঠিতে- 
ছিল। এই বিচিত্র স্ননলীলায় তাহাদের যে কি 
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) | ৩য় বর্ধ 
গাঙ্গ চিলের পায়ের রঙ্গ, হল্দে। পা ছুটীকে বুকের 
নীচে ঠিক কিয়! রাখিয়। গাঙ্গচিল মাছ সন্ধান করে। 
ইহাদের দৃষ্টি এত তীক্ষ যে দ্রুত উড়িবার সময়ও চঞ্চল 
লহরীমালার মধ্য হইতে ছে মারিয়া! ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র মাছ 
ধরিয়া! ফেলে । পা ছখানি এমন ভাবে রাখে যে শিকার 
ধরিবার সময় তাহার পা আর ঘুরাইতে ফিরাইতে হয় 
না। ইহাদের নখ তীক্ষ এবং বক্র, পুচ্ছাগ্র প্রসারিত। 
দ্রতগত পরিবর্তনে এবং লুফিয়া শিকার ধরিবার পক্ষে 
ইহাদের পুচ্ছ প্রধান সহায়। 

গাঙ্গ চিল খুব উচ্চ আকাশে উড়তে যায় না-_ 
প্রয়োজনও নাই। জলে মাছ ধরাই ইহাদের ব্যবসায়। 
গুণে মাছ ধরিয়া! উড়িতে উড়তে তাহ! ভক্ষণ করে। 

ইহার! উড়িবার সময় একরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ করে 
এই শব্দ মধুর। এই শব্দ শুনিয়া আবার সঙ্গের অন্তান্য 
গাঙ্গচিলও তদনুরূপ শব্দ করিয়! থাকে। কখন কথন 
ইহার! ছুই চারিটী বা দশটা সম্মিলিত হইয়া উড়িতে 
উড়িতে বেশ একটু গান করিয়া লয়। 

গা্চচিল কাহাঁকেও পুধিতে দেখি নাই। 
শরীপূর্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


০৮ পা ৩৩৩৩ 


আশ্চর্যয লঘু মাহ্নাদ উচ্ছলিত হইতোঁছিল, তাহ ন! 
দেখিলে ঠিক ধারণ! করা যায় না, পদ্মা মেঘন! সঙ্গম 
, পর্য্যন্ত অক্লাগ্চ তাবে গ্রীমারের অনুসরণ করিয়া! পাখীর দল 
“এক দিকে উড়িয়। চলিয়। গেল '_-প্রঃ সঃ 


শা সপ 


৮ম ও নঈম সংখ্যা 


সন্তানের মানসিক শিক্ষা 


মানসিক শিক্ষার আবশ্তঠকতা সন্বন্ধে যদিচ ছুই 
মত নাই তথাপি এবিষয়ে আমাদের কতট। চিস্তা কর! 
উচিত, যতট মাথা খাটান উচিত তাহা কদাপি করিয়া 
থাকি। আমরা ছেলেকে স্কুলে দিলেই খালাস। 
ছেলে যদ স্কুলে ভাল পড়া দেয় তা হলে তে। সব 
দিকেই মঙ্গল। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহা নাহয় তাহ] 
হইলে, শিক্ষক মহাশয় বেক্র সাহাযো তাহার নিকট 
পড়া আদায় করিবার চেষ্টায় থাকেন। হতভাগ্য শিশুটি 
পড়াকে এবং শিক্ষক মহাশয়কে বাঘ ভালুকের মত 
তয় করিতে থাকে । এরূপ অবস্থায় ফল যে খুব সঠ্োষ- 
জনক হইবে এমন আসা কেহই করিতে পারেন না। 
ছাতকে তাড়ন। করিবার সময় বিশেষে একুট আধটু 
প্রহার করিবার যে আব্শ্তক হয় না তাহানহে। আম 
এই বলিতে চাহি অধিক তাড়না! এবং নির্দয় প্রহাবের 
ফল কদাপি ভাল হইতে দেখাযার। আজকাল প্রহার 
ও তাড়না না করিয়া, বিবিধ কৌশলে, শিশুর চিত্ত 
বিনোদন করিয়া, শিক্ষ। দিবার চেষ্টা] হইতেছে। ইহাতে 
প্রায় স্থানই উত্তম ফল হইতে দেখা যাইতেছে। 
আমাদের দেশে নামতঃ এই পদ্ধতির অনুসরণ হইতেছে 
বটে, কিন্তু অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে শিশুদিগের 
ভার শ্স্ত থাকাতে কাঞ্ছে কিছুই হইতেছে না। এই 
পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়াকে কিগারগার্টেন প্রণালী 
অনুসারে শিক্ষা দেওয়! বলে। 

ধাহাদের শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্ধ মাত্র জানা 
আছে, তাহারা অবশ্ঠ জানেন--শিশুদের ভালবাসিয়া, 
তাহাদের সহিত মিলিয়া মিঁশিয়। যত সহজে এবং 
সন্তোষকর ভাবে শিক্ষা! দেওয়] যাইতে পারে, এমন 
মারিলে, ধরিলে, এবং কঠোর শাসন অনুশাসনে হয় না। 
শিশুর মন যাহাতে শিক্ষকের প্রতি অন্গুরক্ত হয় সে 
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সম্ভানের মানসিক শিক্ষা । 


পারে, শিক্ষক মহাশয়, কথায় কাজে অহোরহ সেইরূপ 
আচার অনুষ্ঠান করিবেন। যেখানে তিরস্কারের আব- 
শ্যক কঠোর বাক্যে তাহ] না করিয়। মিষ্ট বাকোো তাহাকে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। গল্পচ্ছলে শিক্ষা দিলে, শিশু 
তাহ1 যত সহজে ও শীল্প আয়ত্ত করিতে পারে এমন অন্ত 
উপায়ে হয় না। শিশুর মনে এই বিষাসটি বদ্ধ- 
মূল হওয়া উচিত যে. শিক্ষক মহাশয় তাহার একান্ত বন্ধু, 
তিনি যাহ করেন তাহ। ছাত্রের মঙ্গলের জন্তই করেন, 
ছাত্রকে কষ্ট দেওয়। শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষে কখনই সন্তব 
নয়। এইরূপ বিশ্ব(স উৎপন্ন করিতে পারিলে, শিক্ষক 
মহাশয়ের সঙ্গ শিশুর নিকট কোন কালেই অপ্রীতিকর 
হয় না। গুরুশিষ্যের মধ্যে পুর্বোক্ত ভাবটি জন্মাইলে, 
সাধারণতঃ তাহাকে প্রহারের আবণ্তক করে না। তথাপি 
সময় বিশেষে সকল শিশুকেই এক আধ ঘ।যে না দিতে 
হয় এমন নহে। সেস্লে তাহাকে নির্দয় ভাবে বেত্রাধাত 
ন। করিয়!, তাহার পাছায় আস্তে আস্তে ২।১ট। চাপড় 
বসাইয়। দিবে ষেন-_সে বুঝিতে পারে, অধিক প্রহারে 
বা বেত মারিলে তাহার কষ্ট হইবে বলিয়াই, তুমি 
তাহ] হইতে বিরত হুইয়াছ। শিশুর মাথায়, কখনও 
প্রহার করিতে নাই। শিশুকে নিশ্বম নিষ্ঠুর ভাবে 
প্রহার করিবার কাহারও অরধকার পাই। এরূপ ভাবে 
প্রহর করিলে শিশুটির ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হইয়া] যায়। 
যিনি এরূপ ভাবে প্রহার করেন, তাহার প্রতি শিশুর 
যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ছিল তাহা অবিলম্বে 
দূরীভূত হইয়া, তাহার স্থলে অশ্বদ্ধা, ভীতি প্রভৃতি ভাবের 
উদয় হয়। যিনি কথায় কথায় অধৈর্য ও আত্মবিস্বিত 
হন, শিশুদের শিক্ষার ভার তাহার হস্তে কখনও দেওয়। 
উচিত নহে । যিনি অল্পেতে বিচলিত হ'ন না, শিশুর 
সহিত অবাধে ও সহজে মিলিতে মিশিতে পারেন-যিনি 
কথায় কাজে সত্য নিম্ন কদাপি মিধ্যার অনুসরণ 
করেন না-*শিশুর মনে কি করিয়াউৎ্নাহ সঞ্চার করিতে 


প্রতিভা! 


হায় "পৌষ, ১৩২, 
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। হয়, ইহা বাহার জানা আছে, টিনটিন 
 করিয়াও যিনি শিশুদের নিকট হইতে সম্মান ও শরদ্দা 
আদায় করিতে পাবেন- এইরূপ ব্যক্তই শিশুদের উপ- 
: স্ুক্ত শিক্ষক। 


এমন অনেক শিক্ষক আছেন, উহাদের 
গুণের সীম। নাই,কিন্ত শিশুদিগের সাহত ব্যবহার করিতে 
হইলে, তাহার পক্ষে কট] দৃঢ়তা অবলম্বন করা 
উচিত তাহার ওঞ্জনজ্ঞান ন। থাকাতে শিক্ষকতা 
কার্ষে যশম্বী হইতে পারেন না। হয়ভে৷ তাহারা অকা- 
রখ অধিক শক্ত হন; তাহাতে শিশুর বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধ। হারাইয়া বসেন; হয়তো এত আলুগ। ও টিলা 
হন যে শিশুরা তাহাদিগকে গ্রাহোর মধ্যেই আনিতে 
চাহে না। 

ভূমিষ্ঠ হইবার কালে, শিশুর মন বলয়। বড একটা 
কিছু থাকে না। এ কথ। অবগ্ সত্য যে নবজাত শিশুর 
মুখে স্তন দিলে, সে তাহা লইয়া কি করিতে হইবে তাহ। 
বেশ বুঝে বটে, এবং ভিজে বিছানায় শোয়াইয়া৷ দিলে, 
কিন্ধা কোন কষ্ট বা অন্ুুবিধা ঘটিলে তাহ! যে অনুভব 
না করিতে পারে এমন নয় । তথাপি শিশু যে নিতান্ত 
অজ্ঞানাবস্থ! লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, এ কথা শ্বাকাব্ করি- 
তেই হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই ধেজন্মের পর কয়েক 
দিবস মধ্যেই তাহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুালর শাক্ত ধীরে 
ধীরে পরিস্ফুট হইতে থাকে । সে অনঠিকাল বিলম্বে 
চোক্‌ দিয়া দেখিতে শিখে, কান দির ধ্বনি শুনিতে 
শিখে জিহবা দিয় আম্বাদানুভব করিতে শিখে, হক দিয়। 
বিবিধ প্রকার স্পর্শান্তুতব করিতে পারে। ইহার পর 
সর্বশেষে নক দিয় আঘ্বাণ লইতে শিখে । 

শিশু তাহার বাহ্ে্িয় কয়টির দ্বার। যাহ। যাহা 
উপক্ন্ধি করে, দীর্ঘকাল সময়ের দ্রন্ঠই হোক আর 
স্বক্নকালের জন্থই হোক; সে সকলকে আপনার স্থাত- 
পটে অঙ্কিত করিতে থাকে । এই স্বতির সাহায্যেই 
তাহার মনে জ্ঞান ও বুদ্ধির উদয় হইতে থাকে । একটা 
ঢৃষ্টাও দিলে কথাটা ম্পষ্টতর হইতে পারে। মা শিশুকে 
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উর কোলে নু চা স্তন দেন। মা যেই শিশুকে 
বিছান। হইতে তুলিয়া কোলে করেন অমনি সে বুঝিতে 
পারে আমাকে কি করিতে হইবে। ঠিক নিয়মিত 
গময়ে যদি শিশুকে স্তনপানাভ্যাস করান হয়, তাহ? 
হইলে এমন দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে ঠিক স্তন 
দেওয়ার সময়টি হওয়।মাত্র শিশুর মুখ ভাঙিয়া যাইবে। 
শিশুর অনুভব ও বোধ শক্তি এত শীঘ্র প্রকাশ পাইবে 
তাহ শ্তনিলে আশ্্যযজ্ঞান করিতে হয়। কয়েক দিনের 
শিশুটিও তাহার মাতার ক্রোড় বা অপর একজনেনু ক্রোড় 
বুঝিতে সক্ষম হয়। ২১ দশের শিশুর কানের গোড়ায় 
একটা ঘড়ি ধরিলে সে মনোযোগ সহকারে ঘড়িটার 
টীকৃটিক শব্দ শুনিতেছে এইরূপ মনে হয়। ছুধ আর 
ভেরাগার তেল যে এক পদার্থ নয় তাহ! দিব্য বুঝিতে 
পারে। মাতা যদি একটু ত্যাগস্বীকার করেন, তাহ! 
হইলে ২৪ মাসের শিশুকে যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে 
মলমুত্রত্যাগ অভ্যাস করাইতে পারেন। 

এইরূপে শিশুর মস্তিষ্ক বাহোক্দ্রিয় সাহায্যে পদার্থ 
ও ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। সুধু গ্রাহ করা নয় 
এগুলি তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়। যায়। এবং ইহ- 
দেরই স্বতি-সাহায্যে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞান ক্রমশঃ 
বিকশিত হইতে থাকে । সে যতই বড় হইতেথাকে: 
তাহার কাছে ইন্দড্রিয়গ্রাহ পদার্থের সংখ্যাও ততই 
বাড়িতে থাকে-__তাহার সঙ্গে তাহার জ্ঞানের সীমান। 
ততই বিস্তৃত হইতে আন্ত করে। সে দেখিল ছুচ 
হাতে বিধে,অতএব সে আর ছুঁচ হাতে দেয় না; কেননা 
হাতে বিধার কথা সে তখনও ভূলিতে পারে নাই। 
আগুণে হাত দিয় দেখিল যে হাত পুড়ে, আর সে 
আগুণ দেখিলে হাত বাড়ায় না। এই রূপে অভিজ্ঞত। 
হারা তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। শিশু যেই 
একটু বড় হয়, কে যে তাহার ম! তাহ! বেশ বুঝিতে 
পারে। তাহাকে “ম) মা” বলিয়া ডাকিতেও শিখে। 
বাবাকে বাবা বলে। ঘোড়। “টিহ্ি” কারয়। ডাকে, তাই 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 


পাসটিগ লা কত ৮৭০৭ সিন পাপা 


( ৩০৩ ) 


০ সপে 


সন্তানের মানসিক শিক্ষা 


শিউলি শা তা ও ক শী ওটি পনি উর দি ৬. লিপি জরি টি 


তাই শিশু ঘোড়। দেখিলে তাহাকে “টিহি” বলে। পারে। আমরা দেখিতে পাই মানুষের মধ্যে কেহ 


গাড়ী গড়. গড় করিয়া যায়ব_-এই কারণে গাড়ীর নাম 
শিশুর নিকট “গড়গড়১। এই প্রকারে বাহোন্দ্ির 
সাহাযো ক্রঘশঃই তাহার পদার্থ জ্ঞান ও বুদ্ধির বৃদ্ি 
হয়। 

শিশু যত অনুকরণ করিতে ভাল বাসে এমন আর 
কেহ নহে । অআন্ুকরণ দ্বার সে অনেক বিষয়ই শিখে। 
এই জন্য তাঁহার চারি পার্খের অবস্থাসমূহ এমন হওয়া 
উচিত যাহাতে অনুকরণ দ্বার ভাল তিন্ন মন্দ কিছু 
শিথিকে সমর্থ না হয়। শিশুর সম্মথে কোনরূপ 
কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে নাই। মাতালের ছেলে বে 
বড় হইয়া মাতাল হয়--অসচ্চরিত্র বক্তির ছেলে যে 
মন্দস্বভাব হয়, তাহার কাংণ সে জন্মাইয়া অবধি এ 
সব কদনুষ্ঠঠন দেখিতে পাম, এবং তাহা অনুকরণ 
করিতে থাকে । শিশু যত বড় হয় নূতন নুতন কথা 
শিথিতে থাকে । অনেকের কেমন দোষ, শিশুর বয়স 
বচার না| করির" তাহাকে অকারণ কতকগুল। বেশি 
শব্দ শিখাইতে থাকেন । ইহ ভারি অন্তায়। ইহাতে 
শিশুর মাস্তক্ক অগ্ঠায়ভারাক্রান্ত হয়। শব্দ শিখাইবার 
জন্য কিছুম'ত্র বেগ পাইবার বাব্যস্ত হইবার আবথ্ুক 
নাই--সে মাপনা হইতেই যাহ শিখিবার [শিঁখিয়া 
লইবে। 

শিশু আমাদের মত হাস্য দ্বার চিত্তের 'ধানন্দ 
প্রকাশ করিতে পারেনা। তাহার মনে আনন্দ ব। 
কট হইলে, সে মৃদু হাস্ঠ দ্বার! তাহা ব্যক্ত করিয়] থাকে । 
একটু বড় হইপে তবে উচ্চহান্ত করিতে সমর্থ হয়। 
কোন বিষয় যদি তাহার মনের মতন ন|হয়, তাহ! 
হইলে ভূরু কুঁটকাইয়া৷ অযথা ঠোট ফুলাইয়া, নয়তো 
কাদিয়। তাহা প্রকাশ করিয়! থাকে। কিন্তু যেই তাহার 
মুখে ২১টি কথ! ফুটে কোন বিষয়ে সম্মতি অসম্মতি 
প্রকাশ কর] তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হুইয়। পড়ে। 

চরিঙের দোষগুণ খুব শৈশবেই প্রকাশ পাইতে 


হয়তো ভারি একপুঁয়ে,। কেহ বা অতিশয় স্বার্থপর, 
কেহ বা ভারি পরশ্রীকাতরু, কেহ বা অত্ন্ত লোভাতুর। 
চরিত্রের এই সব ছুর্মলতার চিন্ু ছেলেবেলাকার 
বিবিধ ছোটখাট কাজের মধ্যে প্রকাশ পাইতে পারে। 
বাবা মাযাঁদ চেষ্টা যত্র করেন তাহা হইলে তাহাদের 
সন্তানের এই সব ক্রটি শৈশবেই ধরিতে পারেন, এবং 
বিশেষ যত্ব ও কৌশল দ্বার। শৈশবে ইহাদের মূলোচ্ছেদ 
করিতে পারেন । এ বিষয়ে উদাসীন হইলে, বড় হইলে 
তাহাদের সম্তানের ব্যবহার তাহাদের নিকট এবং 
তাহার নিজের নিকটও বিশেষ পীড়াকর হইর] দাড়ায়। 
অতএব শৈশব হইতেই সন্তানের ব্যবহারাদির প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখার আবশ্তক . তাহার মনের গতি 
বুঝিয়া তাহার অনুসারে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। চরিত্রের 
বিশেষ ফোন দোষের সম্ভাবনা যেমন শৈশবকাল হই- 
তেই টের পাওর। যায়, সেইরূপ কোন গুণের সম্ভাবন। 
থাকিলে তাহাও যে জানিতে না পারা যায় তাহা নহে। 
এই সমম্ন হইতেই শিশুর চরিত্রে শ্নেহ মায়া মমত।, 
উদারতা, সত্যপ্রিয়ত।, পরছুঃখকাতরতা, দয়া, নিঃ- 
স্বার্থপরতা, বয়োজেঃষ্ঠদিগের প্রাত সন্মান প্রদর্শনেচ্ছা, 
দৃঢ়চিশুতা ও কার্য তৎপরতা প্রন্ৃতি সদগণরার্জর চিহ্ন 
প্রকাশ পায় এবং যথোচিত ভাবে অনুশীলন ক রলে বিশেষ 
ভাবে পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এস্থণে একটা কথা মনে 
রাখা আবশ্তক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কার্যতৎপর না হইলে 
সংসারের কেহই উন্নতি লাত করিতে পারে না। কিন্তু 
খুব শৈশবে এই ছুটি বৃত্তির যদি অস্বাভাবিক পুষ্টি ঘটে, 
তাহ হহলে তাহা শিশুর তাবষ্বুৎ পক্ষে উপকারের ন! 
হইয়া বরঞ্চ অপকারেরই হইতে দেখা যায়। দু়্- 
প্রতিজ্ঞতা সে স্লে শেষে একগু য়েমতে পরিণত হয়, 
আর কাধ্যতৎপরতা অস্থিরতা ও চঞ্চলতায় পর্যবসিত 
হয়। এই কারণে কাহারও পক্ষে এ ছুটি গুণের উৎসাহ 
দেবার আবশ্তক, কোথা ও ব! বিশেষ কৌশল অবলম্বন 


১0৯৫, 


প্রতিভা 


অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০ 


আগ সা সলিস্পিতী আন রসি সি আট কত পি লী সি শর 


করিয়। উহাদের কমাইতে চেষ্টা করিতে হয়। সন্তান 
বড় হইয়া! জীবন সংগ্রামে যাহাতে জয়লাত করিতে পারে 
এমন ইচ্ছ। সকলেরই হয়। কিন্তু ইচ্ছাটাকে কার্যে 
পরিণত করিতে হইলে নিজেদের অন্ধ হইয়া! থাকিলে 
চলিবে ন1। 

শৈশবের ক্রীড়াকৌতুকগুলিতে ও খেলেন। লয় 
খেলাতে শিশুর মানসিক শক্তি দিব্য পরিস্ফুট 
হইতে দেখা যায়। এই কারণে এ সকল হইতে শিশুকে 
নিবৃত্ত করিতে নাই, বরঞ্চ উৎসাহ দিতে হয়। খেলেনা 
সম্বন্ধে ধনীর ঘরে প্রায়ই অন্যায় ঘটিতে দেখা যায়। 
সকলেই এই কথাটি মনে রাখা আবণ্তক একদিনে 
শিশুকে এ+টি, খুব গোর ছুইটির বেশী খেলেন দিতে 
নাই। আধক থেলেন৷ দিলে, শিশু কোনটিরই মর্য্যাদ। 
রক্ষা করিতে পারে না, কাষেই থেলেনার যাহ ডদোশ্য 
সেটি সম্পূর্ণ বিফল হয়। কোন বিশেষ পর্কোপলক্ষে 
শিশুর পুরাণ খেলেনাগুলি তাহার দ্বারা দরিদ্র শিশুদের 
মধ্যে বিলাইয়। দিতে হয়। শিশুর এই দানে দরিদ্র 


( ৩০৪ ) 


৩ ০০-৮শ জরি এছ 


শিশুদের মনে আনন্দ হয়। ইহাতে দাতার হদয়ে ঘয়াবৃত্তির 


ও উদারতার বৃদ্ধি হয়, স্থুতরাং পরের আনন্দ বর্ধন করা 
এবং ভাল কাঞ্জ করার প্রবৃত্তিটি যেন স্বতাবঙ্জাত হুহয়া 
দাড়ায়। 

শিশুদের কেমন স্বভাব যাহ] দেখে কি শুনে, তাহার 
বিষয়ে নান। প্রকার প্রশ্ন করিতে তাল বামে। স্থঙ্ির 
সকল বিষয় জানিবার জন্তক তাহাদের মনে কেমন একটা 
কৌতুহল জন্মায়। শিশুর প্রশ্নে তাহার পিতামাতা 
“তাহার উপর বিরক্ত হন এবং সময়বিশেষে হয়তো 


তিরস্কারও করিয়া থাকেন। ইহ] ঠিক নাই। 
শিশুর প্রশ্নে বিরক্ত হইলে চলিবে না। শিশুর সহিত 
ব্যবহার কালে অতিশয় ধীরতা অবশযন কর! 


উচিত। শিশুর হৃদয় অভিমানে পরিপুর্ণ-তাহাকে 
“মুখনাড়া” দিলে সে হৃদয় মধ্যে অতিশয় বেদনা পায়। 
তাহার ফলে তাহার মনের স্বাভাবিক শ্ফুর্তির বিলোপ 
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ঘটিতে পারে। শিশু যদ্দি সত্যই এমন প্রশ্ন করে 
যাহার উত্তর ঠিক তাহার বুদ্ধির উপযোগী নহে, তাহা 
হইলে মিষ্ট কথায় তাহাকে সেটা বুঝাইয়! দেওয়া উচিত, 
এবং ধড় হইলে তাহাকে ইহা বুঝাইয়। দেওয়। ষাইবে 
এরূপ আশা দেওয়া কর্তবা। কতকগুলি শিশু এমন 
থাকে তাহারা অবালেই পরত লাভ করিয়া থাকে । 
ইহাদের ব্যবহার ও কথাবার্তা বাস্তবিকই বড়ই বিরক্তি- 
কর লোধহয়। ইহার! এমন সব কথা কহে এবং কাজ 
করে, যাহ কিছুতই ইহাদের বম়্সোচিত বল। যায় না। 
চলিত ভাষায় ইহাদের “জেঠা" ছেলে বলে! অনেকে 
ইহাদের খুব চতুর ও বুদ্ধমান বলিয্ব। ভুল করিয়া বসেন! 
“জেঠামি” আর চতুরতা ঠিক এক গ্সিনিপ নহে। 
পিতামাতা যদি শশুর অকালপরুতায় উত্সাহ দেন, 
তাহ] হইলে শিশুটির ভাবয্যৎ একবারে নষ্ট হইয়া যায়। 
উত্সাহ ত দুরের কণা বাপমার কার্া, দৃঢ়ভাবে অথচ 
রাগ প্রকাশ না করিয়া বুঝাইয়। দেওয়। যে, তাহাদের 
এই ব্যবহার বা কথা ঠিক নহে, ইহাতে নিন্দার পাত্র 
হইতে হয়, ইহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর | 

শিশুদের কোন বিষয়ে কথা দিলে তাহ পরিপুরণ 
করা কর্তব্য । শিশু কাহারও প্রতিজ্ঞ ভঙ্গের কথাটা 
কিছুতেই ভূলিতে ও মার্জনা করিতে পারে না। ইহাতে 
সত্যের প্রতি তাহার শ্রঙ্কালোপ হয়। বাণগ্তবিকই 
যদি এমন ঘটে, পূর্বে শিশুকে যে কথাটা দেওয়া 
হইয়াছিল, অনিখার্ধয কারণ বশতঃ তাহ! ভঙ্গ করিতে 
হইতেছে, তাহা হইলে শিশুকে কথাট! বেশ করিয়া বুঝাঁ- 
ইতে চেষ্টা করিতে হয়। তাহা না করিলে, শিশুর মনে 
তোমার প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। শিশুর 
কথায় ও ব্যবহারে যাহাতে সত্য ভিন্ন খিথ্যা প্রকাশ 
ন1 পায় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্তক। যাহার 
তাহার সম্মুখে শিশুকে তাড়না করিতে নাই। যেসব 
বাপম] এ নিময়টি রক্ষা না! করেন তাহার। সন্তানের 
মিত্র নেন, ঘোরতর শত্র ৷ শিশুর চরিঝ্রের কোন দোষ 


৮ম ও ৯ম সংখ্য। | ( 


পা পপ নিরবের 
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সংশোধন করিতে হইলে, তহোকে নিঙ্জনে লইয়া গিয়। 


উপদেশ দিতে হয় | ইহাতে শীপ্র ফল পাওয়া যায়। 
দশ জনের সম্মুধে তাহার লাঞ্চনা করিলে সে একেবারে 
বিগড়াইয়] যায়। 

মনে কর! যাক শিশুটি চাটি বসর বয়স পূর্ণ 
করিয়াছে । এখন হইতে তাহার শিক্ষা বিষয়ে কিন্ধপ 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর। মাধগ্তক? এখন তাকে কিগার 
গার্টেন পদ্ধতি অনুসারে শক্ষা দেগয়। উচিত। ৪8 হইতে 
৭ বৎসরের বয়স পধ্যন্ত শিশুর শিক্ষার পক্ষে কিগার 
গার্টেনের পদ্ধতিই সর্দগ্রেষ্ঠ বলিরা বোধ হয়। কেখণ 
মুখগ্ধ করাইয়া পাঠাত্যান করাইলে শিশুর মন্তিক্ষের 
ক্ষতি তিন্ন উন্নতি হয় না। যে স্থলে কিগ্তার- 
গাটেনের কোন সুবিধা নাহ, সে খানে ৭ বৎসর 
বয়স পর্য্যগ্ত তাহাকে প্রর্তর শিক্ষারহই অধীন রাখিতে 
হয়। বিগ্যাশিক্ষ।র অগ্চ কোনরূপহই আয়োজন করিবার 
আবশ্তক নাই। এমন কি এই সময় তাহাকে বর্ণপারচর় 
পর্য্যস্তও শিখাইতে নাই । 

কিগারগার্টেন শিক্ষাপ্রণ।লীতে যে সকল অন্ু- 
ঠান করা হয়, নিয়ে সংক্ষেপে তাহা লিখিত 
হইতেছে। শিশুকে একল। আপনমনে খোপতে দেওয়া, 
তাহার সমবরঞ্চ দশঙঞ্জনের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়! 
স্বাধীন ভাবে থোলিতে দেওয়া, বিবিধ ব্যায়াম; তাহার 
হবার যাহ! সম্ভব এই রকম কারুকার্য কারতে দেওয়া; 
বেড়াইতে দেওয়।; গান বাজনা শিক্ষা; কবিতা আবৃতি; 
গল্প বগা; তাল তাল ছবি দেখা; ঘরের কাজে যোগ 
দেওয়া; এবং বাগানে গাছ লাগান ও গাছে জল প্রভৃতি 
দেওয়া) বল। বাহুল্য আমাদের দেশে আজ পর্য্যস্ত এ 
পদ্ধতির তেমন আদর হয় নাই। কিন্ত ইহার উপকারিতা 
ও আবশ্কতা৷ [বিষয়ে যখন অর কোন সন্দেহই নাই, 
তখন কাল বিলম্ব না করিয়। ইহার অনুষ্ঠান কর। উচিত: 
এই প্রথার বিশেষত্ব এই যে, খেল! করিতে করিতে 
শিশুর বর্ণ পরিচয় হয় এবং সে এক ছুই গণিতে শিখে। 
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৩ তি পট পপ বিশাস পি 





নান। প্রকার ঝুড়ি বুনিতে শিখে; দক্ষতান্ুসারে ছবি 
খীঁকিতে চেষ্টা করে। অক্ষর দেখিয়া, কাষ্ঠথণ্ড সমূহ দ্বার! 
সেইরূপ ক্ষর প্রস্থত করিতে চেষ্টা করে। এসবছাড়া, 
তাহাকে বিবিধ ফলপুষ্প পশুপক্ষী প্রতি দেখান হয়। 
প্রথমতঃ শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে এ সকল 
পদের পর্যবেক্ষণ করে, তাহার পর উহাদের সম্বন্ধে 
যতটা জানার আবশ্যক শিক্ষক মহাশয় তাহা বুঝাইয়। 
দয়] থাকেন। একদিন শিশুকে একটীর অধিক বিষয়ে 
শিক্ষা দিতে নাই। ইহার পর শিশুর ব্যায়াম করেঃ মার্চ, 
করে, আর গান গাহে। ইহারা যাহা করে, তাহারই 
সহিত খেল! মিশ্রিত থাকে । মোটের উপর বলিতে 
গেলে, কিগার গাটেন্‌ পদ্ধতিতে শিশুর মনে আনন্দ ও 
সম্তোষের সঞ্চার হয়। ইহাতে তাহার চরিত্রের 
মহত্ব ফুটাহয়া ভুলে। তাহার শ্বতাবের ছোট ছোট 
দোষগুলি সংশোধিত হইয় যায়। ইহাতে তাহার 
নীতবৃন্ত সমূহ ও পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, 


পরস্পর ভালবাস জন্মায়,জীবের প্রতি দয়! হয়,ম্বধীন চিন্তার 


অভ্যাস জন্ময়। গান গাওয়া, গল্প বলা ও কবিতা আবৃত্তির 
জন্য উচ্চারণ-দাষ সংশোধিত হয়। শব্দের তালিক। 
পুষ্ট হইতে থাকে ৷ ড্রপ. ও ছবি আকার চেষ্টা করায়, 
সৌন্রধ্যবোধশক্তিটির অন্থণীলন হইতে থাকে । 

শিশু ৭ বংসর অতিক্রম করিয়া ৮ বতসরে পড়িলে 
আর তাহাকে কিগার গাটেন্‌ মুতে শিক্ষা দেওয়ায় কোন 
আবশ্তক নাই। এখন তাহাকে সাধারণ স্কুলে দিতে 
দ্রিতে পারা যায়। ইচ্ছ! করিলে স্কুলে না| দয়া উপযুক্ত 
শিক্ষকের দ্বার গৃহেতেই শিক্ষা দেওয়া] যাইতে পারে। 
এ সময় সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এইটি যে, শিশুর 
ক্ষদ্ধে যেন এক রাশ পুস্তক না চাপান হয়। আর 
তাহার মুখস্থ করিবার ব্াত্তটির প্রশ্রয় না দেওয়া যায়। 
মনে কর শিশুটির স্বাস্থ্য তাল. তাহার শরীরের উন্নতি 
দিন দিন বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাহার মনের উন্নতি 
হইতেছে, বটে কন্ত তাহা অতি ধীরে। এন্থলে শিশুর 


প্রতিভা 
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গিতামাতাকে উহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইবে । ছেলে শিক্ষা দেওয়াই বুঝিযুক্ত বলিয়া ম মনে হয়। 


যর্দি আপনার ক্লাশে উচ্চ স্থান অধিকার না করিতে 
পারে তাহার জন্য তাহাকে তিরস্কার করা উচিত ন1। অবশ্থয 
যদ্দি এমন বুঝা যার যে পড়াশুনায় একবারে ওঁদাস্ 
বশতঃই এমন ঘটিতেছে, তাহ] হইলে স্বতন্ত্র কথ|। 
যদি এমন বুঝা যায় যে ছেলেটি চেষ্টা করিতেছে 
কিন্ত কৃশকাধ্য হইতে পারিতেছে না, তাহা হহলে 
তাহাকে তৎসন। কর] মিথ্যা। যে সকল ব্যক্তি পৃথি- 


বীতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান পাইয়াছেন, তাহাদের কেহই 


১২ বৎসব্রের পুর্বে আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রতিভার কোনই 
নিদর্শন দেখাইতে পারেম নাই। যে সকল ছেলেদের 
স্বভাবতঃই বুদ্ধি বেশী, তাহার! বুদ্ধির কাঙ্জ লইয়াই 
থাকিতে ভাল বাসে, থেল। ধূল। ব্যায়াম প্রসৃতিতে তাহা- 
দের তেমন আসক্তি থাকিতে দেখ! যায় ন।। এরূপ 
স্থলে তাহাদের বুদ্ধির চালনা হাস করিয়া শরীরের চালনা 
যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার চে করা কর্তব্য । 
ছেলে বেলায় সকলকে এমন একটা কাজ শিখান ভাল, 
যাহ] ভবিষ্যতে তাহার কাজে লাগিতে পারে। গাছ- 
পালা. চাষ আবাদ প্রভৃতি পন্বন্ধে সকলকেই একটু 
আধটু শিক্ষা দওয়া] মন্দ নহে। 

পিতামাতা যেন সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের 
সম্তানের। যেন কোন কালেই বাকা হইয়ানা বসে। এক 
একটি ছেলের কেমন অভ্যাস বাক ন৷ হইয়া! লিখিতেই 
পাবে না। এইরূপ অভ্যাস কিছুতেই হইতে দিতে 
নাই। পড়িবার ব! লিখিবার কালে এমন ভাবে বস 
উচিৎ যাহাতে আলোকরশ্মি তাহার বামস্কন্ধের উপর 
দিয়া আসিয়। কাগজ বা পুস্তকের উপর পড়িতে পারে। 
পড়িতে পড়িতে বা লিখতে লিখতে যদ্দি চোক দিয় 
জল পড়ে, কিনা চোখের মধ্যে বেদন। হয়, তাহা হইলে 
অবিলঘ্ষে চক্ষু-চিকিৎনকের দ্বারা চক্ষুর পরীক্ষা কর! 
উাচিত। সহর অপেক্ষ! পাড়ার্গায়ের বাতাস বিশুদ্ধ ও 
নিম্মল। এই কারণে ছেলেদের গাড়ার্গায়ে রাখিয়া 


আর পুরুষ স্ত্রীসভাখাপন্র 


পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে পাপের প্রলোভন অনেক 
বেশী। এই কারণে সহরে ছেলেদের নৈতিক অবনতির 
অধিক সন্তাবনা রৃহিগ্নাছে। পুরুষ প্রকৃতি ও 
স্ত্রী প্রকৃতি ঠিক একরূপ নহে, এই কারণে শিক্ষা 
কালে যাহাতে স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতির বিশেষত্ব রক্ষিত হয়, 
তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্ত্রী পুরুষস্বভানাপন্ন 
হউক, ইহ1 কেহই ইচ্ছ। 
করে ন1। 

শ্রীজ্জনেন্দ্রনারায়ণ বাগচি। 


রেডিয়াম 


আবিক্ষারের ইতিহাস | 


পিচব্রেগ (10101) 1)10)4) নামক এক প্রকার 
পাথর হহতে মাদাম কিডার ( 11:1101105 
রেডিয়াম নামক নূতন ধাতুর আবিক্ষার করিয়াছেন । 
যখন এই নবাবিষ্কৃত ধাতুর অদ্ভুত গুণসমূহ পরীক্ষিত ও 
প্রমাণিত হইল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে একে অন্তকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যেকি উপায়ে মাদাম কিউরি এই 
আশ্চর্য) ধাতু আবিষ্কার করিলেন? অনেক সময়ে 
অনেক বৈজ্ঞানক তত্ব ঘটনাবশাৎ আবিষ্কৃত হইয়া 
গিয়াছে; কিন্তু রেডিয়াম সেরূপ দৈবাধীনে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। ওবে যে আবিষ্কারপরস্পরার ফলে মাদাম 
কিউরি রেভিয়ামের সম্ধান' পাইয়াছিলেন, তাহার 
প্রথমটার মূলে একটী আকশ্বিক ঘটনা বই আর কিছুই 
ছিল না। 

১৮৯৫ খুষ্টান্দে রগ্রেন (10017%01 , নামক অষ্টি য়া 
দেশের এক অধ্যাপক এক দিন একটী কাচের নলের 


(78110 ) 


৮ম ও ৯ম সংখ্যা 
বায়ু নিষ্কাশিত করিয়! তাহার মধ্য দিয় তাড়িত আোত 
প্রবাহিত করতঃ নানারূপ পরীক্ষ! করিতেছিলেন। 
নিকটে একটী বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা ফটোগ্রাফের 
প্লেট ছিল। ফটোগ্রাফের প্লেটে আলোক লাগিলে 
তাহ1 বিকৃত হইয়া যায়; ত্র আর ফটোগ্রাফ তোল! 
যায় না। এই জন্ত সেগুলি এরূপ বাক্সে গ্লাথা হয় 
যাহাতে কোন মতেই আলোক প্রবিষ্ট হইতে পারে না। 
পূর্বকথিত কাচের নল লইয়া পরীক্ষা করার সময়ে 
এরূপ একটী বাক্স ঘটনাবশাৎ তাহার সম্মুধে ছল। 
তিনি বান্স খুলিয়া দেখেন যে উপরি উক্ত প্লেটগুলি 
বিকৃত হইয়াছে,_ফেন তাহাদের উপর আলোকের 
ক্রিয়া হইয়া, গিয়াছে । ইহ] দেখিয়া রঞ্জেন সিদ্ধান্ত 
করিলেন যে এ তাড়িতাবিষ্ট কাচের নল হইতে নিশ্চয়ই 
এরূপ কোন আলোক নির্গত হইয়াছিল, যাহ? কাঠের 
মধ্য দিয়া অনায়াসে চলিয়! যাইতে পারে ; এবং তাহা 
অর্ধশত হইলেও দুশ্ত আলোকের স্টায় ফটোগ্রাফের প্লেট 
বিরুত করিয়। ফেলিতে পারে । তিনি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা 
তবার দেখিলেন যে উপরি, উক্ত সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। 
অজ্ঞাত রাশিকে বুঝাইবার জন্য অঙ্থশান্ত্রে এক্‌স্‌ (3) অক্ষর 
ব্যবহৃত হয়, বলিয়া! তিনি এই অজ্ঞাত পূর্ব আলোকের 
নাম রাখিলেন এক্স আলোক । আবিষ্কারকের নামা- 
নুসারে ইহাকে রঞ্জেন আলোকও বল] হইয়া থাকে । 

রঞ্রেনের এই আবিষ্কারের পর অন্থান্ত বৈজ্ঞানিকে- 
রাও এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রঞ্জেন আলোকের নলগুলি অন্ধকারে উজ্জল দেখায়। 
এই জন্য, যে সমণ্ত পদার্থ অন্ধকারে উজ্জল দেখায় অনেকে 
তাহ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।” একজন 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন যে সাধারণ জোনাকি 
পোকা হুটতে দৃশ্ঠ অ।লোক ছাড়াও এক প্রকার অদৃশ্য 
আলোক নির্গত হয়; এবং সেই অস্ত আলোক কালে 
কাগজের মধ্য দিয়! অনায়াসে চলিয়া গিয়া] ফটোগ্রাফের 
প্লেট বিকৃত করিয়৷ ফেলিতে পারে। 


৮১ -পস্০ তিক প তসশী লি এ তরী ৩৩৮৩ ০০৩ পপি শী শান শা ৮ তি তত ৩ 


( ৬৯) 


শীত লী ৩৩৩৯ পাতি 


মি 


চি এ পি পাটি পি শ পতি পান ও, পি পাস ্ি শা পোস্ট একি আন তি ৯ তি এত পপ ৮ তন রিও তা তাস পাম্প এ পানি পাত ০ পা পাস পাশ শি পেস জপ শীত পি পতি বানর জা ও পি ০ 


রুঞজনের পানির পূর্বে লেনার্ড গুশিরিজান্‌ 
নামক অষ্িয়া দেশের আর এক জন অধ্যাপক আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন যে বাস়ুশূন্ত কাচের নল তাড়িতাবিষ্ 
হইলে তাহ! হইতে অন্ত এক প্রকার অদৃশ্য আলোক 
নির্গত হয়; সেই আলে।ক যর্দ কোন কাচপাঝ্রের 
উপর পতিত হয় তবে এ কাচপাত্রকে আলোকিত 
করে; এবং তাহ পাতল। ধাতুর পাতও ভেদ করিয়া 
চলিয়া যাইতে পারে। 


রঞ্জেন আলোকের আবিষ্কারের পর ১৮৯৬ খৃষ্টান 
স্বিথ্যাত ফরাসী বেজ্ঞানক বেকাবেল (13760070791) 
আবিষ্কার করিলেন যে সুপরিচিত ইউবরেণিয়াম 
( [01:11)1001)। ) ধাতু হইতেও এরূপ জালোক নির্গত হয়, 
যাহা বুপ্রেন আলোকের ন্যায় কাঠ তেদ করিয়া ফটো- 
গ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে এবং লেনার্ড আলো- 
কেরন্যায় কোন কোন পদার্কে আলোকিত করিতে 


পারে। পিচরেণ্ হইতেই ইউরেণিয়াম পাওয়া যায় 
পিচরেণ্ডেও অল্লাধিক পরিমাণে এহ সমস্ত গুণ 
আছে। 


বেকারেলের এই আবিষ্কার রেডিয়াম আবিষ্কারের 
পথ সুগম করিয়। দিয়াছিল। মাদাম কিডর পিচব্রেগ 
নানা! রাসারনিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ত 
করিলেন ; এবং যে সমস্ত পদার্থে ইউরেণিয়মের গুণ 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্তষ্বান আছে, রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ দ্বার তিনি প্রথমতঃ সেগুলি নিষ্ষাশিত 
করিলেন। পরে আবার সেইগুলিকে 'বশ্লেষণ করিয়] 
তদপেক্ষা অধিকতর ইউরেণিয্নাম ধর্মাক্রান্ত ' পদার্থ 
নিষ্কাশিত করিলেন। এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে করিতে 
চতনি অবশেষে এরূপ এক পদার্থ প্রাণ হইলেন যাহাতে 
ইউরেণিয়াষের পুর্ববণিত লক্ষণসমূহ ইউরেপণিয়াম 
অপেক্ষা ১৮১ **, *** গুণ অধিক বর্তমান আছে। এই 
অদ্ভুত পদার্থের নাম রেডিয়াম।, 


প্রতিভা 


অগ্রহাযণপৌষ১৩২, ূ 
তিন প্রকার আলোক 


মাদাম কিউরি পরীক্ষা করিয়] দেখিলেন যে রেডিয়াম 
হইতে তিন প্রকার আলোক নির্গত হয়। কিন্তু সাধারণ 
আলোক হঠইকে রেডিয়ামের আলোকের,_ অন্ততঃ 
রেভিয়ামের ছুই প্রকারের আলোকের, বিশেষ পার্থক্য 
আছে। সাধারণ আলোক জঈীথরের তরঙ্গ বই আর 
কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ঈথার নামক 
এক হুশ পদার্থ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়। আছে। 
তাহ! বামু হইতেও সুগম এবং বায়ুর গ্তায় অন্ত । 
পৃথিবী হইতে কতক দুর পর্ষাস্ত 'শাযু পৃথিবীকে বেষ্টন 
করিয়া আছে, কিন্ত ঈথর অনন্ত আকাশব্যাপী! পুষ্ষ- 
রিণীর জলে যদ্দি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা যায়, শবে তাহাতে 
যেরূপ চক্রাকার তরঙ্গের পর তরঙ্গ উখ্িত হয় একটা 
পদার্থের দ্বারা অন্য কোন পদার্কে আঘাত করিলেও 
বায়ুতে ঠিক সেইরূপ তরঙ্গ উপস্থিত হয়। এই তরঙ্গ 
যখন আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে তখন আমর] 
শব্ধ শুনিতে পাই। ঠিক সেইরূপ. কোন আলে। 
জলিলে ঈথার সমুদ্রেও এক প্রকার তরঙ্গ উখিত হয়। 
সেই ঈথার তরঙ্গ যখন আমাদের চক্ষুর মধ্যস্থিত 
রেটিন' (1011118) নামক পরদায় আঘাত করে; তখন 
সেই আলে। আমরা দেখিতে পাহ। নিউটন বিশ্বাস 


করিতেন যে উজ্জল পদার্থ হইতে স্গ্মাদপিহ্প্প আলোককণ। 


সমস্ত ছুটিয়া আসিয়। আমদের চক্ষুণ উপর পতিত হয়; 
তাহাতেই আমাদের সেই পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। 
কিন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা আর তাহ বিশ্বাস করেন 
না। তাহারা বলেন যে সাধারণ আলোক ঈখরের 
তরঙ্গ বই আর কিছুই নহে। 

কিন্তু রেডিয়াম পরীক্ষা করিয়। গিয়াছে যে তাহা 
হইতে অনবরত অতি সুঙ্ম আলোক-ক্ণ! সমূহ চতুর্দিকে 
বিচ্ছরিত হইতেছে! এই সমস্ত আলোককণা এত 
শৃঙ্গ যে যদিও সেগুলি অনবরত বিক্ষিপ্ত হইয়া. থাকে; 
তথাপি তাহাতে বহুবৎসর পরেও এক খণ্ড বেডিয়ামের 


( ৩০৮ ) 
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পরিমাণ কি ওজনের হাস হইতে দেখ যায় ন। | অবন্ঠ. 
বেভিয়ামের এই গ্লালোক-কণা বিক্ষেপের ক্ষমতা 
চিরস্থায়ী হইতে পার না। কিন্তু কত হাজার হার 
বখসর পরে এক থণ্ড বেভিয়ামের ক্ষমত। হ্রাস হইবে 
তাহা বল। কঠিন। 

পূর্ব্ণে বলিয়াছি যে রেডিয়াম হইতে তিন প্রক।র 
আলোক নির্থত হয়। গ্রীক বর্ণমালায় প্রথম তিন 


' অক্ষরের নাম্মঙ্থসারে এই তিন প্রকারের রেভিয়াম 


আলোকের নাম যথাক্রমে আলফা, বিটা, এবং গাম। 
রাখা হইয়াছে । “আলফা আলোক অন্ত ছুই প্রকার 
আলোক অপেক্ষ। মন্দগতি । শভ্রের একখান! পাতল। 
পাত ধরিলে আলফা! আলোক তাহা ছেদ করিয়] 
যাইতে পারে না। “বিটা আলোকের গতি অত্যন্ত দ্রুত। 
সাধারণ আলোক এক সেকেণ্ডে ১৮০:০০* মাইল চলিয়! 
যায়। “বিট। আলোকের গতিও প্রার তদ্রপ। কিন্ত 
আলফা, আলোকের গতি তদপেক্ষা অনেক কম। 
আলফা, আলোক এক সেকেণ্ডে ১৫৭০০ মাইলের 
অধিক যাইতে পারে ন। | «বিটা আলোক এইরূপ দ্রুত- 
গামী বলিয়৷ অভ্রের পাত সহজেই ভেদ করিতে পারে; 
এমন কি, সিকি ইঞ্চি পুরু সীসার 'পাতও তে করিয়। 
যাইতে ইহার কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু 'গ।মা” আলো- 
কই সর্বাপেক্ষা অধিক দ্রতগমী। ইহা প্রকাণ্ড লৌহ- 
পিগু অনায়াসে তেদ করিয়। চলিয়। যাইতে পারে। 

পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণিত হইয়া্চে যে, আলফা। ও বিটা 
আলোক রেডিয়ামের অতি স্থগ্মাদপিহুগ্ষ কণ! মাক্স। 
কিন্ত গামা আলোকও এইরূপ রশ্মিকণা কি না তথ্িষয়ে 
এখনও বৈজাঁদিক দির সন্দেহ, আছে । সম্ভবতঃ গাম! 
আলোক, সাধারণ আলোরেেবু মত, ঈথরের তরঙ্গ বই 
আর কিছুই নছে। 


আগামী বারে আমর! এই তিন প্রকার আলোকের 
বিশেষ লক্ষণ ও রেডিয়াম সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য বিবৃত 


করিব। ,. 
শলীউপেন্সচন্ত্র গুহ। 


ঢাক! সাহিত্যপরিষৎ 
দ্বিতীয় সাংবতসরিক কার্যবিবরণী 


( সন ১৩১৯) 


ঢাক সাহিত্যপরিষৎ দ্বিতীয় বর্ম অতিরুম করিয়া 
তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ ক্রিঘাছে। প্রার্থনা করি যে তগ- 
বানের অনুগ্রহে পরিষদের ক্ষুদ্র চেষ্ট। বিগত ধতৎসর যেরূপ 
সফলতালাত করিয়ছে বণ্তমান বৎসরেও তীাহারই 
অনুগ্রহে উহা] যেন তদ্রুপ বা তদধিক- সফলতা লা 
করিতে সমর্থ হয়। 


সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন 

নান? উপায়ে বাক্ষালাভামা ও সাহিত্যের অন্ুণীলন 
ও 'ন্নতিকল্লে কতিপয় মাতৃচাষার সেবক কর্তৃক এই 
পরিষৎ ১৩১৮ সনে প্রতিঠিত হয় ।* ব্গদেশের দ্বিতীয় 
রাজধানী ঢাক! নগরীতে এরূপ একটী সভার যে বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন 
ন]। কলিকাত। মহানগরীতে এমন কি বঙ্গদেশের 
অনেক নগরে এই জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক সভা 
সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। বর্তমীন সমরে 
বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য. ও প্রাচীন ইতিহাসের আলো- 
চনা, অনুশীলন. ও উদ্ধার কল্পে দেশব্যাপী যে চেষ্টা 
চলিতেছে একমাত্র ঢাকা নগরীই কি সে চেষ্টায় 
যোগদান করিতে বিরত থাকিবে? এতদিন পরাস্ত 
আমরা এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম. ইহা কি.আমাদের 
কলক্ষের কথা নহে? ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ তাহার ক্ষুদ্র 
চেষ্টা বারা সে কলঙ্ক মোচনের প্রয়াসী হইয়াছে । সে 
প্রয়াস বিফল হইবে আমাদের ..এলপ শ্বাস নহে। 
ঢাকা জিলায় শিক্ষিত লোকের, 'অতাব নাই। অথচ 
বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখুন, ঢাকা 
জিলার, তথ! পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিরুদিগের সংখ্যা 
কত। বোধ হয় গাহাদিগ্রফে করাগ্রগ্ভাগে গণন। কর! 
যাইতে পান্ধে। ইহার একমাঝ কারণ এই পে আমাদের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আলম্যপরায়খ, মাতৃভাষার গ্রতি 


উদাসীন; এবং ধাহ।দের এ বিষয়ে চেষ্ট। আছে, আগ্রহ 
আছে, তাহারাও শ্বতথ্ব স্বত্ব তাবে চেষ্টা ও চিন্তা 
করিয়। আশানুরূপ সফলতা দেখাইতে পাব্রিতেছেন না । 
এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন চেষ্ট। কেন্দ্রীভূত করিয়া, আলম্যপবায়ণ 
ব্যক্তিদ্দিগের সুপ্তশক্তি জাগবিত করিস্ব!', তাহা মাতৃ 
ভাষার সর্ধাঙ্সীন উন্নতিসাধনকার্যো নিয়োজিত করিবার 
আকাঙ্ষা লই ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ জন্সগ্রহণ করি- 
য়াছে। যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরিষদের 
সাত সব্বান্তঃকরণে সহাগ্গৃভুতি প্রদর্শন করেন, _ধাহাদের 
অর্থআছে তাহারা ঘদি অর্থ সাহাধ্য করেন, ধাহাদের 
গ্রতিভ আছে তাহার বদি আলম্তশয়নে দিন কর্তন 
না করেন. তবেই পরিষূ্দর উদ্দেশ্য সম্যক রূপে 
সাধিত হইবে। 
সত্য-সংখ্য। 

দুই বৎসর হয় এই পরিষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই 
অল্প সময়ের মধ্যে ইহ যে কাজ করিয়াছে তাহ! নিতান্ত 
নৈরাশ্তস্থচক বলিয়া মনে হয়না । ১৩১৮ সনে এই 
সমতা যখন প্রতিঠিত হয় তখন তাহার সভা-সংখ্যা ৩১জন 





ছহিল। ১৩১৮ সনের শেষভাগে সভ্য-সংখ্যা ১৪৯ জন 
ধাড়াইয়াছিল । আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে এ সংখ্যা 
আরও বর্ধিত হইয়া] ৩৬০ জনে পরিণত হইয়াছে যথা, 
আজীবন সভ্যা-_- ৪ 
সাধারণ সভ্য-_ ২৮৬ 
ছাত্র সত্য-_- এ ৬৭ 
পরিপোষক-- | ৩ 
৩৬৩ 
সাধারণ সভ্য মধ্যে” 
সহরে- ১৫৪ 
মফঃস্বল্নে-- ১৩২ 
১২ 


মোট সভ্য-সংখ্যার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে ১ জন ছাত্র 
সত্য ও ৫* জন সাধারণ সভ্যের নাষ সভ্য-তালিক৷ হইতে 
অপস্থত কর] হইয়াছে । ইহার মধ্যে মফঃস্বলস্থ ৪৯ সত্য 
সারা বসর আমাদের পন্রিক। গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
কিন্ত বর্ষশেষে তাহা দিগের দেয় টাদ] আদায়ের জন্য 
পঞ্জিকা তিপি ডাকে প্রেরিত হইলে তাহারা ভিপি 
গ্রহণ না করিয়া. আমাদিগকে অন্ায়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত 
করিয়াছেন। তবিষ্ততে যাহাতে পরিষৎকে এইরূপ 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতে না হয় তজ্জন্য বর্তমান বৎসরে কার্য্য 
নির্বাহক সমিতি এরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন ষে প্রত্যেক 
তিনম!স অন্তর পর্জিক! তি পিডাকে পাঠাইয়। মফংন্বলস্থ 
সভ্যগণের চাদ! অগ্রিম আদার করা হইবে। 


ঈাদা আদায় 


সহরস্থ সভ্যগণের চাদাও অনেক বাকী পড়িয়াছে। 
রীতিমত টাদ। আদায় না হওয়াতে আমাদিগকে যে কি 
রূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে, তাহ। সহজেই অনুমান 
কর। যাইতে পারে। যাহাতে সত্যগণ স্ব স্ব দেয় 
চাদ] নিয়মিতরূপে আদায় করেন এবং পূর্ব বাকী শীঘ্ 
শীপ্র পরিশোধ করেন তজ্জন্য সভ্যমহোদয়গণকে পুনঃ 
পুনঃ অনুরোধ করিতেছি । 


আজীবন সভ্য 


যাহারা পরিষৎ ভাগারে এককালান ১০০২ টাকা 
দান করেন তাহার। পরিষদের আজীবন সভ্যরূপে 
পরিগণিত হন। বড়ই" স্থখের বিষয় আলোচ্য ধৎসরে 
চারিজন মহোদয় পরিষদের আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ 
কারয়াছেন; যথা, 

(১) কাশমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দরচন্ 
নন্দী । 
ভাওয়ালের পরলোকগত ৮ কুমার রবীন্দ্র- 
নারায়ণ রায়। .. 
মালদহের উকিল শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষ 


(২) 


(৩) 


(৪) ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল রায়। 
উক্ত মহোদয়গণ পরিষৎকে এই রূপে উৎসাহ প্রদান 
করিয়। পরিষদের অশেষ ক্ুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 
ভরসা করি, অন্থান্য মহোদয়গণও তাহাদের মহৎ দৃষ্টান্তের 
অনুসরণ করিয়। ঢাক সাহিত্য পরিষৎকে অনুগৃহীত ও 
উৎসাহিত করিবেন। * 


মৃত সভ্য গণ 


(১) পরিষদের অন্ঠতম আঙ্গীবন সভ্য ভাওয়ালের 
কুমার ববান্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়া- 
ছেন। বদিচ এই শোচনীয় ঘটন। বর্তমান বৎসরের 
কাধ্যবিবরণীরই অগ্ভুক্তি হওয়। উচিত, তথাপি আম 
ইহার উল্লেখ না করিয়া বিষয়াস্তরের আলোচনা করিতে 
পারিতেছি ন।। তাহার অকাল মৃত্যুতে পরিষদের গুরু- 
তর ক্ষতি হহয়াছে। ভাওয়ালের রাজবংশ চিরকালই 
বিছ্োৎসাহী। তাহার পিতা রাঙ্জ৷ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় 
যাহাছবরও সাহিত্যসেবীদিগকে উৎ্সাহ-প্রদানের জন্য 
বিখ্যাত ছিলেন। পরলোকগত কুমার বাহাদুর যে 
পিতার এই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঢাক] সাহিত্য 
পরিষদের আঙজাবন সভ্যপদ গ্রহণই তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ। 
পূর্ববঙ্গে বিষ্যোৎসাহী লোকের প্রাচুর্য; আছে খলিয়। 
বোধ হয় না। এরূপ অবস্থায় কুমার বাহাদুরের অকালে 
পরলোক গমন সাহিত্য গ্রিষদের গুরুতর ক্ষতির কারণ 
হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

(২) ৬বিজর কুমার বায়। ঢাকা সাহিত্য 
পরিষদের অন্থতম সাধারণ সভ্য ৬/বিজয় কুমার রায়ও 


পাপা লা শা শা শপ জ 
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* এই কার্ধ্যবিবরদী প্রস্তত টা পরে ইতিমধ্যেই 
ঢাকার নবাব থাজে সলিমুল্লা 'বাহাছুর পরিষদের পরি” 
পোষক ও ধানকোবার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র রায় 
মহাশয় ও মুরাপার্ভীর জমিদার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দেযো" 
প]ধ্যায় মহাশয় পরিষদের আজীবন সত্যপদ স্বীকার 
কারী পারিষের কতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন | 


আমাদিগকে অকালে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি ঢাক। কলেজ হইতে বি, এ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু 
ইতিমধ্যেই তিনি পুরাতন আলোচনা ও প্রাচীন তথ্য 
সংগ্রহে এরূপ কুতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ষে তাহ! বিশেধ 
প্রশংসা যোগ্য । তিন সাভার অঞ্চল স্বয়ং পরিদর্শন ও 
অনুসন্ধান করিয়া! তথাকার পুরাতত্ব সম্বন্ধে মৌলিক 
গবেষণা! পূর্ণ প্রবন্ধ ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়া- 
ছিলেন। (“সাভারে প্রাচীন কীতি”-__ প্রতিভা) ১৩১৯, 
কাতিক " ধাহার। তাহ।র প্রবন্ধ শুনিয়াছিলেন তাহারা 
সকলেই তাহার নিকট অনেক আশা করিয়াছিলেন । 
পৃর্ববঙ্গের হিন্দুশ।সন কালের ইতিহাস আজও লিখিত 
হয় নাই। সেই ইতিহাস সন্কলনে তিনি বথেষ্ট সাহাধ্য 
করিতে পারিতেন তাহা বলাই বাহুল্য। নাম কিনিবার 
আকাজ্ষ। তাহার যোটেই ছিল না। তাহার মত 
বশঃন্পৃহা শূন্য, অক্রিষ্টকর্মা যুবকের অভাব পরিষদের 
গুরুতর শোকের কারণ হইয়াছে। তাহার অভাধে 
পরিষৎ এক জন প্রকৃত কনা হারাইয়াছে। 
পত্রিক! 

এই পরিধৎ “প্রতিত পন্তিক। পরিচালন করিয়া 
আসিতেছে । পূর্ববঙ্গে শ্রেষ্ঠ মাসিক পঞ্রের নিতান্ত অভাব। 
দেশের লোকের সাহিত্য চর্চার অনুরাগ জন্মাইতে হইলে 
প্রতিভার স্তায় একথান। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 
পরিচালন কর। যে নিতান্ত আবশ্তক তাহ! সকলেই 
স্বীকার করিবেন । এই জাতীয় গন্তান্ত সমিতির 
পর্রিকাগুলি ব্রৈমাসিক। অসীম সাহস. সহকারে ঢাকা 
সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রকে মাসিক কর হইয়াছিল। 
বৎসর তিন টাকার মধ্যে প্রতিতাগ আয়তনের মাসিক 
পত্রিক! প্রতি সভ্যকে প্রদ্দান কতদূর কষ্টসাধ্য তাহ৷ 
সহজেই অন্মান করা যাইতে পারে । আলোচ্য বৎসরে 
(১৩১৯) শ্রীযুজ সত্যে্জকুমার সেন মহাশক এরূপ বন্দোবস্তে 
প্রতিভা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিষেন যে তিনি 


ও 


পরিষদের প্রত্যেক সত্যকে *%* আন] মূল্যে পত্রিকার 
প্রতি সংখ্যা দিবেন এবং তর্দতিরিক্ত প্রতি সংখ্যার 
২৫ খানা বিনামূল্যে পরিষদে অর্পণ করিবেন; 
পঞ্জিকা! প্রকাশের লাভ লোকসানের জন্ত তিনি 
দায়ী থাকিবেন, উহার সহিত পরিষদের কোন 
সংশ্রব থাকিবে না; কেবল, প্রতিভ1 পরিচালনে 
লাভ দাঁড়াইলে সেই লাভের শতকর। ১২ টাকা মাত্র 
তিনি পর্রিষংকে প্রদান করিবেন। আলোচা বর্ষে 
এই নিয়মে প্রতিতা পরিচালন করিয়া! সতোন্দ্র বাৰু 
পরিষদের ধণ্ঠবাদদ তাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। 
তবে নান! কারণে তিনি বিগত (১৩১৯) বর্ষের শেষ ভাগে 
পত্রিক! নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিয়৷ উঠিতে পারেন 
নাই । বর্ভমান বৎসরে (১৩২*) সত্যেন্্রবাবু কেবলমাত্র 
বৈশাখ ও ্যৈষ্ঠ সংখ্য। প্রকাশিত করেন। তাহাও 
অসময়ে প্রকাশিত হয়। পরে এই সনের ভাদ্র মাসে 
তিনি পত্র দ্বারা সম্পার্দকের নিকট প্রস্তাব করেন যে 
বর্তমীন বৎসরে যে পর্য্যন্ত পত্রিক। প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার পর হইতে প্রতিত। প্রকাশের কার্ধ্য হইতে তাহাকে 
অব্যাহতি দেওয়। হউক। কার্য নির্বাহক সমিতি 
সত্যেন্্র বাবুকে এ কার্য হইতে অব্যাহতি দেওয়াই সঙ্গত 
মনে করেন। তখন আধাঁটের সংখ্যা যন্ত্র । কাজেই 
এ আধাঢ়ের সংখ্যা পরষৎ কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইলেও শ্রাবণ ভাপ্রের সংখ্যা] এখনও প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই। 

এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রতিভ। প্রকাশের ভার 
পরিষদের উপর অর্পিত হওয়াতে পরিষ যে কিছু 
বিব্রত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । অতি শীস্ত পত্রিকা 
পরিচালনের জন্ত অর্থ-সংগ্রহ না করিতে পারিলে 
প্রতিভা নিয়মিতরূংপ প্রকাশিত হইতে পারিবে ন।। 
তাহাতেও, প্রতি ছুই মাসের জন্য এক এক সংখ্য। 
প্রকাঁশত করিতে হইবে। পত্রিকা পরিচালনের জন্ 


ইতিমধ্যেই কয়েকজন সভ্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
করিয়াছেন । শ্রীত্রই এ বিষয়ে আমর অন্যান্যের নিকটও 


উপস্থিত হইব। 


৪ 


মাসিক অধিবেশন 


গত বর্ষে পরিষদের ১২ টী অধিবেশন হইয়াছিল, যথা 


১৫ই বৈশাখ রবিবার 


এই সভায় ১৩১৮ সনেন কার্যাবিবরণী পাঠ, নিয়মাবলী 
সংশোধন, কর্দুচারী নিয়োগ প্রভৃতি আবশ্তক কার্সা 
নিষ্পন্ন হয়। উহা পর্ষদের প্রথম বার্ষিক অধি- 
বেশন। এই স্ভাগ্র কোন প্রবন্ধ-পাঠ হয় না। 


লেখক 


- শ্বীযোগেন্রকিশোর রক্ষিত। 
পণ্ডিত ভীরাজকমার চক্রণর্তী । 
শ্রীমেধনাদ সাহা] । 
৬বিজয়কুমাব রায় বি এ। 
পণ্ডিত এরাঙ্কূমার চরুবন্তী । 
শ্লীগুরুবন্ধু ভট্রাচার্যা বি এ) 
শীপৃণচন্দ্র তট্টাচাধ্য | 
শীবীরেন্দ্রনাথ বন্ু। 


প্রবন্ধ 

১৩ই জ্যেষ্ঠ রবিবার ভাটিয়াল গান 

৯ই আষাঢ় যেঘদৃত 

৫ই শ্রাবণ (১) ধামরাইর যশোমাপব 
€২) সাভানে প্রাচীন কীন্তি 

৯ই ভাদ্র রর (১) মেঘদূত (দ্বিতীযাংশ ) 
(২) কাছারী গান 

৭ই আশ্বিন রর দ্বিজ রামপ্রসাদ 

২০শে আশ্বিন «, পূর্ববঙ্গের পালরা গগণ 

১৭ই অগ্রহায়ণ পপ্তিত ভবানীনাথ কৃত 


৮ রামাভিষেক কাব্য 
২শে অগ্রহায়ণ এ 


৬ই মাঘ চন্দর্পিংহ ব! চন্দ্রসেন 
৭ই মাঘ ইতিহাসে বিক্রমাদ্দিত্য 
৩১শে চৈত্র ,) বার্গসে। ও তদীর দার্শনিক মত 


মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত বিবিধ 
পুরাতত্ব বিষয়ক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
প্রস্তর মুত্ি ও তাহার আলোক-চিত্র, প্রাচীন মুদ্র', 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের মানচিত্র, কারুকার্ধ্যখচিত 
প্রাচীন ইঞ্টক, প্র!চীন কামানের প্রস্তরময় গোলা, তাম- 
শাসন ও প্রস্তর-লিপির ছাপ ও আলোক-চিত্র, পুরাতন 
দলিল, তালপত্রে লিখিত প্রাচীনপুধি ইত্যাদির উল্লেখ 
করা যাইঠে পারে। ইহার অধিকাংশই পরিষৎ কার্যযা- 
লয়ে রক্ষিত আছে। 


পূর্ববঙ্গের একটী বিস্তুত জনপদ 


শ্বীউপেন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় । 
শ্ীনলিনীকাস্ত তট্রশ।লী এম্‌, এ ! 
শ্ীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি এ. বি টি। 
শ্রীরমৈশচন্দ্র মজুমদার এম এপি আর এস্‌। 
শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যান্ঘ এম এ। 


আয়ব্যয় 
আলোচা বর্ষে সব্ব প্রকারে ৬৬৩৪/৫ আন পরিষদের 


আয় হইয়াছে এবং ৬৫৮১/১০ আনা ব্যয় হইয়াছে। 


যুক্ত শ্রামাশক্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশযদ্বয় আয়খ্যয়ের হিসাব যত্বপূর্বক পরীক্ষা করিয়! 
দিয়। আমাদিগকে অন্ুগৃহীত করিয়াছেন । 


পরিষৎ কার্য্যালয় 


পরিষংকার্ধ্য।লয় পূর্ব্ববৎ ৪৩নং আশক লেনে স্থাপিত 
আছে। তথায় প্রতিভ। পত্রিকার বিনিময়ে প্রাণ হিন্দি 


মারান্গী ও ইংরেজী পত্রিকার্দি টেবিলের উপর রক্ষিত হয় । 
পাঠগৃহে সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। এ পাঠ- 
গৃহ ক্রমশঃ সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিদিগের সাহিত্য চর্চা 
ও ভাব বিনিময়ের কেন্দরম্বরূপে পরিণত হইয়া উঠিতেছে। 
যদ্দি অধিকতর প্রকাশ্ঠ স্তানে এ পাঠগুহ সংস্থাপিত 
হইতে পারিত, তবে ইহার আরও সপ্ধ্যবহার হইত সন্দেহ 
নাই। জানি না. কবে অমাদের সে আকাজ্ষা পূর্ণ 
হইবে । 


পুরাতত্ব সমিতি 


প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ, গ্নীয় উতিহাস ও 
প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাদোশক তাষার আলোচনা ও 
উদ্ধারের জন্য আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য পরিষদের এক 
পুরাতত্ব সমিতি গঠিত হইয়াছে । অন্ন কালের মধোই 
এই সমিতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। 


স্থানীয় ইতিহাস 


স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যুক্ত মেঘনাদ সাহা, পর- 
লোকগত বিজয় কুমার রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বন্ধু ও 
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ, মহাশয়ের অন্নু- 
সন্ধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অস্থুসন্ধান ব্যাপারে 
লিপ্ত হইয়! শ্রীযুত মেঘনাদ সাহা ধামরাই, ও ৬বিঙ্গয় 
কুমার রাম্ব সাভার, ও বারেন্দ্র নাথ সু ঠাঙ$র সাভার ও 
ভাওয়াল অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু 
সাতার :ও ভাওয়াল ভ্রমণ কালে কয়েকখান৷ ইষ্টক ও 
কতকগুলি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইষ্টকের মধো 
একটীতে বৌদ্ধ যূর্ত অক্কিত, অপরটীতে একজন পাল 
রাজার নাম লিখিত রহিয়াছে । এই ছুইটী যে পূর্ববঙ্গের 
পালরাজগণের অস্তিত্বের অতি প্রামাণিক নিদর্শন 
তাহাতে মন্দেহ নাই। এতস্তিন্ন বীরেন্দ্র বাবু এ অঞ্চলে 
একটা শিলা-স্তস্তও আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা 
অশোকের সময়ের নিদর্শন বলিয়৷ তিনি অনুমান করেন। 
উল্লিখিত মহোদয়গণ এই সমস্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা 


পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা! পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি আলোচ্য বর্ষের প্রতিতায় প্রকা- 
শিত হইয়াছে । 
এতত্ির পুরাতন্ব সমিতির অন্রাধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 

তট্রশালী এম এ মহাশয় ত্রিপুরা হইতে শিব নর্তেশ্বরের 
একটি প্রস্তন্ন মুর্তি আনয়ন করিয়াছেন । উহার পাদ-পীঠে 
টৎ্কীর্ণ শিলা-লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া! তিনি দেখাইয়া- 
ছেন যে ত্রিপুরার বরকামতা নগরে প্রাচীন কাণে এক 
হিন্দুরাঙ্জা সংস্কাপিত ছিল। এই সম্বন্ধে তিন যে 
মৌলিক গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিধাছিলেন তাহা 
নীন্ঘই প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 

তাহার এতৎ-সম্পর্কিত প্রবন্ধ কলিকাতায় এসিয়াটিক 
সোসাইটির অধিখেশনেও পঠিত হইয়াছিল এবং সোসা- 
ইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। | 

ত্রিপুরা শ্রীহট ও বিক্রমপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত উপেন্ত্র চন্দ্র 
গুহ বি এ, বি টি মহাশয়ও অনুসন্ধান কার্ষো লিপ 
হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শুট্রাচার্ধ্য মহাশয় ময়মন- 
সিংহের চারিপাডার রা্দা নবরঙ্গ রায়ের ইতিহাস 
উদ্ধারে নিযুক্ত আছেন। 


প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাদেশিক ভাষ 


এই বিষনে শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচাধ্য বি, এ মহাশয় 
ত্রিপুরা ও শ্রীহট্র অঞ্চলেন ব্রতকথা ছড়া পাঁচালী ও 
কাহিনী সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
যোগেন্্রকিশোর রক্ষিত মহাশয় ঢাকা জিলার মেয়েলী 
ছড়া ও ভাটিয়াল গান সংগ্রহ করিয়াছেন। কয়েকটি 
ভাটীয়।ল সঙ্গীত হারমোনিরাম সংযোগে পরিষদের মাসিক 
অধিবেশনে গান করিয়া তিনি সভ্যদ্দিগকে অনুগৃহীত 
করিয়াছেন। অ্রীযুক্ত উপেশ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যা ও শ্রীযুক্ত 
অবিনাশচন্দ্র মন্তুম্ধার এম, এ, বি, এল মহোদয়গণ 
পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির টির 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 


জীবজগতের বৃত্তান্ত 


এই বিভাগে একমাত্র পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কার্জ 
করিতেছেন। তিনি গায়ক পাখীর আরুতি প্ররুতি 
পুঙ্বাণুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়৷ তাহার ফল প্রতিতা 
পণ্িকায় প্রকাশিত করিতেছেন। এই প্রবন্ধগুলি 
কোন প্রাণীতত্ব বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকের সার সঙ্কলন 
নহে। আধুনিক বঙ্গে যে প্রক্কতি পর্যবেক্ষণের অভাব 
পরিলক্ষিত হয় এইগুলিতে সেই পর্যবেক্ষণের বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধগুলি 
যুলযবান। 


রর ফী 


আলোচ্য বর্ষে প্র।চীন পুথি অধিক সংগৃহীত হয় নাই। 
পূর্ব বৎসরে প্রায় ১৫০ খণ্ড পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে যেগুলি অতিশয় মূল্যবান ও প্রকাশযোগ্য সেগুলিও 
অর্থাভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। প্রাচীন 
পুথি প্রকাশের জন্ত স্বতন্ত্র অর্থভাগ্ডার সংস্থাপিত না 
হইলে পরিষদ্দের সত্যগণের পুথি সংগ্রহে উৎসাহ হইবে 
বলিয়। মনে হয় ন]। 

আলোচ্য বর্ষে বিষমুক্ত, হু্য্যমুর্তি, ত্রিলোক্য বিজয়িনী 
মুর্তি, লিপি সংযুক্ত শিব নর্তেশ্বর ঘুর্তি, সাতাবের 
কারুকার্ধ্য খচিত ও বুদ্ধ যুর্তিযুক্ত হঞ্টক প্রসভৃভিও 
সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার মধ্যে কতকগুলির বিশেষ 
[ববরণ ইতিপৃর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃষ্তি ও পুথি 
গ্রভূৃতি সমস্তহ পরিধৎ কার্যালয়ে রক্ষিত হুইয়াছে। 


অন্যান্য কার্য 


(ক) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্ত্র গুহ বি, এ, বি, টি ও 
শ্রীযুক্ত অশ্িনীকুমার শর্দা পূর্ববঙ্গের প্রস্তরযুত্তি গুলির 
চিত্র-সম্ঘলিত তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। এই কার্ষে/র 
তত্বাবধানের জন্য এক স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হইয়াছে। 
শ্যুক্ত রমেশচন্্ মন্তুমদার এম, ॥) পি, আর; এস্‌, 


্রীবুক্ত অবিনাশচন্ত্র মজুমদার এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
গুরুবদ্ধু ভট্টাচার্য্য বি, এ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এ, 
বি, টি উদ্ত সমিতির সত্য। 

(খ) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি এল,, 
মহাশয় পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণের ব্যবহৃত পারি- 
ভাষিক শব্দজাত্ের তালিক। করিতেছেন। | 

(গ) তিনি এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রন্্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় প্রাচীন পুথগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদন কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নুপেন্দ্রকুমার দত্ত এম, এ 
মহাশয় পুর্ববঙ্গের হিন্দুধন্ম ও সমাজের ক্রমোন্নতি ও 
তৎসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ধর্ম ও সমাজের 
তুলন। মুলক বিবরণ প্রকাশিত করিবার জন্য তথ্য 
সংগ্রহ করিতেছেন। 


পদক ও পুরস্কার 


আলোচ্য বর্ষে পরিষদ ছুইটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবার 
সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত কারয়াছেন। তন্মধ্যে একটী বিজ্ঞান 
ও একটী সাহিত্য বিষয়ক উৎকঞ্ঠ রচনার লেখককে প্রদত্ত 
হইবে। 
গ্রন্থ প্রকাশ 


ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাবলী ভুক্ত গ্রন্থ মধ্যে 
শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন রায়ের “ঢাকার ইতিহাস ও শ্রীযুক্ত 
বীরেন্দ্রনাথ বসুর পূর্ববঙ্গের “পালরাঞ্গণ' প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

“ঢাকার ইতিহাস' বিষয়ে বেশী বল! নিশ্রয়োজন । এই 
গ্রন্থের প্রশংসা! সমস্ত মাসিক ও সাপ্তাহিক পঞ্ররে প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই জাতীয় যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্মধ্যে এই গ্রন্থ যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহ। সকলেই এক বাক্যে 
স্বীকার করিয়াছেন। ঢাকা জিলায় এরূপ প্রাচীন কীন্তি 
নাই, এরূপ ধ্বংসাবশেষ নাই যাহার বিবরণ এই গ্রন্থে 
স্থান লাভ করে নাই। কিরপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসা- 
ধারণ অধ্যবসায় সহকারে গ্রন্থকার এই কার্য সম্পর 


করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিন্মিত হইতে হয়। সুখের 
বিষয় যে পরিষদের পুরাতত্ব সমিতির সভ্যগণের অন্ুলন্ধান 
ফল ঢাকার ইতিহাস প্রণয়নে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছে। 
অপর পক্ষে এরপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা'ও কেহ অস্বীকার 
করত পারিবেন না। ঢাক] জিলার শ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে যে সমস্ত পুরাকীত্তির চিহ্ন বিমান আছে তাহার 
বিবরণ ও এতিহাপসিক তথ্য অবগত হওয়। কি আমাদের 
অবশ্ঠ কর্তব্য নহে? যাহারা.তাহ] অবগত হইবার বাসন। 
রাখেন তাহাদিগকে যতীন্দ্রবাবুর ইতিহাস পাঠ করিতে 
অঞ্ুরোধ করি। এই পুস্তকের মুল্য ৩॥০ টাক।, ঢাক! 
সাহিত্য পরিষদের সত্যগণের পক্ষে ৩২ টাক] মাত্র । 

“পূর্ববঙ্গের পালরাঞগণ” নামক গ্রন্থেও অনেক অজ্ঞাত 
পূর্ব এতিহাসিক ৩ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ 
পৃর্ববঙ্গের হিম্দুশাসন কালের ইতিহাস রচনা সম্পকে 
যথেষ্ট সহায়তা করিবে । বনু ুল্যবান কীষ্ডিনিদর্শনা (দর 
আবিষ্কার ও ভহাদের চিত্রাদি সংগ্রহে বীরেন্দ্র বাবু যে 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার । 


পুস্তকালয় 


আলোচ্যবর্ষে কতিপয় মহোদয় গগ্রন্থোপহার প্রদান 
করিয়! ঢাকা সাহিঠ্য পরিষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ 
করিয়াছেন । আমরা অন্থরোধ করি যে, প্রত্যেক গ্রন্থকার 
যেন স্ব স্ব গ্রন্থের এক এক থু পরিষদকে উপহার প্রদান 
করিতে বিস্বাত না হন। উপযুক্ত পুস্তকালয়ের অভাবে 
আমাদের সারাহত্য-চচ্চ। অঙ্গহীন হইবে। অথচ আমাদের 





এরূপ অর্থবল নাই ষে অন্টের সাহ।যা ব্যতীত আমর। 
একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারি। যে 
সমস্ত বিদ্তোৎসাহী মহাস্ম! গ্রস্থেপহার প্রদান অথবা 
অর্থ সাহায্য দ্বার একটী উতকুষ্ট পুস্তকালয় স্থাপনের 
সহায়তা করিবেন. ভীহার। এদেশে মৌলিক গবেষণার 
পথ উনুক্ত করিয়। দিবেন সন্দেহ নাই। 


উপসংহার 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে যে সমণ্ত মহোদয়গণ 
পরিষদের উন্নতির জন্য অক্লাণ্ত পরিশ্রম করিয়াছেন 
এবং ধাহারা আজীবন সভ্য কি পরিপোষক হইয়। 
কি অন্ঠরূপ অর্থ সাহায্য করিয়। আমাদিগকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন, তাহার! আমাদের অশেষ ধন্তবাদের পাজ্ত। 
আলোচ্য বর্ষের যে কার্যবিবরণী পঠিত হইল তাহা 
হইতে সকলেই বুঝিতে পাবরিয়াছেন যে পরিষৎ যে সমস্ত 
আবগ্তক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহ! ব্যয়সাধ্য। 
সকলের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে ত্বাহাণ। 
যেন আমাদের কার্য্ের সহিত সর্ধান্তঃকরণে সহানুভূতি 
প্রদর্শন ও সাধ্যান্থুরূপ আন্ুকুল্য প্রদানে পশ্চাৎপদ 
না হন। অন্যথ। পরিষ২ মাতৃতাৰ| ও সাহিত্যের 
উন্নতি ও ইতিহাসারির উদ্ধার কর! রূপ যেব্রত গ্রহণ 
করিয়াছেন সেই ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইবেন 
না। ভগবান আমাদিগের এই শুভ অনুষ্ঠানের সহায় 


হউন। রর 
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ 


সম্পাদক। 


প্রতিভা 


লস মস্ল্ 


বার্ঁমো দর্শন 


(ঢাক1 সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ) 


আঙ্গ আমি আপনাদের নিকট একটু নূতন বিষয়ের 
অবতরণ কারুতেছি। ঢাকা সাহিত্য পারষদে এতদিন 
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১০ ্নংশ্া £ 


বর্ধমান কালে পঞ্ডিতের। হয় 





স্থিরীকত হইয়া থাকে। 


কোন অধুনা-বিস্বত গ্রীক গ্রন্থকার সন্বন্ধে এতিহাসিক 


পরীক্ষায় নিযুক্ত হন, বা মাটী খুঁড়িয়। প্রাগৈতিহাসিক 
কালের কতকগুলি নিদর্শন বাহির করতে বাপুত 
থাকেন।”* এতন্্ারা ইহাই প্রতিপ্রন্ন হইতেছে যে 
বগ্ডমান বুগে পণ্ডিতগণের আলোচ) বিষয়--ইতিহাস ও 


পর্যন্ত আপনারা ইতিহাস ও পুরাতত্ব সম্বক্ষীয় প্রবন্ধ: পুরাতত। 


বেশি শুনিয়াছেন। বল! বাহুল্য, ইহ] অন্তায় হয় নাই। 
সকল সময়েই যুগধন্মকে € 10170) -31141 ) মানিয়। 


তাহ হইলে, এই ক্ষুদ্র দার্শানক প্রবন্ধের স্থান 
কোথায়! জন্মণ পণ্ডিতের ভাক্ত অনুসারে আমাদের 


চলিতে হয়- ইহার ব্যতিক্রম করিলে শেষ ফল কোন স্থান চতুর্দশ শতাব্দীতে-__এ যুগে আমর! পুরাতন ও 
কালেই সব্বাঙ্গনুন্দর হয় না। বর্তমান যুগধম্ম মানুষকে অপ্রয়োজনীয় হইয়। পড়িয়াছে। কিন্তু এ সন্বন্ধে একটী 


ইতিহাস ও পুরাতত্বেরে আলোচনার দিকে লইয়া যাই- 
তেছে, সুতরাং ধগুলিই এ কালের বিশেষ আলোচা ও 


চন্তনীয় বিষয় । জট্ৈক জর্রণ মনীষী সত্যই বলিয়াছেন £ ---- 
“পণ্ডিত তাহার আলোচনার বিষয় কেবল নিজে পছন্দ * . 


করিয় লন না, পরস্ত কালবশে বিষয়বিশেষ তাহার 
আলোচনার জন্য স্থিবীকৃত হয়। ১৪শ শতাব্দীতে বস্তর 
প্রকৃতি স্বর ন্যায়ের বিচার; ১৬শ শতাব্দীতে ভাঞঙ্জি- 
লের অনুযায়ী লাটিন কবিতা; ১৮শ শতাব্দীতে গণিত 
ও পদার্থ খ্িগ্থী সম্র্থীয় অনুসন্ধান, অথবা কুসংস্কারের 
অপকারিত। সম্বপ্ধে সন্দর্ভ রচন?, ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে 


বিষয় আপনাদের নিকট নিধেদন করি। অন্ঠান্ত দেশ 
সমঘ্ধে যাহাই হউক না কেন--আমাদের ভারতবর্ষ 


* (1, রি দি ১২, 1১011 (1)008৮ 115 ১1৫1011- 


10 1057) 1015 040 ২1৮০৭ 16 197 1)110) 2100 1009 
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11011000106] 46001007712 17711001011) 1501007) ৬তোকেতের 
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বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা কালের রুচি অনুসারে 1১01301)১--7900)1৩8 1১, 45৯ 


প্রতিভা 


মাধ ১৩২৯ 


এসএস বি মহ জা উট পি সি জা উস রি 
পাস প্লান্ট লি পান সমস পিপি তিল রি শ ০. পি প্টি পা পাটি পাঠ এস পাটি নল এত সিন পীর সপ লা পা “এ পি তা, জা, পাতা তা ইলা ৮ ও পো জিততে, ০:০৬, ৮০৮৪ ১০:০৯ ৬৮০ ০_ল_পিইএস ইসি প ব 


সম্বন্ধে এ কথা সম্যক. গোর, না। প্রত্যেক জাতিরই এক 
একটী বিশেষত্ব আছে । দশন ও দার্শনিক গবেষণ| ভার- 
তের চিরস্তন সামগ্রী । সুতরাং এ বিষয়ে একেবারে উদ্া- 
সীন হইলে আমর আমাদের মাজন্মেন অধিকার (1)11)) 
1210 হ।রাইব বলিয়া আমার মনে হয়। আরও, দর্শনের 
কাজ আজকাল একটু অন্যরূপ হইয়াছে। এখন যদি 
দর্শন জগৎকে বাদ দিয়! সুধু অতীন্দ্রয় তবে নিবিষ্ট 


থাকে তাহা হইঙ্গে তাহার কাঞ্জ সম্পূর্ণ হয়ন। এখন 


দর্শনের কাজ জগতের সকল বিষয়ের সামঞ্রশ্ত বিধান 


করা-_দেখাইয়। দেওয়া, কৈমন করিয়! সাহিত্য, বিজ্ঞান, 


ইতিহাস, ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণার ফল এক করা ঘাইতে 


পারে কেমন করিয়া আমরা সমন্ত জগৎ সম্বন্ধে একট! 


সত্য ও সুশৃঙ্খল মত প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। পর- 
লোকগত অধ্যাপক জেম্স্‌ বলিয়াছেন যে আমেরিকাতে 
“কলেজ' বলিলে মামরা যাহ! বুঝি, দর্শন সম্বন্ধে তাহাই 
বুঝা উচিত ; অর্থাৎ যথার্থ কলেজে লোকে সকল বিষয়ের 
জ্ঞান পাইয়া! পরে তাহা হইতে সত্য ও জগৎ সম্বন্ধে 
একট। ধারণ! (61010011011) স্থির করিয়া! থাকে । স্থৃতবাং 
দর্শন দ্বারা আমরা আমাদের খণ্ড জ্ানসকল শৃঙ্খলা- 
বন্ধ ও “এক+ করিতে সক্ষম হই। 

এই জন্তই আমি দার্শনিক প্রবন্ধ আপনাদের 
নিকটে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। আরও 
একটু বিশেষ কারণ আছে। ভারতীয় দর্শন শুধু কথার 


গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নহে ইহার উদ্দেশ্য দর্শন করা ব।: 


দেখা । আজ যাহার কথা আপনারা শুনিবেন, তিনি 
দর্শনকে এই চক্ষেই দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
দর্শনের উদ্দেশ কেবল কথার জড়াজড়ি করা নহে, 
ইহার উদ্দেস্ত যথার্থ ভাবে. দেখ!--]9 ৪০০. পাশ্চাতা দর্শনে 
এ ভাব বড় বেণী দেখ! যায় না__অন্ততঃ সকলের কাছ 
হইতে এই ভাবটী পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় না। বার্গসো?। 
ইহা প্রচার করিয়। ইউরোপীয় দর্শন অন্ত দিকে 
চালাইতেছেন। ইহাই তাহার নূতনত্ব, ইহাতেই তাহার 
বিশেষত্ব । 


€ ৩২১৩ 


) ওয় বর্ধ 
 খাখসোর 1র নাম  ইউরোগে ছড়াইয়। “রি | 
আমাদের দেশে সকলে ইহার কথ! অবগত হইয়াছেন 
কিনা, জানি না। বার্গসে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্যারে নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে তিনি কলেজ ডি ফ্রান্দে 
( (01102 1)617701009 ) অধ্যাপক হন। তাহার 
উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি ইহার পর হইতে প্রকাশিত হয়। 
পৃর্ধেই বলিয়াছি, বার্গসোর নৃতনত্খ তাহার দার্শনিক 
গবেষণার প্রপালীতে (7)00709)। এই প্রণালী সম্পূর্ণ 
অভিনব | ইহা বাক্যে নহে-_অন্কুতবে । বুক্তিমুলক ধারণ! 
(9০1)00])1) দ্বার। নহে, কিন্তু অনুভূতি (11011100) দ্বারা । 
আর এক বিশেষত্ব, তাহার বলিবার ভঙ্গী (5111)। জেমসের 
মতে “বার্গসৌর প্রতি পৃষ্ঠায়ই যেন এক একট] নূতন দিক 
আমাদের চোখের সামনে খুলিয় যায়। তাঁহার রচনায় 
যেন প্রভাতের নিঃশ্বাস আর পাখীর গান অন্ভুতব করিতে 
থাকি। ইহাতে যাহ। আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা 
যেন সত্যের স্বরূপ-_পুরাতনের ধূলিতে পূর্ণ কোন আধুনিক 


অধ্যাপকের মন-উদগীরিত পৃর্বপগ্ডিতগণের চিন্তার উদগ।র 


মাত্র নহে। বার্গসৌোর রচনার কিছুই দোকানে আসির। 
লাট হইয়৷ যায়, নাই, বা পাইকারের নিকট হইতে লওয়া 
হে” আর “বার্গসেণর ভাববিন্তাস-প্রণালীর প্রাঞ্ল- 
তার প্রতিই প্রথমতঃ সকলের দৃষ্টি পড়ে। ইহাতে 
আগে হইতেই এক রকম ভূলাইয় ও ঘুষ দিয়! পাঠককে 
তাহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিরা ফেলে। বোধ হয়, এ 
যেন একটা অত্যাশ্চ্ধ্য দৈব আবির্ভাব, আর বার্গসে। 


-ষেন এই আশ্চর্যের বিঘটক একজন যাছুকর ।” + 
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১০ম সংখ্যা 
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ইংরাঞ্জী বাক্য উদ্ধত করিলে সাহিত্য পরিষৎ 
হয়ত আমার উপর খড়গহত্ত হইবেন। কিন্তু 
কথাগুলি এত সুন্দর ও যথার্থ, যে অন্থবাদে উহার 
মাধুর্য একেবারে গিয়াছে। 

এথন তাগার প্রণালী বা ৭7611)01 কি দেখা 
যাউক। ইহ! বুঝিতে হইলে পাশ্চাত্য দর্শন একটু 
পূর্ব হইতে বিচার করিতে হইবে । প্লেটোর সময় হইতে 
দর্শনে যুজিরই প্রাধান্ত চলিয়। আসিয়াছে। যাহ? বুক্তিযুক্ত 
তাহাই দর্শনে স্থান পাইবে, অন্য কিছু দর্শন হইতে বহি- 
ভূত করিতে হইবে। এই প্রণালীই বহু পূর্বকাল হইতে 
দর্শনে অবলব্বিত হইয়াছে; অবশ্য প্লেটো, আরিষ্টটুল 
প্রভৃতি মনীধীগণ এই যুক্তির" সদ্যবহারই করিয়া 
আমিতেছেন, কিন্ত কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে। অর্থাৎ এই “যুক্তিকে" (110%598) সত্য ও 
সত্তার সহিত একেবারে এক করিয়া ফেলা হইয়াছে । 
“যুক্তিই সত্য,যুক্কি ও সত্তা একই কথা-:106. ও 1109111. 
একই পদাথ। এই ভাব আমরা দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলে 
সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাই। হেগেল 'ন্তায়' কে (1,021) 
সত্য ও তত্ব নির্ধারণের একমাত্র দ্বার স্বরূপ করিয়া- 
ছেন। তাহার “পদার্থ বা 976807৮ মনের জিনিষ 
নহে-__তাহ। বহির্জগৎ্ৎ ও অন্তর্জগৎ উতয়কেই নিয়- 
মিত করে। তাহার 'ডায়েলেকটিক' নামে পরিচিত 
যুক্তিপ্রণালী (1)1:1011) কেবল মনোরাজ্য চালন। করে 
এমন নহে-_বহিজ্জগতেও তাহার ক্রিয়। সম্পূর্ণ ভাবে 
বর্তমান । 

এ স্থলে হেগেলের সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত 
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. জেমস (01069), 


বার্গসো দর্শন 


প্রকাশ করিব না। তবে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, 
যে হেগেলের এই মত কিছুকাল পরে হর্খ্ণীতে আদর- 
ণীয় হয় নাই । অনেক মনীষী 4২1)60010801৮6 [)1)1109501)1), 
বলিয়! ইহাকে গালি দিয়াছেন । আমার মনে হয় লটুজাই 
(1,017) প্রথমে হেগেল-মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। 
তাহার “'মাইক্র-কস্মাস্‌? (48110106051))0১) নামক 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ও পরবর্তী গ্রন্থে হেগেলের মতের 
দোষ দিয়া তিনি যুক্তি ও সত্তা (10111) ) 
এই উভয়েরই সামঞ্রস্ত রক্ষা করতঃ তীহার নূতন 
যুক্তিবাদ (1101150) মত স্থাপন করিয়াছেন। লটজা 
বলিয়াছেন যে, “যুক্তি কি বুঝিতে হইলে “যুক্তির' 
উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহ প্রণিধান করিতে হইবে; 
'যুক্তি কি জন্ত জগতে আসিল, ইহা কি কার্য সম্পন্ন 
করে, তাহা বুঝিতে হইবে । “লটঞ্জা বলেন যে, আমরা 
সকল কর্মই কোন উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য করিয়! থাকি। 
যুক্তও এ নিয়মের বহিভূতি নহে। সত্য কি, যথার্থ 
সত্তা কি. ইহাই অবধারণের জন্য "যুক্তি নামক 
পদার্থ জগতে আসিয়াছে । সুতরাং যুক্তি, যুঁক্তিরই 
জন্য, ইহ] বিবেচনা করার কোন কারণ নাই। হেগেল 
প্রমুখ দার্শনিকেরা 'যুক্তি' যুক্তিতেই পধ্যবসিত হয় 
ইহা বলিয়াছেন। ইহাতে সত্যের অপলাপ করা 
হইয়াছে । জগতের সকল বিষয়ই উদ্দেশ্ত-প্রণোদিত 
ও 'যুক্তি' তাহার অন্তনত, এই তথ্য 'লটজা? তৎকালীন 
জঙ্মণ সমাজে প্রচার করেন। 

তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, আধুনিক প্র্যাগ্মেটিষ্টগণ 
(178£7115 তাহাই আরও বিশদরূপে বলিয়াছেন। 
শিলার (১০1)11197) ডিউই 
(1)০৮০) ) প্রমুখ প্র্যাগ্মেটিষ্টগণের মত আলোচন। 
করিলে আমরা ইহাই বুবিতে পারিব। সকল 
জিনিসই কোন না কোন উদ্দেশ্তসাধনের নিমিত্ত; 
যুক্তি” সত্য (10) ) সকলই আমাদের 
উদ্দেশ্বের : সহায়তা করে। যুক্তি সত্বা কিতাহ। 


প্রতিভা 
মাঘ ১৩২৩ 


ক পান চু উল্টিনিহন সিনে টে 844 
সি বস আপি ৮৯ পপশিলাি পি পা শালীন আনা দলাসিপীকিতি তি তত তল শত পপ তিতাস ৯৩৯৯০১০৮৮৯৭ ৩৯ ০িপাসিপাছিকা সি 


জানিবার নিমিত্ত; “সতাঃ তাহাই, যাহ! মানধকে 
তাহার মঙ্গলের দ্রিকে লইয়া যায়। প্র্যাগ্মেটিষ্টগণের 
“সত্য? সম্বন্ধে মত প্রণিধানের বিষয়। মানুষ সঙ্যের 
জন্ত নহে, সত্য হইয়াছে মানুষের মঙ্গলের জগ্ঠ | য'ত। 
মানুষের অত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করে, তাহাই সত্য। 
ইহাই প্র্যাগ মেটিষ্টগণের মত। এখন আপনারা 
বিচার করুন. এই তত্বের সহিত আমাদের মহাতারতোক্ত 
“য্ভূতহিতমত্যন্তং ততৎ সত্যমিতি ধারণ?” ( বনপব্ব, 
২৯৮ অধ্যায়) এই বাক্যের কোন সন্বন্ধ আছে কি না। 

বলা বাহছুলা, এই মত আজ কাল ইউরোপীয় 
দর্শনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন কি নব্যতস্ত্রের 
হেগেল শিস্পগণও ইহার পোষকতা করিতেছেন। 
ব্র্যাডলী ( 10110) ), জোসসিয়। রইস্‌ ( 1)0৯181) 
), ও হালডেনে (11011101100 
এই প্রভাব কিছু কিছু উপলব্ধি করা যায়। 

এখন বার্গঁসৌো সন্ছন্ধে আলোচনায় প্রত্যাবৃত্ত 
হওয়া যাক। বার্গসোও সম্পূর্ণ ভাবে এই 
মতের পোষকতা করেন। প্রথম হইতেই তিনি 
বলেন যে; দর্শন কোন পণ্ডিত বা সম্প্রদায় বিশেষের 
জিনিপ নহে, দর্শন সকলেরই সামগ্রী । “যুক্তি” দর্শনের 
গোড়ায় নহে, সাধারণ জ্ঞান ((1)1)1001 ৪1%) দর্শনের 
মূলে পূর্ণভাবে বর্তমান। এই সাধারণ জ্ঞান হইতে দর্শন 
কিরূপ তাবে উদ্ভূত, তাহ! বার্গসো দেখাইয়াছেন। 

বার্গসে। বলেন যে, এই প্রণালী বুঝিতে হইলে 
আমাদিগকে বর্তমান জাগতিক জ্ঞানের পূর্ব অবস্থায় 
যাইতে হইবে। আমাদের বর্তমান জ্ঞান কয়েকটী 
বিষয় লইয়1; যথা, কতকগুলি ধারণাসমষ্টি ও তাহাদের 
পরস্পরের সমন্বয় । এই ভাব উৎপত্তি হওয়ার পূর্বে কি 
ছিল! সে এক অবস্থা, যখন মৃত্য সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ 
ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হইত-_যখন ধারণার 
(965) কোনরূপ বাধাবাধি হয় নাই, এবং জগতের 
সকল বস্ত একে একে আমাদের সমক্ষে নৃত্য করিত-_ 
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ওয় বর্ধ 


সপ তসপী ৯ পিপি পির জাত আজি ০ ৬ তাজ আন 


প্রতি জব্য প্রতি মুহূর্তে নব নব মুহ্তিতে সাজিয়! এক 
অভিনব শৌন্দধ্যে ফুটিয়া উঠিত। তখন আমরা 
কতকগুলি ধারণাসমষ্টির গণ্ডীর ঠিতর দিয়া সত্তাকে 
দেখিতাম না-তখন সত্তা আপনাকে নিক্জ মুক্তিতে ধর| 
দিত এবং প্রতি মুহূর্তে নিগ্জরূপ বদলাইয়া নূতন হইতে 
নৃতনতর মুর্ভিতে আমাদের সম্মখীন হইত। তখন 
প্রকৃতিতে আমরা কতকগুলি বাধ।বাধি, আটাসাট। 
বস্ত দেখিতাম না--তখন দেখিতাম, প্রকৃতি প্রাত মুহুর্তেই 
বদলাইণেছে.--এই এক মুহুর্তে এক বস্ত দেখিতেছি, 
পরক্ষণেই সেঙ্ বস্ত্র সবিয়া গিয়া আর একটা নুতন বস্তকে 
আনিতেছে, সেটিও আবার অপসারিত হইয়া আবার 
একটী নূতন জিনিসের জনক হইতেছে) বার্গসোর 
ভাষায় ইহ। এক অগ্তহান ভাবলো তঃ, “101)11045 ১111400)) 
(01 10001011101, এবং ইহাই যথার্থ সত্তা অবস্থা । 

কিন্ত এই অবস্থা আমব্র৷ বেশি ক্ষণ ধরিয়া রাখিতে 
পারি না। এই অনন্ত পরিবর্তন, 101761108ন 00) কেবঙগ 
অন্গুতব করিতে পারি মাত্র । তাহার দ্বার জাগতিক 
বিষয়ে আমর! কিছু করিতে পারি না। এই জন্য এই 
সত্তা-আতের মধ্য হইতে আমাদের আবশ্তক কতকগুলি 
ব্ষর আমর) বলপূর্ববক ধরিয়। রাখিয়াছি, সেগুলিকে 
আটকাইয়া আমর! নিজের মত করিয়া লইয়াছি। 
আমার ধারণ! অপরের ধারণার সঙ্গে মিলাইয়াছি, এবং 
এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়। পরম্পরের মহিত আলাপ 
ও ব্যবহারের পন্থ। আবিষ্কার করিয়াছি । ওয়ার্ড (7141) 
সাহেব যাহাকে “সামাঙ্জিক ব্যক্তিগণের পরম্পর 
ভাববিনিময়* (411179-5711)1000150 117 0910000865 9 
বলিয়াছেন, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্য আমর] এই ধারণা- 
গুলিকে বাধাবাধি করিয়াছি ও তদ্দার কতকগুলি ধারণা 
(40106/৮ )পাইয়াছি। আমাদের বর্তমান জান এই 
ধারণার (101,011) উপর দাড়াইয়াছে। 

এই প্রক্রিয়াতে অবশ্য আমাদের লাভ হইয়াছে-- 
ইহ! হার আমর] সকলের সহিত মিলাইয়া এক ধারণা- 


১০ম সংখ্যা 


সি সি শত লাশ পে শা ২৬৮ ২৯ সি সিল ৯১৮৮-০০ ০৯০ তা শশা ত শী সিপাশি শী 


মুলক জগৎ স্থ্টি করিযাছি। কিন্তু ইহাতে আমরা কি 
হারাইয়াছি? আমর! হারাইয়াছি বিশ্বসন্তার সেই স্বাভা- 
বিক নৃত্য, বন্দারা আমরা প্রতি মুহুর্তেই নূতন হইতে নূতন 
তর বিষয় উপলব্ধি কর্িতাম। তাহার স্থানে পারছি 
কতকগুলি কৃতিম ও মুত ধারণ1__যেগুলিকে বলপুণক 
পিগুরবদ্দ করিয়া আমর] মারিয়া ফেলিয়াছি ও যাহ 
মূলে আমর যুক্তিধৃত ধারণ! (14)211 (17091) মূলক 
এই বর্তমান জাগতিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি । ইহার ফলে 
আমরা যথার্থ সত্তা হতে দূরে পড়িয়া গিয়াছি, এখন 
সম্তাকে আমরা অপরোক্ষ ভাবে দেখি না, দেখি কশক- 
গুলি কৃত্রিম ও মৃত ধারণ'-সমষ্টির ভিতর দির । 

এ কথাগুলি আমি স্পষ্ট করিরা বলিতে পারিলাম কি 
নাজা্ন ন!। তবে ইহার ফল এই যে বার্গসোর মতে 
€1১(11))111)61)06৮ বা স্থায়িত্ব সত্তার পরিচায়ক নহে, 
সত্তার প্রকৃত পরিচায়ক (11511 বা পরিবর্তীন। বল! 
বাহুলা, দার্শনক জগতে এতকাল পধ্যস্ত “স্থারিত্ব ই সন্ত 
প্রকৃত গুণ বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে; বার্গসেণার মতে'হহা 
যথার্থ নহে। কারণ স্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশন্ত্ব। 
সত্তার স্বাভাবিক অবস্থ। নহে: সত্তার যথার্থ অবস্থা! 
পরিবর্তন। এই 'পরিবর্তন-আোতের মধ্যে কতকগুলি 
তাব আমরা বলপুর্বক আটকাইয়াছি ও এই “আটকান' 
বা ধরিয় রাখার? অবস্থ। হইতে ক্রমে ক্রমে 'পরিবপ্তন 
শৃন্যত্ব') (1)01)11010ন5)158 এই ভাবে উপনীত হইয়াছি। 
ফলতঃ যথার্থ তাবে পরিবর্তনশূন্ত্ব' বলিয়া কোন 
বিষয়ই নাই--ইহা আমাদের মনগড়া ও কৃত্রিম। 
পরিবর্ডনের ভাবই যথার্থ ভাব ও ইহাই সম্ভার প্রকৃত 
অবস্থ।। 

এই কথাটী আমাদের দার্শনিক নানা ভাবে তাহার 
নান] গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এখন আমরা ক্রমে 
ক্রমে এ গ্রন্থগুলির অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

প্রথম আলোচা গ্রন্থ “টাইম এণ্ড ফ্রি উইল” 
(40017000100 ৮160 1117)-কাল ও মুক্ত ইচ্ছা” । 


শন পবিস তে শত শী সর, 
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নি আত শা এসসি 


পন কপ সপ সরি শী টি ও জজ পাত শা ৮০৭০০ 


বার্গসৌ দর্শন 


এই গ্রন্থে বার্গসো যথার্থ স্থায়িহ” বা 1)8117) কি তাহা 
আলোচন। করিয়াছেন । যথার্থ 'স্থায়ত্ব কোন পরিবর্তন- 


শৃন্য অবস্তা নহে, কারণ এ অবস্ত। কদম । যথার্থ 
গ্ায়িত্ব*ট ভাব আমরা অন্ত ভাবে প্রাপ্ত 
হহ। যখন আমাদের অনস্তঃকরণ 'যুক্তিযূলক 
ধারণার বা 15717710000) এব শী 
হতে অপসারিত করি, তখন সত্তা! আমাদের 
নিকট যথার্থ ভাবে আবিভূতি হয়। তখন আমর! 
প্রতি সেকেগে সেকেণ্ডে পরিবর্তন অনুতব করি, 


এবং এই পরিবর্তন প্রতি ক্ষণেই নব নব অবস্থার 
বিকাশ করে। প্রথম অব্ধ। হইতে দ্বিতীয় অবস্থা 
তৎ পরে এই ছুইটী ও তাহার আহ্বয!ঙ্গক মিলিয়া ততীয়, 
তাহার পর পৃৰব্ধোক্ত প্রণালী অনুসারে পর পর অবস্থা- 
শুলি আবিভূত হয়। আর এই অবস্থাগুলি প্রতি ক্ষণে 
নধ নব সম্পদ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাতে আমরা বুঝিতে 
পারি যে "কাল? অর্থাৎ 1019) আপনার মধ্যে এই 
সকল অবস্থাগুপিই ধরিয়া ব্াখিতেছে ও নিজমধ্যে 
সামঞজস্ত করিতেছে । এই কোতের মধ্যে কোন স্থানে 
'শৃন্য বা (21) নাই ; এই অথগ্ড রাগিণীর মধ্যে 
কোন তালই ভঙ্গ হয় না। সকলগুলিই এক শুত্রে 
গ্রথিত. পরন্ত সকলগুলিই প্রতি ।মুহর্তে নব নব ভাবের 
সৃষ্টি করিতেছে । ইহাই যথার্থ 1)0111107) ব। গ্ায়িত' 
ইহাই যথার্থভাবে 1107৬, আর এই "11190 সম্ভার 
আর এক নাম! 

স্থতরাং আমরা! পাইলাম, 411)৩"ই যথার্থ 41০5111%, 
কালই প্রকৃত সম্তা। আর একটু প্রণিধান করিলেই 
বুঝিব যে এই অবস্থাটী 'মুক্ত' অবস্থা । এই অবস্থাতেই 
আমরা যুক্ত বা *111917) কি, তাহা যথার্থ ভাবে 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। 

সাধারণতঃ আমরা বিষয়গুলি যুক্তিধৃত ধারণার 
(150108] ('91)091)8) গণ্ভীর দিয়া ভিতর অন্তব করি; 
এই গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া তাহার বাছিরে যাইতে 


প্রতিভা 
মাধ ১৩২ 


০০ 


পারি না, ও উহার বাহিরের বস্তগুলিকে অধথার্ 
বলিয়া জ্ঞান করি। সুতরাং এই 'আবদ্ধ ভাব? ধারণার 
(1,01091 (07001) ) মধ্যেই হইয়াছে । এ বিষয়টি 
আমর। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিব। আমরা 
অলৌকিক ব্যাপার (17178) অবিশ্বাস করি কেন? 
কারণ আমর] যুক্তিধৃত ধারণ! (14)£108] (91001) ) 
দ্বার জাগতিক ব্যাপ।র সম্বন্ধে এক ধারণ। বা [01৫ 
করিয়া রাখিয়াছি; অলৌকিক ব্যাপার এই ধারণা- 
সমষির সঙ্গে খাপথায় না, কাজেই এসম্থলে এই অসা- 
মগ্রস্য হৃদয়ঙ্গম করি। এইরূপ অন্টান্য বিষয়েও আমর! 
দেখিব যে যতক্ষণ আমরা ধারণার ((:)701)1) গণ্তীর 
তিতর দিয়। জগৎ দেখি ততক্ষণ 'মুক্ত' অবস্থা! কি, তাহা 
জানিতে পারি না। কিপ্ত যেক্ষণেই আমরা ইহার বাহিরে 
যাই, অর্থাৎ 1)01111017 বা সত্তা-মোতের মধ্যে আপনাকে 
ভাসাইয়৷ দিই, তখনই “মুক্ত” অবস্থা কি, তাহা জানিতে 
পারি। বার্গসে1 এক স্থানে মানব-মনকে কূপের সহিত 
তুলনা করিয়াছেন। এই কুপটী জলে পরিপূর্ণ, কিন্ত 
তাহার উপরিভাগ গলিত লতাপত্রে আচ্ছাদিত । 
সচরাচর কূপের জল না দেখিয়া আমরা এই লতা-পত্রের 
আবরণমাজ্র দেখি, এবং তন্দার! কপ সম্বন্ধে এক সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই। কিন্তু যদ কোন প্রকারে এই পত্রের 
আবরণ ঠেলিয়! অবগাহন করি, তাহ! হইলেই কূপের 
জলমোতে, শীতলতা, জলের স্বাদ অন্ুতব করিতে সক্ষম 
হই। এইরূপ “সত্ত।' ও যুক্িধূত ধারণ! “(0/01)০91)/)" ভিন্ল 
ভিন্ন প্রকারে আমাদের বোধের বিষয় হইয়া থাকে। 
“টাইম এগ. ফ্রি উইল” গ্রন্থে এ ইহাই প্রধানতঃ 
বিবেচ্য 1ববয়। এটী প্রমাণ করিবার জন্য 
বার্ণসে। মমোবিজ্ঞানের (7১8919191) অনেক বিষয়ের 
অবতারণা করিয়াছেন। সেগুলি এস্বলে আলোচন। 
হয়ত সাধারণের গ্রীতিকর হইবে না। -যাহা এই গ্রন্থের 








(৩১৪ ) 


ওয় বর্ষ 


বর ক রর সি 


সুল তত্ব তাহাই আপনাদের নিকট বলিয়! রাখিলাম। 
তবে এ সম্বন্ধে উদাহরণ সম্পর্কে বার্গসে। দেখাইয়াছেন 
যে, যুক্তিমূলক ধারণ] (10$2647] 61016) অবলম্বন 
করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা আমর! বলিতে 
পারি না। এরূপ ধারণা কেবল গঞ্ডিবদ্ধ বিষয় লইয়াই 
থাকে, সুতরাং সুদূর ভবিধাতে যাহ! হইবে 
তৎসন্বন্ধ কোন কথা বল তাহার অধিকার বহিভূতি। 
কিন্ত কাল ( 1)01:16101১) প্রভাবে আমরা ভবিষৎ সম্বন্ধে 
বলিতেও সক্ষম হই। এইরূপে “কারণ (07052111007) 
যথার্থ কালের (01007) কাছে টিকে না। এইরূপে 
একটা একটী করিয়া বার্গসে'। বদ্ধভাব (1)016011)01701917)) 
সন্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, ও দেখাইয়াছেন যে 
কালনোতই (1)71:10107)) যথার্থ সম্ভার অবস্থ1। এই অবস্থা 
পরিবর্তনের অবস্থা ( 0:1)01)10 ) এবং ইহার দ্বার! 
আমরু। প্রতি মুহূর্তে নবনব ভাবের উপলব্ধি করিতে 
পারি-_এই জন্তই এ অবস্থাতেই আমরা যথার্থ “মুকি' 
(17৮61)0) কি. তাহা বুঝিতে পারি । অন্য দিকে 
1)6001711)11)141)) বা বন্ধভাব যুক্তিমূলক ধারণ! (140210%] 
০০7)০%])) দ্বারা অনুভূত হয় | যতক্ষণ আমর] এই ধারণার 
(০17০1) এর গণ্ভীতে আবদ্ধ থাকিব, ততক্ষণ পর্য্ত্ত 
যুক্তি 2 কি বুঝিব না_-ততক্ষণ ভাবগুলি অপরি- 
বর্থনীয় আটাপাট। বলিয়াই আমাদের মনে হইবে। 

প্রধানতঃ ইহাই “টাইম এগু ফ্রি উইল” (116 
81) 17760-৮111) গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। যদি ইহ! 
শুনিয়া আপনাদের কৌতুহধ' ও আকাঙ্ক। অঙ্কুর থাকে 
তাহা! হইলে ভবিষাতে বার্গসোর অন্যান্ত গ্রন্থগুলি 
ক্রমে আপনাদের সম্মুখীন করিব। 

শ্ীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় । 


নকশি ছিল ৬ ৯ »০০৯, শী পরি পি কোনছতে কাজা তা 


১০ম সংখ্যা 


সাঙ্গ কোরে শীতের খেয় 
পশ্চিমের ঘাটে, 
তাঙ। পাঁড়ির আড়াল ধোরে 
হুর্য্য গেল পাটে । 
এমন সময় গ্রামের শেষে 
শ্রাস্তদেহে উর্দশ্বাংস 
ছুটোছুটি এ কে আসে 
সন্ধ্যাধূসর মাঠে । 
শীতের থেয়। বন্ধ হ'ল 
পশ্চিমেরি মাঠে। 


ভরা সাজে রশি খুলে 
একল। উঠে নায়ে। 
শুধাও দেখি, এত ত্বর।, 
যাবে ও কোন্‌ গায়ে? 
জীর্ণ তরী নেইকো মাঝি, 
পার হ'তে কি হবে আঞঙ্জই ! 
আধার রাতে কেমন কোরে 
বাইবে ভা'নে বায়ে! 
নিষেধ করে, ও যেন আজ 
ওঠে নাকো নায়ে। 


কাল প্রভাতে ফাগুন হাওয়ায় 
জম্বেন্প্রথম পাড়ি; 
শ্রাস্ত পথিক তখন এসো, 
কিসের তাড়াতাড়ি! 
এখনো বয় শীতের বাতাস, 
কুঙাটিতে ঝাপসা আকাশ, 
এখন কি কেউ নৌক। খুলে? 
কালকে যখন ফাগুন হাওয়ায় 
জমবে নূতন পাড়ি। 


পাতি শাশি জরি লী কী সস ৭ ৯২২৮ পিন সপ ল শতশত শি ০ শলান্িশাসিশসটি তত ২০ পীর শি ৪৯১-৮৩ ত ৭ ৮ লিপ শতসন রী ৪০ 


শেষ যাত্রী 


চা এসিসিএ ওলা পি শটী 


উত্তর বায় লাগে ষদি 
পালের পরে সোজা, 
কঠিন হ'বে এই আধারে 
বাধাঘাটটি ধোঁজ।। 
যে আঘাটে শীতের খেয়! 
কর্তেছিল, দেওয়। নেওয়া, 
ক'মাস কেবল পার করেছে 
শুকনো! পাতার বোঝা, 
সেই শশানে লাগবে তরী 
শীতের বায়ে সোজ।। 


কাল্‌কে যখন ফাগুন দিনে 
দখিন হাওয়ার ভরে, 
ভিড়বে তরী বকুল তলে 
বাধাঘাটের পরে, 
ফুটবে ফুল, ডাকবে পাখা, 
সখার তরে আসবে সখী, 
যার কাছেতে যাচ্ছ, সেকি 
রৈতে পার্‌বে ঘরে ! 
কাল ফাগুনে তোমায় চেয়ে 
আস্বে ঘাটের ধারে। 


থেকে থেকে যাচ্ছে ডেকে 
উত্তরে বাতাস, 
হিমাঙ্গ মুমুর্য, শীত 
টান্ছে নাতিশ্বাস। 
হায় অভাগ! এই অকালে 
যেও না৷ কে৷ বাধন খুলে; 
সাধ কোরে কি পরৃবে গলে, 
৮. ঘুর্ণাজলের ফাস ! 
বাঁ করে 
৮, আস্ছে মধুমাস। 





এক রাঙ্ঞি। 


প্রতিভা 
মাধ ১৩২০ 


“ক্ষমা করো: বু আমার! 
দিলাম খুলে রশি । 
ফাগুন দ্রিনে আমায় চেয়ে 
থাকৃবে না কেড বসি। 
কন্কোনে এ শীতের হাওয়া 
অনেকট। মোর আছে সওয়া, 
সকল চেয়ে দখিন বায়ে 
শুয় করি যেবেশী। 
যাই, বদ্ধ! গেছে যেথায় 
শুক্‌নে। পাতার রাশি।” 


সস ৮ ৮ সপ সা সপ পে 


শ্রীধতীন্দত্রনাথ সেনগুপ্ত । 


ভারতে রেশমশিস্পের অবনতি * 


অতি প্রাচীন কাল হইতে রেশম ভারতবর্ষের একটী 
প্রধান পণ্াদ্রব্য। বাঙ্গল৷ দেশেই অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা 
ইহা! প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে আবার আমা- 
দের মালদহ জেলাই রেশমের জন) সমধিক প্রসিদ্ধ । 
পৌরাণিক যুগের অনেক পূর্ব হইতে মালদহে রেশম শিল্প 
প্রচলিত আছে, তাহারও প্রমাণ আমর। রামায়ণ মহাভার- 
তাদি মহাগ্রন্থ পাঠে কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারি। 
পাঠান ও মোগল শাসন সময়ে মালদহে রেশম ও রেশম 
বস্ত্র যে একটী প্রধান শিল্প ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে বর্তমান রেশম শিল্পের সম্বন্ধে 
আলোচন। করাই আমার উদ্দেশ্য। এইজন্য অতীত 
সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন। হইতে বিরত হইলাম; আর সে 
সম্বন্ধে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির জ্ঞানও খুব অল্প। ' 





* মালদহ সাহিত্য-সন্মিলনের' কনিগ্রাম অধিবেশনে 
পঠিত-_কার্তিক, ১৩২৩ | 


( ৩১৬ ) 


৩য় বর্ধ 


০২ সশীিসিশিস্পাটিবািাসসিস্পিসশি সিসি পি শিপশিশিশনি সি শাশিসপ িশশিিিশিসপা্পাসশাসিসিলিপালিসাসিস্টিিসিসপাসলীতিসাসিশিশীত পিপাসা পাশা পস্পিস্পিসপিসপিস্পিসপস্পিস্টিসি 


থুঃ ত্রয়োদেশ ও চতুদ্দশ শতাবিতে আরবদিগের 
হাত দিয় ইউরোপে যে কল বহুমূল্য দ্রব্য বপ্তান 
হইত, তন্মধ্যে রেশম একটী প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য 
ছিল। তারপর পোর্টগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা 
কতৃক সমুদ্র-পথে ভারতে আপিবার পথ পরিজ্ঞাত হইলে 
অবধি বাণিজাদ্বার সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয় এবং 
তখন হইতে এতদ্দেশীয় প্রচুর রেশম ও রেশম 
বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। রেশম বাণিজ্যের অবস্থ। 
এত দিন পর্ধ্যস্ত খুব উন্নতই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি কছুদিন 
হইতে অকম্মাৎ এরূপ অবনতির পথে দাড়াইয়াছে যে, 
যদি ইহার প্রতিকারের পন্থ। সত্বর আবিষ্কৃত ন। হয়, তাহা 
হইলে সমূলে উৎপাটিত বিচিত্র হওর] নহে। মালদহের 
রেশম বন্ত্র কিছুক!ল পুর্বেই অর্থাৎ অন্ুমানিক ৫০1৬, 
বৎসর পুব্বে একরূপ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে পুরাতন 
মালদহ হইতে তিখুশেখযে জাহাজ বোঝ।ই করিয়া 
এক জাহাঞজ রেশম ও রেশম বন্ত্র ই'বোপে রপ্তানী 
করিরাছিলেন তাহা আমরা /লাঁকপরম্পরায় শুনিতে 
পাই। পুরাতন মালদহে রেশম ও কার্পাস হুত্র মিশ্রিত 
করিয়া একরূপ থান প্রপ্ততত হইত ; তাহাও এখন প্রা 
দেখা যায় না। পুরাতন ম।লদহ ও পাহাপুর অঞ্চলে 
কেবল রেশম বন্ধ প্রস্তুত করিবার জন্যই বিস্তর তাত ও 
চরক| চলিত, এ কথা অতি প্র।চীন নহে; কিন্তু অল্প দিনের 
মধ্যেই উক্ত স্থানসমূহ হইতে এঁ ব্যবস। প্রায় একেবারে 
লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন মালদহের মধ্যে কেবল 
শিবগঞ্জ ও কানসাট অঞ্চলে অল্লাধিক পরিম|ণ রেশম 
বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

যাহা হউক মালদহে রেশম বন্ত্র বয়ন কম হইয়! গেলেও 
প্রচুর পরিমাণে রেশম হ্ত্র ও রেশম কোষ (কোয়া) 
(18৬ 1010110112018) উৎপন্ন হইতেছিল। ইউরোপীয় রেশম 
ব্যবসায়িগণ বাঙ্গল। দেশে স্থানে স্থানে কুঠী সংস্থাপনের 
পর হইতে রেশম হুক্র অপেক্ষা! রেশম ব্যবসায়ী অর্থাৎ 
পোম্থুপোবা বসনিগণ অধিক পরিমাণে রেশম কোধই 


১০ম সংখ্যা 


পীনিত ০ ০০ ৩৯ তাস 5 তত ০ শাি্ীতি শা ০ টি শালীন পি শি এ 
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তথাপি তাহাদের দ্বারা এ দেশের অনেক লোক প্রতি- 
পালিত হইতেছিল। তাহাদের দ্বার] পন্ুব্যবসান্নীগণ 
অপ্রতাক্ষ এাবে উপকার পাইত। এতত্তিন্ন আমলা ক্ররোণী 
হইতে কুলী মজুর পর্য্যন্ত এদেশের কত শত লোক 
তাহাদের নিয়োজিত মূলধনের উপর ভর কারয়া 
নিজেদের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিত। 
প্রত্যেক কুঠীতে একজন সাহেব ম্যানেজার ব্যঠাত 
আর সমস্ত কার্ধ্যই বাঙ্গালী দ্বারা নির্দাহিত হইত। 
কিন্তু অধুনা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিবিধ রকমের 

রেশম প্রচলিত হওয়াতে ভারতবর্ষ হইতে রেশমের 
ব্যবসা একরূপ লোপ পাহবার উপক্রম হহয়াছে। 
কোম্পানার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ হইতে প্রা সমস্ত 
রেশম বিলাতে রপ্তানী হইত। ক্রমশঃ চীন ও জাপান 
রাজের দ্বারও ইউরোপীয় বণিকদ্দিগের জন্য উদবাটিত 
হইল। ভারতবখের সাহত চীন ও জাপানের প্রতি- 
যোনীতা এবং ইংলগ্ডের সহিত ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রতি- 
যোগীতা বুদ্ধি হওয়াতে আরও নুধিধা হইয়াছে । এই 
প্রতিযোগীতা দ্বার। ফ্রান্স ও ইটালীর সাহাজ্যে চীন ও 
জাপান তারতবর্ষকে পরাস্ত করিয়াছে । ইংবাঙ্জ রাতে 
ব্যবসায়ের উপর গভণণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার নিয়ম 
এখন উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ফ্র!ন্স ও ইটালী স্বাধীন বাঁণি- 
জ্যের মন্ত্র গ্রাহ করেন না; আবশ্যক হইলে এ দুই দেশের 
গতর্ণমেণ্ট রাজভাগার হইতে অর্থব্যয় করিয়। স্বদেশীয় 
বণিকার্দগকে উৎসাহ-দান ও শ্তন্ক বসাইয়! বিদেশীয় 
বণিকদ্দিগকে নিরুতৎসাহ করিয়া থাকেন। ইহার উপর 
আবার সম্প্রতি কৃত্রিম রেশমের আ'বক্ষকার হওয়াতে 
ভারতের রেশমের আরও শোচনীয় অৰস্থ৷ ঈাড়াইয়াছে। 

নূতন আবিক্ষিার ফলে যে ভারত হইতে 
নীলের ন্যায় একটী প্রধান লাভজনক বাবসা 
এককালীন লয় প্রাণ্তড হইয়াছে, টবর্দেশিক্‌ বাণি- 
জ্যের প্রভাবে সেই ভারত হইতে রেশম ব্যবসাও ধ্বংস 
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এ দেশে যে সকল রেশম কুঠী ছিল তাহ। হইতে উৎপন্ন 
রেশম তাহার। নিজেদের দেশে রপ্তানী করিয়া বিস্তর স্ক্টুত 
করিতেন অধুন। তাহাদের দেশে এবং চীনও জাপান প্রভৃতি 
স্থান হইতে বিবিধ রকম রেশম ও কৃত্রিম রেশম আমদানী 
হইতেছে বালন়। ভারতবর্ষের রেশম প্রতিযোগীতায় আর 
কম দরে বিক্রীত হইতে পারিতেছে না। কাজেই বাঙগল! 
দেশের মধ্যে াহাদের যে সমস্ত রেশম কুঠী ছিল, তাহা 
উঠিয়া যাওয়াতে রেশম ব্যবসাও এত্শে 
হইতে আমশঃ কম হইয়। যাইতেছে । যখন তাহাদের 
ব্যবস। খুব উন্নত ছিণ, তখন তাহারা এদেশে রেশম 
অনিক পরিমাণে জন্মাইবার জন্য কত রকমই না চেষ্টা 
করিতেন। তাহারা তিনটি কোণ্পানা অর্থাৎ লুইপেন, 
বেঙ্গল সিল্ক, ও ফারগুসান কোম্পানী মিলির একটা 
ক্মটি গঠন করিয়াছিলেন । 
সেই কমিটার উদ্দেশ্ঠ ছিল, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে 
রেশম উৎপাদন কর। ও ইউরোপ প্ররভৃতি “দশের ন্যায় 
রেশম কীটকে নানাবিধ ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা কর]। 
এতদুদ্দেশ্যে তাহারা কমিটা হণতে একজন স্ুুপারিন্‌- 
টেন্ডেণ্ট এবং তাহার অধানে বনুতর ওভার সিয়ার ও 
সব. ওতারসিয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার৷ পোন্গু 
পোষ বসনীদিগের ধাটা বাটী ঘুরিয়! তাহাদ্দিগকে 
অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র বার! বীঙজনিব্বাচন প্রণালী ও পোচ্ুপোষা 
ঘর বিশোধিত রাখিবার জন্য নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবহার 
বিষয়ে উপদেশাদ প্রদান করিতেন। 
এক্ষণে গবর্ণমেট এই কাজ স্বহস্তে গ্রহণ 
কারয়াছেন; অধিকন্তু তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর 
অর্থব্যয় করিয়! বিশুদ্ধ বীজ সরবরাহ করিবার 
জন্য বাঙগল। দেশের মৃশীদাবাদূ রাজসাহী বগুড়। 
মালদহ বীরভূম জেলার স্থানে স্থানে বাঞঙ্জাগার 
প্রস্তুত কারয়াছেন : এবং আদর্শ ভাবে বৈজ্ঞানিক 
নিয়মে রেশষকীট পালনের অন্ত রাঞ্সাহী বহরম- 


প্রতিভ৷ 


০৯০০৮ সত সপ অগা তি» প কান তপ্ত বরন পন্তিজ ওত 
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পুর প্রভৃতি স্থানে বিগ্ভালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। 
এ সকল বিগ্ভালয় হইতে উত্তীর্ণ ছা'রমণকে এবং 
যাঁর্ীর! বৈজ্ঞানিক নিয়মে রেশম কাট পালনে অভিজ্ঞ 
তাহাদিগকে ওতাবসিয়ার ও সব ওঠারসিগ়ার নিযুক্ত 
কর! হয়। পৃব্বেও অবশ্ঠ এ কাঙ্গ গভর্ণমেন্টের হাতে 
ছিল; কিন্তু তাহাও ধৈদেশিক রেশম ব্যবসায়িগণের 
উত্তেজনায়, আর তথধন ইহা তাদৃশ প্রসার লাশ করে নাই। 
এখন অবশ্ঠ গভর্ণমেন্ট স্বতঃ প্রণো।'দত হইয়াই এদেশের 
রেশম ব্যবপায়া পোনুপোবাবপনাদিগের উপকারার্থই 
এই অর্থবয় করিতেছেন। কিন্ত ইহাতে যে অন্তরায় 
দাড়াইয়াছে, তাহ। গতর্ণমেণ্টের গোচর হওয়া উচিত। 
অধুন। বাহ্বাণিঞ্য ক্রমশঃ অবনতির পথে দীড়াই- 
প্াছে। রেশম উৎপাদন কর। অপেক্ষা রেশম কাট. তি 
করাই অধিকতর আবগ্বক হইয়। পড়িয়াছে। পোনু- 
পোধ। বসনিগণ বংশান্ুক্রমে পোন্থুপোষ। ব্যবপাতে 
অত্যন্ত থাকায় এবং বেঙ্গল সিক্ক কমিটা ও গভর্ণমেণ্টের 
অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক নিপনমও [কছু কিছু পরিমাণে আয়ত্ত 
করিতে শিক্ষা করার, এখন রেশমকাট প্র(তপালনের জগ্ 
তাহাদিগকে ততদুর ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হয়ন|। রেশম 
ব্যবসায়ীগণ হইতে রেশমস্থত্র প্রস্ততকারা এবং 
রেশম বন্ত্র বংনকারী তন্তবায়গণ পর্যান্ত সকলেই অশিক্ষিত 
ও দরিদ্র । পৃথিবীর কোথার কি পরিমাণ রেশম 
উৎপন্ন হয়, ও কোন «দশ হইতে কত রেশম শামদানী 
ও রপ্তানা হয়, এবং কোন দেশে কত কত রেশমের 
ব্যবহার হয়, এই সকল বধষয়ে তাহার। একেবারে 
অনতিজ্ঞ। অন্ত দেশের কথ! দূরে থাকুক, ভাপগবর্ষেরই 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কত রেশমের দরক।র এজ্জান 
তাহাদের নাই। প্রধানতঃ মারয়ারী ও বেনারস্‌ প্রস্ৃতি 
স্থানের রেশম ব্যবসায়িগণের নিকট এ দেশের রেশম 
ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের দ্বার! উৎপন্ন রেশম স্থত্র বিক্রয় 
করিয়। থাকে, এবং তাহারাই এদেশের উৎপন্ন রেশম 
তারতের বিভিন্ন অংশে ও বিদেশে চালান দিয়! অধিকতর 
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ল[তবান হইয়া থাকে। তাহারা রেশমীদিগের নিকট 
হইতে রেশম হুর পাইবার জন্য বছুতর দান দিয়া 
থাকে; কাষেই কোথার রেশমের কি পরিমাণ কাটুতি 
হয়, এবং সেই সকল স্থানে তাহার দরই বা কি. এ 
সকল কথা [চন্তা করিবার অবসরও এ দেশের রেশম 
ব্যবপাধিগণ পান্ন না । কারণ ভিন্ন শ্তানে পাঠাইবার 
ইচ্ছ] থাকিলে ও দাদনের জন্ঠ বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে 
তাহাদের উৎপন্ন রেশম-স্ত্র দাদন-দাতাগণের নিকট 
বিকুয় করিতে হয়। এইন্ধপ তাবে বেশম বাবপ। 
অবলম্বন কবিয়াও রেশম সর প্রস্ততকারী ব্যবদাষ়িগণ 
একরূপ নিন্দের জীবিকানির্বাহছু করিয়। আরণ্লতে- 
হিল? কিন্তু শণ্তমানে টৈদেশিক রেশম ব্যবসায়িগণের 
কুঠি উঠিয়া যাওয়াতে প্রান্ন সমস্ত রেশমই থুংরু অর্থাৎ 
বাঙ্গল। ঘায়ে প্রস্থত হঠয়। মারয়ারিগণের দ্বারা বিদেশে বা 
ভারতের বিচিন্ন অংশে চালান হইতেছে; অর্থাৎ অল্পদিন 
পুর্ব্বে এ দেশের উৎপন্ন অধিকাংশ রেশম কোষ হইতেই 
ইয়ুরে।পীন্ব বণিকশণের সাহাযো রেশম প্রস্তত হইয়। 
পৃথিবীর সুদূর প্রদেশে রপ্তানা হইত; বাঙ্গল৷ ঘায়ের 
অল্প রেশমই চালান দিবার জগ্ঠ মারয়ারিগণের হাতে 
'আপিয়। পড়িত। সেইকসন্ত পক্ষান্তরে বৈদেশিক বণিক- 
গণের সঠিত মারয়ারিগণের একরূপ প্রতিযোগীত। ছিল, 
এবং সেই প্রতিযোগীতার ফলে এদেশের পোনুপোষা 
ব্যবসায়িগণ ও শ্ষত্রপ্রস্ততকারী ব্যবসায়িগণ সচ্ছন্দে 
আ।পন।বের জীবিকানির্বাহ করিত, কিন্ত এখন আর সে 
প্রতিযোগীত1 নাই; কাযেই প্রায় সমস্ত রেশম স্ুত্রই 
মারয়ারীদিগের হাত দিয়। চালান হইতেছে । তাহারা 
সময় পময় এক যোগে কায করিয়া রেশম বাবসারিগণের 
একেবারে সর্বনাশ সাধন করিতেছে। অধিকন্ত পুর্বে 
এক মণ রেশম প্রস্তত করিতে যাহ] ব্যয় হইত, বর্তমানে 
দেশের কলকারখানার প্রভাবে কুগামন্তুরের বেতন বৃদ্ধি 
হওয়াতে প্রায় তাহার দ্বিগুণ খরচ পড়িতেছে, অথচ 
রেশমের দর বরং পূর্বাপেক্ষাও কম হুইয়াছে। 


১০ম সংখ্যা 


দেশের এ অবস্থায় যদি ধনশালী ব্যক্তিগণ এবং 


এদেশীয় রাজা ও জমিদারবর্শ আপনাদের অর্থকোষ 
উন্মুক্ত ন1! করেন, তবে বহুকালের প্রাচীন আর 


একটি শিল্প প্রদেশ হইতে বিবুপ্ত হইবে, সেঈ 
সঙ্গে সঙ্গে রেশম ব্যবসায়ীগণের মধে অনেকেই 
অন্নঃভাবে জঙন্জরিত হইবে। কারণ তাহারা 
প্রান অনেকেই অশিক্ষিত ও দরিদ্র বিশেষতঃ 


মাপদহের বেশম-ব্যবসাম্না গণের অন্নসংস্থানের আর 
কোনই উপায় নাই। তত জমি 8৫ বিঘা হইলেই 
বেশমকীট প্রতিপালন দারা একটি ছোট পরিবারের 
অনায়াসেই গীবধিকানিব্বাহ হহত। ৪1৫ বিঘ। ধানের 
জমি বা অন্ত কোন ফসলা মি হহতে সে প্রকার আয়ে? 
সপ্তবন। নাই । কাজেই তাহাদের ধ্বংস এক প্রকার 
অশশ্যস্তাবী। আর সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আমা- 
দের এই নিব্দেন যে গবর্ণমেন্ট রেশম শিল্পের উন্নতির 
জন্য যে অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহ যেন এ দেশের রেশম 
ব্যবসায়িগণের পকারার্থ ব্যর করা হয়। নচেৎ 
তাহাতে এ দেশের লোকের তাদৃশ উপকার দর্শবে না। 
গবর্ণমেন্ট যে অর্থ |বশুদ্ধ বীঞ্জ সরবরাহ করিবার জগ্ঠ, 
কারখান। স্থাপন ও বসনীদিগকে বৈজ্ঞানক নিয়মে রেশম 
কাটপালণের গন্ত খরচ করিতেছেন: তাহ না করিয়। যাঁদ 
কেবলমাত্র অল্প সুদে পোন্ুপোষা বসনীগণকে কিছু 
কিছু ধার দেন, ও কোথায় কি পারমাণ রেশমের কাটি 
হয় কন্দ্চাররিগণের সাহাযষে)। তাহার সঙ্ধান দিয়া, এবং 
(কি উপায় অবলম্বন ক্রয় তাহার মারয়ারগণের 
হাত হইতে রঙ্গ! পাইয়া নিজেরা সেই শব স্থানে রেশম 
চালানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন, এ সকল বিষয়ে 
পরামর্শ, সাহাযা, ও সুবিধা প্রদান করেন, তবে এখনও 
বাঙ্গলার রেশম শিল্প অব্যাহত গতিতে চলিতে পারে। 
কারণ পোন্ছপোষা বসনিগণ এতদ্দেশীয় মহাজনদিগের 
নিকট হইতে যে টাকা খণ করেন তাহার সুদ অত্যন্ত 
বেশী; বসনীদগের. অধিকাংশই সেই সুদের দায়ে 


€( ৩১৯ ) 


ভারতে রেশম শিল্পের অবনতি 


৮ ৯ ২ পিন জজ 


একবারে সর্বস্বান্ত হইয়৷ পড়িয়ছে। গবর্ণমেণ্ট এই 
নিয়মে অর্থব্যয় করিলে বোধ হয় তাহ। অধিকতর 
কার্যকারী হইতে পারে, এবং গবর্ণমেন্টের প্রদর্শিত পথে 
এ দেশের অনেক ধনশালা ব্যক্তিও আপনাদের অর্থ 
নিয়োজিত করিতে পারিবেন। 

কেধল শবর্ণমেট ও ধনশালী ব্যক্তিদিগের 
অর্থসাহায্য দ্বারাই রেশম শিল্পের সম্যক উন্নতির 
আশা করা যায় না। কারণ উদার-চরিত্র খুব 
অল্প লোকই সাদচ্ছ-প্রণোদিত হইয়া এ কার্যে 
হস্তক্ষেপে করিতে পারেন। যে সকল উপায় 
অবলম্বন দ্বারা বেশম ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়৷ সম্ভব, 
সেই সকল যাহাতে কাধে পরিণত হয়, 
তজ্জন্য প্রধান রেশম ব্যবসাদীগণের একটি সমিতি থাক 
কর্তব্য। এই সমিতির সদস্যগণ কেবল বাঙ্গালী, অথব৷ 
কেবল ইংরেজ হইলে চর্লবেনা। এই সমিতি কেবল 
রেশম সুত্র রপ্তানীর স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেও বিশেষ 
উন্নতি হইবে না। কি তন্তধায়, কি ুত্রপ্রস্ত,তকারী, 
(ক পন্ুব্যবশায়া, সঞ্লেহ একমত এবং বদ্পরিকর হইয়] 
ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে যন্ত্রধান হইলে উন্নতি |নশ্চয় 
হইবে। সামতির সদস্যগণ যাহাতে রেশম ব্যবসায়ের 
সকল শাখা সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ পাইয়া নিজ নিজ 
কাধ্যে উন্নতিসাধনে ব্যাপুত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য 
বাঞঙ্গল। ভাষায় একথা ।ন পাত্কা হইলে আরও তাল হয়। 
রেশম ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞানবদ্ধি দ্বারা বিশেষ 
উন্নতি হওয়। সম্ভব । জ্ঞানাতাবহ অবনাতর 
সমস্ত কারণ বলিলে অতুযুক্তি হয় না। রেশম ব্যবসায় 
সম্বন্ধে ইংলও ও ভারতবর্ষের দ্বার্থ যেরূপ ঘননিষ্ভাবে 
জড়িত, তাহাতে বোধ হয় যে তাবষ্যতে ইংলাওর সাহা- 
য্যেই এ দেশের রেশম শিল্পের ও রেশম বাণিজ্যের 
সমাঁ.ক উন্নতি হইবে। বাহর্বাণজ্য তারত হইতে এক- 
কালীন লুপ্ত হইয়! গেলেও যে এ দেশে দেশমের কাটতি 
নিতাঞ্ড কম নহে, তাহা পরলোকগত রেশম-তত্ববিদ, 


প্রতিভা 


মাঘ ১৩২০ 


পপি ৭০ 


বঙ্গীয় গতর্ণমেণ্টের কষিবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর, 
মিষ্টার এন্‌ জি. মুখাজাঁর রেশম বিজ্ঞান নামক পুস্তকের 
সাহায্যে প্রতীয়মান হয়। তবে উপরোক্ত নিয়মে 
মারয়ারিগণের দ্বার বরাবরই এই ব্যবস। চলিতে থাকিলে 
সমূহ রেশম ব্/বসায়ীগণের সম্পূর্ণ ক্ষতি এমন কি সমূলে 
বিনাশ হওয়ারও সম্ভাবন]। 

মিষ্টার মুখাজ তাহার পুস্তকে কোন দেশে কি 
পরিমাণ রেশম উৎপন্ন ও আমদানী রপ্তানী হয়, কোন 
দেশে কি পরিমাণ তাহা ব্যবহৃত হয় তাহার যে তালিক। 
দিয়ছেন সাধারণের অবগতির জন্য সেই তালিক। এবং 
তাহার নিজ মত এই স্থানে উদ্ধত করা হইল। 











উৎপন্ন 
(ওজন সের) 

দেশ রেশম চশম মোট উৎপন্ন 
চীন ১০৫০০০০০ ৮৫০০০০০ ১৯০০০ ০০ 
জাপান ৩৯০০৫০০ ৩২০০০৭০ ৭১০০০ ০৬ 
মালয় উপদ্ীপ ৯৫০০০০ ৭৫০০০ চি 
ভারতবর্ষ ৬২৫০০০৩ ৫৫০০০০ ১১৭৫৭০০ 
মধ্যএসিয়। ১০৪০৩৩০ ৮৬৫০০০ ১৯০৫৪০০৩ 
ইউরোপীয় কশিয়া 
এশিয়।টিক তুরস্ক ৭০০০০ ৬৫০০০০ ১৩৫০৩ ০০ 
ইউরোপায় তুরস্ক ১৬০০০ ৫০০০৩ ২১০০০০ 
বঙ্কান রাজ্য ৩০০০৩ ১৫০০ ৪৫০০৪ 
গ্রীস ৩৫০০০ ২৪৬৩৩ ৫৫০০০ 
অষ্টিয়া হঙ্গেরী ২৬৫০০ ২২০০০ ৪৮৫০০০ 
ইটালী ৪২০০০০০ ৩৬০০০০০ ৭৮০৩০০৩ 
জ্রাক্স ৭২০০০৪ ৬০০০০৬ ১৩২০০ ০৩ 
স্পেন ও পর্ট,গাল ৮০০০০ ৫০০০০ ১৩০০০০ 
সুইজারলগ্ড ৩০০০ ৫০০০৩ ননিহ 
জঙ্মলী শী €৩০৩ ৫০০৩ 
ব্রিটেন সা ৩০০৪০ ৩০০৩৩ 


( ৩২০ ) 





৩য় বধ 
মোরোকেো ৫০০৩ ৫০০০৩ ১৩০০৬ 
ইউনাইট্রেড ষ্টেটস্‌ 
ও কেনেড। ৫০০০ ৫০০৩৩ ৫৫:০০ 
মেক্সিকো ১০৪ ১০০০ 
মোট ২৩২৪৬০০০ ১৯২১০০০০ £২৪৫৬০০০ 

আমদানী--ওজন সের 
দেশ রেশম চশম মোট আমদানা 

চীন -- তা 
জাপান ১০০০ ২০০৩ ১২০০০ 
মলয় উপদ্বীপ ১৯৭৫০০০ 5 ১৭৫০০০ 
ভারত বর্ষ ৬০০০০০ ৬০০০০০ ১২০০০০৬ 
মধ্য এশিয়! ৪০০০৪ - ৪০৩০৪ 
ইউবোপীয় রূশিয়। ৪৫০০০০ ২০০০০ ৬৫০০০৪ 
আরব ১২০০০ -__ ১২০০০ 
এসিয়াটিক তুরস্ক ২০০০০০ -- ২০০০০০ 
ইউরোপীয় তুরস্ক ২০০০ উর ৪ 
বন্ধান রাজ্য ৬০০০ 22 ৬০০৪ 
আগ্্রঁয়। ওহঙ্গেরী ৫০০০০০ ৫৪০০০০ ১৩৪০০০০ 
ইটালা ১৪০০০০০ ৭৬৫০০৩ ২১৬৫০০০ 
ফ্রাছদ ৫৩১০০০০ ৬৫৯০০০০ ১১৯৩৩০৩৩ 
স্পেন ও 
পটগাল ১২৫০৩৩ পি ১২৫০০৪ 
স্ুহজা বূলগ্ড ২১৭৫০০০ ১৩০৩০৩৩ ৩৪৭৫০০০ 
জন্মরণী ২৩৯০০ ০০ ৯০০০০৩ ৩২৯০০০০ 
বেলজিয়ম ৭৫০০০ 5০ ৭৫০০০ 
ব্রিটেন ১১৪০০০৩ ৩২৯০৩০০ ৪৪৩০৩ ০০ 
মিসর ১৭০৩০৬৩ শী? ১৭৩৬৩৩ 
টিউনস ও 
টিপোলি ৭৫০০০ _াী ৭8৩৪৩ 
আলজিরিয়।! ৩০০০০ পা ৩০০০০ 
মোরোকেো ৬১০৩৩ শপ ৬৫০৩০ 


১০ম সংখ্য। 


ইউ.নাইটেড, 


ও কেনেডা ২৬৫০ ০৩ ৬৩০০০০ 
মেক্সিকো ২০০০০ 2 
অষ্ট্রেলিয়া স্পা ১৪০০০০ 
মোট ১৭৬১০০০০ ধা হান 
রপ্তানী 
(ওজঅন-_-সের) 
দেশ বেশম চশম 
চীন ৪৭৫০০০০ ৩৭৮০০০০ 
জাপান ২৮৪০০০ ১৭০০০৪০৩ 
মলয় উপদ্বীপা ৭৫০০০  ১২০০০০ 
ভারতবর্ষ ১৬০০০০ ৬০০৬০০ 
মধ্য এসিয়া ১২৫০০০ ৬৩০০০০ 
এসিয়াটিক তুরস্ক ৬২০০০ ৫৫০০০০ 
ইউরোপীয় তুরস্ক ১৩৫০০ ২০৯০০ 
ধন্ধ'ন রাজ্য ১০০৩০ বি 
গ্রীস ২২০০০ বলির রাও 
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী ৪১৫০০ ৩৮৫০০ 
ইটালা &২০০০০০ ১৬৭০০০০ 
ফ্রান্স ২৪৩০০০০ ১৯৪৪০০৩ 
স্পেন ও পট,গাল ৫০০০০ ৪০০০০ 
সুইজারলগ ৭৪০০০০ ৭০০০০০ 
র্মণী 8 ০০০০ ৫৫০০০ 
বেলজিয়ম ২০০০ ---- 
ব্রিটেন ১৫০০০ ৪৩৫০০৩ 
মিসর ৪০০০ 2 


পাহারা 


মোট 


১৮১৯৯০৩৩ 





১৩১৮০০৬৩ 


























( ৩২১ ) ভারতে রেশম শিল্পের অবনতি 
পেশমের ব্যবহার 
চিত2555” ব্রেন দেশীয় বিদেশীয় মোট 
ভরিজদতী চীন ৫৭৫০০০ , পাশা শট ৫৭৫০০০৩ 
১৪০০০০ গাপান ১১৫০০০৩ ১০০০০ ১১৬০০৩৩ 
উর মগঞয় উপদ্বীপ ১০০০০০০ ১৭৫০০৩০ ১১৭৫০০৩ 
ভারতবর্ষ ১৭৫০০৩ ৬২৫০০০ ১১৩৩০9৩৩ 
মধ্য এশিয়। ৮৫০০০০ শা ৮৫০০০ 
ইউরোপায় রুশিয়া __-- ৪৫০০০ ৪৫০০০০ 
মোট রপ্তানী লেভাণ্ট ১১৫০০ ৪০০০৩০ ৫১৫৩০৩ 
৮৫৩০০ ০০ আন্রর। ও হঙ্গো ১০০৯০০ ৩৬০০০০ ৪৬০০০০ 
ইটালা ১৫০০০০ ২৫০০০০ ৪০০০০৩ 
৪৬৪০৩০০৩ 
ফ্রান্স ৩৫০৩০০ ২৯২০০০৬ ৩৬০০৩০০ 
১৯৫৬৬০০ ক 
স্পেন ও পোর্তূগাল ৪০০০০ ১২০০০ ১৬০০০০ 
৪৬০০০০ স্হজারলও ১৪০০০০০ ১৪০০ ০০০ 
৭৫৫০০০ ব্রিটেন স্পোীপসস ১০০৩০০ ৯০৪৩০০ 
১১৭০০৩০০ ইউনাইটেড স্টেটস্‌ 
৮853 ও কেনেড। ২৬৫৯০০০ ২৬৫৯৪০৩৩ 
মেঝসিকো। ১০০০০ ১৩০০০ 
১০০০৩ 
মিসর ও আফ্রিকার 
২২০০০ অন্যান্য দেশ ২৫০০০৩ ২৫০০৩০৯ 
টড গত মোট ১০২৮০০০০ ০২৪৫০০০০ ২২৭৩০৬৪৩ 
১৮৭০০০৩৯ চশম হত্রের ব্যবহার 
৪৩৩০০ ০০ (11008)1) ৯11) 
৪০৩৪০ পেরের হিসাব 
৮০55587 এুা্সি দেশীয় বিদেশীয় মোট 
চীন ১৫০০০০৩ সপ পপ ১৫০০৩ ০৩ 
১৩৪০০৩৩ 
জাপান ৪০৩০৬০৩ পেশ শপ 86৩০৩৩ও 
বিচি মলয় উপদ্বীপ ২০০০০ 7 ২০০৯০ 
৫৪০০০৩ ভারতবর্ষ ২০৪৩৪ ২০০৪০৪৩০ ২২৪৩৩৬৩ 
৪০০০ মধ্য এশিয়! ২১৫০০  -_--- ২১৫০০ 
৩১৩৭১০০৬ ২৩৩৫৬০৪ ২৬০৪৩৩০ ২৫৩৫৪৬০৬ 


গ্রাতিভা 





মাঘ ১৩২, 

২৩৩৫০০০ 
ইউরোপীয় রুশিয়া --_-- 
লেভাণ্ট ২০০০০ 
অষ্টিয়। ও হঙগেরা ১৯০০*০০ 
ইটালী ২০০০০ 
স্রাম্স ১১০০০৪০ 
স্পেন ও পট গাল 
সুইজার লণ্ড ১২৫০০০ 
জন্মণী ১৫৩৩৩০ 
ব্রিটেন ৫৫৩০০০০ 
ইউনাইটেড স্টেটুস্‌ 
ও কেমেডা ১৯০০০০ 
মোকাকে। শা 
মিসর ও আফ্রিকার 
অন্যান্য দেশ -__ 
অষ্ট্রেলিয়া -_শা 
মোট ৪8৮৭০ ০০০ 


দেশ 
চীন 
জাপান 





( 

৩০০০০০ ২:)১৩৫০০০ 
১০৩৩৩০০ ১০০৪৩৩ 
--াশিটি ২০০০০৩ 
১৩০০০০ ২৩০০০০ 
৩০৬০৩ ২৩০০৪ 
৫০৩০০০ ১৬০০০০০ 
৪০০০৩ 8৪০০৩ 
শী ১২৫০০০ 
৯৫০০০ ১২১০০০০ 
সি ৫৫০০০৩ 
১৩০৩৩ ২০. ০০০ 
৫০০০ ৫০০০৩ 
১০০০০ ৯০৩০০ 
৫০০০০ ৫০০৩ 


তেলের: 


২১০৫০০০ ৬৯৭৫০০৩ 


মোট রেশমসূত্রের ব্যবহার-__ 


মলয় উপদ্বীপ 


ভারতবর্ষ 


মধা এসিয়। 
ইউরোপীয় রশিয়। 


লেভাণ্ট 


আয়! ও হঙ্গেরী 


ইটালা 
ফ্রান্স 


মোট রেশমহত্রের ব্যবহার 
৭২৫০৩০৩ 
১৫৬০০০০ 
১৩৭৩০৪৩ 
১৩২০০০৩ 
১৩৬৫০০৩ 

৫৫০০৩০ 
৫৩৫০৪৩ 
৬৯০৩০ ০৩ 
৬৩০৬০৩ 


৫২০০০৩ 


৩য় বধ 


এ শপ শি ছি 


শা লা ৯ পাশাপাশি ০০ শত ০ শাসিত সী পিপি ত্াঁজি তাত পশলা 


স্পেন ও পোটু গাল 





২০০০০৩ 

সুইজারলগ ১৫২৫০৩ 
জনঙ্মণী ৩১৩ ০০০০ 
ব্রিটেন ১৪৫০০০৬ 
ইউনাইটেড. ষ্টেটস্‌ ও 

কেনেড। ২৮৪০ ০০৩ 
মেক্সিকো ১৫০০০ 
মিসর ও আফ্রিকার 
অনান্য দেশ ৩৪০০ ০০ 
অষ্ট্রোপয়। ৫০০০৪ 
মোট ২৯৭০৫০০০ 


রেশম শিল্প কতিপয্ন কারণবশতঃ পৃর্বাপেক্ষা হীন 
হইয়। পাঁড়য়াছে বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে এই 
শিল্পটার গৌরব 'তরোহিত হয় নাই। যেদেশে কেবল 
রেশম বন্ত্র প্রস্তত হইয়া থাকে, কিন্ত যূল উপাদান 
(অর্থাৎ রেশম কোষ ) উৎপন্ন হয় না. সে দেশের বাণি- 
জ্যের অবস্থ। স্থির ও দৃঢ়বন্ধ হহতে পারে ন।। জন্মণী, 
ইংলগু, ইউনাইটেড. ছ্েটুস্‌, কেনেডা, অষ্ট্রোলয়। প্রসূতি 
দেশে বনুপরিমাণে রেশম বস্ত্র প্রস্তত হর বটে, কিন্তু 
এ সক্ণ দেশে রেশয কোষ একেবারে উৎপন্ন হয় না, 
অথব৷ অতি সামাগ্রূপে উৎপন্ন হয় বাঁলয়া এ সকল 
দেশের রেশম বাণিজ্যের অবস্থা নিতান্ত চঞ্চল। 

(১) উপাদান উৎপাদন (২) উপাদান শিল্প নৈপুণ্য 
(৩) শিল্পজাত দ্রব্র ব্যবহার, এই তিনটা অবস্থাই দেশে 
বর্তমান না থাকিলে বাণিজ)টী সুদৃঢ় তিত্তির উপর 
স্থাপিত হইতে পারে না। সুখের বিষয় ভারতবর্ষে উক্ত 
তিনটী অবস্থাই বর্তমান আছে; (১) যথা, রেশম কোষ 
প্রধানতঃ জাতিবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (২) 
এ দেশের রেশম বন্ত্রের শিল্পনৈপুণ্যও কোনও দেশের 
রেশমী কাপড় অপেক্ষ! হান নহে। (৩) পষ্বস্ত্রের ব্যবহারও 
এ দেশে বড় কমনয়। কি অন্প্রাশনে, কি কর্ণবেধে, 
কি উপনয়নে, কি বিবাছে,কি নিত্য উপাসনার সময় 


চে শক্তি ০০৩ লি শী শশাশিএ সত স্গাত ০ ৯০৮০ শী ৬০৮ ০ শা পিসী ৯ শতশত 


১০ম সংখ্যা 

টি পবন তি বিদেবীর লি ব্যবহার রাগী 
হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। হিন্দুর অন্থুকরণে 
ভারতবর্ষের মুসপম।ন এবং পার্শিরাও সংস্কার-বিশেষে 
_ চেলী প্রভৃতি রেশম কাপড় ব্যবহার করিরা থাকেন। 
ভাবরতবধষে যে ৬২৫০০০ সের অর্থাৎ ১৫৬২৫ মণ রেশম 
স্ত্র প্রস্বত হয়, তাহার মধ্যে কেবল ১৬০০ সের, অর্থাৎ 
৪৫০০ মণ, রেশম অন্যাগ্ঠ দেশে রপ্তানি হইয়া যায়। 
অবশিষ্ট ৪৫৬০০ সের অর্থাৎ ১১৬২৫ মণ মাত্র খে 
ভারতবর্ষে শিল্পকাধ্য ব্যবহৃত হয় তাহাও নহে। অন্য 
দেশ হইতে যে ৬২৫০০০ সেবন অর্থাৎ ১৫৬২৫ মন রেশম 
সুত্র ভারতবর্ষে আমদান হয়, তাহাও সমণ্ত এদেশের 
শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়৷থাকে। বস্তুতঃ -ভারতবধের 
বেশম শিল্পের বাযবস!, রেশমের বহিবাণিজ্য হইতে অনেক 
প্রকাণ্ড । 

৪০। 8৫ বত্পর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে 
পরিমাণ রেশম রপ্তানী হইত, এখন তাহা অপেক্ষা 
রপ্ত।নীর পরিমাণ অনেক কমিয়। গিয়াছে । ১৮৬৭--৬৮ 
খুষ্টান্ে ষে রেশম বিদেশে চালান যায়, তাহার 
মূল্য ১ কোটি ৫* লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। 
১৮৮৭--৮৮ খুষ্ঠার্দে যে রেশম চাগান যায়, তাহার মূল্য 
৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৮৯২--৯৩ খুষ্ঠাবে যে রেশম এদেশ 
হইতে রপ্তানী হয়, তাহার মুল্য ৬৭১৫০০০ টাক11 যদি 
পূর্বের গায় টাকার দাম এখন ছুই শিলিং থাকিত. তাহা 
হইলে রেশমের রপ্তানী আরও কমিয়া যাইত। এক্ষণে 
রেশম অপেক্ষ। পাট, চ1, চাউল ও টতলগ্রদ বীক্জ সমস্তেন্র 
রপ্তানির দ্বারা তারতনর্ষে অনেক অর্থ আনিয় থাকে । 
১৮৬৩ থুষ্টাবের পূর্ব চশমের মর্ধাৎ 18088) ৮1. এর 
রপ্তানী একেবারে ছিল না। এ সময় হইতেই চশমের 
রপ্তানি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে । চশম রপ্তানী আবরস্ত 
হইবার পরে, তপর, যুগ ও এ্ডির রেশম কোয়াও এদেশ 
হইতে রপ্তানী আরম্ভ হইয়াছে । লাঁট বা! মটকার সুতা 
অধিকাংশ বঙ্গদেশে কাপড় গ্রস্ততের জন ব্যবহৃত হইয়া 


( ১৩) 


৬.০ তি পি তে সপ পিক্জিটি অলী পাপন লিপি সিটি কি ০০০ পেশি প্রি পা পাপ তল সতত তাত পানর 


ভারতে রেশম শিল্পের অবনতি 


নি সতী পীিপা ছি শী এন পা এসপি শীত ০ ৯ তি পি শীতল পাজি লী শি পি লী কি 


থাকে । ১৮৯৩ রানে ররর তন ১৬৬৪৫১৪ দির 
রেশমী বস্ত্র অন্ত দেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
ইংলগ্ডে ১০১০৯০২ এবং ফ্রান্সে ২৮৭৮১৪ টাকার কাপড় 
বিক্রীত হইয়াছে । 

পুর্বাপেক্ষ। এক্ষণে অন্য দেশ হইতে 
অনেক অল্প পঞ্রিমাণ রেশম শ্কত্র আমদানা হইয়া 
থাকে। বাঙ্গলা দেশ হইতে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে 
কয়েক বৎস ধরিয়া অধিক রেশম স্ত্র চালান যাইতেছে । 

অন্যান্ত দেশ হ্(ত ভারতবর্ষে রেশম স্তর অপেক্ষ। 
রেশম বন্ত্েরহ আমদানী মধিক হইয়া থাকে । ১৮৮৯ খ্রীঃ 
হইতে ৪ বৎসর ধরিয়া মোট কত টাকার রেশম বস্তা ও 
রেশম সুত্র আমদানী হইয়:ছে. তাহা নিয়ের তালিক! 
দ্বার] বুঝ] যাইবে। 


ভ[বুতবর্ষে 


সাল টাক! 
১৮৮৯-_-৯০ ২৮৪৫১৫৯৪ 
১৮০৯০----০৯ ২৫০০৪৩০০০৩০ 
১৮৯১--৯২ ৩০১৪৬৯০৪ 
১৮৯২--৯৩ ২৮১৯০৬৫১০ 


এই তালিকাটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইঠেছে যে ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে বৎসরে ২৩ €চাটি টাকার রেশম বস্ত্র ক্রয় 
করিয়া থাকে। ভারতবষাঁয় রেশম ব্যবসায়ের ইহাই 
সব্বাপেক্ষা শোচনীয় লক্ষণ। 

এই ২। ৩ কোটি টাক যদি ইংলগীয় রেশমবন্ত্র ক্রয় 
করিতে ব্যয় হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের মনে 
শান্ত থাকিত; কিন্তু ভারতবর্ষে যে সকল রেশম বন্ত্ 
অথব। রেশম স্তর আসিয়া! থাকে, তাহার প্রায় সমস্তই 
ইংলসও হইতে না আসিয়া অন্যান্ত দেশ হইতে আসসয়। 
থাকে। 

শ্রীভগবচ্চরণ দাস। 


প্রতিভা 
মাঁধ ১৩২০ 


পিতা পাছিল্িলাসিলা মাটি শীল শিপ সা সস পাস বশ পতি ০৯ লও ০ পপির ৮০৮. তলত শী লিশিতে ও ৭ লী ওপাশ ২ হিপ শত 


রেডিয়াম 


( পৃর্বপ্রকীশিতের পর ।) 


আলফা আলোক 


সাধারণ আলোকের গ্াায় আলফ। আলোকও 
ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে । কিন্ত 
এ বিষয়ে বিটা আলোক অপেক্ষা আলফ। আলোকের 
শক্তি অনেক কম। বিট। অ।লোক একথানা কাঠের ব! 
ধাতুর পাত ভেদ করিয়াও ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর 
ক্রিয়। করে, কিন্ত আলফ। আলোক সেরূপ পারে না। 
আলফা আলোকের আর এক গুণ আছে। উহ] যদি 
কান কোন ধাতুর পদার্থের উপর পতিত হয় তবে এ 
সমস্ত পদার্থ অন্ধকারে উজ্জল দেখায়। আলছ। 
আলোক দ্বারা আলোকিত কোন পদার্থকে কাচের 
পরকল। দ্বার! নিরাঞ্ষণ করিলে দেখা যায় যে এ পদার্থ 
অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুঙ্৪র আলোকশিখায় আবৃত হহয়াছে, এবং 
তজ্জন্তই উহাকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আলফা 
আলোকের অতি হুল্ম কণ। উপরি উক্ত ধাতুর পদার্থ- 
গুলির যেস্থানে সবেগে আঘ।ত করে সেই স্থানেক্ষুদ্রে 
আলোক-শিখ। দেখা বায়। আলফ। আলোকের কণা 
খুব উৎ্রষ্ট অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র ঘ্বারাও দেখা যায় না। কিন্ত 
উহ! যে স্থানে আঘাত করে সেই স্থানে যে আলোক 
শিখার হৃষ্টি হয় তাহা, ওজ্জবলেযর গতিকে, আমাদের নয়ন 
গোচর হয়। যেমন পিস্তল ছুড়লে তাহার গুল আমাদের 
নয়নগোচর হয় না, কিন্তু অন্ধকার ঘরে দেওয়াল লক্ষ 
করিয়া পিস্তল ছুড়িলে তাহার গুলি আমাদের নয়ন 
গোচর না হইলেও, এ গুলি দেওয়ালের যে স্থানে আঘাত 
করে সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটী অগ্রনিশিখ। দেখ। যায়, ইহাঁও 
ঠিক তদ্রপ। অতএব আলফ| আলোক রেডিয়ামের এক 
প্রকার অতি সুল্ রশ্মিকপা; তাহ! অবিরত রেডিয়ামের 
উপরিভাগ হইতে চতুর্দিকে বিচ্ছরিত হইতেছে। 


সপ সিস্ট পস শরী কী ত৮০ ০৮ শা তন তি ৮৩২৭ নীতি পাস্পিশস্জিপিশ ৩৩ শপ ঙ্গা 


( ৬২৪ 


৮ শিলািশাস্টিপী্ীপাসি পাটি ২৩ লাশ শাসিত বা পাসিলসিশিনীসিলা ও পাছি বানিপাসি পশলা 


) ৩য় ব 
আশ্র্য্যের বিষয় 'এই যে হাজার হাজার বৎসর পরেও 
এই বিক্ষেপের কোন হাস দেখ যায় না। 

আলফ! আলোক সম্পর্কে আরও আশ্চর্যাজনক কথা 
আছে। আলফা আলোক যে কেবল রেডিয়ামের উপরিভাগ 
হইতেই বিক্ষিপ্ত হয় তাহা নহে; এই রশ্মিকণা রেডিয়ামের 
ভিতরেও আর্বিরত ছুটাছুটি করিতেছে । রেডিয়াম 
নিতান্ত ঘন শক্ত পদার্থ হইলেও তাহার অভাস্তর প্রদেশে 
আলোক-কণার যথাসম্ভব দ্রুত গমনাগমনের কোন 
বাধা হয় না' ঘন পদার্থেরও অণুগুলর মধ্যে সামাগ্ 
একটু ফাক আছে। তাহা অনারৃত চক্ষে এমন কি 
অন্ুবীক্ষণের সাহা ও দেখা যায় ন। বটে, কিন্তু তাহার 
অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লৌহের অণুতেও 
এই সমস্ত ফাক আছে, রেডিয়ামেরও আছে। 
এই কারণেই রেডিয়ামের ভিতরে আলোক-কণার 
গমনাগমনের সুবিধা! হয়। গমনাগমনের আর একটী 
ফল হয়, তাহারও উল্লেখ আবগ্ধক। আলোক-কণার 
গমনাগমনের সময়ে একটার সহিত অপরটার সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে সামান্ত তাপেন 
উৎপও হয়। যেমন কোন লৌহদগকে হাতুড়ী দ্বার 
আঘাত করিতে থাকিলে তাহ! ক্রমে গরম হয়, সেইরূপ 
একটি রশ্মিকণার সহিত অপরটীর সংঘর্ষ হইলেই তাহাতে 
তাপ উৎপন্ন হয়। এই কারণেই রেভিয়াম যেখানে থাকে 
তাহার 'নকটস্থ অন্যান্ত পদার্থ অপেক্ষা উহ! তিন ডিগ্রি 
অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। রেডিয়ামের 
এই সঞ্চিত উত্তাপ সামাগ্ত হইলেও তাহ! হাজার 
হাঙ্ছার বৎসর স্থায়ী হয়। অন্ততঃ ২* হাঞ্জার বৎসর 
ব্যাপিয়। অর্ধসের রেডিয়ামের দ্বার] শীতপ্রধান দেশে প্রতি 
ঘণ্টায় অর্ধসের বরফ গলাইতে পারা ষায়। 

এই স্থানেই অপর একটি কৌতুহলপুর্ণ বৈজ্ঞানিক 
সমস্যার কথ উথাপন করিতে হয়। ৈজ্ঞানিকের! 
বলেন যে আমাদের এই পৃথিবী পুর্বে তরল উপ অবস্থায় 
ছিল, কালক্রমে তাহা শীতল ও কঠিন হুইয়] মনুষ্যের 


১০ম সংখ্যা 


সপ পি পি 


পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিতে পার।যায়। ভূত্তর পরীক্ষা 
করিয়াও পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যায়। কিন্ত এই ছুই 
ভিন্ন প্রণালীতে বয়স নির্ণয় করিলে ফল ছুই প্রকার হয়। 
পৃথিবীর তাপের দ্বার] পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করিলে উহার 
বয়স কম হয়। কিন্তু তৃত্তর পরীক্ষা করিয়া পৃথনীর 
বয়স নির্ণয় করিলে উহার বয়স অনেক বেশী হইয়৷ 
দাড়ায় । ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্তার 
পুরণ করিতে এতর্দিন অসমর্থ ছিলেন। রেডিযমের 
আবিষ্কার সেই সমস্য! পুরণ করিয়। দিয়।ছে। 


পূর্বে কহিয়াছি যেরেডিয়ামে তাপ সঞ্চিত আছে। 
পৃথিবীতে ইতস্ততঃ অনেক রেডিয়াম বিক্ষিপ্ত রূহিয়াছে। 
পৃথিবীস্ব এই রেডিয়ামই পৃথিবীকে দ্রুতগতিতে শীতল 
হইতে দেয় নাই। যদ্দি পৃথিবীতে বেডিয়াম না থাকিত 
তবে পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় যেরূপ শীতল তদপেক্ষ। 
অনেকগুণ অধিক শীতল হইয়। যাইত। রেডিয়াম 
আবিষ্কারের পৃর্ব্বে এই জন্য এক শ্রেণীর টজ্ঞানিকেরা 
বলিতেন যে ভূতত্ববিদ. পণ্ডিতের] পৃথিবীর যে বয়স 
নির্দেশ করেন তাহা ঠিক নহে ; কেন না, পৃথিবীর বয়স 
এত অধিক হইলে পৃথিবী এতদিনে নেক বেশী শাতণ 
হইয়া] পড়িত। কিস্ত রেডিয়াম আবিষ্কারের পরে দেখ! 
যাইতেছে যে ভূতত্ববিদ, পগ্ডিতদিগের কথাই ঠিক। 
পৃথিবীতে বেভিয়াম বর্তমান থাকাতেই পৃথিবীর উত্তাপ 
রক্ষিত হইয়াছে। 

আলফা আলোক বাঞুর মধ্য দিয়া প্রবল বেগে 
গমনের সময়ে বায়ুর পরমাণুগুলিকে চুর্ণ করিয়া! চলিয়। 
যায়। বায়ুর এই চুর্ণিত পরমাণুগুলিকে আইয়ন (1০) 
বলে। সাধারণতঃ বায়ু তাড়িত-পরিচালক পদার্থ নহে; 
কিন্ত, আলফা আলোক দ্বারা উহার পরমাণুগুলি চূর্ণিত 
হইলে উহু! তাড়িত-পরিচালক পদার্থে পরিণত হয়। 
বামুতে জলকণ। বর্তমান থাকিলেও উহ৷ তাড়িত- 
পরিচালক হয়। কারণ, জল কতক পরিমাণে ভাড়িত- 


( ৩২৫ ) 


বাসোপযোগী হইয়াছে । পৃথিবীর বর্তমান তাপের দ্বারা 


রেভিয়াম 


সত ১৯৮ স্ম্ি পি একস সং তল আর আর আজ শে শশা স্শ 


পরিচালক । এই জন্যই বর্ষাকাল তাড়িত-ঘটিত 
পরীক্ষায় উপযুক্ত সময় নহে। কোন পদার্থকে তাড়িত 
বিট করিলে বায়ু অপরিচাপক বলিয়া তাহ হইতে 
তাড়িত চলিয়৷ যাইতে পারে না। কিন্তু রেভিয়াম কোন 
তাঁড়িতাবিঞ& পদার্থের নিকট আনীত হইলে এ তাড়িতা- 
বিষ্ট পদার্থের তাড়িত উহ। হইতে অতি শীঘ্র নিঃসৃত হইয়া 
যায়। ইহার কারণ এই যে আলফা আলোককণ। 
রেভিয়াম হইতে সবেগে নিঃস্থত হইয়! নিকটস্থ বাসুর 
পরমাণুগুলিকে চুর্ণিত করতঃ বায়ুকে পরিচালক পদার্থে 
পরিণত করে, কাজেই তাডিতাবিষ্ট পদার্থের তাড়িত 
সহজেই তাহ] হইতে বাহর্শত হইয় যায়। 

কিন্তু আঙফা আলোককণ। নিজেই তাড়িতাবিষ্ট। 
তাড়িত ছুই প্রকার,_ধন তাড়িত ও খণ হাঁড়িত। এক 
খণ্ড কাচের দণ্ডকে একখান! শুষ্ক রেশমের বস্ত্র দ্বার! ঘর্ষণ 
করিলে, কাচের দণ্ড ও রেশমের বস্ত্র, উভয়েই তাড়িত 
উৎপন্ন হয়। কাচের দণ্ডে যে তাড়িত উৎপন্ন হয় 
তাহার নাম ধন তাড়িত, এবং রেশম বস্ত্রে যে তাড়িত 
উৎপন্ন হয় তাহার নাম খণ তাড়িত। আলফ] আপোক 
কণায় €য তাড়িত বর্তমান থাকে তাহার নাম ধন 
তাড়িত। 


বিটা আলোক 


বিট! আলোকের গতি আলফা আলো।কর গতি হইতে 
অনেক দ্রুত. ইহ! পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিটা আলো- 
কের কণ। পরমাণু হইতেও অনেক ক্ষুদ্র । এইজন্য ইহাদের 
এক নূতন নাম সৃষ্টি করা হইয়াছে--ইলেকট্রণ বা 
ভাঁড়িতাণু। বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস যে বিট] আলোক 
তাড়তেরই ক্ষুপ্রতম অংশ ব। পরমাণু। কিন্তু এখানে 
একটুকু গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে । এ পর্য্যন্ত ধন 
তাড়িতের কোন পরমাণু দেখা যায় নাই। খণ তাড়িতের 
পরমাণু আছে। বিটা আলোকের কণা এই খণ 
তাড়িতের পরমাণু | ইহাদ্দিগকে এখানে পরমাণু বলিয়। 


প্রতিভা 


মাধ ১৩২ 





পাস পি সি সিসি পিসি পপি পিস শাসিত পপ সস ১, টি আবাস পিসী ০০০ শে লী সস ৭৯ স্টিল প্লিস 


উল্লেখ কর] গেল বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে 
ইহাদের আকার পরমাণু হইতে অনেক ক্ষুপ্র; ইহা 
পরমাণুর এক হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। 
এইজন্যই ইহাদের নৃতন নাম তাড়িতাণু। 
ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর আলফ। আলোক 

অপেক্ষা বিটা আলোকের ক্রিয়। বেশী হয়। কাঠের 
পরদ। ব1 ধাতুর পাত ভেদ করিয়াও এই আলোক ফটে৷ 
গ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে। 

এই আলোকের আর এক লক্ষণ এই যে ভাল চুম্বক 
লৌহ ইহার নিকট আনয়ন করিলে ইহার গতি পরিবন্তিত 
হইয়। যায়। বিট মালোকেও কোন কোন পদার্থ উজ্জ্বল 
দেখয়। কাগজ, রবার ব। মনুষ্যগাত্রে এই আলোক 
পতিত হইলে অনিষ্ট উৎপাদন করে। এইজন্য রেডিয়ম 
পকেটে লইয়া চলিতে হইলে উহ] পুরু সিশের বাক্সে 
আবদ্ধ করিয়া! লইতে হয়; কারণ অর্দ ইঞ্চি পুরু সীসের 
পাত বিটা! আলোক ভেদ করিতে পারে না। আলফা 
আলোকের ন্তায় বিটা £আলোকও বায়ুর পরমাণু চূর্ণ 
করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আলফ। আলোক অপেক্ষা 
এ (বিষয়ে বিট! আলোকের ক্ষমতা কম; যে হেতু বিট! 
আলোক-কণ। আকারে অনেক কুদ্র। 


গাম আলোক 


গামা আলোক রেভিয়াম হইতে বিক্ষিপ্ত রেডিয়ামের 
কণা নহে, ঈথারের তরঙ্গ,-_-অনেক বৈজ্ঞানিক এইরূপ 
মনে করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে এখনও কোন 
রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই । এই আলোক 
রঞ্জেন আলোকের অন্থরূপ। কিন্ত রঞ্জেন আলোকে পদার্থ 
ভেদ করিতে পারে না ইহ তাহা হইতে অনেক দুল 
পদার্থ ই তেদ করিয়। যাইতে পারে। রপ্রেন আলোকের 


বারা মন্ুষ্যের হাতের ফটোগ্রাফ তুলিলে অভ্যন্তরস্থ 


পপ এ শী সা আস পপ ও ০০ ত 











সর 
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( ৩২৬) 


২৯০ শত স্টিসিশ সনি সলিল স্সিপ পিস সিসি লিলি স্পা সি শত সপ পাতি 


৩য় বর্ধ 


হাঁড়ের ছবি উঠে। কারণ বণ্থেন আলোক মাংসভেদ 
করিতে পারিলেও হাড় ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু 
গামা আলোকের দ্বারা এরূপ হাড়ের ফটে। তোল৷ 
যায় না, কারণ মাংস, হাড়, উভয়ই গাম। আলোকের 
নিকট স্বচ্ছ। গামা আলোক ১২ ইঞ্চি দুরে লৌহখণ্ড 
ভেদ করিয়াও কটোগ্রাফের প্লেট বিকৃত করিতে পারে। 

গামা আলোকের সহিত যেমন রঞ্জেন আলোকের, 
আলফা আলোকের সহিত তেমনি লেনার্ড আলোকের 
সাদৃ আছে। এবং কোন বামুশুন্ত কাচের নলের 
মধ্যে তাড়িত-শ্োত প্রবাহিত করিলে যে তাড়িতাণুয় 
প্রবাহ ধাতব পদার্থে আপতিত হইয়া রঞ্জেন আলোক 
উৎপাদন করে, বিটা আলোক সেই তাড়িতাণুর প্রবাহ 
( (10000 75৮৭) হইতে অভিন্ন । এই তিন আলোকই 
পূর্বে তিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছিল; কিন্ত 
রেভিয়ামেই এই তিনের একত্র সমাবেশ দেখ! যায়॥ 
আশ্তর্ষ্যর বিষয় এই যে রেডিয়ামের এই তিন প্রকারের 
আলোকের উৎপার্দন করিবার জন্য কোন তাড়িত- 
শ্োতের আবশ্তক হয় না, স্বতাবতঃই উহ৷ রেডিয়াম 
হইতে নিঃস্থত হইয়া থাকে। 


রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন পদার্থ 


রেডিয়ামের পূর্বববর্ণিত গুণ অপেক্ষাও অধিকতর 


আশ্চর্যজনক আর এক প্রকার গুণ আছে। রেডিয়াম হইতে 


সর্বদাই গ্যাসের ন্যায় এক পদার্থ নির্গত হয়। ইহা 
নিকটস্থ বস্তর উপর পতিত হুইয়] তাহাকেও রেডি- 
য়াম ধর্শীক্রান্ত করিয়া! তোলে। কিন্তু তাহা বেনী দিন 
স্থায়ী হয় না। সার্ধ তিন দিবসের মধ্যে উহার ক্ষমতা 
অর্ধেক কমিয়৷ যায়। রেডিয়াম হইতে নিঃস্থত এই 
গ)াসবৎ পদার্থ ধ্বংস হুইয়। পুনরায় বিভিন্ন পদার্থে পরিণত 
হয়। এবং এই সমস্ত পরিবর্তিত পদার্থও অল্লাধিক 
রেডিয়ামের ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। কোনট।বা কয়েক 
সপ্তাহে কোনট। বা কয়েক দিনে কোনট ব1 কয়েক 


৯ লী শি আজি সপ লা ৬ এ পিক ৯ জী শি বাসি লী জা 


১০ম সংখ্যা 


শনি রি সী এ শি তি ১ ৯ পি ৬ পি পপ লাশ পপ 


ছড়া ধ্বংসমূখে রাড হয়। / টিরিডিগর এক 
একটী নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন । যেটী এক সপ্তাহে ধ্বংস 
হয় সেটী সর্বদাই এক সপ্তাহে ধ্বংস হইবে; যেটী 
একদিনে ধ্বংস হয় সেটী সর্বদাই একদিনে ধ্বংস 
হইবে, এইরূপ । 


পলোনিয়াম 


মাদাম কিউরি রেডিয়াম ধর্মাক্রান্ত আর একটা ধাতুর 
আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম পলোনিয়াম। 
অনেকের বিশ্বাস যে তিনি রেভিয়াম আবিষ্কারের পর 
উচ্া৷ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা! ঠিক নহে । 
রেডিয়ামের পূর্বেই তিনি পলোনিয়াম আবিষ্কার করিয়া- 
ছিলেন? কিন্তু পূর্বে তিনি ইহাকে অমিশ্রিত অবস্থায় 
প্রাপ্ত হন নাই। ইহাকে সর্বদাই বিসমাথের (131517111) 
সহিত মিশ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত। কিন্তু রেডিয়াম 
আবিষ্কারের পরে তিনি ইহাকে বিসমাথ হইতে পৃথক 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই পলোনিয়াম হইতে কেবল মাত্র আলফ1] আলোক 
নির্গত হয়। কিন্ত ইহার শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় 
না। ১৪৭ দিবসের মধ্যেই ইহার শক্তি অর্ধেক হান 
হইয়া যায়। 

পূর্বে বলিয়াছি যে রেডিয়াম হইতে যে একটি গ্যাস 
বৎ পদার্থ নির্গত হয় তাহ পরিবর্তিত হইয়া! পুনরায় 
রেডিয়ামের লক্ষণাক্রাস্ত বিভিন্ন পদার্থে পরিণত হয়। 
রেডিয়াম হইতে উৎপন্ন এই পদার্থশ্রেণীর সপগ্তমটীর 
নাম দেওয়া হইয়াছে রেভিয়াম জি (13501101) (7) 
পজোনিয়ামের যে লক্ষণ, এই রেডিয়াম জিরও ঠিক 
সেই লক্ষণ। রেডিয়াম জি হুইতেও কেবলমাত্র আলফা 
আলোক নির্গত হয় এবং ১৪০ দিবসে উহ্থার শক্তি অর্ধেক 
হ্রাস হইয়। যায় । এই জন্য অনুমান হয় যে পলোনিয়াম 
ও রেডিয়াম জি একই পদার্থ। 

এই পলোনিয়াম জীব-শরীর অতি শীষ নঁ করিয়া 


( ৩২৭ ) 


০৮ শা পিঠ শা শি ৯ সত রি বা ৬০ ১ পি আস শপ সপ পচ জর পি ০০ আশা জি সপ তথ পন শান, শপ 


রেডিয়াম 


০ এসপি সপে সা কপাল পি ওত লি পল শি এত শাশ- ত লজ হাসা তপন ভাসি বাসি পচ লাশ লী ০ তত শিপন লও স প লস পলি টি 


ফেলে এবং ইহা রগ আ.লফ! আলোক এত সবেগে 
নির্গত হয় যে ইহা! কোন স্ষটিক পাত্রে রাখিলে এই 
আলোককণার ঘাতে স্কটিকপান্র ফাটিয়া যায়। 
পরশ পাথর 

পলোনিয়ামের শক্তি যখন নষ্ট হইয়1 যায় তথন ইহা 
অন্ত ছুই পদার্থে পরিণত হয়ঃ ইহার একটী হিলিয়াম 
নামক স্থপরিচিত মৌলিক পদার্থ, এবং অপরটী বোধ 
হয় সীস। এক ধাতু যে অন্য ধাতুতে পরিণত হইতে 
পারে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এই সর্ব প্রথম তাহ! 
প্রমাণিত হইল। 

রেডিয়াম হইতে নির্গত গ্যাসবৎ পদার্থের পরি- 
বর্তনের ফলেই বৈজ্ঞানিকগণের এখন বিশ্বাস হইতেছে 
যে, রেডিয়ামও বোধ হয় অন্য এক উৎপন্ন পদার্থের 
পরিবর্তনের ফল। সেই উৎপন্ন পদার্থের ধবংদ এক দিন 
দুই দ্ৰিন নয় সহজ সহত্র বৎসরে সংঘটিত হইয়াছে। 
যদ্দি তাহাই ঠিক হয়, তবে বোধ হয় রেভিয়ামও 
অগ্ত কোন মৌলিক পদার্থ হইতে নির্গত হইয়াছে 
এবং ভবিষ্যতে স্বয়ংও অপর এক আকারে উপস্থিত 
হইবে। তাহা হইলে পরশ-পাথরের গল্প আর দিদি 
মার গল্প বলিয়৷ উড়াইয়। দেওয়া চলে না; তবে দিদি 
মার গল্পে যে মানুষের কর্তৃত্ব কল্পিত হয় তাহ! শ্বীকার 
করিতে পারা যায় ন]। 

এক ধাতু আর এক ধাতুতে পরিবর্তিত হয় বটে কিন্তু 
তাহাতে মানুষের কর্তৃত্ব নাই। প্রারুতিক নিয়মের বশে 
এক ধাতু অপর ধাতুতে পরিবর্তিত হইতেছে। মন্ুস্ত 
তাহার সহায়তাও করিতে পারে না কি বাধাও দিতে 
পারে না। লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পূর্বেও 
পারিত না৷ এখনও পারে না। কিন্ত এখন আমর! এই 
শিক্ষা! লাভ করিয়াছি যে এক ধাতু আর এক ধাতুতে 
পরিবন্তিত হইতে পা্ট্র, এবং সত্য সত্যই আমাদগের 


চারিদিকে এই পরিবর্তন ধীরে, অতি ধীরে, সংঘটিত 
হইতেছে। 


প্রতিভা (৩২৮ ) ওয় বর্ষ 


রহ নেক সি ওজছো 
আপা এািপাজি পাস শপ সি উপ ০টি ৮৯০ শি শাসিত ৬০1 


সিল পিতা পি ছি পাটি ০৯ পাতি পদ পরি তলা পি শষ শষ এ শি তি তম্তলী ও পা 


স্বাভাবিক নিয়মে সীস যে ন্বর্ণে পরিণত হইতেছে 
তাহ] বিশ্বাম হয় না। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস করার 
যথেষ্ট কারণ আছে যে, রেভিয়ামের প্রত্যেক পরমাণু 
সীসে পরিণত হইতেছে। ইহার প্রধান প্রমাণ এই 
যে যে সমস্ত খনিজ পদার্থে রেডিয়াম পাওয়। যায় তাহাতে 
নির্দিষ্ট পরিমাণে সীসও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্থ 
কোন বস্ত যাঁদ রেডিয়ামে পরিণত না হইত তবে সমস্ত 
রোডিয়ামই সীসে পরিণত হইয়া! যাইত। ইউরেণিয়াম 
হইতেই রেভিয়াম উৎপন্ন হয় বলিয়৷ বৈজ্ঞানিকগণের 
শ্বাস; কারণ উভয়ই এক স্থবানেই,_পিচব্লেণ্ডেই 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। 


উপসংহার 


অতএব রেডিয়াম আলোচনায় আমাদের এই 
প্রধান শিক্ষা হইল যে আমরা পৃর্ে যে মনে করিতাম 
যে এই বিশ্বের পদার্থ-নিচয় স্থির, অপরিবর্তনীয়, 
তাহ! ঠিক নহে । আমরা বুঝিলাম যে, উহার! পরিবপ্তন- 
শীল; এবং সেই পরিবর্থন এমন ধার গতিতে সম্পন্ন 
হইতেছে যে তাহা কেবল তিনিই উপলব্ধি করিতে 
পারেন, ধাহার নিকট কোটি কোটী বৎসর একটি 
দিনের অনুরূপ । আমরা এপর্যযপ্ত কেবণ রেডিয়াম 
এবং ততল্ক্ষণ-বিশিষ্ট কয়েকটা পদার্থেরই 'আণবিক 
পরিবর্তনের বিষয় অবগত হইতে পারিয়ছি। কারণ 
তাহাদের পরমাণু এশ দ্রত গণিতে বিক্ষিপ্ত হয় 
যে তাহার ফল মানব নয়নের গোচরীভূত হয়। 
হইতে পারে যে অন্ঠান্য পদার্থ হইতেও এরূপ পরমাণু 
বিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে কিন্তু তাহাদের গতি নিতান্ত মন্থর 
বলিয়। বোধ হয়। অন্ত ধাতব পদার্থে পড়িম্া তাহাকে 
উজ্জল করিতে, কি ফটোগ্রাফের প্লেট বিরুত করিতে, কি 


বায়ুর পরমাণু চরণ করিতে পারে না, এবং তজ্জন্ত সেই 


পরমাণু বিক্ষেপের বিষয় আমরা অবগত হইতে পারি না। 
কিন্ত তাহাদের পরমাণু বিক্ষেপ যতই মন্থর গতিতে 
সম্পন্ন হউক না কেন, পরমাণু বিক্ষেপ হইলেই তাহাদের 
পরিবর্তনও অবস্থস্তাবী । অতএব দেখ! গেল যে পরিবর্তন 
বা ক্রমবিকাশ যে কেবল প্রাণী-জগতেই 1নঘন্ধ তাহা 
নছে। বিশ্বের তাবৎ সজীব ও নিঞ্জাব পদার্থেই ক্রম- 
বিকাশের, ক্রিয়া! চলিতেছে। 
শ্রাউপেন্্রনাথ গুহ। 


জর ওগগরপর 
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নামিকো 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
তাকেওর প্রত্যাবর্তন 


যুদ্ধে বৎসর আরম্ত হইয়াছিল, যুদ্ধেই বৎসরের 
অবসান হইল। 

প্রথম ছুই মাসের মধ্যে উই-হাই-উই দখল ও চীনা 
রণপোতবাহিনীর ধ্বংস হইয়া গেল। মার্চ মাসে 
জাপানী সেন! বস্তার মত শক্রকে সম্মুখ হইতে ভাসাইয় 
লইয়! গেল, তাহাদের চিহ্নমান্র রাখিল না। পর মাসে 
সন্ধিদ্ূত জাপানে আনিয়া উপাস্থত হইল। মে মাসের 
শেষে জাপান সম্বাট মহ।সমারোহে রাজধানীতে ফিরিয়। 
আসিলেন। 


পোর্ট আর্থারে চিন্জিওয়ার দেহভস্ম সমাহিত করিয়া 
এবং জেনারেল কাতাওয়াকার জীবন রক্ষ/। করিয়া 
তাকেও উই-হাই-উই দখলে যোগদান করিয়াছিল। 
জুনের প্রারস্তে তাহার জাহাজ য়োকোসুকা বন্দরে 
ফিরিয়! আসিল। তাকেও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। 

এক বৎসরের অধিক হইল সে 'ক্রোধবশে মাতার 
নিকট হইতে চ'লর1 গিয়াছিল। সেই সময়ের মধ্যে 
এত সব আশ্চার্য্য ব্যাপার ঘটিয়া গেছে যে তাকেওর 
মন কতকট। কোমল হইয়া আসিয়াছে । সাসেবে 
হাসপাতালে বর্ষার দ্বিনে, উই-হাই-উই বন্দরে দাক্কণ 
শীতের রাত্রে, তাহার গৃহ্হারা অস্তঃকরণ তোকিওর 
পুরাতন বাড়ীতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিত। 


বাড়া আরসয়! তাকেও কোনে! পরিবর্তন লক্ষা 
করিল না, কেবল দেখিল, যে পরিচারিকাটি সদর দরজার 
কাছে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিণ সে নূতন লোক। 
মাতার শরীরের আয়তন কিছুমাত্র কমে নাই, বাতে 
তিনি শধ্যাশায়িনা। তাজাকি প্রত্যহ আসিয়। পূর্বেকার 
মতই তাহার ছোট কামরায় বসিয়া সাংসারিক হিসাব 
পত্র লেখে । সবই ঠিক আছে, কোনে। পরিবর্তন নাই। 
অথচ এমন কিছুই তাকেও খঞিয়া পাইল না, যাহ। 
দেখিয়। বা শুনিয়। মনে আনন্দ পাওয়া যায়। বহুদিনের 
পর মাতার সাহত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিদ্দের 
বাড়ীতে বেশ আরাম করিয়। শ্গ।ন করিয়। পুরু কোমল 
আসনে বিয়া সে তাহার বিশেষ প্রিয় ব্যপ্রন খাইয়াছে, 


১০ম সংখ্য। 
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ও এক্ষণে নরম বালিস মাথায় টে রা চিত 
তবুও তাহার ঘুম আমিতেছিল না। ঘড়িতে একট! 
বাজিল, দুইটা বাঞ্ছিল, তবু তাহার চোখে ঘুম নাই, 
হাদয়ের ভারেরও কোনো লাঘব হইতেছিল না। 


এক বৎসরে মাতাপুজ্রের মনোমালিন্য কাটিয়া 
গিয়াছে; অন্তত দেখিয়। তাহাই বোধ হইতেছিল। মাত 
অবপ্য পুত্রকে সন্েহে অভ্যর্থনা করিলেন, পুত্রও তাহাকে 
দেখিয়। নিশ্চিন্ত হইল । কিন্তু উভয়েই প্রথম সাক্ষাতেই 
লক্ষ্য করিল যে তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের যোগ কোথাও 
নাই। পুত্র মাতাকে নামি সম্বন্ধে কোনো কথা 
জিজ্ঞাসা করিল না. মাত। তাহার বিষয়ে কিছু বলিলেন 
না-_পুত্রের জানিবার ইচ্ছা ছিল না বা মাতা যে 
জানিতেন না এমন নয়; কিন্তু তাহারা উভয়েই জানিত 
যে, সে আলোচনায় বিপদের সম্ভাবনা; তাই এমন হইল । 
তাহারা উভয়েই লক্ষ্য করিতেছিল যে প্রত্যেকেই এ 
আলেচনাটি এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ; তাই কথাবাত্া 
থামিয়। গেলেই পাছে অপ্রীতিকর আলোচনাটা জাগিয়। 
উঠে, তাই ভাবিয়! বিশেষ চিন্তিত হইয়1 উঠিতেছিল। 


নামিকে ম্মরণ করিবার জন্ত বিশেষ কোনো আলো- 
চনার অপেক্ষা ছিল না| পুরাতন বাড়ীতে ফিরিয়! 
আসিয়া তাকেও দেখিল, সকল জিনিসই তাহাকে সেই 
এক নামির কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে । তাহার 
অন্তর তার জন্য ব্যাকুল হুইয়। উঠিল। সে এখন কোথায়? 
সে কি তাহার প্রত্যাবর্তনের কথা শানয়াছে? প্রেম 
দুরত্বের ব্যবধান জানে না। কিন্তু এখন নামির সহিত 
স্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, তাই শ্বশুরালয় এক ক্রোশের পথ 
মাত্র হইলেও, তাহাই তাকেওর নিকট গ্রহতারকার 
মত সুদুর বলিয়া বোধ হইতেছিল। নামির যাসী-মাতার 
নিকট গিয়াও নামির কথা জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই। 
গত বৎসর মে মাসে জুশি গিয়। সে যখন তাহার নিকট 
বিদ্ধায় গ্রহণ কাঁরয়াছিল, তখন সেতো স্বপ্নেও ভাবে 
নাই যে সেই বিচ্ছেদ তাহাদের চিরবিচ্ছেদ হুইবে। 
বাড়ীর ফটকের নিকট দীড়াইয়! নামি বলিয়াছিল, শীগ- 
গির ফিরে এস-! সে ধ্বনি এখনে। তাহার কানে বাজি- 
তেছে, কিন্তু এখন সে কাহার নিকট গিয়া বলিবে-_ 
আমি ফিরে এসেছি? 


এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে ফোকোস্থকার 
পথে স্কুশিতে অবতরণ করিয়া! তাকেও উদ্ভানবাটিকা 


( ৩২৯ ) 


এ সই ও জিত ১ 


নামিকো 


৮ শত এ পে পি পটিপিস্৩শস্তি শি এ এ ৯ সত পি শত লিপ বি পি এসপি সপ শোিসত পি শপ মি সপ সস শত শত ও শি পি অর ০. আপ এজ আর শপাস্িসিাপি শি সস পাস 


অভিমুখে অগ্রসর হুইল, দেখিল সন্মুথে ॥ ফটকটি বন্ধ 
রহিয়াছে । বাড়ার মালিক তোকিও গিয়াছে ভাবিয়। 
সে ঘুরিয়! বাড়ীর পশ্চাতে গেল। উগ্ভানে বৃদ্ধ ভৃত্য 
একাকী আগাছ। তুলিতেছিল। 

পদশব্দ শুনিয়! বদ্ধ মুখ ফিরাইল। আগন্তককে 
চিনিতে পারিয়। সবিস্ময় সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে অভি- 
বাদন করিয়া কহিল-_-নমস্কার হই, কবে ফিরলেন 
আপনি ?” 

তাকেও কহিল--এই দিন কতক হোল। 
আছ, মোহেই ?” 

বদ্ধ কহিল-- “আজে হ্যা। 
নাদের আশীর্বাদে 1৮ 

তাকেও জিজ্ঞাসা করিল--“তুমি কি এখানে একলা 
রয়েচ ০? 


“ব্যারণেস-না দিদিমণি--এই ধার অস্ুথ হয়েছিল, 
তিনি ইকুর সঙ্গে গত মাসের শেষ পর্যান্ত এখানেই 
ছিলেন। তখন থেকে আমি একলাই রয়েচি। 


তাকেও নিজের মনে বলিল--“গত মাসে ফিরেচে? 
তা হোলে এখন সে তোকিওতেই আছে।” 


বৃদ্ধ বলিতে লাগিল--“কর্তাবাবু চীন থেকে ফেরবার 
আগেই তিনি তোকিও গিয়েছিলেন। তার পরতিনি 
কর্তার সঙ্গে কিওতো গিয়ে ছিলেন, এখনে। ফেরেন নি 
বোধ হয়।” 


তাকেও নিজের মনে বলিল-_''কিওতে।? তা হোলে 


সে ভালো আছে নিশ্চয় ।” তারপর জিজ্ঞাসা করিল-- 
“কবে কিওতে। গেলেন?” 


“এই হপ্ডাখানেক-_।” বলিতে বলিতে বৃদ্ধ সহস৷ 
থামিয়! গেল। ভাবিল এতট! বল। ঠিক নয়। তাকেও 
বুঝিতে পারিল, বৃদ্ধ ভূত্যের মনের মাঝে কোন্‌ চিন্তা 
উর্দত হহতেছে, তাই তাহার মুখ রক্তিম হইয়! উঠিল । 

কিছুক্ষণ তাহার] নির্বাক হইয়। দাঁড়াইয়া রহিল । 
তাকেওর অবস্থা দেখিয়! বৃদ্ধের মনে ছুঃখ হইল, সে 
সামলাইয়া লইয়া বলিল-_-'দোর খুলেদি। ভেতরে 
বন্থন, একটু চ1 খান।” 

তাকেও কহিল,_-“ন। না ব্যস্ত হোয়ো না। য়োকো। 
সুকায় ফিরহিলুম, তাই একবার দেখে গেলাম।” 


ভালে। 


ভালোই আছি আপ- 


প্রতিভা 
কে 


তাপ পাস ৮০ পভ সা পা জপ * ৯৭ ৭. 


পরিচিত উদ্ভানটি দেখিবার জন্তঠ তাকেও মুখ ফিরা- 
ইল। উগ্যানরক্ষক ছিল বলিয়া বনজঙ্গল হয় নাই। 
বাড়ীর সমস্ত দ্বার বন্ধ, চৌবাচ্চা জলশৃন্য । বৃক্ষগুলি 
পত্রবহুল হইয়া উঠিয়াছে। ভূমির উপর প্লাম-ফল ঝরিয় 
ঝরিয়। পড়িতেছিল। শশ্পাচ্ছার্দিত ভূমির উপর বৎ- 
সরের শেষ গোলাপ তার অন্তিম নিঃশ্বাসের মু স্ুরতিতে 
উদ্ভান পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কোথাও জনমানবের 
চিহ্ব নাই। কেবল দেবদারুগাছ হইতে পতঙ্গের কর্কশ 
চীৎকার নিস্তব্ধতা তঙ্গ করিতেছিল। 

তাকেও বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। চিস্তা- 
ভারাক্রান্ত যনে চলিয়৷ গেল। 


কিছুদিন পরে আবার দক্ষিণে যাইবার হুকুম 
আসিল। 

ছুই সপ্তাহ সে বাড়ীতে ছিল; কিন্তু সে সময় 
যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উৎসবে অতিবাহিত হয় নাই। 
দুরে থাকিয়া সে মনে করিত বাড়ীর মত স্থান পৃর্থ- 
বীতে কোথাও নাই, কিন্তু এখন শত চেষ্টা করিগ্নাও 
অন্তরের শন্ততা কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিল না। 


মাতা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিরক্তি 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন তাহার। কথা কহে, 
তাকেওর মনে হয়, তাহাদের মধ্যে যেন একটা 
দেওয়ালের ব্যবধান রহিয়াছে । সে ব্যবধান কিছুতেই 
ঘুচিতছে ন।। 

য়োকোসুকা হইতে যাহাজে যাত্রা করিবার কথ! 
ছিল। কিন্তু সেখানে যাইবার গ্াড়া ধরিতে ন! 
পারিয়া তাকেও কুরে হইতে জাহাঞ্জে উঠিতে স্থির 
করিল। দশই জুন তারিখে সে একাকী তোকাই-দে 
রেলপথে যাত্রা করিল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
চকিতের দেখ! 


উজির মন্দির হইতে তিন জন লোক বাহির হইয়া 
আসিল । পঞ্চাশোর্দ বয়স্ক একজন স্থুল।কার ভগ্উলোক 
্রোপীয় পোশাকে সজ্জিত; তাহার হাতে এক গাছা 
সোনা,বাধানো বেতের লাঠি। প্রায় বংশবধ্ারা একটি রমণী, 
হাতে তাহার একটি কালো ছাতা । একটি ব্যায়সী 
পরিচারিকা, হাতে তার একটি ছোট থলি। 


( ৩৩০ ) 


সস শি পাস শসা শত সা শসা সি হাসি শা সপ স্পা সি সপ শসস পস শউ্সসপহা  সি০াসস রপস  , ন শ ০  স ট্রলি সস সব সি সি এ শপ ০ 


৩য় বর্ষ 


০০ পপ সস শী নপব বাল ৬৮ সপ সি বি পি সই পসিত পে 


তাহাদিগকে বাহির হইতে দেখিয়া তিন জন লোক 
তিন থানি ব্িক্স টানিয়া আনিয়া ফটকের নিকট হাঞ্জির 
হইল। তাহার! তাহাদের জন্যই অপেক্ষা করিতোছল। 
রযণীর দ্রিকে চাহিয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,” চমৎকার 
দ্রিনটি দেখা যাচ্ছে । একটু হাটবে কি মা?” 

«“ বেশ তো |” 

পরিচ।রিক। রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল--“হাপিয়ে 
যাবে না দিদ্িমর্ণ ? 

রমণী কহিল-_“না না হ'পাবে। কেন? একটুখানি 
হাটি।” 

”তশহলে চল আস্তে আস্তে যাই, দরকার হ'লেই 
রিকৃস চড়া ষাবে।« 

তিন জনে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, রিকস তিন 
খান। তাহাদের পশ্চাতে চলিল। এ তিন ব্যক্তি আর 
কেহ নয়, জেনারল্‌ কাতাওকা, নামি, ও ইকু। গতকল্য 
নার] হইতে এখানে আসিয়াছিলেন, এখন ওৎস্থ যাইবার 
জন্য য্যামা শিনা ষ্রেসনের দিকে চলিয়াছেন। 

জেনারল গত মে মাসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
এক দিন গোপনে তিনি নামির চিকিৎসকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। তাহার দুই দিন পরেই কন্যা নামি ও 
ইকুকে লইর়। কিওতো যাত্রা করিলেন। নদীর ধারে 
একটি কোলাহলবর্ষ্িত নিস্তব্ধ হোটেলে আড্ড। গাড়িয়। 


সৈনিকের পোষাক ছাড়িয়। ফেপ্রিয়া, কয়েকর্ণিন ধরিয়। 


নামিকে লহয়া তান বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন। 
সভাস(মতির সমস্ত নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া, জগতের 
সহিত সকল সংঅ্ব ত্যাগ করিয়া, এ কয় দিন তিনি 
একান্ত নামির হইয়। পড়িয়াছিলেন। 


চা তুলিবার শ্রেষ্ঠ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, 
কিন্ত বাতাসে মাঝে মাঝে শুষ্কচ1 এর গন্ধ ভাসিয়। 
আসিতেছিল। চাএর ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে গোধৃমের 
ক্ষেত্রগুল হরিদ্র।বর্ণ হইয়। উঠিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে 
কাত্তের খপ. খস. শব্দ শুনা যাইতেছিল। দুরে খ্যামাতোর 
পাহাড়গুণি গ্রীষ্মের তরল কুহেলিসমাচ্ছন্ন। বহুদুরে 
নৌকায় শুভ্র পাল গোধূমের ক্ষেত্র ছাড়াইয়। উঠিয়া উজ 
নদীর অগ্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। নিকটবর্তী গ্রাম হইতে 
কাকের আলদ্যবিজড়িত কণ্ঠস্বর শুন। যাইতেছিল। 
মাথার উপর আকাশে একখান! পাওুরবণ মেঘ স্থির 
হইয়। তাসিতেছিল। নামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। 


১০ম সংখ্যা 


চা 
লাস্ট বি বা খরা অগ্রনী সপ সি নি স্পা পি সিসি সপ তানিশা শশা আসিল প পনি সন পলা সস তা পপ সা স্পিন পিতা পশ বাশিশাশিনপ সপ? শপ সপ পিসি আসি ৯ আভা ও জি, শীত পভ পপ এ ০৬ ৩ সিল ভি ৯ পি শী বং পি তা ৮ পবা সতী পালি সিতিশ ৮ তি তা শত তা ক 


সেই সময় বাম দ্রিকের একট পথ হইতে এক কৃষক 
ও তাহার পত্রী কথোপকথন করিতে করতে বাহির 
হইল। দ্বিপ্রহরের আহারের পর তাহারা কাজে 
চলিয়াছে। পুরুষটির কোমরবদ্ধে একথানি কাস্তে 
গেৌজা, স্ত্রীলোকটির দ'াত কৃষ্তবর্ণ ও মাথায় একখণ্ড সাদ 
কাপড় জড়ানো । তাহার হাতে একটি প্রকাণ্ড চাএর 
কেটুলি। নামিদের দল দেখিবামাত্র সে চমকিয়] দাড়াইয়া 
কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর 
দ্রুতপদবিক্ষেপে শ্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফিশ ফিশ 
কিবলিল। উভয়েই ফিবিয়া! চাহিল। স্ত্রীলোকটি 
মু হাস্য করিতেছিল, তাহার রঞ্জিত দাতগুলি দেখা 
যাইতেছিল। কথ। কহিতে কাঁহতে তাহারা একট] 
মেঠো রাস্তায় গিয়া পর্ডিল । সেখানে বগ্য কাটাগাছ 
ফুলে ফুলে তরিয়। উঠিয়।ছিল। 


নামির দৃষ্টি তাহাদিগকে অন্থুসরণ করিয়। চলিতেছিল। 
কষকের থালার ন্যায় প্রক্কা গোল খড়ের টুপি 


ও কুষক-পত্বীর শ্বেত মন্তকাবরণ ক্রমশঃ গোধূম ক্ষেত্রের 
হরিদ্রাবর্পণের মধ্যে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে অদৃশ্ঠ 
হইয়] গেল। তারপর শুনা গেল মনের আনন্দে কৃষক গান 
ধরিয়াছে। 


নামি তাহার বিষাদমাখা চোখ ছুটি ভূমির উপর 
স্থাপিত করিল । 


জেনারল তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন-_- “তুম 
কি হাপিয়ে উঠেছ মা?” কন্তার হাত তিনি নিজের 
হাতের মধো গ্রহণ করিলেন। 


চলিতে চলিতে জেনারল নামির সহিত কথা কহিতে 
ছিলেন। 


“সময় যেন উড়ে চলেচে। তোমার কি মনে পড়ে 
ম! যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমাকে আমি পিঠে করে 
নিয়ে বেড়াতুম, আর তুমি পা ছুড়তে। তোমার 
বয়স তখন নিশ্য়ই পাঁচ ছ' বছর ছিল।” 


ইকু বলিয়া উঠিল--“আমার মনে পড়ে, কর্তীবাবু 
তোমায় যখন পিঠে নিতেন, তখন ছোট দিদ্দিও ওর 
পিঠে চড়বার জন্যে কি রকম কান্নাকাটি আবম্ত 
করতেন। এখনে! তিনি নিশ্চয়ই ভাবচেন আমাদের 
সঙ্গে থাকলে কি মঙজাটাই হোত।” 


নামি একটু বিষাদের হাসি হাসিল। 


( ৩৩১ ) 


নামিকে। 


লি সক লি » পানি লিলা লে তি প্লে সি আলো ত শত. পিতা লী শীত লা ২ ৮৯০০৭ পেত একি ৯৮৭০৭ পিসী শত ও 


জেনারল কহিলেন_-“কে? কোমা? তার জন্যে 
আমর! অনেক ভালে! ভালো! জ্রিনিয নিয়ে যাবখন। 
কিন্ত কোমার চেয়ে চিজুসানই আসতে চেয়েছিল বেশি, 
নাম! ?? 


ইকু পুনরায় বলিতে লাগিল--“আমারে। তাই মনে 
হয়। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলে খুব আমোদ 
হোত। কর্তাবাবু. আপন।কে গোটাকতক কথ। জিজ্ঞেস 
করতে চাই। যে নর্দীট) আমরা এই মাত্তর পেরুজুম 
ওট1 কি উদ্জি নদী? এ নদীটাই তো! জোনাকী পোকার 
জন্য বিখাত$ আর এখানেই তো কোমাজাওয়। 
তার প্রেয়সী মিমুকির দেখা পেয়েছিল ?” 

জেনারল সহান্তে কাহলেন--“আমাদের ইকু ত কম 
নয়, সে তো সব জানে দেখচি ! 


কালে কালে কত জেনিবই বদলাচ্চে। আমি যখন 
ছোট ছিলুম তখন ওসাকা থেকে কিওতো! যেতে হ'লে 
নৌকোর গাদাগাদি করে যেতে হোত। প্রাণ একেবারে 
ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। আমার যখন কুড়ি বছর বয়স তখন 
এর চেয়েও মঙ্জার ব্যাপার হয়েছিল। একবার 
একট। জরুরি কাঙ্জে ওসাকা যেতে হয়েছিল, পথে 
এসে দেখি ট্যাকে একটিও টাক। নাই। কি আর 
কর, খালি পায়ে রাত্তির বেলায় নদীর ধারে 
দ্রিয়ে ওসাক! পর্য্যন্ত সমস্ত পথটা ছুটতে ছুটতে গেলুম ৷ 
হা, হাঃ হাঃ ! 

গরম বোধ হচ্ছে। নামি, মা' তোমার আর চলে' 
কাঞ্জ নেই। গাড়ীতে ওঠে 1৮ 

ইকু রিকস্ওয়ালাদের ডাক দিল। তিনজনে রিকস্‌ 
চড়িয়া ধীরে ধীরে চা ও গোধ্ম-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া 
য্যামাশিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 


পিভার মস্তকের শুভ্রকেশ দেখিয়। নামির মনে নান! 
প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছিল। সে তাবিতেছিল 
যে, জগতের সমস্ত আশ] ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত 
হইয়! অনুরবর্তী মৃত্যুর অপেক্ষায় সে বসিয়া আছে-_ 
তাহার ভাগ্য কত মন্দ! কিন্তু এরূপ মন্দভাগ্য কন্ঠার 
যিনি পিত তাহার অবস্থা, কী শোচনীয়! তাহার 
প্রতি পিতার অসীম শ্নেহ ভালোবাসার সে কী প্রতিদান 
দিবে? মনে মনে তাহার বিগত বাল্যঙীবনে ফিরিয়। 
গিয়া, জগতের কথ। ভূলিয়াঃ পিতার বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ 
করা ব্যতীত আর কিছুই সে করিতে পারে না! সেই 


প্রতিভা 
মাঘ ই 


শা্মিস্ড। পাস -পে দি ই উপর বি বউ ০ শপ এত শে কপি শত রসিক ক এস - ৬ ক পদ শত এ তাত পা একি এ ৬৫ ৩ ৯ রা এ ০ ক কাস এস ০০৩ ১ সা আপ প৯ সত 


জন্ত সে শিশুর মত আগ্রহে নূতন নূতন দৃণ্ঠ কেখিতে 
ছিল। কিওতোয় যখন সে রেশমের কাপড় খরিদ 
করিতেছিল, তখন সে জানিত, উহা তাহার কোনো 
কাজেই লাগিবে ন।"; তবুও সে খুব রং চংএ কাপড়ই 
বাছিয়া৷ কিনিল, তাহার ভগ্নি সেগুলি পাইলে তাহাকে 
মনে রাখিব বলিয়া । 

পিতার ছুঃখ প্রাণে প্রাণে অন্থভব করিলেও নামি 
তাকেওর কথ। একমুহুর্তও বিশ্বত হয় নাই। তাহার 


কোনে। সংবাদই সে পায় নাই। পোর্ট আর্থারে সে পিতার 


প্রাণথরক্ষা করিয়াছিল কেবল এই সংবাদ পাইয়াছিল। 
তাহার কত ভাবনা হইত । ম্বপ্লে সে তাহার দেখা 
পাইত, কিন্তসে যে কোথায় তাহার কিছুই সে জানিত 
ন।। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছ। হইত,_-জীবনে কেবল 
আর একবার দেখিবার ইচ্ত্ব। হইত, কিন্তু হায়! সেসাধ 
তাহার অপূর্ণ ই রহিয়া গেল। ভাঁবিতে ভাবিতে 
তাহার সেই কৃষক-দম্পতীর কথ! মনে পড়িয়া গেল। 
তাহার) কী নিবিড় স্বথে কথ! কছিতে কহিতে চলিয়া- 
ছিল! জীর্ণ চির পরিয়া তাহারা কত ন্ুথী, তাহাদের 
কি সৌভাগ্য! আর বহুমূল্য রেশমের পোশাক 
পরিয়। সে-__- ! 

চক্ষু তাহার জলে ভাসিয়৷ উঠিল। অশ্ররোধ করি- 
বার চেষ্টা করিতে গিয়! সে ভয়ানক কাশিতে লাগিল। 

কাশির শবে চিন্তিত হইয়া জেনারল ফিরিয়। 
চাহিলেন। 

অমনি অশ্রুর মধ্যে হানি ফুটাইয়! নামি কহিল 
”কিছু নয়, সেরে গেছে ।” 

য্যামাশিনায় তাহারা! একখান পূর্ববিকৃগামী টেণে 
চাপিল। প্রথম শ্রেণীর কামরায় কেবঙ্গ তাহারা তিন 
জন। নামী খোপা জানালার ধারে বসিল, তাহার 
পিতা তাহার সম্ুথে বসিয়া কাগজ পড়িতে 
লাগিলেন। 

অনতিকাল পরেই একখানা কোবের গাড়ী পুর্ববদিক 


( ৩৩২ ) 


পাপা সত ৯৫৯ ৩৯ এস ৩৯ পাস এ পিসি লস পা লস, ০ এ বাপে ৬৮ সত ০০৭ 


৩য় ব্য 


কপ িপাসপসসিলাটি এ পাল দি লা্িপীস্ছি পরি তাদ পা পন পানি পা পরি পি শি সভা বাসি পরি নি পা এ তে ০০ পা পরাগ 


হইতে আামিা তাহাদের গাড়ীর পাসে ধাৰিল। : অন্য 
দ্রিকে ট্রেনের দরজ। খুলিবার শব্দ ও কুলিদের 'য়্যামাশিনা; 
ফ্যামাশিনা”বলিয়। চীৎকার হইতেছে,এমন সময় নামিদের 
ট্রেণের ইঞ্জিন বাশি বাজাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরস্ত 
করিল। জানাল। হইতে নামি পাশের ট্রেণথানার 
দিকে চাহিক্াছিল। যেই একখান। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কামরার সামনে আসিয়াছে অমনি দেখিল, একটি যুবক 
হন্তে কপোল রাখিয়। বসিয়াছে। মুহূর্তের জন্ঠ তাখাদের 
চোখে চোখে সাক্ষাৎ হইল। নামি একটা অস্ফুট শব্দ 
করিয়া উঠিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি ছিল ন|। 

যুবক “নামি সান্‌।” বলিয়। চীৎকার করিয়া উঠিল।__ 
সে তাকেও। 

ট্রেণ চলিয়। যাইতেছে। নামি উন্মার্দিনীর মত 
লাফাইয়া উঠিয়! জানাল! দিয়! মুখ বাড়াইয়। যুবকের 
দ্রিকে হস্ত প্রসারিত করিয়। তাহার বেগুনে রঙের 
রুমালথানি নাড়িতে লাগিল । 

“পড়ে যাবেন যে, দিদিমণি! বলিয়। ব্াস্ত চকিত 
হইয়া! ইকু তাহার আস্তীন চাপিয়! ধরিল। 

জেনারেল তাহ] দেখিয়া! কাগজ হাতে লইয়। জানাল! 
দিয়া মুখ বাড়াইলেন। 

ট্রেণ দুইখানার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া 
উঠিতেছিল। নামি জানাল! দিয়! আরও ঝুঁকিয়। উঠিয়] 
দেখিল, তাকেও অধীরভাবে রুমাল নাড়িতেছে, ও কি 
বলিতেছে। তাহার কথা নামির কানে পৌছিল না। 
সহস। ট্রেণথানা একটি পাহাড়ের পাশ দিয়া বাকিয়া 
গেল। এখন উভয় দিকে কেবল তৃণাচ্ছাদিত ঢালু জমি। 
পশ্চাতে কাপড় ছেঁড়ার মত একটা ফ্যাশ. শব্দ হইল। 
তাকেওর ট্রেণ পশ্চিমে যাত্র। করিল। 

ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নামি পিতার জান্ুর উপর 
মাথা নত করিল। 

শ্ীহেমনলিনী রায়। 


ধামরাইর পুরাকীর্তি? 
( ঢাক! সাহিত্য পরিষদে পঠিত রী 
( দ্বিতীয়ার্ঘদ ) 


এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান কাল 
পর্য্যস্ত মাধবের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান 
করিতে আমরা চেষ্টিত হইয়াছি। অতঃপর আমর 
ধামরাইর চতুঃপার্্বস্তা গ্রামসমূহে, বিশেষতঃ কুমড়াইল 
এবং ধামরাইর মধাবর্তী পাঠানটোল! নামক গ্রামে, 
অগ্যাপি যে সমস্ত পুরাকীন্তির নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে 
তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত 
হইব। পাঠানটোলাতে এবং তৎসান্নিধো পাঠান রাঙ্জত্ব- 
কালের প্রাসাদ এবং বহু মস্জিদাদির ভগ্নাবশেষ 
অগ্ভাপি দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে পাঠান জাতীয় লোক 
কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, এই গ্রামে কতিপয় পাঠান 
পরিবার অগ্ভাপি বাস করিতেছেন। দুর্ধর্ষ পাঠান দল- 
পতি ওস্ম।ন্‌ খ! সদলে মোগল কর্তৃক বিতাড়িত হইয়। 
এই জলবেগ্িত পূর্বাঞ্চলে আবাস স্থাপন করিয়। মোগল 
সৈন্যের সহিত বহু খওযুদ্ধ করেন। পাঠানটোলার 
অদুরে “রণস্থল"*” নামক গ্রামে মোগল পাঠানে এইরূপ 
কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এইরূপ প্রবাদ । পুরাকালের 
সেই রণাভিনয়ের শ্বতি বহুন করিয়া অগ্ভাপি এ স্থান 
“রণস্থল' নামে খ্যাত । 0. 

ধামরাইর মৌলবী সামনুন্দিন আহাম্মদের বাটিতে 
(সাহ সাহেবের দরগাতে) দুইটা গ্রস্তর-স্তস্ত পতিত আছে। 


€( ৩৩৩ ) 


লিল শা ০ তান পজিশন আত পিটিসি পন পপি পা শী পি পরী পা শি লতি শনি শনি শী ০ আশি পা আশ 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


সক পাটি পট তত বি পাস কাট ০ শী শি 


[ ৬নং চিত্র দ্রষ্টব্য ]| ত্তস্তত্বত়্ সাত ফুটের কিক্দিধিক 
লম্বা, অষ্টকোণ, এবং লোহিতাত গ্রেনাইট (£781716) 
প্রস্তর নির্মিত) উহাতে কোনরূপ মূর্তি অথবা! লিপি 
খোদিত নাই ; দেখিলেই বোধ হয় কোনও অট্রালিক৷ 
হইতে উহা স্থানান্তরিত হইয়াছে । ধামরাই গ্রামের, 
প্রান্তভাগে আরমান বিবির বাড়ীর যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট 
হয়, ৫০1৬০ বৎসর পূর্বেও উহার দ্বারদেশে এই স্তত্তববয় 
প্রোথিত ছিল; পূর্বোক্ত মৌঙ্লবী সাহেব কতিপর় বর্ষ 
পূর্বে আরমান বিবির কোন দরিদ্র বংশধর হইতে স্তসতত্বয় 
ক্রয় করিয়! নিজবাটীতে রক্ষা করিয়াছেন। স্ত্তদ্ধয়ের 
গঠন-প্রণালী দেখিলেই প্রতীতি জন্মে যে মুপলমান 
রাজত্বের বহু পূর্ববর্তী সময়ে নির্মিত। সম্ভবতঃ মুসল- 
মান বিজেতৃগণ তাহাদের পুর্ববস্তাঁ হিন্দু অথবা বৌদ্ধ 
যুগের কোনও অট্টালিকা হইতে এ সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া স্বীয় তবনাদি প্রস্তত করিয়ছিলেন। এতদঞ্চলে 
যে বহু বৌদ্ধকীত্তির নিদর্শন অগ্যাপি বর্তমান আছে, . 
তাহা আমর! প্রবস্ধাস্তরে আলোচন! করিয়াছি। ধাম- 
রাইর যশোমাধবও যে বৌদ্ধবুগের নির্মিত দেবমৃত্তি পূর্বে 
তাহারও আলোচন! করিয়াছি।, মম্তবতঃ বৌদ্ধযুগের 
কোনও অট্টালিকা হইতেই এ স্ত্তঘ্বয় আরমান বিবির 
প্রাসাদের শোভাবর্ধনার্থ আনীত হইয়াছিল। 

এতদঞ্চলের অন্যান্ত বৌদ্ধ নিদর্শনের চিহু স্বরূপ ধাম- 
রাইর অনতিদুরস্থ নানার গ্রামের “বাজাসনের ভিটার” 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের 
ধারণা যে সুপ্রসিদ্ধ বস্জাসন বিহার এই স্থানেই অবস্থিত 
ছিল, এবং তিব্যতে বুদ্ধের. অবতাররূণে পৃজিত; বৌদ্ধ 


মাঘ ১৩২১ 





ধর্ঘ প্রচারক দীপঞ্ষর এই বিহারেই শিক্ষালাত করিয়া- 
1 প্রবন্ধাত্তরে টি বিষয়ের আলোচনা বিধির বাড়ীর বনাকীর্ণ তগ্নাবশেষ বহুবিস্তৃত ভূমিখও 


, ছিলেম। . 
করিবার ইচ্ছা সুহিল। ] 
সগুর্পেই উক্ত হইয়াছে, ধামরাইর প্রান্তভাগে আরমান 
বিবির বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । এই আরমান বিবি 
ঝ্রসি্ গাজি: বংশজ আলওয়ার অথবা ' দেল- 
ওকার গাজীর-- পুত্র । গাজীবংশ পলওয়ান অথবা 
পহ্জুন সাছের প্রতিঠিত। আলওয়ার অথবা. দেল- 
ওয়ার গাজী প্রথমে এতদঞ্চলে আনিয়া মেঘসিমুলিয়ার 
-নিকটবর্ডা রাজবাড়ী নামক স্থানে তাহার রাজধানী 
স্বাপন করেন। এ রাজধানী আধুনিক মানিকগঞ্জের 
অবর্ভ্ত জায়গীর বন্দরের সন্িকটে অরস্থিত ছিল ; 
এখন তাহা ধলেশ্বরীর নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। 
আলওয়ার অথবা দেলওয়ার গাজীর চাদ গাজী, 
লেলিম গাজী, এবং সুলতান গাজী নামক তিন পুন 
ছিহ। তাহার মৃত্যুর পর এ তিন পুত্রের মধ্যে 
গাহার প্লাজ্য বিভক্ত হয়, এবং তাহাদের নামানুসারে 
তাহাদের পৃথকৃকৃত রাজ্য চাদপ্রতাপ সেলিমপ্রতাপ 
৮৩. শ্থুলতান্প্রতাপ নামে খ্যাত হয়। আইন্‌- 
ই-আাকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, উত্ত পরগণাত্রয় 
ধরকার বানুহার অন্তর্গত ছিল, এবং উহার 
যাজগ্ম. ৪৬২৫৪৭৫, দাম একরে প্রদত্ত হইত। 
তিন পরগণার. রাজগ্ব একত্র গৃহীত হওয়ার বিবরণ 
হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, যে পরগণাত্রয় এক ভূম্যধি- 
ক্ষারীরই সম্পত্তি ছিল। নুলতান প্রতাপ. পরগণার . 
্বাপিরিতা আুলতান গাজী ধানরাইতেই বাস করিতেন 
“এ ধাদরাইতেই তাহার রাজধানী সিল) ধাষয়াই, 


পদের প্রাব্াগে অবহিত: আরঘান বিবিসক বাড়ী: 
প্রাসাদের ভগ্জাবশেষ। উহ সুলতান গাজীর 








ঙাগ আহসান: (বিবির নামানুসারে খ্যাত ছিল, বধূ 


তালি [্াছে। বোধ হয় এই আরষান বিধি অভ 





1 মদ ছিলেন তাই আভাপি তাহার নাগ 





৫৩৬৪). 


এই 


এনূর্তি, তহপরি গজায় সিংহযূর্থি। এবং তন্থপরি আয় 


ওর বধ 


বিশ্বতি-সাগরে বিলীন হইয়া যায় নাই। 











আরমান 


ব্যাপিয়৷ রহিয়াছে ; কয়েক বৎসর পূর্বেও তথায় প্রাচীর 
প্রভ্তির**চিহদি মুম্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইত, এখন শুধু 
ইঞ্টক ত্ত,গসমূহ প্রাসাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী 
্বরূপ বিস্তমাধ। গ্রামবাসিগণ স্ব স্ব গৃহাদি নির্মাণ 
করিবার জন্য ইটকগুলিও প্রায় নিঃশেষে স্থানাস্তরিত 
করিয়াছে। আরমান বিবির বাড়ীর পূর্বদিকে মস্জিদ 
পুক্ধরিণী এবং [দক্ষিণ দিকে জীয়স পুষ্ষরিণী নামক 
দীর্থিকায় অষ্কাপি বর্তমান। পুর্বোশ্লিখিত সতত্তঘয় 
আরমান বিক্ি বাড়ীর দ্বারদেশে €প্রাথিত ছিল, কিন্ত 
উহ! যে মৃপ্শগান যুগের পূর্বের নির্মিত, আমাদের 
এইরূপ অনুমানের বিষয় আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 
হয়ত বৌদ্ধমুগের কোনও. অট্টালিকা হইতে বিদ্গেতা 
মুসলমানগণ অগ্ঠান্ত দ্রব্যাদির সহিত এ স্তম্তঘাও 
স্থানান্তরিত কাঁরয়াছিলেন। 

এইরূপ ঘটন! যে পূর্বে সংঘটিত হইত, আমাদের 
অন্থমান যে সম্পূর্ণ অমূলক নহে, তাহ! প্রদর্শন করিবার 
অন্ত নিয়ে আমরা :একখান! প্রস্তর খণ্ডের বিবরণ 
প্রদান করিতেছি। উহার এক পৃষ্ঠে ফাপিতে কয়েক 
পংক্তি লিপি খোদিত আছে। পাঠান টোলার একটী 
বহু প্রাচীন মসজিদ গাত্রে উহা! সংলগ্ন ছিল। মস্জিদৃটী 
ধ্বংসমুখে পতিত হুইধার পর বাগনগর খাটের অনূরদ্িত 
একটী কবরে উহা সংলগ্ন কর! হইগ্লাছিল। পরে উঁহাও 
বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে কতিপয় বর্ষ ধাঁধৎ শিলালিপি 
খান৷ পাঠানটোল! নিবাসী স্ৃত মুন্সী হাফেঞ রহমানের 
গ্ুছে রক্ষিত হইয়াছে। [ ৭নং চিত্র জ্টব) ]। পরীক্ষার 
দুষ্ট কইল বে, প্রপ্তরফলকখানায় অপর. পৃষ্ঠে করেকটী 
মূর্তিখোদিউ আছে। নির়তাগে একটা উপবিষ্ট বৌদ্ধ 






একটা মৃতায়দান: বনু দর্তি। : প্রশরণ, কিডিগাখিক 
তিন ছুট লক্বা.. এবং উহ! নিষ্টরই কেদি বৌ তির 


গ্ররতিভী, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২০ । 
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(৭নং) ফতে শাহের ্রস্তরলিপি__অপর পৃষ্ঠে (বৌদ্ধ ক 
ইষ্ট বেঙ্গল প্রিষ্টিং এও গাবলিসিং হাউসং ঢাক] । 


১০ম সংখ্য! 


৮৯ পজ কিলী পালা পরাসিবাপ তা লী শী ৪৭ ৪৯ তাল ০ শিস রি শত শাল শি রি ও পিসি পি ও 


অথবা বৌন্ধযুগের কোনও অট্টালিকা অংশবিশেষের 
ভগ্নাবশেষ। গজারঢ সিংহ মূর্তি পালরজগণের রাজ- 
চিত্ত ছিল। (৯) সুতরাং প্রস্তরখণ্ডের অপর দিকস্ত 
যূর্তিগুলি যে বৌদ্ধযুগে পালরাজগণের রাজত্বকালে খোদিত 
গজসিংহযৃর্তি এবং উপবিষ্ট বৌদ্ধমূর্তি হইতেই তাহ! 
নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্বববঙ্গে প্রস্তর 
ছুপ্রাপা হওয়াতে মুসলমান বিজয়ের পর হয় ত এ প্রস্তর 
খণ্ড স্থানান্তরিত কর। হয় এবং বিজেতৃগণ উহ নিজেদের 
আবশ্কমত আকারে কাটিয়া লইয়! উহার অপর পৃষ্ঠে 
ফাঁপি লিপি খোদ্দিত করিয়া! মস্জিদ্‌ গান্রে সংলগ্ন 
করিয়! রাখে । ইষ্টকের গাথনির অন্তরালে নুকায়িত 
থাকায় এতদিন উহ! প্রচ্ছন্ন ভাবেই রহিয়৷ গিয়াছিল। 
এতদঞ্চলের বৌদ্ধ কীর্তির এই নিদর্শনটা বহুশতাবীর 
অজ্ঞাতবাঁসের পর অধুনা অন্সন্ধিৎসুর কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতেছে । ফাপসিতে লিখিত প্রস্তরলিপিখানার অন্ু- 
লিপি প্রদত্ত হইল (১০) [ ৭ণনং চিত্ত দ্রষ্টব্য ]। 
বঙ্গানবাদ।-- 

সর্বশক্তিম।ন তগবান বলিয়াছেন,_-“ভগবৎ্বিশ্বাসী 
ব্যক্তি অন্তিষকালে ভগবানের জন্যে মস্জিদ্‌ নির্মাণ 
করেন।” আচার্য্য (মহম্মদ )_ ঈশ্বরের করুণ তাহার 
উপর বর্ধিত হউক,__বলিয়াছেন, “যিনি ভগবানের জন্য 
মস্জিদ্‌ নির্মাণ করিবেন, স্বর্গে তাহার জন্য তদ্রপ আবাস 
প্রস্তত হইবে ।” বর্তমান কালের নৃপতি, করুণাময়ের 
অন্নগৃহীত, ইসলামধর্ম এবং মুসলমানগণের সহায়ক, 
বৃপতি মাহ শাহের পুঁজ, ৃপতি জালানুদ্দ,নিয়া- 
ওয়াঙ্দিন আবুল মুজাফফ.র ফতে শাহের রাজত্বকালে 
এই মসজিদ নির্মিত হয়; ভগবান তাহার রাজ্য ও 
রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন, এবং তাহার ক্ষমতা ও মর্যযাদ। 

| (৯) ৩. 4. 8518 “1)01869% 038988907০1 
00108100155 

(১) খাঁ বাহাছুর সৈয়দ আওলাদ হোসেন এই 
শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয। দিয়াছেন। * 


(৩৩৫ ) 


০ কি সর ছি 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


০০ শী সস, পিস নিত বর সপ অপ আপি পভ পভ স৯ শি শী ০০ শা ৯ সা ৯ এস আসি পও 


দিন দিন দ্ধ ব করুন। মুসলখানগণ এবং ( ইসলাম ধর্ম 
দ্বার। পৃত এই মস্জিদু নৌসেনাপতি জাহির উল্‌ উপ্লিয়াৎ 
ওয়াদ্দিন মালিকৃউল্‌ মুল্ক্‌ আথোন্দ শের কর্তৃক নির্শিত 
হইল। ভগবান স্বর্গে তাহাকে আবাস প্রদান করুন। 
তারিখ ১*ই জামাদি, ৮৮৭। 

উদ্ধত শিলালিপি হইতে আমর। জানিতে পাৰি যে; 
যে মস্জিদে উহা সংলগ্ন ছিল, তাহা হিঃ ৮৮৭ 
অন্দে, অর্থাৎ ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে, ফতে শাহের রাজত্বকালে 
তাহার নৌসেনানায়ক আধেনন্দ শের কর্তৃক নির্মিত 
হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, আখোন্দ শের. 
সম্ভবতঃ ধামরাইর অধিবাসী অথবা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন, অথবা হয়ত ধামরাই তাহার কার্যযক্ষেত্র 
হওয়াতে দৈনন্দিন নেমাজ করিবার জন্ত এ মস্জিদ্‌ 
নির্মাণ করেন। 

ফতে শাহ. বঙ্গের একজন স্বাধীন নৃপতি ছিলেন, 
এবং হিঃ ৮৮৭ হইতে ৮৯৬ অব, অর্থাৎ ১৪৮২ হইতে: 
১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত রাজ্যশাসন 
করেন। এই সময়ে লোদি বংশীয় সম্রাট বেলোন্ধি 
লোদি দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। উদ্ধৃত 
শিলালিপিই এতদঞ্চলে মুগলমান কীর্তির প্রাচীনতম 
নিদর্শন। 

. পাঠানটোলাতে প্রায় এই সময়েরই আর একখান 
শিলালিপি আছে। ফাগিতে লিখিত গিপি খোদ্দিত 
একখানা সুব্বহৎ প্রস্তরফলক পাঠানটোলাস্থ বড় পীড়ের 
কবরে সংলগ্ন আছে। এই বড় পীড়ের সম্পূর্ণ নাম 


. “সুলতান উল্‌ আউলিয়া জনাব হজরং সৈয়দ সাহ মীর 


সৈয়দ আলি তেরমিজি হোসেন উল্‌ হোসেনি কু্দিল্‌ 
লাছ সির্রাছ।” বড় পীড়ের মস্জিদি পাঠানটোলাতে 
কাজির গাঙ্গের তটদেশে অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। 
শিলালিপিখান। পূর্বে সন্নিকটস্থ অন্ত একটী মস্জ্দিগা্রে 
সংলগ্ন ছিল 7 তাহার ভগ্লাবশেষ অভাপি বর্তমান । বোধ 
হয় উহ্হাই বড় পীড়ের মস্জিদু ছিল। উক্ত মস্জিছু 


প্রতিভা 


আআ বিডিহ 


টি সত স্মিত বাসটি পপ ৯ শী পিস পি পট? পা সস সি সপ পাস পি ৯ রসি ৯ সত এত ০ স্টারস পাস সত 


ধ্বংস প্রা্ড হইলে পরবর্তীকালে এই শিলালিপি তথা 
হইতে স্থাণাস্তরিত করিয়া! বর্ণিত কবরে সংলগ্ন কর! 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহ1 বড়পীড়ের সমাধি অন্ততঃ 
এই নামেই অধুন! ইহা খ্যাত। বড়পীড়ের মস্প্রিদের 
্বারদেশে তাহার সম্পুর্ণ নাম ও পরিচয় পরবর্তীকালে 
লিখিত হইয়াছে । উহ অধিক বিশ্বান্ত নহে। কবর 
সংলগ্র শিলালিপির অনুলিপি প্রদত্ত হইল (১১)। 
[ ৮নং চিত্র জর্টব্য ]। 
বঙ্গানুবাদ ।-. 

আচার্য্য (মহম্মদ)--তীাহার উপর ভগবানের করুণ! 
বর্ধিত হউফ, বলিয়াছেন, “যে ঈশ্বরের জন্য মস্জিদ্‌ 
নিশ্দমীণ করিবে, ভগবান শর্গে তাহার জন্ত তুদ্রপ আবাস 
প্রস্তুত করিবেন।” এই সুবৃহৎ মস্জিদ্‌ সৈয়দ আস্রফ.- 
উল. হোসেনির পুত্র পরম সম্মানিত আলাউদ্দ,নিয়। 
ওয়া্দিন আবুল মুজাফ.র শাহ সুলতান হোসেন কর্তৃক 
নির্শিত। ভগবান তাহার রাজত্ব ও রাজ্য চিরস্থায়ী 
করুন । দ্বাবিংশত্যধিক নবশত অবে (নির্মিত) ৯২২ হিঃ। 

শিলালিপি হইতে আমর। জানিতে পারি যে বঙ্গের 
জনৈক ম্বাধীন নৃপতি হোসেন শাহ. এই মস্জিদ্‌ নিম্মাণ 
করেন। তাহার রাজত্বকাল হিঃ ৯০৫ হইতে ৯২৭ অব, 
অর্থাৎ ১৪৯৯ হইতে ১৫২০ থৃষ্টাব। এই ম্বুলতান মক্কা 
অথবা তেরমিজের অধিবাসী, এবং মহম্মদের বংশ জ্বাত 
ছিলেন। অবস্থার আন্থকুল্য সাধনার্থ তিনি আরবের মরু- 
গ্রদেশ ত্যাগ করিয়! উর্বর ব্লদেশে আগমন করেন। 
বংণমর্যযাদায় অত্যান্ত হওয়াতে তিনি শীঘ্রই গৌড়ের 
রাজসভায় দ্ুপরিচিত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার 
গ্রতিভাবলে রাজ্যমধ্যে তাহার ক্ষমতা অগ্রতিহত হইয়া 
উঠিল। তাহার পূর্ববর্তী নৃপতি মুজাক্রের অত্যা- 
চারে অনতিবিলম্বে তিনি বিপ্রোহ ঘোধণ1 করিয়া ভাগ্য- 
বিবর্তনে নিজেই সিংহাসন লাত করিলেন। 


(১৯) ধামরাই নিবাসী মৌলবী আবছুল রহমান এই 


শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়। দিয়াছেন । 


( ৩৩৬ ) 





করেন। 


৩য় বর্ষ 


৯ রি এও ০ লস এ পা প্িাসিস্৯ শত, 


পাঠানটোলার বড় গীড় তেরমিজি অর্থাৎ তেরমিজ 
অথন। মকার অধিবাসী ছিলেন, এবং তিনি ও অন্য 
চারিঞ্ন পীড় হোসেন শাহের সহিত মন্ধা হইতে 
বঙ্গদেশে আগষন করেন। সিংহাসন লাভের পর, 
সৈয়দ হোসেন (হোসেন শাহ.) আলাউদ্দন সেরিফ 
মেক্কি উপাঁধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন কোন এতি- 
হাসিকের এইরূপ মত.। কিন্তু, রিয়াজ -উস্-সালাতিন্‌ 
কার বলেন যে গোঁড় অঞ্চলের অট্রালিক৷ সমূহে তাহার 
সময়ে যে সমস্ত শিলালিপি বর্তমান ছিল, তাহার 
সকলঞ্টিলিতেই তিনি হোসেন শাহ, মাধ্যায় অভিহিত 
হইয়াছেন। তাহার পিতা আস্রফ. উল্-হোসেনি 
বোধ হয় মক্কার সেরিফ ছিলেন, সেই জন্য বোধহয় তিনিও 
উক্ত বংশগৌরধের দাবী করিতেন। আলোচ্য শিলা- 
লিপিতে আমর! হোসেন শাহের সেরিফ মেকি উপাধি 
পাইতেছি না; সুতরাং রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়াই 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 

হোসেন শাহ. পাইকগণের সংখ্য৷ হ্রাস এবং বিশ্বাস 
ঘাতক কাক্রি সৈন্তদ্দিগকে কার্যাচ্যুত করাতে তাহা- 
দিগের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই 
জন্য নিজকে নিরাপদ করিবার জন্ত তিনি একডালা 
দুর্গে বাস করিতে আরম্ভ করেন। হোসেন শাহই 
গৌড় অথবা পাওুয়। হইতে বঙ্গের রাজধানী স্থানান্তরিত 
একডালার স্থান নির্দেশ লইয়া নানারূপ 
মতভেদ আছে, কিন্ত, আমর! সম্প্রতি এরূপ প্রযাণ 
পাইয়াছি যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে উহার স্থান নির্দেশ 
কর! যাইতে পারে | শীঘ্রই প্রবন্ধান্তরে আমর] তথিষয়ে 
আলোচন1 করিব, সুতরাং এ স্থানে উহা! হইতে বিরত 
হইলাম। এস্ামে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
লক্ষ্য ও বানার নদীর সঙ্গমন্থলে যে ধবংসাবশেষ 
দৃষ্ট হয়, যাহা! অগ্ভাপি একডালার ছুর্গ বলিয়া খ্যাত, 
এঁ স্থানেই প্রকৃত পক্ষে হোসেন শাহের একডাল হ্র্গ 
অবস্থিত ছিল। 


সপ পদ শট প্টাস্সস্পরসি ্পারউ এস পি ি ৯৯৬ হশস্ি উ এ, ৯ পপ পি সস 


১০ম সংখ্য। 


রা মি সি এ আপস সত সপ ও উপ ভি আত জা রসটা এ, সক সস সস ্্পস 


ধামরাইর পাঁচ গীড়-_অস্ততঃ বড় গীড়-_মক্ষ। হইতে 
বঙ্গদেশ পর্য্যস্ত হোসেন শাহের সহিত আগমন করিগা, 
তাহার রাজাযলাভের পর,তদীয় রাজধানী একডাল৷ হইতে 
অনতিত্বরস্থ ধামরাই অঞ্চলে বাসস্থান নির্দেশ করেন। 

মুসলমান এঁতিহাসিকগণের মতে হোসেন শাহ. 
প্রত্যেক জেলায় জেলায় মসজিদ এবং দাতব্য চিকিৎ- 
সালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যজি- 
গণকে বৃত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। এস্থানে বলা 
আবশক যে হোসেন শাহ. শ্রীশ্রীচেতন্য দেবের সমসাম- 
য়িক ছিলেন, তাহার প্রিয়শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী 
হোসেন শাহের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। হোসেন 
শাহ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন, 
এবং প্রতিবৎসর পদব্রজে পাওুয়াতে নুর কুতব. উল. 
আলমের সমাধি দর্শন গমন করিতেন। তাহার 
রাঙ্কত্ব কলে সেকন্দর লোদি ও ইব্রাহিম লোদি 
দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার রাজত্বের 
শেষভাগে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। 

ধামরাই অগ্যাপি “পাচ পীড়ের দরগা? নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। বিদেশাগত পাঁচ জন দরবেশ ধামরাইতে 
তাহাদের বাসস্থান নির্দেশ করেন, এবং তাহা হইতেই 
এই ন।মের উৎপত্তি। প্রথমাগমনকালে ক্ষুধার্ত দরবেশ- 
গণ মাঠে একটী হষ্টপুষ্ট বষকে চরিতে দেখেন ; অন্য 
কোন খান্তের অভাবে অগত্যা তাহার! উহাকে বধ 
করিয়! উহার মাংসে ক্ষুন্লিবৃত্তি কয়েন। ধামরাইতে 
“বৈলতলা' নামক একটী স্থান অন্তাপি প্রদর্শিত হয়; 
কিংবদন্তী এই, স্থানেই বৃধটীকে হত্যা কর! হুরাছিল। 
ঘটা ধামু নামক জনেক গোপের পালিত ছিল; 
সে উহার হত্যায় কষ্ট হুইয়! প্রতিবিধানার্থ দরবেশ- 
গণের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্ত তাহাদের নানারূপ 
অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে তাহাদের আহ্গত্য শ্বীকার 
কয়ে। গীড়গণও তাহার উপর প্রসন্ন হুইয়া৷ ধামু ও 
তাহার স্ত্রী রাইর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাধকরণ 


( ৩৩৭ ) 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


শি সপ কস সামির ০ শপ প্র স্পাসপসউএ 





করেন। তদদবধি এরস্থান ধামরাই নামে খ্যাত। 

বল! বাহুল্য গল্পটী গ্রাম্য ব্যকিগণের কল্পনা গ্রসুত। 
ধামরাই নামের উৎপতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। 
করা হুইয়াছে। পাঁচ পীড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া 
তাহারা এই কৌতুকজনক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু, পূর্ধে যে পাঁচ পীড়ের উল্লেখ কর! 
হইল তাহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ 
তাহাদের সকলের সমাধিই অগ্তাপি ধামরাই গ্রামে 
বর্তমান। তাহারা যে বিশেষ বাজান্গ্রহীত ছিলেন, 
বাদসাহ হোসেন শাহ কর্তৃক ঝড় পীড়ের মসজিদ্‌ নির্মাণ 
হইতেই তাহ। প্রমাণিত হইতেছে । নিয়ে পাচ গীড়ের 
নাম ও তাহাদের সমাধিস্থানের বর্ণন। প্রদত্ত হইল।-_ 

(১) স্ুলতান-উলা-উলিয়! জনাব হজরৎ সৈয়দ 
শাহ. মীর সৈয়দ আলি তেরমিজি হোসেনি-উল- 
হোসেনি কুদ্দিসল্-লাহু সিরুরাহু। ইনি সাধারণতঃ বড় 
পীড় বলিয়। এতদঞ্চলে খ্যাত। [ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । ] 

(২) হজরৎ সৈয়দ শাহ. মিবতাহদ্দিন তায়েফি; 
সাধারণতঃ হাজিসাহেব নামে খ্যাত। 

(৩) হজরৎ সায়েফ মীর মহম্মদ মেসরি ; সাধা- 
রণতঃ গাজি সাহেব নামে খ্যাত। 

হঃজি ও গাঞ্জি সাহেবের সমাধি ধামরাই বড়- 
বাজারে অবস্থিত, এবং সমাধিত্বয়ের উপরে একটী 
মসজিদ অগ্ভাপি বর্তমান। তছুপরি একখানি প্রস্তর 
লপিতে লিখিত ছিল,_- 

“আলমারু হজরৎ শাহ.হাঞ্জি গাজিসাহেব কুদ্দিসল্‌- 
লাহু এস্বাবুহম! ৯০*+ (১২) 

(৪) মীর মকদম। 

(৫) জঙ্গি পীড়। 


(১২) শিলালিপিখান। এখন স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে। 


ধামরাইর যৌলবী আবছুল রহমান লেখককে অন্ধগ্রহ 
পূর্বক উহার নকল প্রদান করিয়াছেন। 





টি ৬ এ ৬ ও বার ১ একস, ব্অনএচি এ ০ 


এই হুই পীড়ের সমাধি ধামরাই মেছুয়াপাড়াতে 

অবস্থিত, কিন্তু, তাহাদের উপর কোন মসজিদ নাই। 
থামরাইতে আমর! আরও ছুইখানি শিলালিপি 

পরীক্ষা! করিয়াছি। কিন্তু, পরবর্তী কালের হওয়াতে 


তথ্বিযয়ে অতি সংক্ষেপে নিয়ে উল্লেখমাত্র কর! হইল ।: 


প্রথমধান! বড়গীড়ের মস্জিদের পার্থবস্তা একটী কবরে 
সংলগ্ন। উহার মন্খার্থ এই যে, উক্ত কবর সম্রাট 
মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (যখন আলীবদ্রা খা 
বঙ্গের স্বুবাদার ছিলেন ) ১১৫৩ হিঃ অব (১৭৪০ 
থৃষ্টাকে) আবছুল রম্গুল নাষক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক 
নির্ঘিত। দ্বিতীয় শিলালিপিখানা পাঠানটোলার মুচি 
মিঞার বাটীস্থ একটী মসজিদে সংলগ্ন; এবং উহার 
মন্্ার্থ এই যে, উক্ত মস্জিদ্‌ (দ্বিতীয়) আকবরের 
রাজত্বকালে ১২২৮ হিজরী অন আজমের পুত্র খাজে 
মহম্মদ এনায়ে কর্তৃক নির্মিত । 

ধামরাইতে অর্ধতগ্ন একটী অট্রালিক! দেখিলাম । 
অনুসন্ধানে জান। গেল যে উহ্৷ ফরাসীদিগের কুঠ ছিল। 
ফরাসীগণ এ স্থানে স্ৃতার কারবার করিতেন এবং 
ধামরাইবাসী তন্তবায়দিগকে হৃতার দাদন দিতেন। 
১৮০০ খৃষ্টাকজের লিখিত একখানি প্রাচীন দলিলেও 
&ঁ অষ্টালিক ফরাসীদিগের সুতার কুঠি বলিয়া বণিত 
আছে। বোধহয় উহার অনতিকাল পরেই ফরাণী- 
দের বাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কুঠি উঠিয়া যায়। 
প্র কুঠি কোন সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহ1 জান! 
যায় নাই, তবে উহ! দ্বিশতাধিক বৎসরের প্রাচীন 
বলিয়৷ অন্গমিত হয়। 
_ মোগল বাদ্‌সাহদিগের, বিশেষতঃ আওরঞগ্জজেবের 


রাঞত্বকালে ধামর।ই একটী উল্লেখযোগ্য স্থান বলিয়া 


পরিগণিত ছিল। যশোমাধবের খ্যাতি সেই সময় 
| হইতেই চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়) পড়ে, এবং ব্হুগংখ্যক 
বাত্রী সর্বদা! মাধব দর্শনে গমন করিত। সুদক্ষ 
সেবাইত রাঁমজীবন মৌ'লকের তথাবধানে আওরঙজ- 


€( ৩৩৮ ) 


০ সিলাটিসি ৬ সিন এস এ জি পিল কি আসি সিল জমি পা সত ৬ সি ইসস এসি ও ছি 


৩য় বর্ষ 
জেবের সময়ে মাধবের সেবাকার্যয সুচারুরূপে সম্পর 
হইত, এবং তাহার উদ্ভোগেই স্থানীয় বহু ভূম্যধিকারী 
মাধবের সেবার জন্য বহু সম্পত্তি দান করেন। এমন 
কি সম্রাট 'আওরঙ্গজেবের সরকার হইতেও এই 
সময়ে মাধবের সেবার অন্ত বু সম্পতভি লাখেরাজ 
দেওয়া হয়; আমর। ইতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। 
মোগল রাজত্বকালে ধামরাইতে খাদেম-এ সরা! অথবা 
কাজিগণের ঝাচারী ছিল; তৎকালে তাহাদের ক্ষমতা! 
প্রায় আধুনিক ম্যাঞ্জিষ্রেটের তুল্য ছিল। তুজুল্মল 
আলি নামক ধামরাইর কাজিগণের জনৈক দরিদ্র 
বংশধর পাঠানটোলার সংলগ্ন মিল্কিটোল। পল্লীতে 
বাস করিতেছেন। তাহার নিকট পূর্বপুরুষগণের কীর্ডি- 
চিহুস্বরূপ পূর্বতন কাজ্িগণের পাঁচখান। নিয়োগ- 
জ্ঞাপক সনদ ও নয়টী সিলমোহর অগ্ভাপি রক্ষিত 
আছে। নিয়ে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত 
হইল। 

নয়টীর মধ্যে একটী সিলমোহর ডিম্বাকার, 
এবং বাকী আটটী গোল। সমস্তগুলিই পূর্বতন কাজি 
গণের এবং তাহাদের সহকারিগণের নাম সংযুক্ত । 
উহাদের লিপির পাঠ প্রদত্ত হইল (১৩)। 
| ৯নং চিত্র দ্রষ্টব্য ]। | 

(১) রাজিউদ্দিন মহম্মদ দেওয়ান রাম খানে ২৪ 
[ সম্ভবতঃ রাম নামক জনৈক হিন্দু এই কাজির দেওয়ান 
ছিলেন। 'থানে' শবের অর্থ “ঠিকান।। ] 

(২) ১১৫১ খাদেম-এ-সরা-নবি মোহতাসিব. 
ইমাম বন্ধসূ ২১ [ “খাদেম-এ-সরা-নবি” শব্দের অর্থ 
আচার্য্য (মহম্মদ) প্রবর্তিত আইনের ভৃত্য। 
এমোহতাসিব” উচ্চ রাজকীয় কর্মচারী । বাজারে 
যাহাতে উচিত মূল্যে এবং ঠিক ওজনে পণ্য জব্যাদি 





(১৩) খ! বাহাছুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন 


সিলমোহর সমুহের লিপির পাঠোদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। 


প্রতিভা, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২০ । 
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ত ৪” পন নু 0 
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£ রিনি সন. & 9 সিভি 


(৯নং) ধামরাহর পুধ্ধতন কাজীগণেএ ধিল-মোহর। 


ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এও পাবলিসিং হাউসং ঢাকা | 


.১০ম সংখ্য। 


এপস পাপা শিসিস্সিপ লালা পপ পে, পপ লাস িতিত পদ পা সি সি 


বিক্রয় হয়, তিনি তাহা পরিদর্শন করিতেন। ভাহার 
ক্ষমতা আধুনিক ম্যাজিষ্রেটের স্টায় ছিল। ] 

৩। খাদেম-এ-সরা ৪৮ মহম্মদ কাসেম নায়েব 
মহম্মদ কামেল ১১১৫। 

৪। থাদেম-এ-সর1 নবি কাজি সায়েফউললা ১১৪৩ 
নায়েব-অ-হু মহম্মদ মতিন ১৩। 

[ “নায়েব-অ-হ"” শবের অর্থ “এবং তাহার সহকারী? |] 

৫ খাদ্দেম-এ-সর] নবি কাজি সায়েফ উল্লা ১১৪৩ 
নায়েব-অ-হু আহাম্মদ ১৩। 

৬। খাদেম-এ-সর। কাজি মহান্মদ্দর নজর বেগ ১১৬৫ 
নায়েব-অশ্হ সৈয়দ বাকর ৫। 

৭। খাদেম-এ-সর] কাজি জাহেদ মহম্মদ খ|। নায়েব 
-অ-ছ সৈয়দ মহম্মদ বাকর। 
থাদেম-এ-সরা কাজি মহন্মদ্দ মোকিম নায়েব 
অ-হু আবদ্ধল ওয়াহাব । 

৯। থাদেম-এ-সর! কাজি জাহেদ মহম্মদ খা নায়েব 
-অ-হ সেখ গোলাম আলি ৫। 

[ পূর্বোক্ত লিপিসধূহে একক এবং দশম সংখ্যক 
সংখ্যাগডুলি বাজত্বজ্তাপক বৎসর, এবং সহজ সংখ্যক 
সংখ্যা গুলি হিজরী অন্দ।] 

যুক্ত সৈয়দ তুজুন্মল আলির নিকট পূর্ব্বতন কাঁজি- 
গণের নিয়োগজ্ঞাপক ৫ থান! সনদ রক্ষিত আছে। 
পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত উহার একথানার প্রতি- 
লিপি প্রকাশিত হইল) বাকী ৪ খানার সংক্ষিগুসার 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। (১৪) সমস্তগুলির মর্্ই-প্রায় 
এক প্রকার, সুতরাং প্রকাশিত দলিলখানা হইতেই 
সমস্তগুলির মর্দার্থ পাঠকবর্গের বোধগম্য হইবে। 

১। প্রথম সনদের ফাসি পাঠের অন্থুলিপি [ ১* নং 

চিত্র ব্রষ্টব্য। ] 


৮। 





গুলির পাঠোদ্ধার কূরির। দিয়াছেন। 


(১৪) টাকার মৌলবী এলাহ. নেওয়াজ খা সনদ 


( ৩৩৯ ) 


সা শী 


ধামরাইর পুরাকীর্তি 


পা ্িশ্টি নিউ শ এআ স্পা, ০০ শপ শা পি টিপ তা শসা এ ২ সস 


উদ্ধৃত সনদখান। ধামরাইর ন নায়েব কাজি সৈয়দ 
মহম্মদ বাকরের নিয়োগপত্র । ইহাতে কাজি জাহেদ 
মহম্মদ খাঁর সিলমোহর অক্কিত আছে। তারিখ ২রা 
রজব, বাঁঞকীয় ৩সন। উপরে প্রকাশিত পনংুসিল- 
মোহরে কানদ্ধি জাহেদ মহম্মদ থ1 এবং তাহার নায়েব 
সৈয়দ মহম্মদ বাকরের নাম অঙ্কিত আছে। 

(২-) দ্বিতীয় সনদ দ্বার সৈয়দ মহম্মদ বাকরকে 
ধামরাইর এবং খুর্দ্‌ ধামরাইর নায়েব কাজি নিযুক্ত কর! 
হইরাছে। সনদে কাজি জাহেদ মহম্মদ খার সিল 
মোহর অস্কত আছে, এবং উহার তারিখ ২রা রঙ্গ, 
রাঞ্জকীয় ৩ সন। 

(৩) তৃতীয়খান। জাহাঙ্গিরনগর চাকলাতে যে কোন 
নায়েব মোহ-তাসিব নিযুক্ত হইবেন, তাহার কৃতকার্যের 
জগ্ঠ সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়। ধামরাইর নায়েব কাজি 
সৈয়দ মহম্মদ বাকরের একরার পত্র। 

(৪) চতুর্থ সনদ মহম্মর হামিদের পুত্র মহম্মদ 
মামুদের ধামরাইর এবং খুরদূ ধামরাইর নায়েব কাজি 
রূপে নিয়োগপত্র । সনদে কান্জি ওয়াজিহুদ্দিন আহ 
মদের সিলমোহর অক্কিত আছে। তারিখ ২র। সফর 
রাজকীয় ১৩ বৎসর । 

(৫) পঞ্চম সনদ সৈয়দ মহম্মদ ফকরের কাশীষ- 
পুরের নায়েব কাজি রূপে নিয়োগপত্র । সনদে কাজি 
মহম্মদ হামেদের সিলমোহর অঙ্কিত আছে। তারিখ 
রজব মাসের প্রথম ভাগ। 

এই সমস্ত নিয়োগপত্র এবং সিলমোছর হইতে 
আমরা জানিতে পারি যে, মোগল সম্রাটগণের সময়ে 
ধামরাতু এবং কাশীমপুরে নায়েবকাজিগণের কাচারী 
ছিল। কাজিগণের ক্ষমতা প্রভৃতির একটী সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদান করিয়া আমর! বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার 
করিব.। | 

প্রধান কাজিকে “সদরস্‌ সন্থর” বলা হইত, এবং 
উহার আদালত “মহকুষে কাজা” রাজধানীতে গ্রতি্ঠিত 


শত ৯ তত সপ আ্৯িাশবশসত পচ তা" "পলিপ বাশি আপস ০ 


প্রতিভা 


মাধ ১৬২০ 

থাকিত। এই আদালতে মুসলমান ধন্দ ও মুসলমানী 
বিষয়াধিকার সমন্ধে চুরাস্ত নিষ্পত্তি হইত। পূর্বে 
এই কাজির আদালতে হিন্দুর ফৌঞ্জদারী বিচারও 
নিষ্পত্তি হইত, কিন্তু, অনেক সময়ে কাজিগণের ধর্মান্ধতায় 
হিন্দুগণের উপর অন্ঠায় উৎপীড়ন হয় দেখিয়া! নবাব 
মুর্পিকুলী খা এ ক্ষমতা নিঞ্জামৎ আদালত এবং 
আদালৎ ফৌজদারীর উপর গ্রস্ত করেন। 

“সদরস্‌ সুরের” অধীনে একজন কাজির উপর 
পূর্ববঙ্গের ভার ন্যত্ত ছিল, এবং “দার-উল.কাজা” নামক 
তাহার আদালত ঢাকাতে স্থাপিত ছিল। তাহার 
অধীনস্থ নায়েবকাঁজিগণের উপর বিতিন্ন জেলার তার 
তস্ত ছিল। ধামরাই এইরূপ একজন নায়েবকাজির 
অধীনস্থ জেল ছিল। 

_. পরুমলমানগণের বিবাহ সন্বস্তীয় মোকর্দমা, নিরু- 
দেশ লোকের বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা, অসিয়ৎ ( উইল ), 
উত্তরাধিকার, তৌলিয়ৎ (005০0- স্যাসরক্ষী ) প্রভৃতি 
ও সর্বপ্রকার লোকের বিষয় ক্রয়বিক্রয়ঃ” স্থিতা বন্ধ, 
কটুকোবাল! (বয়বিন্‌ ওফ1), মুসালেহ! (মীমাংসা 
নিশপত্তি ), এববা ( নাদাবিনামা ), ইঞ্জারা, হেবা 
( দান ), ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ভার কাজির 
হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাজির কার্যাপ্রণালী নিজামৎ 
আদ্বালতেত্সই মত) পার্থক্যের মধ্যে এই, এখানে 





পাও এপস সচল ০৮ ২ ও এসকল, 





( ৩৪০ ) 


ওয় বর্ধ 


এসিড এসসি এপিএস ০ পি সস টস এসি ওসি এসসি সস, এ সি এমএস এড এ ব্এ 
ত 


জমিদারের বা অন্ত কাহারও উকীল উপস্থিত থাকিতেন 
না। কাজি স্বাধীনভাবে বিচার করিতেন; কচিৎ 
নাজিমের নিকট আদেশ জন্য প্রেরিত হইত। দত্তভক- 
গুলিতে কাঞ্জির মোহর থাকিত। মফঃম্বলের কোন 
মোকর্দমা সহরের কাঞজির আদালতে, উপস্থিত হইলে 
তাহার ন্ুবিষ্টারের জন্য তভৎ স্থানের ফৌজদার ব 
কাঞ্জির মতাষ্ত অবগত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল ।” (১৫) 
বৌদ্ধ এবং মুসলমান যুগে ধামরাই একটী বিখ্যাত 
স্থান ছিল বন্বমান প্রবন্ধে তাহা প্রমাণিত করিতে 
চেিত হইয়াছি। অধুনা শ্রশ্রীষশোমাধব ও প্রসিদ্ধ 


» বয়নশিল্প ব্যতীত ধাযরাইর গৌরবের কিছুই নাই। 


অগ্তাপি ইহ! একটী সমৃদ্ধ জনপদ, এবং এখনে বভ্- 
লোকের বাস। ধামরাই এবং তাহার চতুঃপার্ববর্ত 
গ্রামসমহে এখনও অনেক প্রাচীন কীর্তির চিন্তা 
লুগ্প্রায় অবস্থায় বিরাঞ্জ করিতেছে। এঁতিহাসিকগণের 
দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে আরও অনেক মৃল্যবান সত্য 
আবিষ্কৃত হইতে পারে। 

শ্রীবীরেজ নাথ বন্ধ ঠাকুর | 


(১৫) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসক্ন বন্দ্যোপাধ্যায়  গ্রহীত 


“বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল।” 
8৭৭, ৭৮ পৃঠা। | 


১১শ সংখ্যা 


সি ও লাস স্টপ পিল সস সস পপি সপ দিসি, 


বিদায়কালে 
(10550111 ) 
আমার খন মৃত্যু হবে, ও গে! আমার প্রয়তম ! 
করুণ সুরে বিষাদ-গাথা গেয়ো না; 
আমার স্ুগড শিয়র দেশে জন্মায়ো না গোলাপুবন, 
ছায়ানিবিড় কুগ্ধবনে ঢেকো না; 
থাকবে আমার বক্ষপরে শ্যামল কোমল শম্পাসন, 
বৃষ্টিধারে শিশিরপাতে ভিজিয়া, 


যদি আমায় মর্দে জাগে-_ রেখো আমায় মর্মে গো: 


নয় তে| ধীরে যেয়ো মোরে ভূলিয়]। 
বা ২ 
আমার দেহে ঝর্বে না কো বর্ধরিয়া বর্ধাজল, 
"-. দেখ্ব নাকো! কুপ্তশোভা৷ চাহিয়া! 
আমি কভু শুন্ব নাগে! উচ্ছ,সিত বেদনায় 
পাপিয়। সে উঠবে যবে গাহিয়া ;7- 
আমায় ঘিরে থাকবে শুধু অন্তহারা অন্ধকার-__ 
-. শ্বপরত্ষোরে রাখবে মোরে ঘিরিয়া, 
তো জাগ্বে মনে- রাখ্ব তোমায় মর্মে গো 
হয়, তা আমি যাব তোমায় ভুলিয়া! । 
শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ 


এ অরাজকতা ওজর 


ধ্ 


চিল 


বঙ্গদেণীয় শিকারী পক্ষিকুলের মধ্যে চিল সর্বশ্রেষ্ঠ। 
ইহারা হিং প্রাণী। বলিতে গেবে চিল শার্দ,ল জাতীয় 
রিল 
".- আমরা চা চারি জাতীয় চিল দেখিতে পাই। 


ট্লি নামীয় হইলেও ছুই জাতীয় চিল দৈহিক গঠন, 


( ৩৪১ ) 





পি পি এসি বোস সর্প ও পো এ ৩৬-০৮লসড ও এ তো উল্কা জা রি এ ক ৯ এ পোস্ট 


এবং প্রকতিতে অনেকট। পুথক। মোটের উপর আমর 


সুই শ্রেণীর চিলই আলোচ্য বিষয়ের অন্তভূক্তি করিয়া 


লইব। ইহাদের একটীর নাম “গোদাচিল” “ডোমচিল”, 
ব। “্ঠাড়ালে চিল”, আর দ্বিতীয় প্রকারের চিল “শক্কর 
চিল”, ব। “বামুন চিল” । 


(১) গোদা চিল 


“ইহাদের চক্ষু :ও ঠোঁট বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। ঠোট বক্র এবং অগ্রতাগও বড়ণীর মত বাকানো। 
ঠেঁট্টের অগ্রভাগ স্থক্ম, দৃঢ়, এবং পার্খও ধারাল। 
ঠোটের মণ হইতে কপালটী ক্রমে একটু বিস্তৃত হইয়াছে, 
কিন্তু চক্ষুর নিয়তাগ ঈষছুন্নত বিধায় উভয় চক্ষুর দৃষ্টি 
ঠিক সম্মুথে একত্র হইতে পারে। ইহার ফলে টিল 
অব্যর্থ সন্ধানে শিকারের উপর পতিত হয়। চক্ষু 
তীক্ষুৃষ্টিসম্পন্ন এবং বেশ বড়। অতিশয় দ্রুত গতিতে 
মন্তকসধশলন করিয়া ইহার] লক্ষ্যান্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া থাকে। 

গোদা চিলের গায়ের পালকের বর্ণ পাতল। কালে! 
রঙ্গের স্বহিত গাঢ় পিঙ্গলের মিশ্রণে উৎপন্ন এক প্রকার 
মিশ্র রং। ডানান্ন রুঞ্গ অপেক্ষাকৃত গাঢ় । পেটের বর্ণ 
ঈধৎ পাতলা । গোদ। চিল ২২-_২৫ ইঞ্চি ল্য দেখ! 
দেখা গিয়াছে। ইহাদের ডানাও প্রায় ১৬--১৮ ইঞ্চি। 
গোদ। চিলের ডান! খুব শক্ত এবং কষ্টপহিষুঃ। 
আমাদের দেশে প্রায় কোনও পাখীই ইহাদের মত 
অধিক সময় আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ন। 
শকুগ, কোড়াল ও চিলই বোধ হয় ভর্ধগগণবিহারী 
বিইনম। এক মাইলেরও বেশী দুর হইতে যিনা খাস 


সামগ্রার সন্ধান পায়। 


মাম! চিলের প। ছুটী খুব মঙ্জবুত। নখগুলি” 
তীর, শক্ত এবং বাথের নখের অন্থকরণে গঠিত। 
আক্কৃলৈর. পর্ব সাধারণতঃ তিনটী, কিন্তু প্রত্যেকটি 
আছ্ুলই অনায়াসে বাকিয়া৷ থাকিতে পারে। এই জন্যই 


ফাঁন্তন ১৩২* 








ইহার! সহজে সরু শাখায় বসিবার এবং শিকার ধরিবার 
পক্ষে সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের হাটু পর্য্যন্ত লো 
আবৃত। জানতে প্রচুর শক্তি আছে। শিকার 
ধরিতে চিল প্রথমে ঠোট অপেক্ষা নথের সাহাধ্যই 
অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। 
ইহার। উডিবার সময় কিন্বা! বসিয়। শিকারের দিকে লক্ষ্য 
করে এবং তীরের মত তাহার উপর ঝাপাইয়। পড়িয়া 
ছুটিয়া যায়। নথ তীক্ষধার এবং বক্র হওয়াতে 
অতি সহজেই শিকারের দেহে বিদ্ধ হয় এবং শিকার 
আটক পড়ে। একবার নখ বিদ্ধ হইলে বাহিরি্কর। 
একটু কষ্টসীধ্যই বটে। 

গোদাচিল খুব .সাহপী। মানুষকেও বড় বেশী ভয় 
করিতে ইচ্ছা নাই। অনেক সময়ই মানুষের হাত 
হইতে মাছ বা অন্য তক্ষ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া যায়। 
সময় সময় তাহার ফলে মানুষের গায়ে আঁচড় লাগিয়া 


গভীর ক্ষত হয়। পুকুরের ছোট ছোট মাছ, বেঙ. 


গৃহস্থের হীস, কপোত বা মুরগীর ছানা গোদ1 চিলের 
বিশেষ প্রিয় খাগ্ভ । গোদাচিলের উপদ্রবে গৃহস্থ সর্বদাই 
গৃহপাপিত নিরীহ পক্ষীগুলিকে লইয়! বিব্রত হয়। 
ইদুর বা ছোট সাপও ইহার! ভক্ষণ করে। 

ইহারা উচ্চ কাঠাল, আম, নারিকেল তাল প্রভৃতি 
বক্ষে বাস! নির্মাণ করে। ইহাদের বাসার অন্ততঃ ১৫।২০ 
হাতেন্ব: মধ্যেও অপর বৃক্ষে আরোহণ কর] নিরাপদ 
নয়। অনেক সময় তাহাতে বিপরই হইতে হয়। 
জাঞ্জ কয়েক বৎসর আমাদের বাড়ীতে এক জোড়া 
গোদা চিল, এক জোড়] শক্ষর চিল এবং ছুই জোড়া 
কাক বাসা লইয়াছে। সথের খাতিরে বাসা তাঁজিতে 
ইচ্ছ। হয় না, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার এমনই উৎকট 
যে, শুনিলে অনেক পাঠকের মনে করুণ রসের সঞ্চার 
হইবে।. 

খড় কুটা ছোট ডাল প্রতি দিয়া. চিল বাস। ক 


করে। মধ্যহলে গ্লাছের পাতা? ধানের খড় ইত্যাদি. 


(৩৪২ ). 


৯ পি কত ক আসিস স্টার শা এস ধা উস পিস এ রি ১০৩ পম পি 


এ করিয়া থাকে। সি ভাঙা সোজা নহে, 


ওয় বর্ষ 





৬ 








বিছাইয়া! লয়, এবং তদুপরি একজোড়া ডিম পাড়ে। 
কখন কখন তিনটী ডিম পাড়িতেও দেখা যায়। .ডিম 
গুলি প্রায় মুরগীর ডিমের মত বড়, রং ঈবৎ নীলাত 
সাদ।। . | 

চিল দম্পত্তী ৬শারদীয় পুজার ছুটিতেই আপনাদের 
গৃহস্থালী সাজাইবার যোগাড়ে লাগিয়া! যায়। পূর্বব- 
বৎসরের জায়গটা পছন্দ হইলে সেখানেই স্বত্ব সাব্যস্ত 
করে। _ কার্তিক মাসের শেষভাগেই খড়কুটা সংগ্রহ 
করিতে থাকে এবং অগ্রহায়ণ মাসে বাসা নির্মাণ শেষ 
হয়। পৌষ ষাসে ইহারা ভিম্ব প্রসব করে। 
দ্রীচিল তিন মাসাধিক কাল গর্ভধারণ করে। 
ভিম্ব প্রসবেক্ক পরে প্রায় পনর দিন ডিমে তা 
দিতে হয়। অতঃপর এক উদর, চক্ষু, চু 
সর্বস্ব জীবের আবির্ভাব হয়। ইহার সর্ধবাঞ্গ কোমল 
পালকে ঢাকা | ক্ষুদ্র ছুইটী ভানার চিহ্থ থাকে, 
চরণের অবস্থাও তত্রপ। ফাল্গুনের শেষ বা! ঠৈত্রের 
মাঝামাঝি চিলশাবক উড়িতে শিখে এবং বৈশাখ মাসে 
স্বাধীন ভাবে শিকার করিতে যায়। এই সময় হইতেই 
মাতাপিতার সংঅব পরিত্যাগ করে। 

যদি কখন রাজার পুণে; যাঘের শেষে বর্ষণ হয়, তবে 
চিল পাখা বিস্তার করিয়া শাবককে ঢাকিরা, রাখে। 
শীতাতপ হইতে চিলের সমন্ভতানপালন বড়ই শিক্ষাপ্রণ। 

জঠরজ্বালায় ব৷ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইলে কখন কখন 
পুরুষ-চিল আপন ছানার মাংসে উদর পরিতোধ করে । 
এইজগ্যই দেখ যায় ভিম ফুটিণে স্ত্ী-চিল বাস! ছাড়িয়া 
কদাচিৎ বাহির হয়। পুরুষগুলি সর্বদা আহার অন্বে 
বণ করিয়৷ বেড়ায়। 
_ চিলের পুচ্ছ তাহার শিকার-সন্ধান» ক্রুত গতিপরি- 
পরিবর্তন প্রভৃতি কার্যের প্রধান সহাপ্ন। নৌকার হাল 
আর পাখীর পুচ্ছ একই কার্য নির্বাহ করে। চিলের় 
পুজ্ছ বিস্তৃত বা সংকুচিত করা তাহাদের অভিপ্রায়ের উপ 





যানি 


১১শ সংখ্যা 


সস 





সি শি ০০৯৬ এসএস 


ঈষৎ বক্র। ইহাতে শিকারের উপর পড়িবার সাহায্য 
হয়। 

,চিল কত দিন বাচে নির্ণয় করিতে পারি নাই। 
সম্ভবতঃ ইহারা ৫০ বৎসরের বেশী বাঁচে । নৈসর্গিক 
কারণ ব/তীত স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত চিলদেহ কদাচিৎ 
দৃষ্ট হয়। জনৈক বৃদ্ধের যুখে শুনিয়াছি, তাহাদের তাল 
গাছে একজোড়া] চিল অনেক দিন ধরিন্ব1 (৩০বৎসরেরও 
বেশী সময়) বাস করিতেছে। 
এদেশে চিলের অভাব নাই, সর্বত্রই ইহার প্রাচ্য | 
পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে বা মাছের আড্ডায় চিলের খুব 
আমদানী। ঝাকায় করিয়। হ্ুত্ত্ ক্ষুদ্র মাছ লইয়া গেলে 
চিলের ছুষ্টামি দেখ! যায়। উপরে হয় ত হ্রকখাঁনা লাঠি 
ঘুরান হইতেছে, কতিপয় চিলও উপরে ঘুরিতেছে। 
একটা হঠাৎ ছে" মারিয়। অনেকগুলি মাছ মাটিতে ছিটা- 
ইয়া ফেলিল, আর পলকের ভিতর অন্যান্ত চিলগুলি সেই 
মাছ ছে? মারিয়া উঠাইয়া লইয়। গেল। 

চিলের মায়াকান্ন। ধরণের রাগিণী সকলেরই 
পৰিচিত। এই অবস্থার ডাকে চিল যদি “গায়ক পাখীর“ 
শ্রেণীতে স্থান পায়, আমার আপত্তি নাই। * 


(২)শঙ্কর চিল বা বামুন চিল 


শল্তর বা বামুনের সম্পর্ক থাকার দ্বরুণ, অথবা 
শরীরে অপেক্ষাকত কম শক্তি থাকার দরুণই হউক, 
এই জাতীয় চিল একটু ভগ্র; অর্থাৎ গোদা চিল অপেক্ষা 
ইহারা অনেক কম অত্যাচার করিয়া থাকে । 

শঙ্কগ চিলের মাথ!, গলা বুক ও পেটের মাঝামাঝি 
পর্য)স্ত সাদ।, অবশিষ্টাংশ পাট.কিলে লাগ। গলার লোম 
একটু ল্ঘ! এবং টুর হইতে কেশরের মত দেখায়। (ছুই 
বর্ণের বলিয়া কি ইহদিগকে শঙ্কর চিল বল! হয়?) 

শিক্ষার ১ধরিতে শদ্বর চিল গোদা চিল অপেক্ষা 
স্ক্ম কষিপ্রকারিতায় পরিচয় দেয় না । তবে ইহারা 
মাছকে ভয় পার়। কিন্তু সুবিধা বুঝিকে মান্থযের 


(৩৪৩ ) 





বসম্ত-ব্যথ। 


স্পিড এ এ। 


হাত হইতেও মাছ বা খাবারের ঠোঙ্গা লইয়া! যাইতে 
কণ্ঠুর করে না। 

ঞএই জাতীয় চিল গোঁদা চিল অপেক্ষা ২৩ ইঞ্চি ছোট, 
ইহাদের দৈহিক গঠনও তেমন বলিষ্ঠ নহে। ইহারাও 
হাঁসের ছান!, মুরগির ছানা, কিন্ব। পারাবতের ছান। 
প্রভৃতির যম। ইহার1ও ফান্গন মাসে একজোড়। ডিষ 
পারে। ডিম গোদাচিলের ভিম অপেক্ষা ছোট; রং প্রায় 
একই রকম । 

অন্যান্য বিষয়ে উভয় চিলের প্রায় সৌসাদৃশ্ত আছে। 


্ীপূর্ণচন্ত্র তট্টচার্য্য 


এ 





বসম্ত-ব্যথা 
বসন্ত এসেছে ফিরে আসেনি হদয়-রাণী, 
সাজে নি মধুর সাজে আমার ধররীখানি! 
আমার দুয়ারে আজ কোকিল কাদিয়া মরে, 
মাতে ন! পরাণ আর আকুল আবেগ-তরে ! 

_ ত্বধায় বাগান মোর ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে, 
মধুময় ফুল-মাল] কেহ ত গাঁথে না ভূলে! 
বথায় মলয় আজি মৃদু মৃদু বয়ে যায়, 
কাপে না আচল কারো, নাচে ন! চিকুর হায় | 
কেবলি বিফলে আসে এমন জ্যোছন।-ব্লাতি, 
আধার ঘরের কোণে বারেক জলে না বাতি! 
থেমে গেছে হাসি-গান, ভুলে গেছি সাধ-আস!) 

| হাহাকার করে শুধু বুক ভর। ভালবাম! ! 
সকল সুষম মাঝে যে দিন্বে চেতন। দান, 
তাহারি অভাবে আজি সব-কিছু পরিল্লান ! 


- শ্রীজীবেন্্র কুমার. দত্ত। 


প্রতিভা 


ফাস্তন ১৩২, 





শ্্ীহট্রের রঘুনাথ ও বঙ্গের 
বধুনাথ শিরোমণি 


প্রথম প্রস্তাব 


আজ চারিশত বৎসরের অধিক হইল, একটি পিতৃহীন 
দরিদ্র বালক সমস্ত বাধ! বিপত্তি অতিক্রম করিয়া! নিজ 
গ্রতিভার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
এই মহাত্মা ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী 
রখুগাথ শিরোমণি । প্রতিকূল সাংসারিক অবস্থায় 
প্রতিভার আত্মপ্রতিষ্ঠা বড়ই দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং 
উক্ত মহাপুরুষের জীবনের আলোচনা হওয়! একান্ত 
বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বহু রাজা নবীন হৃদয়ে আশার 


সার হইতে পারে |... 2০০০৮, ০ 
রঘুনাথ শ্রীশ্রীচৈতন্ত ও 'বঙ্গাধিপ হুসেন শাহের 
* "সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। 
রঘুনাথের সমসাময়িকগণ। চৈতন্দেব ১০৮৫ খুষ্টাব্ 


হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
জীবিত ছিলেন। আর হুসেন শাহ ১৪৯৯ খুষ্টাব্ধ হইতে 
১৫১০ থৃষ্টা পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রঘুনাথ সন্বন্ধে 
অপর একটি কথ! এই যে তিনি নবদ্ীপে বাসুদেব 
সার্ফভৌমের নিকট এবং মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের 
নিকট বিস্তাশিক্ষা৷ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় হইতে 
নিঃসন্দেহে জানিতে পার যায় যে, রঘুনাথ যোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন । 
-. ব্বঘুনাথ নিজজীবনী সম্বন্ধে কোনও বিবরণী রাখিয়া 
যান নাই। তিনি নিজ প্রতিভার 
নিদর্শনন্বক্ূপ “দীধিতি” প্রভৃতি 
কয়েকখানি গ্রন্থধাত্র দেশবাসীকে 
উপহার দিয়া' গিয়াছেন। কিন্ত 
গেড়ীর বৈষ্ণব মানবে এবং বঙ্গের চতুষ্পাঠি-সমূহে 


রঘুনাথ জীবনীর 
আ্উপাদান। 


( ৩৪৪ ) 


৩য় বর্ষ 


৬৫৭৬ -০ তিসিচ ্ি উজ্পসইর্স পচোিা  সপরকরউউ ও্িা জছ্ি স এদিইিসপ পি ওি অ সসিপস-এসশ রি ন্িাসসিস ি ্ স্্পপসসএা ওএস্্সা কউপগ পি 


রথুনাথ-সংগ্লি্. অনেক ইতিকথ! প্রচারিত আছে। 
এতঘ্বাতীত বিগত দশ বৎসর মধ্যে রঘূনাধের সম্বন্ধে 
অনেক নূতন কথ শ্রীহট্ট হইতে প্রচারিত হইয়াছে। 
“রঘুনাথ জীবনী” প্রসঙ্গ আমর। এই সমুদয় আলোচনা 
করিব। : 


আধুনিক মত আলোচনা! -_শ্রীহট্টের রঘুনাথ 


আমরা প্রথমেই শ্রীহট্র হইতে উত্থাপিত ও আধুনিক 
মত-সমূহের আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইব। রঘুনাথ 
শিরোমণি নৰদীপবাসী বলিয়াই সাধারণে; পরিচিত। 
কিন্ত আঞ্জ দশ বার বৎসর যাবৎ শ্রীহট্টবাপী কতিপয় 
ব্যক্তি সংবাঙ্ঈপত্রে প্রচার করিতেছেন যে রঘুনাথের 
জন্মভূমি শ্রীহষ্ট। তাহার! ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় 
বিভিন্ন প্রবন্ধের অবতারণা করিয় শ্রীহট্ই যে রথুনাথের 
প্রকৃত জন্মভূমি বঙ্গবাসীকে ইহা ভূলিবার অবসর 
দ্রিতেছেন না। তাহাদের আলোচনার ভাবে মনে হয় 
যে প্রীহ্র যে রঘুনাথের জন্মভূমি তাহা এক প্রকার 
নির্ধারিত সত্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই 
প্রকার স্বিপ্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে 
প্রমাণাবলী এখনও পাওয়! যাঁয় নাই। বন্বং ইহার 
বিরুদ্ধে,কয়েকটি গুরুতর আপত্তি উথ্বাপিত হইতে পারে। 
আমরা এই আপত্তিগুলির আলোচন। করিব । 

প্রথমে দেখ! যাউক, শ্রীহ্ হইতে যে ব্যক্তিকে 
নব্ীপের রঘুনাথ শিরোমণির সহিত একীকরণের 
চেষ্টা হইতেছে, তিনি কোন্‌ ঝশ সম্ভৃত, শ্রীহটের কোন্‌ 
স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং কি উপায়ে. তাহাক্ন: সময় 
নির্ধারিত হইতে পারে। $বাস্তবিকই শ্রীহট্ের রথুনাথ 
কালক্রমে বঙ্গের রঘুনাথ শিরোমণিরগ্ে প্রিদ্ধি. লাভ. 
করিয়াছিলেন, অথবা তি্সি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক রধুনাথ 
হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, রতুনাথ নামধের অপর ব্যুক্ি, এই 
আলোচনায় তাহাও স্থির হইবে। ভীহটে রঘুনাথে্ট 
জন্মস্থান নির্দেশ করিয়া-“্রীহটের ইতিযৃঙ গ্রন্থে যে মত 


১১শ সং খ্য 


৩ 


প্রচারিত হইয়াছে আলোচনার পৌক্যারথ আমর! প্রথমে 
তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 
রঘুনাথ সম্বন্ধে আলোচনায় 'শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত" লেখক 
শ্রীবুক্ত অচ্যুতচরণ তত্বনিধি 
প্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লিখিত মহাশয়, ১৩১১ সনের সাহিত্য 
সুবিদ নারায়ণ ও তৎকুটুম্ব পরিষৎ পত্রিকার প্রথম 
রঘুনাথ বিবরণ। সংখ্যায় প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ 
বসু প্রণীত বঙ্গে জাতীয় ইতিহাসোক্ত বিবরণের 
( ১৮৭-১৯৭ পৃঃ) অনুকরণ করিয়াছেন । উক্ত প্রবন্থটা 
তত্বনিধি মহাশয়ের স্বরচিত, এবং জাতীয় ইতিহাসের 
মত &* লেখকের নিজ মতের পরিপোষক। নিয়ে 
জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল-__-“যখন 
দিল্লীর সিংহাসন লইয়। হুমায়ুন ও শেরপাহের প্রতিদ্বন্দ্িতা 
চলিতেছিল, তখন শ্রীহট্রে ইটার সুবিদনারায়ণ স্বাধীন 
ভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। রাজা 
সুবিদ নাঁরায়ণের চারিটি পুর ও তিনটি কন্তা ছিল, 
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্ঠ! থঞ্জ ছিলেন। তাহার নাম ছিল 
রদ্জাবতী। রাজ কাত্যায়ন গোত্রীয় গোবিন্দ চক্রবস্তাঁর 
পুত্র রঘুপতিকে কৌশলে বশীভূত করিয়া তাহার সহিত 
রদ্বাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত বিবাহে “কৌশলে 
বশীভূত করিয়া” লেখার তাৎপর্য এই যে ( ৬৪১ খৃষ্টান ) 


(রা শিউলি পপ আর ০ সম িস্রওা প্ইজ পপ ০ সর ০৮৭৭ 


জিপুর। রাজার নিকট দানগ্রহণের পর হইতে কাঁত্যায়- 


মাদি পঞ্চগোত্রীয়গণ বৎস প্রস্থৃতি পঞ্চগোত্রীয়দিগকে 
প্রতিগ্রাহী বলিয়। স্বণিত মনে করিয়। তাহাদের সহিত 
আদানগ্রদান রহিত করেনা পরস্ত সাধারণের নিকট 
ও. সান্জীদায়িকগণের মধ্যে শেষোক্ত পঞ্চগোত্রীপ্গণই 
অপেক্ষাকৃত সম্মানিত। এই কারণেই সুবিদ নৃপতির 


এইরূপ অবগত হওয়া হায় যে রঘুপতি বংগী যু 

স্ামিফসন শান্ঠী মহাশয় এবং উক্ত বংশের শিশ্ত গ্রয়ুক্ত 

ক্রকিছর জ্কান স্কিল মহাশয় জাতীয় ইতিহাস প্রদত্ত 
বিবরগু পরীহ হুইতে, প্রেরণ করিয়াছিলেন ।-_লেখক। 





(৩৪৫ ) 


শ্রীহট্টের রঘুনাধ 


শোপিস সিনা সেক পিসি অজ ই পর পপ এ পি্সত০৩ (পি পরি সি এ আপ পপ এস টপিক বডি 


কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্ত তাহাতেও 
তিনি ফে বিশেষ কোনও ফল পাইয়াছিলেন মনে হয় ন1।. 
কেন না এই বিবাহের পর. তাহার জামাতা রঘুপতির 
আত্মীয় কুটুত্ষ এমন কি তাহার ১১শ ব্যায় ভ্রাতা 
পর্য্যন্ত তাহাকে ( কুলগৌরব্ধবংসকারী বলিয়া.) 
ত্যাগ করেন। রঘুপতির সেই ভ্রাতাই তারতবিখ্যাত 
রঘুনাথ লিরোমণি। 

এই বিবাহে রঘুন।থের মনে আত্মগ্র/নি হওয়ায় এবং 
সমাজে অহরহঃ ভ্রাতার নিন্দাবাদ শ্রবণে তিনি ও 
তাহার মাতা রঘুপতির সংত্রব এমন কি স্বীয় জগ্মভূমি 
পর্য/্ত ত্যাগে কতসংকল্প হুইয়] নবদীপাভিমুখে গমন 
করেন।” ( ১৮৬-৭ পৃঃ_ছাতীয় ইতিহাস) ১৮৭ পৃষ্ঠার 
পাদটীকা 1 হইতে দৃষ্ট হইবে যে, নবদ্বীপ বাসুদেব সার্ব- 
ভৌমের নিকট ন্তায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর্বে তিনি 
পঞ্চখণডে বিগ্তাত্যাস কৃত | | 

জাতীয় ইতিহাস ২২৯ ঠায়, আধুনিক কুলগ্রস্থ 
বৈদিক সংবাদিনী হইতে কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে। 
রঘুনাথের প্রাহূর্ভাব-কাল আলোচনার সাহায্য হইবে 
বলিয়৷ নিয়ে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল-__-“ততো 
নিধিপতির্ণাম বিপ্রবরস্ত বংশাবতার সুবিদ্ভনারায়ণ 
নাম! কশ্চিদ্বিপ্রবরঃ পেতৃকগৃহীত ভূমিমুর্বরাং কর্ত, মিচ্ছুঃ | 
প্রাগুক্ত ধর্মপাল মহারাজবংশীযর়তঃ কন্মাদতিম হীপালতঃ 
সচ্ছন্দতঃ স্বাধিকারার্থং স্বকীয়াশেষসদগুণাদিবলেন 
মহারাজেত্যুপাধিং লব্ধঃ। স্মুবিগ্ঠনারায়ণ নৃপতে- 


1 জাতীয় ইতিহাস ১৮৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা--__ 


“প্রসিদ্ধ আছে, পঞ্চখণ্ডে অবস্থানকালে পঞ্চম বর্ষ 
বয়সে নিজগ্রামস্থ শিবরাম তর্ক সিদ্ধান্তের টোলে অধটায়- 
নার্থ প্রেরিত হইয়া দুই দিবসে হ্ববর্ণের পরিচয় ও 
অভ্যাস হওয়ার ও বাঞ্ধন বর্ণ পরিচয়কালে, রঘুমাখ: 
অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন যে, “ক” “খ" ইত্যাদি ক্রমে লা. 
গড়ন! “খ+ “ক? 'জ' "ট' ইত্যাদি ক্রমে পড়িলে 'কি দোষ 
হয়) আর ছুইটী "সক তিনটি 'প' ও হইনি 'ঝ, বেন 1 


প্রতিভা. 





£ এস্উিি এসি এস 


দ্বিতীয়া তান্ুমতি নায়ী পদ্মিনী কন্ঠাতিমুন্দরী বয়োগুণ- 
সম্পন্ন চাসীৎ। অধৈকদ। মুরসিদাবর্দি নগরীয় নবাব 
কন্ত ্াজ্যপরিদর্শকঃ যৌলবী ওস্মান খ। নামকঃ কশ্চিৎ 
সেনাপতিরাগত্যাত্র দেশে তামুভমাং কন্তাং দৃষ্ট1 তন্মৈ 
নবাবকপুত্রার় যুবরাজায়োক্তবান্‌ ।...তখ নিরুপায়- 
মালোকা স রাজ তস্ত কন্ঠাপি ধর্মনাশভয়াৎ জভাইঃ 
কেনচিছুপায়েন প্রাণান্‌ তত্যাজ ।” 

 এউদৃব্যতীত, নূতন কথার মধ্যে “ইতিবৃত্ত লেখক 
বলেন-- 

১। “যখন দিল্লী সিংহাসনে বেহলুল লোদী অধিষ্ঠিত 
থাকিয়। নিজ পরাক্রমে দিল্লীর প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার 
করিয়াছিলেন) সুবিদ নারায়ণ সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ 
করেন ।”-সে্রীঃ ই, ২ভাঃ ২য় খণ্ড - 

২! তৎকালে রাজা ও রাজকল্প ব্যক্তিগণের ভ্রমণ- 
কালেও তান্ুল (১৩৪ পৃঃ) ও তাত্রকুট সেবন করিবার 
রীতি দেখ। যাইত ।” € ৯৩৭ পৃঃ )--এ | 

এ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত” ও “জাতীয় ইতিহাস” প্রভৃতিতে 
বর্ণিত উল্লিখিত বৃত্ান্তের আলো চন! দ্বারা আমর! প্রমাণ 
করিব যে, 

(১) বরঘুনাথের শ্রী ত্যাগের কারণরূপে কল্পিত 
জুবিদ নারায়ণের সম্পর্কহেতু প্রতিগ্রাহিত্ব অপবাদ 
যথার্থ নহে। 

৫২) সুবিদনারায়ণের কাল বিচার করিয়। দেখিলে, 
শ্রীহট্টের সাম্প্রদারিক সমাঞ্জের বাৎন্ত বা কষ্ণাত্রেয় রঘুনাথ 
ও বঙ্গের নৈয়ার়িক রঘুনাথ এক ব্যক্তি হইতে পারেন ন|। 


(১)জাতীয় ইতিহাস বর্ণিত প্রতিগ্রাহী অপবাদ-_ 


 কাত্যারম রঘুপতি বাংস্ত রাজকল্াা রত্বাবতীকে বিবাহ 


করাতে তাহার জননী ও শিশুত্রাতা রখুনাথ তাহাকে কুল 
ৌরব্ধ্বংসকারী জানে তাহার ক্লীত্ব এমন কি দেশ 
৮ত্যাগ করিয়া, নত্ীপ গমন করেন) -এইকাপ জাতীয় 
ইতিহাপে বগি হছে, “কন রীহ্ের ইতি, 





(৩৪৬) 


গ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে । এইরূপ কাহিনী অপ্রকত কিন 
আমরা এক্ষণে ভাহারই আলোচনা করিব। 

'এই আখ্যানের বিরুদ্ধে আমরা নিরে কয়েকটা যুক্তি 
প্রদর্শন করিতেছি । 

১। উক্ত আখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে যে ৬৪১ খুষ্টান্দে 
ত্রিপুরা-রাঙজ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে শ্রাহট্ের অন্তর্গত 
পঞ্চখণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু পঞ্চখণ্ডে প্রাপ্ত নবাবিষ্কত 
ভাস্করবন্শীর ক্কাত্রশাসন হইতে জানিতে পার! যায় যে, 
উক্ত সময়ে পঞ্চণ্ড প্রাগ.প্যোতিষেশ্বর ভাস্করবর্্মার অধীনে 
ছিল। * 

২ উপস্নুাক্ত আখ্যানে দেখিতে পাই যে কাত্যা- 
যনাদ্দি-পঞ্চগোক্রীয় অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্তপ, মৌদ্গল্য, 
স্বর্ণ কৌশিক, ও গৌতম, এবং বৎসাদ্দি পঞ্চ গোত্রীয় 
অর্থাৎ বৎস, বাংস্য, তরঘাজ, কৃষ্ণাত্রের এবং পরাশর, 
ব্রাহ্গণগণ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে একত্র আসগিবার এক বৎসর 
অতিবাহিত নাহইতেই শ্রীহট্টে প্রতিষিত হুন। কিন্তু এই 
দশ গোত্রায ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কয়েক শাখা যে অত্যন্ত আধুং 
নিক. তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ।__ 

(ক) প্রথমতঃ আ[মর। জানি এবং উপরোক্ত এই মতের 
প্রস্তাবকগণও ত্বীকার করেন যে, এই দশ গোত্রের অন্তর্গত 
বাৎন্ত গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি, রাজ! সুবিদ নারা- 
য়ণের উর্ধতন দশম পুরুষের ব্যক্তি । «এই আখ্যানকারী 
গণের মতান্ুসারে সুবিদনারায়ণকে যদি পঞ্চদশ শতাষীর 








লোক বপিয়াও ধর] যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে" 


* প্রদত্ত ভূমির এক সীমা, ব্যবহারী “খাসোকের 
পুক্ধরিণী', | ' “গঙ্গিনিকা” উক্ত ভূমির অপর এক শীমা। 
খাস! গমের অতি প্রাচীন দীীর ভীরে-দীখীরুপ রং 
স্থিত। খাসা গ্রাম পঞ্চখণ্ড টাল! তূঙ্গি হরে সনি 
“মরা গা” এইস্থান হইতে -অধিক ছা ৭। গে), এই 
সমস্ত নিকটবর্তী আধুনিক স্থানের উদেখ' হটে বুধ. 
যাইব যে তাত্রশাসনখানি পঞ্চথণ্ড সং & ত্র দেশ. 
হইতে তথায় আনীত, এক্ধপ মত ঠিক নন্ধে/ সি 








১১শ সংখ্যা 


সি সিরজভাস্িবিসি ০০ 


হইবে যে ৬৪১ খৃষ্টাজৈর বহুশত বৎসর পরে 'নিধিপতি 


বাতস্ত শ্রীহট্ে প্রতিঠিত হইয়াছিলেন। 

() দ্বিতীয়তঃ শ্রীহট্রের ব্রাঙ্গণ সমাজে সকলেই 
অবগত আছেন যে, এই দশ গোত্রের মধ্যে একাধিক 
গোত্রের খ্যাতি নিতান্ত আধুনিকতা জ্ঞাপক । এস্থলে ইহা- 
দের উল্লেখ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বোধে পরিত্যাক্ত হইল । এই 
দশ গোব্রের অন্যতম ঢাক] দক্ষিণ দশ্তরালীর বৎস্য গোত্রে * 
শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া শ্রীহট্টে প্রসিদ্ধি | 

&তিহাসিকগণের মতে উ্রীতন্তের প্রপিতামহ মধুকর মিশ 
১৪৫১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা হইতে শ্রীহট্রে আসিয়! বসবাস 
করেন। ইহ! যদি সত্য হয়, তবে ঢাকা র্ষিণ দতরার্ণীর 
বৎস্তগোক্র এবং তীহাদের জ্ঞাতি বাঁলিয় পরি চিত, বড়ঙ্গার 
বৎস্তগণ ৬৪১ খুষ্টানব্ধে ত্রিপুরা যজ্ঞোপলক্ষে গ্রহে 
আগমন করেন, ইহা! কিরূপে সম্ভব হয়? 


০ 


্ রীহটরে সাম্বেদী বৎস গোত্রীয় তিনটা পৃথক বংশ 


আছেন ।. সাধারণতঃ, আলোচনা স্থলে ইহাদের পরস্পর 
পাথক্য জ্ঞান দেখ! যার্দ না বলিয়া ইহার পট নির্দেশ 
কর1$হইল।- 

(১) বুডূঙ্গার সাঁমবেদী বৎসগোত্রীয় বিএগণ, 
চৌধুরী, ্াচর্ধা, পুরকায়স্থ, চক্রবর্তী এবং গোস্থামী 
এই সকল, শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইহাদের শাখ। রেঙ্গা 
ও ইদ্দেশ্বর বিদ্তমান। ইহাদের পরম্পর ন্নানাশোৌচ 
আছে এবং ইহারা সকলেই সাশ্প্রদার়িক সমাজে সুপ্র- 
তিন্তিত। 

0). ঢাঁকাদক্ষিণ রায়গড়ের সামুবেদী বতীগোত্রীয 
বিপ্রগণ সাশ্রদায়িক ্রেীূজ হইলেও তাহার] পৃথক 

দ্রগৈ পীরে স্বীকত। তাহাদের উপাধি ভট্টাী্য। 
্ (: প্চাকা ছা িতরালীর সামদেবী বৎস বিগ্র- 





গণের উপানি: মিষ্ট । ইহাদের সহিত উপরোক্ঠ: যা 


বংশে নাশ? নাই /- 





1 শ্রীে্িভের বংশ সামবেছী তরদ্বাজ পানী 


রূপে বা ক্থপরিটিত। 


চ সাহার 





জ্রীহটে রঘুনাথ, 


সই এসিসিএ, 





সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আখ্যানোক্ত দশগোত্রীয়. 
রা্মণগণের একযোগে ত্রিপুরা হইতে শ্রীহট্টে আগমন ম্পূর্ণ 
আধুনিক কল্পন1। যদি তাহাই হয়, তবে ইহার মধ্যে 
বৎসাদি পঞ্চগোত্রের, ক্রিপুরাতে রাজার দান প্রতিগ্রহ 
স্বীকার করাতে, কাত্যায়নাদদি পঞ্চগোন্র কর্তৃক পতিত 
রূপে গধন1, এবং যজন যাঁজনে বঞ্চিত না হইলেও)আদান- 
প্রদানরাহিত্য ইত্যাদি কথ! কল্পনার বিকাশ মাত্র। 
অতএব দশগোত্রীয়গণের শ্রীহট্রে উপনিবেশের পর 
রঘুপতিকর্তৃক সর্বপ্রথম বাৎস্ত সুবিদনারায়ণের ' কন্তা 
বিবাহ হেতু সমাঞজচুুতির আশঙ্কা, এবং তজ্জন্ত শিবরাম 
তর্কসিদ্ধান্ত-শিষ্য একাদশ বর্ষায় রঘুনাথের জননীসহ 
শ্ীহট পরিত্যাগ প্রভৃতি অর্থহীন ও অসঙ্গত কল্পসনামাত্র। 

এইরূপ দেখা যাইবে যে পতিত প্রভৃতি অপবাদ 
প্রকৃত নহে। ্ি | 

ইহার অন্যবিধ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। 

(১) আখানকারীগণের মতে রা সুবিদনারায়ণ 
চৈতন্তের পূর্ববর্তী লোক। কিন্তু তাহার! যে কুলগ্রস্থের 
উপর নির্ভর করিয়াছেন সেই বৈদিক-সংবাদিনী' মতে 
“মুরসিদাবাদ নগরীয় নবাবস্ গরাজ্যপরিদর্শকঃ মৌলবী 
ওসমান থা” সুবিদ্নারায়ণের সমসাময়িক ব্যক্তি । 

চৈতন্যের সময়ে বা তাহার পূর্বে “মুশিদাবাদের' 
অন্তিত্ই ছিল না। সকলে জানেন, উহা! আরংজেবের 
রাজত্বকালে প্রতিষঠিত হইয়াছে। 

(২) কাত্যায়নাদি পঞ্চ গোত্রীয় বিপ্রগণ বুর্থমানে 
দশগোত্রীয় সাম্প্রদায়িক সমাজের বাহিরে আদানপ্রমান 
করেন না। বল! বাহুল্য, পূর্বে এ সম্বদ্ধে সামাডিক 
নিয়ম আরও কঠোর ভাবে প্রতিপালিত হইত। 

কাত্যায়নাদি মধ্যে আবার সামাজিক মর্ধ্যাদান্থ 
বিষম" পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের শ্রেষ্ঠ গোতরগুলি শ্বীয় . 
শাখার অন্তর্গত অপর গোত্রের কন্তা গ্রহণে এখনও 
সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন,একিন্ত পরতিজ্হী” বত্সাদি 
পঞ্চগোজীয়গণের সহিত লন আঁদনির্দা করিয়া 


এচ ৬ (কিনি এ এরি ৫ পতি 


ফাস্তন ১৩২৪ 
থাকেন।. কেহই: ্বগোজে ও মাতৃগোত্রে জঞাতসারে 
আদানওঁ্ান করেন ন1? সুতরাং পুর্বে বৎসাঁদির সহিত 
আদ্বান-প্রদ্ধানের রীতি না থাকিলে কাহার সহিত আদান 
প্রদান হইত তাহ! বিবেচ্য? 

(৩) সাম্প্রদায়িক শ্রেণীভৃক্ত রাঁজা সুবিদনারা- 
পের বংশ-পত্রিকা ও কুলগ্রস্থ হইতে নিঃসন্দেহে 
অবগত হওয়! হায়, যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিধিপতি 
মায়ক কনোজবাসী জনৈক তেঞ্স্বী সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ সর্ব- 
প্রথ. শ্রীহট্রে উপনিবিষ্ট হন, এবং উক্ত নিধিপতির 
বংশে রাজ। সুবিদনা বারণ দশম পুরুষের. ব্যক্তি। অতএব 
বাৎস্ত নিধিপতি ৬৪১ খৃঃ অব্দের বনু শত বস পরে 
শলিহট্রে প্রতিটিত ইন *। সুতরাং উক্ত সময়ে, শ্রহট্ে 
আগত দ্শগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রতিগ্রাহী অপবাদ 
ত্যহার স্বন্ধে কিরূপে আরোপিত"হইতে পাবে ? 


৫) রাজা সুবিদনারায়ণের সময় নিরূপণ 


সুবিদনারায়ণেষ কাল নিরূপণের সহায় হইতে পারে 
এরূপ. ছুইটি তথ্য ঞ্জাতীয় ইতিহাস ও শশ্ীহট্রের 
ইতিব্বতেই প্রদণ্ত হইয়াছে । . 

০) ম্বিধমারায়ণ ও ওসমান নামধেয় এক জন 
সেনাপতি সধসাময়িক । 

(২) স্ুবিদনারায়ণের সময় *পাত্রকুটের ব্যবহার 
প্র্টলিত হইয়াছে। 

আমর! এই ছুই তথ্যের শ্মালোচনা ধার! সুবিদনারা- 
স্বদের ফাঁলনিরপণের চেষ্টা করিব।: | 
" আমরা ঘসমানের কাল অন্থত্র [ “প্রতিভা, ১৩২০, 





হার 
সস সিসি এসি সি 





জ্যে্ঠ**বজের ওসম।ন খা 


| ১ নি ও সুবিদনারায়ণ। ও শ্ীহট্টের থাজে ওসমান”] 
| নির্ধারণ করিয়াছি! জাতীয় 
ইতিহাস বর্ণিত সময়ে, অর্থাৎ হুমায়ুন এবং শের শাহের 








* নুবিদ নাায়ণের জন্মকাল ধুঃ বোঁড়শ শতাবীর 
শেষপাদে ইহ অতপর প্রদর্শিত হুইবে। 


রি (. ৩৪৮ ) 


ওয় ব্য 


*:৬৩ 
এ এগ পসালিাটিউ২০০ ৭৬৯ 4৮ ৩৯, ৫ টি যানি এ এসপি এ রসনা 


বিরোধকাঁশে” এবং '্রীহটের ইতিবৃত্ত? বর্ণিত বেহজুল 
লোদীর 'সমগ্ত্রে বহু অস্বেধণ কক্িয়াও আমর! ওসমানের 
কোনও সন্ধান পাই নাই। : মৃসলর্ান : ্রতিহ[সিক 
ইনায়েৎ উল্লার, “তক্মিল আকবরনামা” গ্রন্থে সম্রাট 
আকবরের রাঁজত্বকালের সপ্ডচত্বারিংশৎ 1৪৭) বর্ষের ঘটন! 
সমুহের বর্ণনায় সর্বপ্রথম “বঙ্গে পাঠান দলপতি 
ওসমানের লাক্ষা্ৎ পাই। এতত্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের 
নবাবের বার্জ্যপরিদর্শক ও সেনাপতি ওস্মান নামধেয়, 
আকবরের পূর্ববর্তী, কোনও ওসমানের আন্তত্ব পাই- 





তেছি' না? পাদটীকানধ ইঁনাঠৎ উল্লা প্রত বিবরণ 


ঃ বা রঃ 

'জ্রীহট্রের ইতিবত্ত”' লেখকের মতে রযুনাথ 
এ কাপ সমসামক্বিক অথবা  একপুরুষ 
ব্যবধানবর্তা, এবং শবিদনারায়ণ ও' ওসমান বেহনুল 


লোদীর ৮ সঘসামরিক? “কিন্তু ইতিপূর্বে “বঙ্গের 
ওসমান "১ ও. : হতে খাজে ওসমান” 
শীর্ষক প্রবন্ধে | প্রতিতা লো ৯৩২) বিভিন্ন 


মুসলমান এঁতিহা সিক খত বিবরণ, নসিক্ুদ্ধিনের 
সনন্দ, বংশ-পত্িকা ঙ অনতন্ বিশিষ্ট প্রমাণ হইতে 
প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, রুনা সুবিদনারায়ণ, নসিরুদ্দিন 
ধা, এবং খাজে (খসমায় রানেই: লমসামরিক ব্যজি। 
ইহারা সকলেই সপ্তদশ »:শতার্থীর প্রারস্তে সম্রাট 
জাহালীরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন--ত্তেত 
লোদীর সময়ের হত পায়েন ন]। 








ক [04109180009 /া,০ উ। 1 0১৩ [94 ০ 
ঃ৫82ী7০0) 01)0 01:088116 019 টিপা [19৫1 


ক08 31) ৪11) 010)0900 ৮0 1308 4881100) : ০ 
[নিও] 11] 11091700015 


₹/1)0 19100 60 %310৮9],-- 
[01101 1১. 106, ০], ঘ. 


৯১শ সংখ, 


জাপানি বাসি পিটিসি 


রাজা চে মারের সময় নির্দেশ কল্পে আমর! 
,..৪ এক্ষণে একটি কৌতুহলজনক 
২। স্ববিদনারার়ণের সময়ে প্রমাণ উপস্থিত কার্র। 
তাত্রকুটের ব্যবহার । : শ্রীংট্রের ইভহাসে বর্ণিত আছে, 
এবং স্থানীয় অন্ুসন্ধা-নও 
এইরূপ অবগত হওয়া খায় যে, রাজ সুবিদনার'রণের 
সময়ে তাত্রকুটের ব্যবহার রাঙ্য মধ্যে সর্বত্র প্রচলিত 
ছিল, এবং রাঞ্গ স্বয়ং তাশ্রকুট সেবনে একান্ত অন্ুরক্ত 
ছিলেন । দোলা আরোহণ পুর্বক রাজ্যমধ্যে পরি- 
ভ্রমণ কালে জলপূর্ণ . হুক্ায় ধৃষপানের নিমিভ এই 
আচার নিষ্ নৃপতি বর্তমান কালে নাহাডু, ব! মাল! 
নামে পরিচিত জল আ্াচরণীয় সম্প্রদায়বিশেষের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। - না 
এই সৃত্রে আমরা (বাঙ্গ। ুবিদরনারায়ণের ২ 
নির্দেশ করিবার সুযোগ, পাইতেছি।. -নিক্পোদ্ধত মুসল- 
মান এ্রতিহাসিকের বর্ণনায় স্পষ্টই প্রতীমুমান হইবে 
যে রাঙ্গায় পক্ষে, সত্ত্রাট' আকবরের পর্বত হওয়! 
অসম্ভব--কারণ তখনও" ভারতে তামাকের প্রচলন 
হয় না । ::. ..... ০: / 
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আমর এক্ষণে রাঁজ। সুবিদনারায়ণের সময় নির্ধারণের 
 ্ত এ. জন্ত নূতন কলে আরও : 

৩। বংশ-পত্রিকার হিসাবে কিছু প্রমাণ উপস্থিত 
সুবিদনারায়ণের কালনিরপণ। করিৰ। | 


1১001) 69 41110, 


রী 
প্রতিভা 
ফাস চতহ, 

এই জন্য আমর! প্রহর বিভিন্ন স্থান ও পরিবার 
হইতে সংগৃহীত রাঙ্গা সুবিদনারায়ণ সম্পর্কিত কয়েকটী 
বংশ-পত্রিকা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিব। 





১1, স্ুবিদনারায়ণের বংশপাত্রক1 ( পরিশিষ্ট “ক )-- 


স্থবিদনারায়ণ-খংশীয় শ্রীযুক্ত আব্দল করিম চৌধুরী 
প্রনীত "বংশলতা প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হুইবে। 
এই বংশ-পরিকার সহিত শ্রীহট্রের ইাতিবৃত্তে' উদ্ধৃত 
বংশ-পত্রিকার তুলন। আবশ্তক। এ সম্বন্ধ কয়েকটী 
কথ। উল্লেখযোগ্য । 
রাজবংশীয়গণ নিজ বংশবিবরণ সম্বন্ধে 
যতদূর জানিবার জ্ুষোগপ্রাণ্ত হইবেন অপরের 
পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব যর্দ অপর কেহ 
প্রকাশ করেন ফে, রাজ। সুবিদনারায়ণের পুত্রগণের 
পর তিন পুরুষ ছিল, কিন্তু উহাদের নাম তত্বংশীয়গণের 
নিকট অজ্ঞাত, তাহ! হইলে এইরূপ 'উক্তির প্রতি মনে 
্বতঃই অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়! উঠিবে। “ইতিবত্ত' লেখক 
স্ুবিদনারায়ণের পর তদ্ংশে অজ্ঞাত তিন পুরুষ আবি- 
কার.করিয়াছেন। 


"২। স্লাজ জামাতা কাত্যায়ন রঘুপতির বংশপত্িকা, 


(পরিপিষ্ঃ/)- , 

বুজর্জামাতা  রঘুপতি  বংপীয় ্বর্গীয় 
রাজগোবিষদ সার্াভৌষ মহাশয় প্রণীত বংশ বিবরণীও 
প্রবন্ধের শেষভাগে প্রদত্ত হইবে । এই বিবরণী 


ক 
৬৯ 


€( ৩৫০ ) 


সস ওহ ০ 


চিরিক 
রুজ্ুপতি (43 (েঞখ বাদি বাসী ) 


. “ ওয় বর্ষ 


সপ নস 








সপ বি ভিউ ০০৮ ভন্ড তে লাক 


প্রণয়ণের পর বহু. . শাখাযই আর”... - এক পুরুষ 
বৃদ্ধি ঘটিয়াঞ্টে। যে বংশ-বিবরণী হইতে নিয়োদ্বত 
বংশ-পত্তিক! প্রণীত হইয়াছে তাহ! নান! কারণে অতান্ত 
মৃল্যবান। সার্বভৌম মহাশয় রাজ-জামাতা রুপুতির 
বংশধর, এবং শ্রীহট্রের ব্রাহ্মণ সমাজে সুপরিচিত এবং 
বিশেষ সম্মানিত ছিলেন । ' এই বংশ-পত্রিকার সহিত 
তুলনায় আলোচনার নিমিত্ত আধুনিক কালে প্রচারিত 
ছুইটী কাত্যাঁয়ন বংশ-পত্রিকাও প্রবন্ধের শেষভাগে 
প্রদর্ত হইৰে। ইহার একটি (পরিশিষ্ট 'গ”) 'জাতীয় 
ইতিহাস” ধৃষ্ঠ কাত্যায়ন বংশাবলী, অপরটি (পরিশিষ্ট 
“ঘ ) পঞ্চ খণ্ডের কাত্যায়ন মূল শাখার বংশাবলী। 
রথুনাঞ্থ অ(বিষ্কারের পর রঘুপতি বংশীয়গণের 

যে ' সকল +বংশ্রাবলী প্রচারিত হইয়াছে, তৎ- 
সমুদয়ের সহিত সার্বভৌম-প্রণীত বংশাবলীর তুলনা 
করিলে কয়েকটি বিষম পার্থক্য দৃষ্ট হ্টবে। ওনধ্যে 
রঘুনাথের নাম নাই। তিনি রঘুনাথ শিরোমণিকে নিজ 
বংশীয় বলিয়! জানিতেন না, ইহাই এস্কলে বিশেষ ভাণে 
উল্লেখযোগ্য । 

৩। . পঞ্চখণ্ডে অবস্থিত 'াজ-জামাতা রতি 
জ্ঞাতিগণের বংশ-পঞ্জিক।- 

পঞ্চধ্ত্দাস গ্রামের কাত্যায়ন মূল শাখার বংশ- 
পত্রিকাও প্রবন্ধের' শেষভাগে প্রদ্দতত হইবে। এন্লে 
সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি--: 


নি রঃ 


শে হাম সন্ত পেত স০া রি উপ পিজ্জা সপ ও ওলা। 





রঘুপতি (২) 
. (ইনি ইটায় বাদ সবাপনকরেন |) 


রি "৪ 4 


রমাপতি (২. | 
€ইনি পঞ্চ ঘুঙগাদিয়] গ্রাম. *হইতে 
আঅ/সিয়। কিছুকাল পঞ্চথধণ্ড দীঘিরপার' 
গ্রামে£ও পরে ' নিকটবর্তী দাস গ্রাষে 
বাস স্থাপন'করেম। ) 
(বংশাবলী প্রণেতা) তারক চন্দ্র (১০) ইহার! বর্তমান পুরু- 
|  নিশিকান্ত (১৭) | বের ব্যজি'। সম্প্রতি 
 কানীক্ঞ্ক (৯) | প্রতি পরিবারেই এক 
 প্রসন্নকুমার (১০) ধরি পাইরাছে।। 


১১শ সং খ্য। | 





্ বংশাবলীতে রঘুগতির পিতার নাম গোবিন্দ 
চক্রবর্তী নহে এবং তাহার ভ্রাতার নামও রঘুনাথ নহে । 
আর রঘুপতির, ভ্রাতার পিতার পূর্বনির্বাম দীঘির 
পার নহে। এইবংশ-পত্রিকা হইতেও রূঘুপতির ভ্রাতা ও 
তদ বংশীয়গণের মধ্যে ৮ পুরুষের অধিক ব্যবধান দু 
হইবে না। | 

মুসলমান ধর্মাবলম্বী রাজপুত্রগণের বংশ-পত্রিক' 


নান। কারণে অতীব 
রাজ কুটুত্ব রঘুনাথ ও মূল্যবান। এই বংশ- 
নৈয়ায়িক রঘুনাথে শত পঞ্জিকা অগ্চসারে সুবিদ- 


নারায়ণ ও. তাহার বর্ত- 
মান বংশধর্গণ মধ্যে 
নয় পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে । অর্থাৎ বর্তমান হইতে 
১১ পুরুষ পূর্বে রাজা: স্ুবিদনারায়ণ -প্রাহুভূত হন। 
আঁর সার্বভৌম্‌ বিরচিত কাত্যায়ন বংশ-বিবরণী হইতেও 


বর্ধাধিক সময়ের বৈষমা 


দৃষ্ট হয় যে, রাজজামাতা। রঘুপতি ও তাহাব্র' বর্তমান 


বংশধর সার্বতৌম-পুত্র তারাকিশোর .স্মতিরত্ধ মধ্যে 
ছয় পুরুষ মাত্র ব্যবধান । কিন্ত ইহার পরে.কিঞ্িদধিক 
এক পুরুষ চলিতেছে । (জাতীয় ইতিঙাঁস' উদ্ধৃত কাত্যায়ন 
বংশ-পত্রিকায়ও এতদুতয়ের বুনো ছয় পুরুষ ব্যবধান 
দেখান ছইতেছে।, 
.. এমতাবস্থায় .কোন বসা অনথসাঁরেই রাঙ্গা 
_ জ্জবিদ নারায়ণ বর্তমান হইতে ১১ পুরুষের.অধিক পূর্বের 
এব. তথাকথিত, রঘুনাথ ঘ্শ পুরুষ্রে. অধিক পূর্বের 
লোক বলির! প্রমাণিত হন না।. 

এক্ষণে রাজা শ্থুবিদনারায়ণ ৯১. পুরুষ রঃ লোক 
ধার্য; হইলে কিরূপে তাহার সময়.নি্ষেশ করিতে হইবে: ? 
উহা কোন সময়েব্র কথ! ?. 

সমাজে তৎকালীন প্রচলিত বাতের, বাপ দ্বারা 
: এক পুর কাল স্তিাভ হইতে পারে। ৪ 

উচ্চ শ্রেণীর . মধ্যে, বিশেষুজঃ , প্রহর 
-খধারননীল রী: বশে, ডাকা, বচগাচ্র. এমন 


প্র ছু শু সি, চি 


( ৩৫১ ) 


্রীহ্ট্রের রঘুনীথ 


স্ম০-প্্ি িসসসপ পপ পি সিন সস পিউ পতি টি রস সা পা ০ টবের রানির সি সিসি পি লি লস্ট এল লী শা পি সিটি সস ০ ৯০৯, পাস সস সি জা 


অর্থাৎ অধ্যয়ন সমাপনান্তে | ফারপরিশরহ খটিত। সে 
অধ্যয়ন দীর্থকালব্যাপক ছিল বলিয়া চব্বিশ বৎসর 
বয়সের পূর্বে সচরাচর দাঁরপরিগ্রহ ঘটিত না। কন্তার 
বিবাহ অষ্টম বর্ষেই সম্পাদিত হইত। "দশম বর্ষ 
মধ্যে কন্যা বিবাহিতা না হইলে সযাজে অপদস্থ 
হইতে হইত উপরোক্ত কারণে তিন পুরুষে শত বর্ষ 
ধরিলে সম্ভবতঃ কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তিন 
পুরুষে শত বর্ষ হিসাবে সুবিদনারায়ণের আহুমানিক 
জন্মকাল ১৫৮০ খুষ্ট/কে। 

রাজার সময় নির্দেশ করিবার এইরূপ উৎক্ষ্ট সুযোগ 
থাকিতেও কেন যে পাঁজা ও তৎসহ ওসমানকে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদে বেহলুল লোদির সমসাময়িক রূপে 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা হইতেছে, তাবিলে বিশ্থিত 
হইতে হয়। এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে রাজ! সুবিদ- 
নারায়ণকে তাহার প্রঞ্ৃত সময় হইতে শতবর্ধাধিক 
পূর্বের লোকক্ুপে প্রতিপন্ন করিবার মূলে, কোনও 
পূর্ব সিদ্ধান্ত বা স্বার্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ্ধি লা। 

হট্রের বহু বিশিষ্টব্যক্তি প্রান্ত সংবাদপত্রে 
দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে-প্রাজাকে বেহজুল 
লোদ্ির সমসাময়িক রূপে প্রতিপন্ন করিবার মূলে 
গোবিন্দাত্মজ কাত্যায়ন রঘুনাথের শ্রীহটে অন্বস্থান বলিয়া 
এই দাঝ। এই নিমিত্ত পুর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের উপসংহার- 
ভাগে রঘুনাথকে লইয়। শ্রীহত্রের রা্গণ-সমাঞক্রে এক বিষম 
মনোমালিন্ঠের আভাষ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। 

ভারতের, অদ্বিতীয় নৈয়ায়ক রখুনাথকে গ্রীহত্রের 


| ব্রাহ্মণ সমাজ ভ্‌জ আদি বাসিন্বাক্ধপে প্রমাণিত করিতে 


পারিনে, শ্ীহট্ের পক্ষে,এবং পরিবার বিশেষের পক্ষে গ্লাছা; 
কারণ ঘটিবে, ইহা. বলাই বাহুল্য । "এক্ষণে রাজকুটু 
কাঁত্যায়ন রঘুনাথকে চৈতন্যের সমসামরিক ন। দেখাইতে 
পারিলে তাহাকে নৈয়ারিক-শিরোধণি রঘুমাথরণে প্রমাণ 
করা খায় না এবং কাত্যায়ন রঘুনাথ চৈতকের 
সামরিকরণে। প্রমাণিত হইলে, "রাজা হায় ও 


_ক্কাত্তন ১ ১৩২৯ 


(এসডি ওসি ০৯০৩  এরিএ,এ্। 


ওসমানকে নিশ্চয়ই চৈতন্যের ০০১ কীর্তিত করিতে 
হয়। 

কিন্ত আমরা বিভিন্ন টি দ্বার বিচার পূর্বক 
দেধাইয়াছি। যে স্ুুবিদনারায়ণের জন্মকাল আহ্থয়ানিক 
১৫৮০ থৃষ্টা এবং তরাঁকথিত কাত্যায়ন রঘুনাথের 
জগ্মকাল জন্ুমানিক ১৬১৩ খুষ্টাবে। : 

পক্ষান্তয়ে নৈয়ায়িক রঘুনাথ চৈতন্যের সমসাময়িক । 
চৈতন্তের জন্মকাল হইতে বর্তমান পর্য্যন্ত ৪২৮ বৎসর 
এবং আনুমানিক ১৫ পুরুষ চলিতেছে | | 

* ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইতেছে 
যে বর্ণিত রাজকুটুষ্ধ রঙুনা্ চৈতন্তের সমসাময়িক 
বুর্নাথ নহেনল। নুতত্বাং রাজ-জামাতার ভ্রাতা রঘুনাথের 
অস্তিত্ব গর্বগথলে শ্বীকৃত হইলেও তিনি বঙ্গের নৈয়ায়িক 
রধুনাথ। হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি, কারণ উতরের মধ্য 
শত. বর্যাধিক কাজের ব্যবধান) 


বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সময় সি 
জট! সুযোগসত্বেও + কেহ * কেহ” শ্রাকাশ 
করিতেছন. যে রঘুনাধ শিরোমণি সপ্তদশ - 


শতাবীতে প্রানুর্ভত এবং ব্যতিবিশেঁবৈর হুট এবং 


রঘুনাথের, সময় হইতে বর্তমান, কাল ধর্থ্যস্ত দশ পুরুষ, ৫ 
চলিতেন্ছে। “কিন্ত আশা ররি.ষে উর্পরোজ-্নুদীর্ঘ বিচার: 
ফলে দেখা যাইবে যে সথাজইটুক-রতুনাথ ও বাস্থৃদেবশিষ্য : 


ব্বুদ্বাধ১্ষধ্যে শ্তাধিষ্ক বর্ষ ব্যবধান, ৬ ্রবং উহার এক 
খ্যক্তি হইতে ঞারেগ, মা।', | রি সর রর | 


প্রীহটে রঘুনাথ '্সাবিষ্থার ট্রি বিভিন্ন অধায়, . 


আমরা বিস্তীরিত খআরেচনায়.. ফলে, এলাম 'ফে, 
জাতী ইতিহাী ও বীহষ্টের তির” পঁভাবিত 
খতৈ ভাটের হনাখি . বঙ্গের, নয়ায়িক রুদাখের 
অসি ছাণুর জূত্বরণর গ্রহে ।. বন 
স ১ এক্ষকে দেখবা ধাউক।' ফি পরণানানী, উপর নির্ভর 
| কারি উভয়ের মধ্যে কয স্থাপনের; প্রয়াস হইয়াছে। 
কিন জগ এই ঝ্ুৃতন এক্য আরিষ্ধার সম্বন্ধে 


(€॥ ৩৫২ ). 





৩য় বর্ষ 








সি 


কয়েকটী রহস্ত আপনা দের নিকট উপস্থিত 
করিতেছি । আমরা এই উপলক্ষে দেখিব যে এই জাল 
রথুলাথ কোন এতিহাসিক ব্যক্তি নেন, এবং সংকীর্ণ 
দেশগৌরব বর্ধন প্রয়াসে অল্পদিন হইল শ্রীহট্টে ইহাঘবি 
আঁবিষ্কার হইয়াছে, এবং এই প্রস্তাবিত রঘুনাথের ( অতএব 
রাজ] সুবিদনাকায়ণের ) সময়ের ও বঙ্গের রঘুনাথের 
( অতএব চৈতন্সের ) সময়ের দেশের অবহ্থ|] এক নহে। 

দশ বার বৎসর পূর্বে রখুনাথকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়। 
প্রীহট্রের কেহ জ্ানিত না। কিন্তু ৪১৯ গৌরাকে 
্রীশ্রীগৌরবিষুপ্রিয়া এবং ১৩১০ বঙ্গাৰে “নব প্রতিতা” 
নামক মাপধিক পাকার স্তন্তে শ্রীহট্রের কাত্যায়নগেোত্রে 
্বুনাথ আবিষ্কার কাহিনী বিঘোধিত্গ হইলে -পর 
রথুনাথকে লইয়! শ্রাহট্টে পক্ষাপক্ষ গঠিত হইল । 

"এক রব বৃ্ধি্তা, উঠিলেন, রখুনাথ নিশ্চয়ই কাত্যায়ন 
গোত্রীয় % তীহারা বলিলেন, নৈয়ায়িক _গদাধর মিজ 
টাকা: প্রারভে রদুনাথকে “ক্যাত্যায়ন খনিজমণি” 
বলিয়াছেন শ্রিহট ও মিথিল। ভিন্ন বঙ্গে কাত্যায়ন 
গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নাই। (পূর্বে ছিল কিন1 বলা হইল না?) 
রঘুনাখ বি থিলাধাসী ছিলেন বলিয়। কোনও প্রষাণ পাওয়া 
যাঁর না সুতরাং, “ইতিবৃত্ত” লেখকের কথায় (১৭৯ পৃঃ) 
“ফ্াত্যায়ন খনিঞ্জমণি* রঘুনাথকে শ্রীহষ্টবানী বলির্তে, 
আপত্তির পথ -€কোথায়শ (প্রমাণ কোথায় বলা 
হইল,ন11১. শ্হট্রের অন্ততম কাত্যায়ন বংশ--খানিয়া- 
র্গেয কাত্যারন স্াঃলিরস বর্স্মত্য-_-রখুনাতইক. আপ- 
নাদের বলির়্া ধাবী ফরেন ল]। সুতরাংপঞ্চখণ্ড কাত্যায়ন 


শিস এস স্টিক লো ০ বি রেসি ৩০৯ পি এ আত 


বিশ্বাহ্ি কাশ্পিলযঙগ্রের ইট শাখার দাবী সর্বাপ্রগণ্য । 


ব/এইরপে প্কারিত হইল রাজঝ্াম!ত% উপরোক্ত 
কাতান রঘুপৃঞ্জির রুনা নাঞ্ধ? এক ভ্রাতা নব্বীপে 
গমন গু্বধ্ষ 'কাঁলজ্ুমে বুধ শিরোমণি মাসে গ্রসিদ্ধ 
লাত করেন। কিন্ত হা প্রমাণ করিতে যাইন্কা যখন 
রাজবংশী একি আক্রমণ করু! হইল_ যখন প্রচার 
কর! হইল যে; নিশা স্কথগৃতির- বিবাহে সাফাজির্ 


১৯শ সংখ্য। 


( ৩৫৩ ঞ 


হটে রঘুনাথ 


হিলি এসি রি এপ সা না সপ ল কিস ৯ ৬৮ বিন এরও এসপি ৬ ০, ৬, এস এ সস হও হা জা শব এট ০ এ সি পশম আপস প ৯. 598552085 শা ৯টি এট পি পা সস ও সি ইরা ও ৩১৯ নহি লস০০৬ এ ০৭৬ সিং পপ সি অপি ক পো এপস সি ই উইশ 


বংশমর্ষযাদার লাঘব হওয়াতে, বালক রঘুনাথ ধেশত্যাপী 
হইয়া নবদ্বীপ গমন করেন, অমনি মনোমালিন্যের 
স্ত্রপাত হইল। চা ৃ 

এদিকে পঞ্চথণ্ড হইতে আগত দক্ষিণ শ্রীহট্রের 
কষ্ণাত্রেয়গণও নিজ বংশাবলী ষধ্যে রঘুনাথের নাম 
দেখিয়া নাম-সাঘৃশ্তে নিজ দাবী লইয়া! উপস্থিত হইলেন । 
এই উভয় পক্ষ নিজীবী প্রমাণে সচেষ্ট হইলেন। বাক্যুদ্ধ 
ও মসিযুদ্ধে সমাজে এক অভিনব বিপ্লবের হ্ত্রপাত 
হইল । জীর্ণ বংশ-পা্রকার অনুসন্ধান ও আলোচনা 
আরস্ত হইল। 


খ্বহস্তের*খিষয় এই যে, কাত্যায়ন ও কষ্ণাত্রে় এই 
ছুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের (কাত্যায়ূন ) 
বংশধরগণ দুই শ্রেণীতে" বিভক্ত । তগ্মধো.এক শ্রেণী 
বলেন, রঘুনাথ আমাদের লোক; আর ' এক শ্রেণী 
( রাজগোবিন্দ সার্বভৌম প্রভৃতি ) বলেন, জঁমাদের 
কিনাজানি না। তাহার বংশপত্রিকাঁয় বূ্নাের নাম 
নীই। 8. টা 


স্বনামধন্য সার্বভৌম রচিত এই কবরী 
ৃ বিরোধের বহু পূর্বে রচিত। বড়ই জাকের বিষস্. 


ে ইহাতে  বঘুনাথের নায়োল্লেখ “নাই,। তিনি 
স্বঘুনাথকে নিজ বংশীয় রূপে জানিতেন নট এই বিবরণী 
দৈবচক্রে স্পীর্ততীম মহীশয়ের পুর মাঁলবীবাজার 
মুক্সেফী শাদানডে, সাক্ষাদান, কালে দাখিল করেম। 


“উক্ত দলীলের 'সহীষোহর কত নফল: হইতে নিয়ে | 


যৎকিঞ্চিৎ উদধুত হুল | ্ 
“কাতময়নীং মহেশানীংদর্বেশানীং লর্দীতনীং। 

তপোধনতমং বন্দে জুনিং কাত্যায়ন্ ড় ৯) 
গোজেষ্টিকারিণ তেন বুতানু মন ডু 
কাত্যায়ন বিশবমিতরকাণি না ওকজারিহাহী 





*(বং)শে কাত্যায়নীয়েইস্থিন্‌ যজ্ে রঘুপতির্মহান্‌। 
নান! শাস্ত্রে প্রবীণত্বাত্তটরাচার্য্যত্ব ?) আগতঃ। ৩। 
বৈধক্রিয়া সুনিপুণঃ সদা নির্ঘল মানসঃ। 
শান্তে] দাতস্তপঃসারঃ পারদর্শা স্দাশয়ঃ | 
স্থিরকীন্তিঃ শুভাকারঃ সাদরঃ করুণাকরঃ। 
সর্বকল্যাণনিলয়ঃসত্যব্রতপরায়ণঃ। ৫। 
স্বুদ্ধি নারায়ণ ভূমিপালঃ সত্রাঙ্গণ সাধুমতির্দহাত্স]। 
রত্তাবতীং সর্ব গুণৈরুপেতাং স্থতাং দদৌ দিব/ বরায় 
টা তন্মৈ |. ৬। 
ভুমি ঃরযোনিনং বীরবি দিব্যং পরমার্থ- 
| বথিকং ॥ 
রূপান্‌ হন সকলেষ্টকারকান্‌ দদৌ স রাজা সদয়ঃ " 

- - সদাশয়ঃ। ৭। 
তন্তাং তেন সুতো! জাঁতে। রষাপতি রকম্মাঃ । 
রুত্রপৃতিশ্ সারজ্ঞৌ শুভ ব্রতপরায়ণৌ। ৮। | 
রমাপতেঃ গুতো ষজ্ঞে রঘুদেবঃ প্রসন্নধীঃ।” ইত্যাদি । 

শ্রীহট্রের .বঘুনাথ আবিষ্কারের পরক্ষণেই শ্রীযুক্ত 
কালিদাস ভট্টাচার্ধ্য নামক জনৈক ভদ্রলোক “প্রগ্রীগৌর 
নিধুরপ্রিয়া” পত্রিকার ৩য় বর্ষ দশম সংখ্যায়” (৪২০ 


৪ । 


৯ 


ক্গৌরা ) *ভীত্রীরধুনাথ শিরোমণি সন্ন্ধে কয়েকটা 


কথা”, নীষবরু প্রবন্ধে বলুক্তিগত. প্রতিবাদ প্রকাশ 
কারেন। এই প্রতিবাদ্পঞ্জ বড়ই: বল্যবান্‌: কারণ ইহা 
হইতৈ হটে কাত্যারন রখুনাধের শজারিক্ধারক তত্ভি- 
তাঁজিন য়: অচ্যুতচরণ তত্বনিধি, মহাশয়ের নাম 
এবং এই আবিষ্কারের সময, £১* গৌব্রাব্দের, সন্ধান 
পা যাইচুছে। ২ ৮: ২ 
নি ভটাচা্ যহপ়ের প্রথ, বইতে, ক্ককিৎ 
উদ্ধৃত হইল__ ব্রায়ান 
দতৃতীয় বর্মের (৪১৯ পাঁগনের) গঞীগোর 
বিুপ্রিষায় পর্তিকার ৩য় ও ওর্থ সংখ্যায় ঈ্ প্রতিষ্ঠ তত 


*' পুরাস্ীন্‌ জীর্ণ কাগজ হইতে অক্ষরটী উঠিয়া 
গিয়াছে 








প্রতিভা 
কম্তিন ১৩২, 


বি সি চা আসিস ১৬০৬ 1৪১৬ শি, পি উপ পপ সি ০ এ সি আও সস সি 





লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি রীহট্ের রি 


সর্বশ্রেষ্ঠ স্বনামধন্ত নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির* 
(ফুটনোটে আছে, “রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহষ্টবাসী 
কিনা এ সম্বন্ধে এখনও সুপ্রমাণাভাঁব। _সম্পাদক।”) 
পুণ্যময় জীবনকাহিনী বিৃত করিয়। আমাদের এ পতিত 
ও হতভাগ্য দেশের যে কি মহছ্ছপকার সাধিত করিয়াছেন 
তাহ! বলাই বাহুল্য |” 

অতঃপর লেখক অচ্যুত বাবুর প্রবন্ধের তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়া লিথিতেছেন............ “নব প্রতিভা! 
নামক একখানি অজ্ঞাতপূর্ব মাসিক পত্রিকার 
২য় বর্ষের (১৩১০) একত্র প্রকাশিত অগ্রহায়ণ, 
পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় রথুনাথ শিরোমণি শীর্ষক একটী 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল '” --..** “সম্প্রতি তক্তপ্রবর 
অচ্যুত বাবুর নাগে উক্ত প্রবন্ধটী এক্রীশ্রীগৌর বিষ্তপ্রিয়। 
পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াতে আমরা আর উহাকে 
পূর্ববৎ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। উভয় প্রবন্ধের 
ভাষা পারিপাট্যে ও রচনাকৌশলে এরূপ সুসার্ৃশ্ত রহি- 
পাছে যে 'নব প্রতিভায়” প্রকাশিত প্রবন্ধটিও অচ্যুত 
বাবুর লেখনী-নিঃহ্ত বলিয়। আমাদের সন্দেহ 
হইতেছে” ইত্যাদি। 
এক্ষণে আমরা ছুই পক্ষের ছুই রঘুনাথের কথ। 
আগনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। 
_ প্রথম পক্ষের কৃষ্ণাত্রেয়. রঘুনাথের কথা-_ 
ইহার! বলেন ধে, বঙ্গের রঘুনাথ করিমগঞ্জ মহকুমার 
অন্তর্গত পঞ্খণ্ড কালায় সুপাতল! গ্রামে কষণত্রেয 
গো জন্মগ্রহপকরেন। 

 ইবদিক পুরারতত -নাঘক কনর এই সম্বন্ধে 
নিরোজ বর্গমা/স্থান পাইয়াছে.£_ 
“আসব 'রয়টপুতা রঘুনাথ মহেশ্বরঃ। 


_উদ্াকান্াশ্চ তে.সর্বে বিদ্ভা্জানবিশারদাঃ ॥ 
_রিদ্ৃ বুদ্ধিতীয়ঃঞ্ বম্পহতি রিব্] শর । 


ধা শিরোমণি নাম সভায়াং বিছ্বাম্পতেঠ॥ 


( ৩৫৪ )' 





৩য় বর্দ 
পাণ্ডিতা পদবীং লেভে কানস্তার্ষিক কেশরী। 
ভয়াৎ প্রকম্পিতা তস্ত যে যে স্তার্কিক দিগ গজা2॥ 

 পুনরেত্য নবধীপে; রঘুনাথ শিরোমণিঃ। 

_ বিজিত্য বিছুষঃ সর্বান্‌ রাজসম্মানভূষিতঃ 
অধ্যাপনার্থং তব্রৈব তস্থো জন স্ুতাতটে । 
টায়স্য নি ্রন্থান্‌ দীধি ত্যাদীন্‌ চকার হ॥” 

--তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


এই কুলগ্রস্থোক্ত বিবরণের বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি 
এই, প্রথমতঃউল্তি, কুল-গ্রস্থ হইতে এরূপও অবগত হওয় 
যায় যে, মহেশ্বর ১৩৮৪ থুষ্টাবে শাহ জালাল, * কতৃক 
পরাজিত রাজা গৌরগোবিন্দের সভাপতি ছিলেন 
১৩৮৪ থুষ্ঠাকেই যাহার সময় কাল তাহার ভ্রাতা 
শ্রীচৈতন্টের সমসাময়িক কিরূপে হইতে পারেন? 

দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটী প্রচলিত কৃষ্ণাত্রেয় বংশাবলী 
হইতে দু হয়। যে তিনি ও তাহার বর্তমান 
বংশধরগণ. মধ্যে ৬। ৭ পুরুষ ব্যবধান। সুতরাং 
কষ্ণাত্রের় রঘুনাথের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও তিনি 
অনধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, ইহাই 
প্রমাণিত হয়। তাহাকে কোন মতেই শ্রীচৈতন্তের, 
যমসাময়িক বলিয়া কর্পন! করিতে পারা যায় না। 

বর্তমানে রুষগাত্রেয় রঘুনাথের পৃষ্ঠপোবকগণ নিজ 
দাবী পূর্বের ,ন্তায় দি ভাবে প্রচার করিতে বিরত, 
আছেন। অতএব . এই পক্ষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 


এসপি প্রি স্পস্ট সস 


'নিষ্প্য়োজন।, 
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কি শি 


১*ম ও ১১শ সংখ! 
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দ্বিতীয় (কাত্যায়ন রঘুনাথের ) পক্ষের 
কথা -আজ ১* বৎসর হইল গ্রযু্ত অচাতচরণ তব্বনিধি 
সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। তাহার মতে বঙ্গীয় 
রঘুনাথ পঞ্চখ্ড দীখীরপার নিবাসী গোবিন্দ চক্রবর্তাঁর 
কনিষ্ঠ পুত্র এবং বেহলুল লোদীর সমসাময়িক ব্যক্তি। 
কিন্তু পঞ্চথণ্ডে ততৎকালে রঘুনাথের জন্ম অসম্ভব। 
বেহজুল লোদীর সময়ে পঞ্চখণ্ড টীলাভূমিতে অবস্থিত 
গ্রামগুলি ঘোর অরণ্যময় ছিল, এবং এক জাতীয় কুকী 
তত্কালে তথাক্ন বাস করিত। দ্বিতীয়তঃ, তর্কসিদ্ধাস্ত 
ইত্যাদি উপাধধি-বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের তৎকালে পঞ্চখণ্ডে 
বসবাদ করিবার কাছিনীও অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত 
হইবে। বর্তমান পঞ্চধণ্ডের স্থাপরিতা পাল ও দত্ত 
বংলীয়গণের বংশপত্রিক হইতে দৃষ্ট হইবে যে ১২ পুরু- 
যের অনধিককাল পূর্বে, তাহার! বর্তমান পঞ্চথণ্ডে 
উপনিবিষ্ট হন। তাহাদের আগমনের পর হইতেই 
অরণ্য পতিষ্কত হুইয়। বিভিন্নপন্লী স্থাপিত হইতে থাকে । 
দত্তগণের স্বাপিত স্ুপতল। গ্রামের লোক বসবাসের 
যেরূপ শৃঙ্খল! তাহ! অতি প্রাচীন গ্রামে রক্ষিত হইতে 


পারে কিনা বিবেচ্য। 
৪ রখুনাথের প্রীহে গস্থান কল্পন1 বিশেষ- 


রূপে প্রমাণিত হইলেও কতিপয় 
ববিভীয় হত্তের ক্রমবিকাশ শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার অব- 
তারণায় -অক্লাস্ততাবে দীর্ঘকাল 


ফাবৎলেখনী পরিচালনা করিতেছেন। তাহাদের এই 


চেষ্টা ও অধ্যবসায় তিন অধ্যায়ে বিতজ্ঞ করা যায়। 
এখনও | ইহার বিরাম নাই। . | 
_নবপ্রুতিভা,, উীঞ্রগৌরবিকুপ্রিয়া পত্রিকা, আনন. 
3 বালা, পরিষর্ণক, শলচর গ্রস্তি সামগ্রিক পত্রে রুনা 
সাহিতোর প্রথব . অধ্যার স্যন্ধে রথে পরিতয় পাওয়। 
আছ) এইপকল প্রবন্ধের বিশেষ এই ফেবর্ষই এক 





€ ৩৫৫ ) 


৮ এ জি স্যার উড সি (টি এসি এসি সি টি ভি ০ ০৯ (টি এস সত ও, ৯ 


পরীহটের রমুনাথ 


পরবর্তী চ্ইটি অধ্যায়ে কিরূপে ধীরে হরে রব 
প্রমাণগুলির পরিবর্তন অথবা! পরিমার্জন করিতে 
হইয়াছে, এই সমুদয় প্রবন্ধ ইক তাহারও জাভা: 
পাঁওয়] যায়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিচয় পাইতে হইলে, সাহিত: 
পরিষদ পত্রিক।, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাঙ্ণকাও 
বিশ্বকোধ, নবপ্রতিভার প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করা একা 
প্রয়োজনীয় । আর “শ্াহট্রের ইতিবত? গ্রন্থে রখুনাৎ 
সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মন্থন করিয়া যাহ 
প্রচারিত হুইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আমর] ইতিপূর্বে ইহাদের প্রচারিত মতের বিস্তারিত 
বিচার করিগাছি। 

তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য-সংবাদ, বিজয়া, স্ুরষ 
প্রভৃতি পত্রে. প্রকাশিত রদুনাথ সংল্লি্ প্রবস্ধগুি 
উল্লেখ যোগ্য। তন্মধো বিজয়! পঞ্জিকার *্শ্রীহটের 
কান ছেলে”, শ্প্রীহট্রের পাগ্ল! ছেলে" প্রস্তুতি উপাদের 
প্রবন্ধে পৃজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পক্মনাথ দেবশর্্া, এবং 
সাহত্য সংবাদ নামক পত্রিকায় মৌলবীবাজারের 
গৃহীতাবসর প্রবীন উকিল এবং ইট! রাঞ্জনগত্ের নব- 
গঠিত “শিরোমণি চতুষ্পাীর” সুযোগ] সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
হরকিদ্কর দাস মহাশয় রঘুনাথ সাহিত্যের বর্তমান অধ্যায় 
বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন । 

মাথ ১৩১৯ সনের সাহিতা সংবাদ পর্রিকার এবং 
বিগত ১২১৯) এবং ২৬শে আগর 
তারিখের সুরা পত্রিকান্্ প্রকাশিত 
বর্তযান মুগ, “্তায় দর্শনে শ্রীহট্ট নাষক একই 
প্রবন্ধে হরকিস্কর দাস মহাণয় লিখিতেছেন।-_ 
"মি'খলায় শ্ীধর আভার্ষোর আদি নিবাস ছিল। পুরুষ 
গণনায় প্রীধর জাচার্ধা হইতে ঈশান পর্যান্ত ₹৩ পুরুষ 
পাওয়া ধান্। জঈশানের পুত্র বিদ্ান্ালী, তাহার পুর 


৬ সর ০ ০ এস্ড৯ ওল এস্প৯ এসসি. এস তন এ 


রঘুনাখ সাহিত্য- 


| রা আতাা, ছরিছরের পুর রষাকান, তাহার পুন্ত 


|. রাখী) ঝাধচজ্রের পুত গোবেন। উক্তবরধী,: গো বন্দ 


' মা-কাল্দ 55২ 7 
চক্রবভীর ছই পুত্র রখ্ুপতি ও রঘুনাথ । এই. হিসাবে 
রতুনাথ ৪২৫ বৎসর পূর্বে প্রাদুভূতি হন।” ইত্যাছি। 
কিন্ত এ স্থলে বক্তব্য এই যে, দাস মহাশয়ের প্রদত 
হিসাব সাধারণের বোধগম্য হওয়। দুষ্কর । ১০।১২ পুরুষ 
পুর্বের কোনও ব্যক্তির সময় নির্ধারণ করিতে হইলে, 
আধুনিক কাল-হুইতে কতপুরুষ পূর্বে তিনি বর্তমান 
ছিলেন তাহার নিরুপণ আবস্তাক। কুলগ্রন্থ হইতে বংশ. 
প্রতিষ্ঠাতার পৌরাণিক নাম হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত 
ব্যক্তির নামের সংখ্যা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়৷ তদ্দ্ার 
তাহার সময় নিরূপণ কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। কাত্যায়ন 
বংশ-পত্রিক1 হইতে দৃষ্ট হইবে যে রঘৃপতি বর্তমান কাল 
হইতে ৯ পুরুষ পূর্বের, অধব! ৩০* বৎসর পূর্বের ব্যজি। 
গাস মহাশয় এই হিসাব দেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি ৪২৫ 
বৎসরের অগস্ুসন্ধানে ছিলেন। 

উক্ত প্রবন্ধে দাস মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে 
শকাবা! ১৩৩৪ (1) সনে তাছার হাতে খড়ি দেওয়া হয়। 
'লগনি বাসুদেব সার্বভৌষের নিকট ভ্ায়দর্শন পড়িয়া 
শুরুর অনুজ্ঞ৷ গ্রহণ পূর্বক ১৪২১ শকাকার ন্তায়দর্শন 
শিক্ষার জন মিথিলায় গমন করেন। গৃহে থাকার 
কালেই তিনি ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ শেষ করিয়া- 
ছিলেন। বিশেষ কোনও কারণে মাতার সহিত 
-নবন্বীপ চলিয়া! যান। 
কিন্তু তিনি সন তারিখগুলি কোথায় পাইলেন, 


'শিবরাষের নিকট কত বৎসর পর্য্যন্ত রখুনাথ বিদ্যা শিক্ষা 


করেন, কেন তিনি দেশত্যাগী হন, বখুনাধ-কুটুম্ব রাজা 
কুবিদনারায়ণ কোন সময়ের লোক, গোবিন্দ ও রঘুনাথ 
 নাষ বিভিন্ন বংশাবলীতে কেন নাই, এই সকল বিষয়ের 
স্বরে বিচার করেন নাই। 

শুরা! পে * 
প্রবন্ধ দাস, মহাশয় সম্ুতিও লিখিয়াছেন--মিখিলার 
সেই প্রাচীন রদ্বভাগার নু$দ পূর্বক নবন্ধীগে ফিরির! 
(খনি নখ জরে ব্রয়েশের, দুখ, উদ্ছঙগ ফারিয়া ছিলেন, 


( ৩৫৬ ) 


বধ রাজ্যে প্রীহট্ের মন্ত্রী” শর্ষক 


ওয় ব্র্ধ, 
সেই পততিতকুল-শিরোদশি একক রুনাধের নভম 
এই শ্রীহ্। * ৬ 


১৩১৯,চৈত্র মাসের বিজয়া পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীবুদ্ত 
পল্পনাথ দেবশর্্া লিখিত *গ্হট্রের কান! ছেলে" প্রবন্ধ 
হইতে বৎসামান্য আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়। 


আধুনিক রঘূনাথ সাহিত্য আলোচন! পরিসমাণ্ড করিব। 


“পঞ্চখগ্ড ট্রপুর মহারাজ সমানীত সাম্প্রদায়িক 
্রাঙ্মণগণের আদি নিবাস ভূমি । এই স্থানে কাত্যাকজন 
গোত্রীর গোবিজ্জ চক্রবর্তাঁর বাসভূমি ছিল। মৃত/কাজে 
গোবিগ্দ স্ত্রীকে: বলিয়া যান __“রঘুপতি বংশবর্ধান ছেলে, 
একদিন রাখা পাইবে। পাইবে। কোলের ছেলেটাকেও বস্বে 
পড়াইও; এটি বংশের মুখ, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। 
রঘুপতি পিত। কর্তৃক সুশিক্ষিত হন: পিতার মৃত্যুকালে 
তিনি যুবক আত রঘুনাথ কোলের ছেলে। যে সময়ের, 
কথা বলিতেছি সে খৃ্টীর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদ। ৃ 
অধ্যাপক রঘুমাথের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে অসমর্থ 
হইয়] বলিলেন___কান। গরুর ভিন্ন পথ, তুম তোমার 
পথ দেখ । তদবধি বাড়ীতেই রঘুপৃতির নিকট মায়ের 
তত্বাবধানে রঘুনাথ বিস্ভাশিক্ষা করিতে থাকেন। 
ঘটক রঘুপতিকে রাজার গৃহজাযাতা করিবার প্রস্তাব 


লইয়৷ আসিল। রঘুপতির মা এদিকে স্কির করিলেন". 


'কাণা থোড়ার একত্র বাস করাইব না। 

তিনি রঘুপতিকে বলিলেন-__-«নবন্ধীপে অ।যাদের 
দেখের অনেকেই আছেন। ঠাকুরের আদেশ আছে 
রধুনাথকে বত্ধে পড়াইতে হইবে | বাবা, রুপি 
ঠাকুরের বাক্যে সফল কর-_ পাপ শ্বর্ষা বর্ধন কর। 
রাজার বন জু করিও ন|। রাজার রাজসম্পদ চিরদিন 


০ 
নংঞতি জীযু্ত রজদীয্রদ ছে বহাপয়ও টিক এই ফাখাওযিরই রঃ 





এয়োগ করিয়াছেন: পতিদায মেই-.২ ০ 
গৃহছ€পৌব ১৬২৭০ উনি) জা)... 





ূ ১ম ও ১১শ সংখ্যা 


ধাকিবে না_কিন্ত তোমার বশ ধনে ন মানে 'লাহিতো 


দেশ প্রধান হইবে।” ইত্যাদি। (নিয়রেখাগুলি আমাদের 
প্রদত্ত )। 

আলোচ্য প্রবন্ধে কতিপয় মৌলিক গবেধণ! আমা- 
দের কৌতুহল চরিতার্থ করিতেছে । আজ বন্ৃকাল 
পরে শ্রীহট্রের রঘুনাথ কানা বলিয়া স্থির হুইলেন। 
_ শিধিরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রীহট্রের কানা বঘুনাথের শিক্ষা- 
গুরু নহেন,_-এবং রথুনাথের জননী ভূতভবিষ্ৎ দেখিতে 
পাইতেছেন।! 

১৫৭৫ হইতে ১৬১২ থৃঃ অন্ধ পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর কাল 
গ্রীহট্রের বড়ই ছুদ্দিনের সময়। 
এই সময়ে পাঠান বাজশক্তি 
ক্রমেই শক্কিহীন হইতে থাকে 
এবং মোগল রাজশক্তিও বঙের 
পূর্বাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে 
সমর্থ হয় নাই। ১৬১২ থ্‌ঃ অন্দে ওসমানের পরাভব 
হইতেই প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ শহরে যোগলশাসন সংস্থা- 
গত হয়। এই অরাজকতার নিমিত্তই শিল৷ রায় এবং 
অমর নাণিকের শ্রীহট বিঞ্য় সম্ভবপর হইয়াছিল। 
এই অরাঞ্জকতার মধ্যেই ব্রিপুর! সীমান্তবভাঁ ইটা রাজ্যে 
স্ুবিদমারায়ণ রাজত্ব করেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ওসমানের 
পরাজয় ও যুত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষুদ্র রাজ) মোগল 
সাম্রাঙ্জের অন্তভূতি হওয়াতে দেশে পুনরায় শান্তি 
সংস্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের প্রদত্ত রাজকুটুষ 
বতুনাথের সমলামগসিক এঁতিছাপিক বিবরণ শ্রীহক্র 
 এ্রতিহানিকগণ প্রদত্ত বিবয়ণ হইতে সম্পূর্ণ বিডিন্ন। 

» এপ্রান্ন বাইশ পুরুষ পৃর্ধে ইট। অঞ্চলে ভদ্র বসতি ছিল 
না। এস্থলে অনার্ধ্য ও পার্বত্য 
জাতির বসবাম ছিল। পরে 
বিশিষ্ট কায়স্থ ও স্রাঙ্ষণ পরিবার 
একে ..একে ইটা বালস্থাপন. করিতে থাকেন এবং 


কাত্যায়ন রঘুনাথের 
সমসাময়িক জীহট- 
(ক) এতিহালিক অবস্থা । 


(খ) নষাজের অবস্থ।। 


"মাজার সময়েই. ইটা একটী পানা অনপদয়ণে মি রর 


নর পরিণত, দেখিতে, োয়া ঘার। ।. 


চিপ 1 


শহট্টের রদুনাথ 


৬ ৫৬ স্ছ, পরস্ এদিন উনি 


রাজা স্থবিদনারায়ণ পমাপতি ত পদে বত হইয়াছিলেন | 
তির স্থান হইতে আগত ব্রাঙ্গণ ও অপর জাতীয় তদ্র- 
লোকদিগকে নিজ রাজ্যে স্বাপন করতঃ সমাজের বন্ধন 
দু করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন! 

আট যৌজ। ও চোদ্দ মৌজ। নামে ব্রাঙ্ষণ সমাজের 
যে ছইচী শ্রেণী দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহাও রাজ। 
স্ুবিদনারায়ণের সময়ে স্ষ্ট হইয়াছিল এরূপ অবগত 


হওয়| যায়। ইহারা যথাক্রমে গুরুতা ও বাঞ্জনিক 
কার্ষ্যে নিয়োজিত আছেন। রাজার সময়ে তান্ত্রিক 
মতের যথে& প্রসার ছিল। রাজা ম্ুবিদনারায়ণের 


আত্মীয় তান্ত্রিক সাধক রঘুদেবের সম্বন্ধে মত ছুগ্ধে 
পরিবর্তিত করিবার কাহিনী স্থুপরিচিত। 

রখুনাথ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দৃষ্টে বোধ হয় যে, 
কোন পূর্ব কল্পিত সিদ্ধান্তের সম- 
ধনের চেষ্টা হইয়াছে। আমর! 
প্রমাণবিচারে যে সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইতে বাধ্য হুইয়াছি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
দিদ্ধান্ত হটে ইতিবৃত্ত, সপ্তাছিক ও মাসিক পত্রিকায় 
এমন কি বিশ্বকোষ প্রভৃতি মহাগ্রন্থেও ইদানীং স্থান 
পাইয়াছে। জিলার ইতিহাস প্রদত্ত বিবরণ জাতীয় 
ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ । এ বিবরণগুলি অলীক ও 
ভিত্তিশৃন্ত হইলে জাতীয় ইতিহাসের অঙ্গহানি ঘটে। 
স্থৃতরাং স্থানীয় বিবরণগুলি যাহাতে সতা ও জাবরুত 
হয় তত্প্রতি দ্বৃহি রাখ! প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তব্য। 
বিচারে যাছা। সমীচীন তাহা গৃহীত ও বাহ তিভিহীন 
তাছা ধর্জিত হুইব়া এক অবিসংবাদিত সত্য বিবরণ 
বর্তমান থাকুক, এই আমাদের বাসন!। 

রঘুনাথ আলোচনায় জাতীয় ইতিহাসের শোচনীয় 
তবিস্তৎ আশঙ্কা করিয়। আমি বথাশক্ি তারম্বরে 


বিপদের আগধন ঘোষণ! করিতে বাধ্য হইলাষ। 
| . জ্রমশঃ 


জেতা দত 


উপসংহার 


পরিশিষ। 











৯১ 

্ 

টি রাজ! হ্ববিদনারায়ণের ( মুসলমান ) পুত্রগণের বংশাবলী । 
১ রাজ স্থবিদনারায়ণ 

| 
হ ্ চৌধুরী (ক) হাজি টু ভোঁং (ক) জামাল ধাঁ চোং ূ বি গং 
রানা ও | $ 

ও ইলিয়াছ যাং ইল্াইল খ। ইচষাইল খ সাষাং হাজিদ্ওয়ান আবুল মজি? 


| ূ 


আবুল মজফর (২ খ) আবু ন্হর (৩) হুল কি (৪) গোষান হন?) 





টিটি ররর রা 















































































৪ মা সফি যাংছষি মাং ফর যাংগ্রোছ. গোলাম আবহ ষন নুর (১). 
| 5০52 |. মইনদ্িন | ০ সস ৪ 
« বাং রর ষাংনকি মাং জাফতাব মাং এতিষ গোলা খাং হ্লু আইল ফজল টা জফর আবুল শে আহদ উল্ন। বাং টা রঃ অজক 
| ] 1 মাং হাখাৰ জিনানী | চা | (গ) |. | শক ০ পৃ 
৪ 22: 
ঙ রা বা ষাং 1 আমিল মাং ৬০ বাং রা ৪ খারুর খয়র আঃ এ ষাং ধাং ছাপির মাং আমরক. মাং  শ আমিন, কব 
৭ যাংযনন্বর  মাংআলী . সাংআলম মাং জবির মাং নাজির যাংহাত্সির গোলাম যাং আনি কন্ঠা ্ বাছির যাং জাধিগ আকা বা 
| [কট্যিকা] ূ ূ | | | | রচুল কন্তা 
(ক ৬ গু ঙ ! 
৮ জাবছুগ আহ্ছান আবছুল ইয়াছিন চৌধুরী গোলাম ইমাষ যাংআকমল মাং আফজল যাংওয়াতির চৌং ষাং হখযর়ক বাং ম্ফা 
ূ | ( নিরুদ্দেশ ) | ূ | আো্লষকা) ! | বানী পা রা 
» দেওয়ান আবদুল ধালেক আবুল করিষ চৌধুরী ( বংশাবলী প্রণেতা) হাং ইয়াকুব চৌধুরী ভিউ ই 
[জে (সিকনর মিঞা), | | | ০ উনি রি 
এ রররারারাহরারররররাাররাহারারএররররররররহারররারাররাররাজঃ | 
১০ দেওয়ান জাবছুল কাষিদ আব্ছল হেলিম চৌধুরী কম্। আমীরউচ্রেছ। খাতুন 
1 চৌধুরী (বালী দীষবীর গার ) (বহর নগর ) 


মন্তব্য (ক) জীউ ইতিবৃত্ত প্রশ্নে উদ্ভূত বংশাবলী মধ্যে ইছ্ছাথীর গর তিন পুরুব 'অজাভ' দেখান হইর়াছে। হ।জিখীর পরও তজ্জপ ভিন পুরুষ “অজ্ঞাত? জেখান হইয়াছে? নি 
খে) আব.ল মুজকর চৌধুরীর অধীন রাজারাষ দান নামক জনৈক বাড়ি রঘুগতি বংশীয় জয়কফ তর্কবাগীশ হইতে শকি বস্ত্র গ্রহণ করেন ( শীহটের ইতিবৃদ্ত ১৬৫ পৃঃ )। টগ 
ববরণ প্রকৃত হইলে ইহার! সকলেই পরম্পরের সমসাময়িক ছিলেন। 


(গ) হুবিদনায়ারণ বংশীয় আব.ল ফজল চৌধুরী, যাং নাওয়াজ চেধুরী এবং আবক,ল হেকিম নি ১৭৬১ খু; অন নবগটিত সবসেরনগয় পরগশার নু প্‌ লাভ কে 
ই বর্থে এঁদ্ট ইতিবৃত্ত গ্রন্থের ১৮৬ পৃষ্ঠায় একটি সনন্বের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। 
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৮:০১ তত হরি হা 
তত বর, 
'এলডিত ... উ: 
লি হা 








ক | 22উই 8৪১১) 21৩74 ) 
_71৬5১)০ ৮১৮ 5০91৯ 1৫ই 


| (৯) 11১) 


৩৫৯ 


৩৬৪৬ 
পরিশিষ্ট । (গ) 
প্রীহটে বৈদিক সমাজ । 


শ্হাজ্ঞাম্ঞ্ গোল । 


(জাতীয় ইতিহাস, ৩য় অংশ, ১৯৩ পৃষ্ঠা হৃষ্টতে |) 
১ শ্্রীধরাচার্ধা (৫৩ ব্রিপুরাগ্ধে মিথিলা হইতে শ্রীহট্ে আগত । ) 








বিভাকর। 
শ্রীপতি ৰ 
| নীলকণ্ঠ 
০7 | 
ভাঙ্করাচার্যয 
বেদগর্ভ 
| বৃহস্পতি 
শ্রীদতোপাধ্যায় ূ 
| বিভাবতী 
ভলধও 
ৃ | ূ 
গোবিন্দ (ক) ৪৪ রামশক্কর 
হর ঈশান 
শিরিধর | | 
হি বিছ্াম্মাণী রত্বগর্ 
৮ ২৫ হরিছুরাচার্যয (খ) 
| 
গ্রীনিবাস 
রামকান্ত রখুনাথ 
১৩ খখশধর 
. ঝাষচজ্ 
দিবাকর 
| গোবিন্দ (গ) 
ণ | ( অধস্তন পুরুত্বগণ পরপূষ্ঠার অ্রষ্টব্য ) 
বলতগ্র গর্ভ | " 


ভূধরোপাধ্যায় 


্ বিষ্তাকর বিভাগতি 


৩৬১ 


(গ) 
৯১১ গোবিন্দ 
| | 
রদ্ুপতি ২৯ রঘুনাথশিরোমপি 
৯ রুদ্ত্রপতি (5) & 
৩১ শ্রীবাম রদ্বুনাথ (উ) শরীনাথ 
৮. / ১ম পুশ) (সয় পুত্র) ( ধর্থ পুজ ) 
৭ জয়কফঃ তর্কবাগীশ রাষেশ্বর ডি চক্রবর্তী 
৬ রাধাকাস্ত তর্কলঙ্কার শরীর টির তির 
৫ রামশরণ শিবানন্দ গৌরীশক্কর 
রাধাগে.বিন্দ শ্রীধর রাজগ্োবিন্দ সার্বভৌম 
৩ গোলকচন্জে গায়রে টি সিদ্ধান্তবাগীশ তারাকিশোর স্বতিরত 
২. রমেশচন্জ তারানন্দ বিজ্ঞাঝিনোদ তারেশচজ্জ | 
১ ৩৮ খ্রজেন্রচ্া গদাধর 


কাত্যায়ন বংশাবলী সম্বন্ধে মস্তর্য ৷ 


(ক। শ্রুতাচার্ধ্য ও রামশন্কর পর্য্যস্ত পুরুষগণন। পূর্বে ছিল না। তখন ঈশান হইতে বংশগণন। হস্ত । বংশের 
প্রাচীনত্ব দেখাবার জন্ত পরে সংযুক্ত হয়।_ শ্রীপ্রীবিষুপ্রিয়। ও আনন্দ বাঙ্জার। (২৫ অক্টোবর ১৯৬) দ্র্টব্য। 
(খ) গণক বংণীয় হরগোবিন্দ আচার্ধা প্রভৃতি ইহার বংশধর এইরূপ ও অবগতি হওয়া যায়। আনন্দ 
ৃ | বাজার (২৫ অক্টোবর ১৯৯০৬)। 
(গ) পঞ্চখণ্ড বংশপত্রিকার় গোবিন্দ চক্রবত্তী এই নামের পরিবর্তে রুত্রপতি নাম দৃষ্ট হয়। 
(ধ) পঞ্চখণ্ড বংশ পত্রিকায় রখুমাথ শিরোমণির নাম নাই। উক্ত বংশপঞ্জিকার রমাপতির নাম 
রহিয়াছে । | 
| (ও) হিন্দু পরিবারে খুল্পতাত ও ভ্রাতুম্পুজ্ের একই নাষ--বড়ই আশ্চর্ষেযর বিষয় | 
166) ইটার কোনও কোনও কাতান বংশপত্জিক। মধ্যে এই নাহ সষ্ট হয় না। 


(“রঘুপতি রাজ জ্ুবিদ- 
মারায়ণের কন্তাকে বিবাহ 
পূর্বক ইটায় বাস করেন। 
, প্রসিদ্ধ কনক-নিংছের বাড়ীই 
বঘুপতির বাড়ী ছিল। ইহ 
রঘুপতি ভট ছেগার ভূমি 1৮) 


রমার (৫) 


ূ 
(৬) রামকুফঃ টির জয়কৃষ্ঃ 


2 গণেশ্বর 
বহুনাধ ৭) ব্থুনাথ (৭) ] 


গার নীলকষ্ঠ (৮) 
| চিনা অভয়াচরণ (৯) 


০) প্রসযকুমার তারকচন্ত্র (১০) হরকান্ত তারাকাস্ত (৯) অদ্বিকাকান্ত নে . 


উপে্ক্মার ূ (বংশাবলী প্রণেতা) * নিশিকান্ত (১) * 


পরিশিউ (ঘ) 
ৃ পঞ্চধণ্ড মৌং ছাসগ্রাম-_ 


কাত্যায়ন গোর সারণী-- 
লক্ীকান্ত 


রুত্রপতি (১) 





| | 
রঘুপতি (২) রমাপতি (২) (ঘুঙ্গাঙ্গিয়। হইতে আসিয়। দীতীরপার বাপকরেন, 
পরে দাসগ্রাষে বাস করেন )। | 














জয়কুষ্খচ (৩) 
| 
হররুষ (৪8) ঠা (৪) 
| 

গঙ্গাধর রামায়ণ (8 রূপেশ্বর (6) রামজীবন (৫) 

(বমাকাস্ত) | 
রর কামদেব ৬) 
] | 
উমাকান্ত রাধাকাস্ত (৬) রামগোপাল (৭) 
| | ...২ হরেক (৮) 

শ্রীকান্ত চন্ত্রকান্ত রতিকাত্ত (৭) গোবিন্যায (৭) 

] রি “৪ ] -* স্লাধাকক (৯) 
কালীককক (১০) 


ূ .] 
কুষ্ণকান্ত (৮) £গীরীকান্ত 
রুদ্রকান্ত 
্ | 





শম্স ম্বজ্ 
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১৯২ হলনগুস্প্র্যা 





আনন্দী কবি 
(ঢাক! সাহিত্য পরিষদে পঠিত ) 


মনস! পুরাণের বহু কবির নাম শুনিয়াছি। "ছুই 
চারিজনের গ্রস্থ পড়িয়াছিও। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র 
যেন মহাশয় যে তালিক৷ বাহির করিয়াছেন, তাও চক্ষু 
গোচর করিয়াছি । কিন্তু যনস' পুরাণ উপলক্ষে আনন্দী 
কবির কোন উল্লেখ এ যাবৎ পাই নাই। আনন্দী কবির 
একখানা মনস৷ পুরাণ নুষ্ু্ধে আমার হস্তগত হইয়াছিল 
কিন্ত মনসার ভাগান চিত্রে এত ক ্যাবেশ হইয়াছে 
যে, তাতে আবার এক আনন্দী কবিরু: আবিগ্ব কেবল 
একট! হট্টগোল আনয়ন করিবে ভাবিয়া! এতদিন সে 
বিষয়ে কোন প্রয়াস পাই.নাই। . 

কিছুদিন হইল গরমের ছুটিতে বাড়ী শিয়া গৃহ- 
সংদ্ারের বড় সাধ হইল রারা ঘরে উনননের কাছে 
ক্াঙ্জারির উপর গোটা ব্রিশেক' পুস্তকের বন্তানি -ছিল। 








টি সপ তাছের বর্ণ, এ: নবজলঙন্ব” 





-২. যথাসম্ভব 


অগ্নিদেবের. তৃপ্তি সাধনের জন্য 
তাহাদিগকে মৃত্তিকাধাযে অবতীর্ণ করাইলাম। দেখিলাম 
তাতে বু পদার্থই আছে। বালি কাগজে মক্স হইতে 


আরস্ত করিয়া বন্ষিমের বঙ্গদর্শন পর্য্যন্ত ত আছেই; 


আরও আছে দৈনিক জমাধরচের হিসাব, যাতে মাসবরাদ্দ 
জিনিস পত্রের মধ্যে পাচ পয়সার তেলের কথাও আছে ; 
মাটি খরিদের হিসাব,যাতে ৮*২ টাকায় আড়াই শত বিঘ। 
ভূমি কিনিবার কথা আছে; আর স্ুুখছুঃখের হিসাব-- 
লেখক যাতে চাউলের মণ ১:০তে চড়িষা! গিয়াছে বলিয়। 
অত্যন্ত থেদ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং লিখিতের সর্ধ- 
বিষয়ক মঙ্গল প্রার্থনা করিয়। পত্রে “ইতি দিয়াছেন ।» 

এর পর খানকতক খাতাপজ্র উপ্টাইয়! একখানা 
হাতের লেখা পুথি চোখে পুড়িল। রামপালের প্রত্বতত্ব . 
আলোচনা করিয়া মাথাটা ইদানীং একটু উণ হইয়া 


: উঠিয়্াছিল ; এবং ছেড়া পুরাণো কাগজের টুক্রাটি 


দেখিলেও চোখ ছুটি শকুনির তীক্ষ দৃষ্টি লইয়া তার প্রতি 
ঝুঁকিয়া পড়িত। সুতরাং পঁধিখান! দেখিবা মাজই' 


ছোঁচ্যারিয়। তুলিয়। লইলাম এবং যেন কোন রাজ্যের ৃ 
রাজত্বই বা ততোধিক মন্িত্বই পাইয়। বসিয্বাছিং এমনি” 
ইবস্তীর ভাবে চশমাটি- নাক 





রং | আগার ১ করিয়া | রি 
পাঠোদ্ধারে লাগিয়া গেলাম ). 
(গু খিখানির জীখতার রাগ দেখি প্রথমে মে ] 


প্রতিভা 
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হইয়াছিল, হয় ত ব! ছুই কি আড়াই হাজার বৎসরের 
পুরাতন সম্প্জি হইবে এবং হয় ত বা ইহার পাঠোদ্ধারের 





জন্গ কোন টৈদিক খধিকে চিত্রগুপ্তের খাতা খু'জিয়া - 


বাহির করিতে হইবে, কিন্তু যখন পড়িতে গেলাম, তখন 
দেখ্খি এ নিতান্তই পরিচিত . হস্তলিপি, এবং ইহার 
শাঠোদ্ধারের জন্য কোন আধুনিক বিদ্তাবিনোদেরও 
প্রয়োজন হয় না। 

প্ধিখানার নাম জয়দেবচরিত। ইহাতে গীত 
গোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের চরিত্র,পন্তে লিখিত হইয়াছে । 
ভাব! অর্ধ ব্রজবুলি, অর্ধ বাংল! ।... প্রথমার্ধে ভরম্ত! 

“তেঁহ ঠাকুরের চরিত্র মধুময় 
বর্ণাইতে আনন্দীর জানন্দ বাড়য়।” 

«দীন গৌর কিশে'রের” নামে পরবর্তী অধ্যায় 
গুলির তরম্তা। সিদ্ধান্ত করিলাম, আনন্দী কবি 
পুস্তকখানা আরম্ভ করেন গৌর কিশোর শেষ করেন। 
হয় ত মৃত্যু কি অপর কোন দুর্ঘটনা! প্রথম কবির চিন্র- 
লেখাটি পূর্ণ হইতে দেয় নাই। 

জয়দেব চরিতের পর একথান। গানের খাত হস্তগত 
হইল তাতে কতগুলি. বৈধব কবিতা, অধিকাংশই 
কীটদষ্ট। 

এই জয়দেবচরিত ও বৈষ্ণব কবিতা] পড়িয়া কবির 
জীবনাধ্যারিকাটি জানিবার জন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা হইল। 
্বদ্ধদের গল্প ও পুণ্তকের ভূমিকা ভরস্তা ইত]াদি হইতে 
কিছু যে তথ্যোদ্ধার না হইল, তাও নয়। নিয়ে তার 
একটা! হিসাব দিতেছি | 
*. খ্রটীয় অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে সিলেট জিলার 


বর ছাতকে আনন্দী কবির আবির্ভাব হয়।. এই 


হেয় উপর মা সরহ্থতীর কিকিৎ করপাদৃি, ছি লিযা 
আহমাদ করি।, আনন্দী কবির পর তৃতীয় পুরুষে যুগল 
কিশোর শর্ত তৈরব চল রশ) গরকিশোর শর্া। 
ইহাদের প্রথমোক্ত, ব্যক্তি দিয়েই জিলার প্রথম ইংরাজী-. 
ত্যালাদের একজন) ০1. 





গেছে; কারো কারে! 





” বন বৈষচব পঙ্াবলীর 


৩য় বর্ষ 


শা & 
৮০০৯০৯০০১ সি পিসি জিত এসি ০ বাসটি সপ ৯ ৯ পারি তি সিসি সস ০৮৯৩ সত সিপশিস্ি সিসির ১ ৯ পপতা্পাসপাসপিস্স সিপিনপিসসপাস্া পাস 


“স্বচয়িতা। জয়দেব প্রসঙ্গে তৃতীয়ের নামোল্পেখ 
করিয়াছি): ইচ্াদের পরবর্ভা পুরুষে ঈশান চন্দ্র শর্শী। 1 
একজন সাহিত্ত্যিক ছিলেন। সাহিত্যরথী দীনবন্ধ 
মিত্রের সঙ্গে তার যে পত্রবিনিময়:ছইত, তার ছুই 
একখানা আমাদের জীর্ণ বস্তানিগুলির মধ্যে পাওয়া 
গিয়াছে। :পত্রষ্থগ্লির অধিকাংশই সাহিত্য লইয়। 
আলোচনা । “৯ : 

আরো ছুই একজন কবি এ বংশে ছিলেন, “কিন্ত 
তাদর নাষ উল্লেখযোগ্য নহে। তাদের কাঁরো কারে! 
কাব্যরস হয়ত বিন্দাদুতীর এক দৌত্যেই নিঃশেষ হইয়া, 
ব। ভাবাবেশ রাক্ষসপুরীর 
রাজকুমারীর আঙ্জসন্ধানে. পাতাল পর্যন্তই নামিয়। 
পড়িয়াছে। তবু তাদের 'অনেকেই অল্পবিস্তর কবি। 
উল্লিখিত কবিদের খাতাগুলি বিশ্বহিতরত হইয়া 
উই্জীতির 'ক্ষুধানির্বাণের জন্ত এমনি ভাবে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিল যে, বই একটী সঙ্গীত ছাড়। তাদের পাঠো- 
দ্বারের আর কোনই আশা নাই। আনন্দী কবির, 
বৈষ্ণব সঙ্গীতগুলিরও প্রা তদ্দশা। তবে তার” এক- 
খানি পুস্তক একী মূলমাথাকাট1 গাছের মত পাওয়। 


গিয়াছে ; এ প্রবন্ধে তারই ত্আল্োচনা করিব কিন্ত্ত 


তার আগে কবির ননী সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বলা 
আবস্তীক; কারণ তাও ,একটা ছোটখাটো কাব্য 
বিশেষ । | 

কবির পিতার নাম্ব খোদাবন্ঝই ছিল, কি ক্ষিতী্র 
নারাজ ছিল, বলিতে পারি না! তুষে ফোকে তাকে 


১ 





শিখা শাস্ে ও ইহ বিশে অধিকার ছিল 
তত্ঞরীত গণিত ভূগোষ্লের একখানা হস্তলিপি ভেরি 
মযাজিই্রেট শ্রীযুক্ত জানকী না যাস মহাশয়ের কাছে: 
সনাছে। গাজকণি 'বে' পরাতে. ভূগোল শিক্ষা: 
চলিতেছে, ৩৫ বৎসর পূর্বে আঁ তাই আলোচন]! 
করিয়াছেদ। 






খাটি ২০০৯ উজ ৯৮ বি 


১২শ সংখ্যা 


নি 
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ধ্ুঠারর কঃ ইন রা তিনটি প্র 
খাতায় জম! দিয়া সংসারের কাজে” ইস্তফা দেন। 


আনন্দী কবি ইহাদের জ্যেষ্ঠ। বংশ হিসাঁধৈ সেআজ 


প্রায় ১৫০ বছরের্‌.রথা। ইংরাঞ্জ রাজত্ব তখন বদ্ধমূল 
না হইলেও 'ম্ুললমানের প্রভাব একবারেই খর্ব হুইয়। 
হইয়! পড়িয়াছে এবং মারহাট্টা ও ইংরাজে রাজা লইয়া 
একটা বোঝাপড়া চলিতেছে । দেশব্য!পী রক্তারক্তির 
মধ্যে যায তখন আদর্শ হারাইয়. সতাকাটা ঘুড়ির মত 
বাতাসে বাঙাসে ছুটিতেছে এবং যথেচ্ছাচারক্কে বিচ|র 
ও লাম্পট্যকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহজীব- 
নের মধ্যেই নরকের পথে কার্পেট বিছাই- 
তেছে। তান্ত্রিক” ধর্ম বিকারপ্রস্ত -হুইয়া বুজরুকি 
ও মদ্যমাংসসেবায় পরিণত হইয়াছে আর চৈতন্তের 
হুরিপ্রেম বিকৃত আচারের আশ্রয় নিয়াছে। বাদসাহী- 
বিলাসে জর্জরীভূত এদেশের নৈতিক মঞ্জার উপর 
বাণিজেঃর স্বার্থের নিদারুণ কশাঘাত পড়িয়াছে এবং 
কাব্যও তার তাড়নায় মানুষের বিকৃত রুচির হেয় 
তোষামোদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে-_অক্ষ্ক(র, শব্দবিস্তাস 
আর অশ্লীলতাকেই বরণ করিয়া! ভাবকে তেপান্তরপারে 
নির্বাসন দিয়াছে । এক কথায় ভারতবর্ষের একপ্রান্তে 
তখন রক্ততৃষ্ণা, অপর প্রান্তে অনাচার; একপ্রান্তে যুদ্ধ 
অপর প্রান্তে ডাকাতি ; এক্রান্তে অশান্তি, অপর প্রান্তে 
ভ্রান্তি। কাব্য এর মধ্যে একটা আধাঢ়ী ঝঞ্চার মত 
অসংবত অথবা ক্কৃতর্দীসের মৃত সত্ভাহীন না [হইয়া 
পারেনা। . ও 1 
এই মিয়মবন্ধনহীন কালে কবি রামানন্দ (আদ) 
জন্মগ্রহণ করেন এবংগররয়বরসে : পি মাতা সারাহ 
কাণ্ডারী হার! তীর মত সংসার্পীগরে ঘুরিতে ধান । 
1১০ “বন্ধন তের্থন শক্ত ছিল ন। 
ড় কিছু বর্থধান: ছিল নী। ; 







( ৩৫৭০) 


এ সস সত 


বর চারািকি তি, ূর্ঘ ই হইয়া থাকে? কিন্ত 'বর্ষধা কালে ছেলেবেলার :4... পুকুরে মাছ 
কাহইদেদনা। বৈধ গ্রন্থ ও সংস্ক্ঠ কাব্য খাইতাম। 


নারি 


পট শি ০ ৯ ০.৯ ৯০ ইউ অসি, শি ৯ পি পিপজ্জি সি পদ স্টপ এসি ষ্ঠ শশী ৯ সি পি পিপি 


নিন তিনি যে জগ? পড়িয়াছিলেন তার প্রণীত 


্রন্থনম্ছেই তার প্রমাণ পাওয়] যায়। 

বাল্যকাল হইতে রামানন্দের হৃদয় ভাবপ্রবণ ছিল। 
তিনি রাধাকুষ্ণের উপাসক ছিলেন এবং নির্বর চিত্রিত 
শেল৷ শৈলমালার নীলায়ত দেহে সেই পরমপুরুষের 
দেহকাত্তি দেখিয়া দেখিয়! বনকুন্তল! সুরমার তীরে এক 
একদিন আত্মহারা হইয়। বাসয়! থাকিতেন। . ূ | 

নিশাস্তের উবাপ্রতিভা পূর্ণ মহিমায় জাগিয়া উঠিয়া 
তার অসংযত কেশদার্মের উপর, শিশিরবারি সি চিয়া | 
যাইত, সন্ধ্যার বর্ণ বৈচিত্র ভরানদীর উচ্ছ(সিত জলবক্ষে 


প্রতিহত হইয়া তার ভাবালস অক্ষিপুটে] চুম্বন করিত। 


শুনা যায় একদিন বালক রামানন্দ কি করিয়া হারাইয়া 
গেলেন। পথে হাটে ঘাটে মানুষ খুঁজিতে লাগিল ; 
খজিতে খজিতে পাওয়! গেল, তিন চিকুর জঙ্গলে 
একট! সুন্দর ছোট গাছের গলায় ফুলের মালা 
পরাইতেছেন। ও 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাবসাগরে লহরীনৃতা 
গারস্ত হইল। পরে যখন নবযৌবনের প্রথম অরুণ- 
রশ্মি সেই তরল সুনীল ফোনল জলরাশিতে প্রতিবিদ্িত 
হইল, যখন শীত-হ্ে্যর মত অস্ফুট, বানের মত 
উদ্দাম, মহাকালের মত বুতুক্ষু এক বাসনালীল! হৃদয়ের 
মধ্যে জলকম্পের মত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন 


সুক্ষণে হউক, কুক্ষণে হইক, পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলেই হউক, 


পাপের ফলেই হউক, সেই উদ্‌ৃবেল ভাবসাগরের ছুর 
জলান্তে একদিন চাদের উদয় হইল-_সাগরের বুক- 
ফুলিয়! উঠিল-_ জোরার ছুটিল। 

* ছাতক বাজারের দক্ষিণে এক গভীর জঙ্গলে চিকু 
নামকডার্ধাত খাকিত। তার নামানুসারে জলের মাম 
চিকুর জঙ্গল হয়। সে জঙ্গল এখন আবাদ হইয়া অয মাই, 
অবশিষ্ট আছে। পুকুরের, চি এখনও দেখা যায়। 
ধরিতে 


প্রতিভা 
চৈ ২৬২ চৈ ১৩২৩... 9 
সেচাদ এক তিক্ষুণী। ভিন রূপবতী ছিল, কি 
কুরূপ ছিল? বৈশাখী মেঘের মত তার কফেশের রাশি ছিল, 
ন৷ চাছাছোল। নারিকেলটির মত তার মাথার খুলি ছিল; 
ঠোট ছুখানি বাধুলির মত বাঙ্গ। ছিল, না! শীতের গোল- 
ফুলের মত পাংগ্ ছিল ;জানিবার আমাদের উপ'য় নাই। 
তবে এটুকু বলিতে পারি যে তাঁর বয়স ছিল। “পরিশ্রমে 
দেহ সবল ছিল; কপোলে স্বাস্থ্যের লালিমা ছিল; চক্ষে 
নবযৌবনের ছায়াময়ী উন্মাদন। ছিল। সেই আনন্দময় রূপ 
লইয়া, হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়। ভিক্ষুণী ঠাকুরবাড়ীর দ্বারে 


হরেকৃষখ বলিল্লা দীড়াইল। ভাগ্যেরও উপহাস, 
সেই সময়ে আর কেহ বাড়ী ছিলেন না; “তাই কবিকেই 
ভিক্ষা দিতে হইল। 

কবি রামানন্দ ভিক্ষা! দিলেন, ভিহ্ষুণী জোড়হাতে 
পাত্র ধরিয়া! ভিক্ষা লইল। দিবার নিবার সন্ধিকালে 
চারিচক্ষুর সন্ধি হইল । কবির হাত কাপিল, নারীর হাত 
ঘামিল, কবির মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, নারীর চোথ 
নত হুইয়া পড়িল; তারপর? তারপর প্রকৃতি য৷ চায় 
তাই করিল, বিশ্বপরিণয়ের অধৃশ্তস্থতর প্রণয়ী-প্রণয়িণীর 
হাতে হাতে বীধিয়া দিল। 
. স্বারা প্রেমে মজিয়াছে, প্রেমের শক্তি তারাই 
জানে। অনন্ত নীল আকাশ যেমন জ্যোতিষ্ষমালাকে 
ধরিয়া আছে, প্রেম তেমনি সৃষ্টির নানান্‌ বৈচিক্র্যকে 
এক, গরস্থিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহা ্বর্ণতন্ত্রীর মত 
উজ্জ্বল, বাযৃতত্তর মত হুক্ম, সিংহন্গাঘুর মত দুদু । 
ইহার প্রবল আকর্ষণে কত রাধিক! কুল ত্যাগ করিয়া- 
ছেন: কত চণভীদাস জাতি ত্যাগ করিয়।ছেন, কত ভ্রঘর 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । আনন্দী কবি সে আকর্ষণে 
পড়িলেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া বৈরাগী, হইলেন। 
বার প্রেমে বৈরাগী 'হইলেন, আমরা তার নাম “পাই 
মাই) কি করিয়া উভয়ের পূর্বরাগ মিলনে পরিণত 
হইয়াছিল, তাকও কোন 


( , কল চি 


[ও টিপি হয়ত কোন জলোদ্েল বর্ধার রি 


স্বাদ জানি নাই। 
হয ত ঠ কোন খের রোগশয্যার গর অন্টের রি | 


৩য় বধ 


এসসি পপি হি 





ডুবি হইতে একে অন্তেকে বাচাইয়াছিলেন,. হয় ত ফোন 
নির্ঘল শরৎক্যোন্নার গন্ধবিধুর বকুলতলায় উভয়ে 
পাশাপাশি দীড়াইয়াছিলেন__জানি ন। কি হইয়াছি্ন। 
শুধু এইমাত্র জানি যে রামানন্দ বৈষণবীফে হইয়। গৃহ- 
ত্যাগী হইয়াছিলেন। আর একটু জানি যে সর্পাধাতে 
সে প্রেমিকা “বষ্ণবীর ইহজীবনের প্রেমলীল! সাঙ্গ 
হইয়াছিল। এই গেল কবির জীবনেতিহাস। এর পর 
তার কাবে)র কথ তোলা যাইতে পারে। তীারকাব্যের 
মধ্যে এধান পায়াপুরাণ। আঙজিকার আলোচন! আমি 
উহ্বারই মধ্যে জ্বাবদ্ধ রাখিতে চাই। 

এই* বিরাট, গ্রন্থখানি তিনথণ্ডে বিতজ। স্বর্ন খণ্ড, 
মণ্ত্যথণ্ড ও পাতালখণড। 'ভুলসীলীল! লইয়। ম্বর্গথণগড 
আরম্ভ। তারপর সমুদ্র মন্থন, গরুড়ের জন্মকাহিণী 
ও এগজকচ্ছপের যুদ্ধ; তারপর দক্ষষজ্ঞ, হরপার্বাতীর 
বিবাহ, ও তারকসংহার এবং মনসার বাঙ্যলীলা। 
এর একটি অধ্যায় এক একটি কাব্য বিশেষ । 

তুলসীনীলায় কবি একটি অতিবড় দার্শনিক তথ্যের 
অবতারণা করিয়াছেন। সে অঙ্ঞানরুত ও জ্ঞানকৃত 
পাপের তুলনা । পাপ-_পাপ, সে অজ্ঞানেই কর, আর 
জ্ঞানেই কর। কর্মের যা্দ একট ফল থাকে, তবে 
অন্ঞানকৃত পাপেরও ফল একট! ফলিবেই ফলিবে। 
না জানিয়] বিধ খাইলে মাঞ্গষ মৃত্যু হইতে ক্ষ! পায় না): 
না জানিয়া পাপ করিলেও পাপের শক্তি সত হুইয়! 
থাকে.না। মানুষের কাছে তুমি নিন্দা কমবেশী পাইতে 
পার, সমাজের বিচারে তুমি নিষ্কৃতি পাইতে পার, 
কিন্তু 'তুমি যে না জানিয়া, করিয়াছ, সেই. জন্ক প্রন্কতি 
স্বোস্তাকে ক্ষমা করিরে।না--অটল নিরপেক্ষ ' নির্তি 
তোমাকে ক্ষমা! করিবে না) অঙ্ঞান যে (নিজেই টা | 





পাগৃ। জ্ুতরাঞ্জ তোমার অজানরত টু 
: কমিবে-সে ফল তুমি নিজেই ভোগ ফর তোমার রি 


ধুজপৌরই ভোগ করুক। শর তোমার মাজই ডৌখ 





১২শ সংখ্যা 





ক শা জা জরিনা ০ 


করুক। তুলসী অজ্ঞানে পাপ করিয়াছিলেন, - সে 
পাপের ফলে শঙ্খচুড় প্রাণ হারাইল। ইহ! প্রকৃতির 
প্রতিশোধ । 

'শঙ্খচুড়ের চরিত্র আদর্শ। সে কালের সময় ও অন্যান্য 
কাব্যের সঙ্গে মিলাইয়৷ দেখিলে এই চরিত্র আরও ফুটিয়া 
উঠে। পুর্বে প্রেম হইয়া পরে বিবাহ বিগ্যানুন্দরেরও 
হইয়াছিল, তুলসী শঙ্খচুড়েরও হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্া- 
নুন্দরে সে প্রেমের কি বিকট সংযম, তুলসীলীলায় 
তার কি পুণ্যপরিণতি | শঙখচুড়তুলসীর প্রেম বিবাহের 
, পুর্ব পর্য্যন্ত মনের মধ্যেই চাপ! ছিল-_সংঘমের আগুণে 
নিকধিত হইয়! উঠিয়াছিল-_বিস্যান্ুন্দরী তুবড়ির মত 
উচ্ছসিত হইয়া পড়ে নাই। একদিন মাব্র শঙ্খচূড় 
একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন ৮ তুলসী তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
প্রবোধ দিয়। বলিলেন “মার্জনা! কর; আমি কুমারী। 
তোমার সঙ্গে প্রেমালাপে আমার সত্য নষ্ট হইবে, 
তোমারও হইবে। আমিযা ধর্মসঙ্গত তাই বলিতেছি, 
তুমি আমার অপরাধ নিও নাঃ আমার প্রতি মনক্ষু 
হইও ন1।” গুরুণৃহে শান্ত্রালাপমধ্যে এই প্রণয়ী-প্রণয়ি- 
মীর পুর্বরাগ সপ্তাীত হয়। শঙ্খচ্ড় তখন ব্রাহ্দণ- 
পুজ্রের ছন্মবেশে ছিলেন। বিবাহের পর একদিন সেই 
ছত্মবেশ পরিয়া প্রথম যৌবনের সেই উম্মাদ্দক স্ব্তি 
লইয়।. রসিক .প্রেমিক তুলসীর সাক্ষাতে উপস্থিত 
হইলেন এবং প্রেম ভিক্ষা করিলেন। সতী উত্তর 
করিলেন & 

অকারণে আমারে ন! দিও ব্রঙ্মশাপ, 

শঙ্খপরে যতেক পুরুষ মোর খাপ। 
এই তুলসী বিবাহিত আীৰনে পতিব্রতার আদর্শ। 
তার কাছে শিবও নাই, বিষুও নাই, ব্রাঙ্াও নাই 
ইজও নাই? এক পতিই তার সর্বস্থ। কিন্তু একদিন- 
ক্কার এক ভ্রম তার সন্ত নষ্ট করিয়া এদল।. ভ্রমের 
অপরাধ, অজ্ঞানের অপরাধ মহাদেব ক্ষমা, করিলেন 
না। ভার কলে শি হা হাতে ঃ পঞ্চ নস। 


( ৩৯ ) 


আনন্দী কৰি 


ক কে কিক কে কিক কিক ককেকেকক কনক কিক কিকে বানান ১ কে কি 


শঙ্খচুড়ের নিধনে তুলসীর বিলাপ ও আত্মধিকার 
কি মর্মম্পর্শা ! ইহাতে অজবিলাপের উন্মাদন। নাই, 
রতিবিল।পের রচনা-চাতুর্যয নাই; কিন্তু যাহ! আছে, 
তা খাটি; তা বাস্তব-_তা আর কিছুতে নাই। 

শঙ্খচুড়ের মৃত দেহকে বেষ্টন করিয়া তুলসী 
কারদিতেছেন-_ 

“উঠ উঠ আরে প্রভুরে, শঙ্খনরপতি 

আমি যে অভাগী নারী--কি হইবে গতি? 

দেবতা অনুর নাগ নরপশ্ড যত 

আপনার ভূজবলে করিলায় হত ! 

হৈলায় অযোনিজন্ম হরের কপায় 

জিনিলায় ব্রিভুবন ইঙ্গিত লীলায়। 

শিবের আজ্ঞায় পাইল। পতিব্রত। নারী 

' কোন দেবে মায়। করি আইল মোর পুরী? 

ধরিল তোমার রূপ সত্য কৈল নাশ, 

তেকারণে হৈলে প্রভু অকালে বিনাশ 1” 

এই শেষ কথাটুকু বলিবার সময় তুলসীর হৃদয় 
যেন ছিন্ন হইয়! যাইতেছে চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির 
হইতেছে; তাই ছুই হাতে জোরে চুল ছি'ডিতেছেন--. . 
কপালে কাকন দিয়া আঘাত করিতেছেন। আবার কখন 
রুষ্ট হইয়। বলিতেছেন-_ 

“বিন। অপরাধে মোরে যে কৈল নৈরাশী 

শাপ দিয়া তাহাকে করিব তন্মরাশি 

কিবা ব্রহ্ধ। কিবা বিষণ কিবা স্ুুরপতি, 

বন্দার শাপেত কারে নাহি অব্যাহতি ।” 
তার পর আবার আক্ষেপ করিতেছেন-_ 

“নব যুবাকাল প্রভু তোমার বনিতা 

হেন নারী শুন্ত ঘরে প্রভু গেলা কোথা? 

কোথা ছাড়ি গেল৷ প্রভু রত্বসিংহাসন, 

কোথা ছাড়ি গেল! প্রভু গজবাজিধন 
- কোথা ছাড়ি গেলা প্রভু কাঞ্চন নগরী 

শৃ্ত ঘরে কান্দে তোমার স্বন্দা পাটেশ্বরী ৷” 


7: 


তর ১৩২৭ ১০ত্র ১৩২০. | 


প্রতিভা 
কাদিতে কাদিতে অনাধিনী পাগলের মত হই 
উঠিল, কপালের সিন্দুর মৃছিয়! ফেলিল, আর 
“ছিড়িলা মৃক্তার হার ভাঙ্গিল কষ্ষণ।” 
এই পতিব্রতা নারীর উপযুক্ত শ্বামীই ছিলেন 
শঙ্খচুড়। তিনি অনার্য্য রাজা কিন্ত শিবতক্ত, বিদ্বান এবং 
বীর। তুলসীও বিছুষী ছিলেন । ইহা দেখিয়। পুরাতত্ববিদ 


সে কালে স্ত্ীশিক্ষার প্রচলন ছিলই ধরুন আর নাই ছিল 


ধরুন, এট কিন্তু বেশ বুঝ যায় যে অরনার্ধেযর বেদপাঠে 
আধ্যব্রাঙ্গণের বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না। শঙ্খ 


 অনার্দ্য হইয়ও বেদজ্ঞ ছিলেন এবং এমনি ' বীর ছিলেন 


যে বিশু সহিত যুদ্ধকালে 
বাধিলেক মল্লযুদ্ধ ছুই বলবান 
দুজনার পদাঘাতে মহী কম্পমান 1” 
আবার 
“কেহ কারে নাহি জিনে সম দুই জন |” 
এই বীরের প্রাণ লইবার জন্য বিষুকে বিশ্বস্তর রূপ ধারণ 
করিতে হইয়াছিল। 
তুলসীলীলার পর দক্ষষজ্ঞ ও উমাপরিণয় উল্লেখ 


যোগ্য । এ অধ্যায়ের রচন! বড় চমৎকার। কবি এখানে 


হাসিয়াছেন + কাদিয়াছেন, বকিয়াছেন £ আবার শাস্তির 
কথাও কহিয়াছেন। কখনে। হাসির পর অশ্র উলিয়। 
উঠিয়াছে, কখনে। অশ্রুবিন্নুর ভিতর দিয়] হাসির ছায়া- 
পাঁত হইয়াছে । আরমটী ধরা যাক্‌। তুষারশুত্র কৈলাপের 
লোকাতীত পিংহাসনে শিবসতী বসিয়া আছেন | দক্ষ- 
যজ্জের কথ! উঠিয়াছে। সতী বলিলেন 

“আসিয়াছে যত দেবগণ 
” তোমা কৈন পিতায় না করিল! বার্ন ?” 
শিব রহম্ব করিয়া উত্তর দিলেন 
| “মোর সঙ্গে তোমার না হইল নিমস্ত্র 

. আমারে বেরিয়া প্রিয়া হইলা অভাজন ” 
ছু জোরের সহিত সে কথা ্বশ্থীকার কাঁরলেন। 


বলিলেন, 


( ৬৬ 
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) ও বর্ষ 
“শিবা অনাদি নিধন 
তুমি পরে পতি যোগ্য হয় কোন ভন? 
জগতে পুরুষ নাই একমাত্র শিব!”  « 
স্থৃতর]ং “হেন শিব ছাঁড়ি যজ্ঞ কে করিতে পারে ?” সতী 


'গ্লাবি করিলেন। *রসিক শিব সভীকে ক্ষেপাইয়। মজ 


দেখিবেন; তাহি হাসিয়। হাসিয়। উত্তর করিলেন 
“আমি বৃদ্ধ আর অনাচারী 
পঞ্জিধান পশুচর্দ, জনম ভিকারী। 
ভূষণ বাহন মোর দেখিতে কুৎসিত 
ভূত বেতাল সঙ্গে করি নৃত্যগীত ॥ 
আমি গেলে হরিষেতে হইবে বিষাদ 
তে ফারণে দক্ষ মোরে ন। দিল সংবাদ” 
এখানে শিধের হাসির ভিতরে অবজ্ঞাত জামাতার 
অভিমানের ছায়া স্পষ্টই দেখ! যায়। কিন্ত আর একটু 
তলাইয়া দেখিলে বুঝা! যাইবে যে, এই সতীদেখান 
অভিমানের অভ্যন্তরে একট! অটল সংযম আছে, একটা 
অনাবিল বৈরাগ্য আছে য। ঝড়ের মত প্রবল, জড়ের মত. 
নিষ্কাম। অথদ্ব বিশ্বপ্রেমের মত অকঠোর, যার বলে 
মহাদেবের কাছে সকল ধিলাসবিভব, সকল ধনমান 
সকল সাংসারিক এশ্বর্্য ও খ্যাতি তুচ্ছাদ পিতুচ্ছ। 
হ্বীই£ই হউকঃ শিব সতীকে উত্তেঞ্িত করিতে 
চাঁইিয়/ছিলেন-_সভী উত্তেজিত হইলেন--বলিলেন, “ছার 
যজ্ঞ করে মূর্খ পিত11-_-শিবের তামাসা দেখিবার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু হায়, কে জানিত, এই. 
তামাসার ভিতর দিয়! নিষ্ঠুর নিয়তি তার ধ্বংসলীলার 
কোন চাল চালাইবে? কে জানিত, এই প্রেমিক 
দম্পতির রহস্তের হাসি: মৃত্যুর দুতকে খরে ডাকিয়া 
আনিবে-চচ্ষুর জলে অবসান পাইবে? তাই শ্বয়ং, 
সংযমের অবতার মহাদেবকে কাদিয়া বলিতে হইল 
' “উঠ উঠ প্রাণপ্রিয় প্রাণেশ্বরী সতী .. 
তোমার অভাথে মোর রকি হইবে গতি? : 


৪৪৬ ৪৬৪৬ ৭৪৬ ৪৪৪ 


১২শ সংখ্যা 
কুক্ষণে কহিচ্থু কথ! আমি অভাজন 
কুক্ষণে কহিনু হায় রহস্য বচন। 
কুক্ষণে করিল যজ্ঞ দক্ষ মতিনাশ 
তার পাপে আমার হইল সর্বনাশ ! 


শা অপ ও আসা শিস সি লিশ 


সহিতে না৷ পারি সতী তোমার সন্তাপ 
অনলেতে গুড়ি কিন্বা জলে দেই ঝাপ। 


কর্মদ্দোষে কুবচন কৈল পাপমতি 
আপনার দোষে তার হইল অধোগতি । 
কোপ পরিহর প্রিয় চপ যাই ঘরে 
আনন্দে বসতি করি কৈলাস শিখরে ।” 
কিন্ত সতী উঠিলেন না, ঘরে গেলেন না! স্ুতর]ং শিব 
আরকি করিবেন? প্রাণপ্রিয়ার মৃতদেহ কাধে লইয়া 
দেশে দেশে ঘুরিতে থাকিবেন। 
সতীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াই শিবের যে অবস্থা হইল, 
তার কথ! বৈজ্ঞানিকের নিপুণ হাতে লেখা হইয়াছে । 
“কি বোল নারদ ?” বলি কহিলেঞ্চ বাণী 
এক দৃষ্টে রহিলেক দেব শুলপাণি ! 
এক বাক্য পরে মুখে না আসে দোসর” 
সত্য কথা, এমনি হয় বটে । তার পর যখন জান 
ফিরিয়। আসিল, কথার অর্থ বোধ হইল, তখন 
“কাল রুদ্র অবতার হৈল! শুলপাপি 
কাপে ত্বর্গ রসাতল কাপয়ে মেদিনি ॥ 
শিব অঙ্গ কীপিতে কাপয়ে ব্রিভূবন 
প্রমাণ (1) গণিতে লাগে দেব খবিগণ।” 
কিন্ত তিনি ফাদিয়] অধীর হইলেন না। আগে দক্ষ- 
হজ্জ ধ্বংস হউক, পাপের ফল ফলুক, তবে ত কার্দিবার 
সময়! 
এই শিবৃচরিত্রের সঙ্গে কবির সমসাময়িক ভারত 
চল্ের শিবের তুলন। করিলে মন্দ হয় ন!। প্রসিদ্ধ সমা- 
লোচক শ্রীযুক্ত দীনেশ চত্জা সেন মহাশয় বলেন,"অপরাপর 


চি সা 
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পানাহা সা 


পা সা পিতালি জি খর সী ওটি রি ডি পন্ড রা 


কাব্যেও ফি জীবনের কোন গ সমস্ত! | কি কঠোর 
পরীক্ষ! উদঘাটন করিয় উন্নত চরিত্রবল দেখান নাই। 
নিবতনিষ্কম্প দীপশিখার স্তায় মহাযোগী মহাদেবকে 


ভারতচন্দ্র একট বেদিয়ার মত চিক্রিত করিয়াছেন। 
_ শিশুগুলি তাহাকে ঘেরিয়। দীড়াইয়াছে। “কেহ বলে 


জট। হৈতে বার কর জল । কেহ বলে জাল দেখি কপালে 
অনল ॥ কেহ বলে নাচ দেখি গ্রাল বাঞ্জাইয়। ছাই মাটি 
কেহ গায় দেয় ফেলাইয়।1” সমালোচ্য কাব্যের শিব 
চরিত্রে কবির এবন্িধ প্রকারের রহস্যপ্রিয়তা বড় দেখ! 
যায় না। ভারতচন্দ্রের ভাষার উপর প্রবল অধিকার 
ছিল, ইহাকে, লইয়া তিনি আতসবাজিওয়ালার মত 
ইচ্ছাখুসি খেলাইতে পরিতেন। ভাষ! সম্বন্ধে এ যুগে 
রবীন্দ্রনাথের যে স্থান পে যুগে ভারতচন্দ্রের স্থান বোধ 
হয় তারে উচ্চে ছিল। কিন্তু ভাব ও ভক্তির হিসাবে 
আনন্দীকবিকে পাছে স্থান দেওয় হয় ত অন্তায় হইবে। 
হাদয়ে ভক্তি থাকিলে লেখায় তার আনন্দ কি ভাবে 
ফুটিয়া উঠে, কবির উমাঙ্জন্ম পড়িয়া তার -আভাষ 
পাওয়৷ যায় _- ্ 
“জন্মিলেক মহামায়! ধরি চিনির কায! আনন্দে নাচয়ে 
দেবগণ। 
প্রসম হইলা বিধি সিদ্ধি হইল মহানিধি বক্ষ! হইল এ তিন 
ভুবন ॥ 
চন্্রনুর্য্য হরধিত নদনদী প্রনর্তিত দশদিক হইল উজ্জল । 
পুষ্পবন প্রকাশিত খঞ্জনে করয়ে নৃত্য কোকিলায় গায়স্তি 
| মঙগল॥ 
মযুরে পেখম ধরে ভ্রমরে গুঞ্জন করে কপৌতকপোতী 
ছাড়ে বোল। 
হরষিত তরুলত। ফলপুষ্প সনে পাতা মুগপক্ষী আনন্দ 
সকল। 
পাতাল পৃথিবী স্বর্গ হরধিত উপবর্গ হরবিত সপ্ত সাগর। 
পক্ষীগণ বৃক্ষডালে বব করে কুতুহলে আনন্দিত গন্ধ 
কির ৷ 


সি 
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প্রতিভা 


০০১১৩০১১১১১ 
চৈত্র ৯৩২ 
ভা সিসি ২ চেস্উিড০সিনি/হিরিনো৬চ চেনা. এ এস চি ৬ চিন এপ এতটা ও 


তার পর উমার রূপ বর্ণনা । এই রূপবর্ণনা। করিতে 
গিয়া ভারতচজ্ম লিথিতেছেন 
| “কথায় পঞ্চধস্বর শিখিবার আশে । 
দলে দলে কোকিলকোকিল। চারিপাশে ॥ 
কষ্ধন ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে বঙ্কার । 
ঝাকে কাকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার। 
চচ্ষুর চলন দেখি শিশ্িতে চলনি। 
ঝাকে ধণকে নাচে কাছে থপ্জনখঞ্জনী ॥৮ 


কবি ঝাঁকে ঝাঁকে “অতিশয়োক্কতি” বসাইয়াছেন বটে, 


কিন্তু রূপ প্রকাশের স্বাভাবিক চেষ্টা এতে কিছুমাত্রই 
নাই। এর পাশে আনন্দী কবির শ্লালকষাঁরা উমাকে 
ড় করাইয়া! দেখুন ৫ 
“কিব। দীপ্তি করে আহা! নধর অধর। 
পদ্মমুখে শোতে যেন চন্দ্র শশধর ॥ 
 দবম্তের অঙ্কুর যুথে নাহিক তুলন1। 
ক্ষুত্র কেশ অস্তে শোভা করে ঘর্মকণ! ॥' 
এই শেষ চরণটির ভিতর কবিহ্ৃদয়ের কতটুকু কোম- 
রত কতটুকু দেহ লুকাইয়৷ আছে তা তিনি বুঝিবেন না, 
বিনি কোনদিন কেলিশ্রাত্ত। বালিকার টাদমুখের ঘামের 
কণ! হদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে মুছাইয় না দিয়াছেন ! 
তারপর-_“যবে হাসে মহামায়। দেখাইয়া দত্ত । 
সেই যে লাবণ্য সুখ নাহি তার অন্ত ।” 
অন্ত নাইই বটে। ক্ষুদ্র ক্ষুঞ্জ বালক বালিকার হাসিভর! 
মুখের ছোটছোট দীতগুলি দেখিয়া সংসারের সকল 
পাপ, সকল কুটিলতা সকল ছঃখযে মরিয়া যায়! 
আবার “ম। বাপের প্রাণ তুল্য লাবণ্য চলন । 
পু মহাধীর ক্ষমাণীল ধরণী পমান।” 
এ মা কইলে বালিকার দেবত্ব ফুটিবে 
কেন? কবির অগাধ তক্তি বুকতরা স্গেহ 
ফুটিবে কেন? কিন্ত রামানন্দের কষ্জনা যে কেবল 
বাস্তবেই রহিয়াছে, আদর্শের দিকে ছুটে নাই, তা 
আয়? কবিরচিত দন্বর্ণ তগবতীর” রূপ দেখিয়া! জড় ও 


পির 


৩য় বর্ধ " 
প্রাণ পায়, জড়ও আত্মহারা চি? পড়ে টার 

“লাবণ্য কমল তন্থু চরণ চঞ্চল 

তাছে রঙ্গ অলঙ্কার খেলায় বিহবল।” 


আনন্দী কবির নায়িকারা সকলেই বিদুধী! তাই উম! 


“পড়িল বিংশতি দিন বৃহস্পতি স্থানে 
সরস্বতী রহিতে না পারে বিগ্কমানে ॥ 
পঠিলেক বেদ গীত। শাস্ত্র ও পুরাণ ।” 


কালিদাঙ্ষের কুমারসম্ভব হইতে এই আধ্যায়িকা 
গৃহীত, ঘটনা-সমাবেশ হইতে ইহা বেশ অনুমান 
করা যায়। সই একস্থলে করুতজ্ঞতার কথাও আছে 


যথা,-_«ক বিমুখে শুনি ছিজ রামানন্দে গায় ।” 
কিন্তু অন্তান্ত কবির মত ইনি কালিদাসের প্রায়ান্থবাদ 
করেন নাই। কবি জয়নারায়ণ চণ্ডীকাবোব মধ্যে 
ছন্দে ভারতচন্দ্রের ও বস্ততে কালিদাসের অন্থকরণ 
করিয়! লিখিতেছেন-_ 


“মহেশে করিতে জয় রতিপতি সাজিল। 

দ্রামামাজমররক সঘনে বাজিল ॥ 

নবকিশলয়েতে পতাকা দশদিশেতে। 
_উড়িল কোকিলসেন। সব চারিপাশেতে 


*. _ক্রিগুণ পবন হয যোগ গতি বেগেতে। 


ফুলধনু পিঠে, ফুলশর কর পরেতে ॥ 


ত্রযাইয়া ভাঙ্গে আড় হেরি আখিকোণেতে। 
কুন্থমের কবচ হাতে কিরীট সাঙ্জে শিরেতে । 
বামবাছু রতিগলে রতিবাহু গলেতে। 
ভুবনযোহন কর হরমন মোহিতে ॥ 
বায়ুবেগে সকলে উত্তরে হিমগিরিতে । 
আগমন মদন সকল খত সছিতে ॥ 
কুন্ুমে প্রকাশ গিরি বন উপবনেতে। 
নানাফুল ফুটিল ছুটিল রব পিকেতে ॥ 

ছটিল ঘানিনীমান লাগিল ধ্বনি কানেতে। 
মৃততরু জীষিল নবীন ফুলপাতেতে রি টা ূ 


১২শ সংখ্যা 


থরথর কেতকী কাপিছে যু বাতেতে। 
অকালে অশোক ফোটে শেফালিক। দিনেতে ॥ 
ললিত মালতী ফোটে যুখিকার ভালেতে । 
বকুল কদণ্ধ নাগকেশরের পরেতে ইত্যাদি 1 
(বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত) 
_ এই স্থলে কাব্য হিসাবে রামানন্দের বর্ণন। জয়নারায়- 
ণের বর্ণনার অনেক নীচে । কিন্ত তিনি ছন্দেও কারে 
অনুকরণ করেন নাই, ভাবেও কারো অনুকরণ করেন 
নাই। তান সরল সহজ নিজস্ব কথায় লিখিয়। গেছেন, 
“চলিল। অনঙ্গরাজ নান! পু্পে করি সাজ পুশ্পের বিষানে 
করি তর। 
পুঙ্পধনুক হাতে পঞ্চ বিশিখ তাতে, যথা আছে ত্রিলোচন 
হর॥ 
নান' পুশ্পের রেগুবিতুষিত সর্বতনু কুন্ুম-মুকুট শোভে শিরে। 
কুস্থমে নির্শিত হার [কুম্থমে বলয় তার পদে সাজ কুস্থুমী 
সুপুরে ॥ 


পুশ্পের ধন্থুক হাতে কুন্ুমিত গুণ তাতে তাহাতে সন্ধিয়। 
 পঞ্চবাণ। 

বিঘ্ব'তের যেন গতি তেন চলে রতিপতি কর্ণসম পুরিয়া 
| সন্ধান ॥ 

সকল টি সাজ মাড়ি যুবরাজ কামদেব নাহিক 
| তুলন]। 

দেখিয়া কামের হি অকালে খতুরাঙ্গ “বরিষয় নব 
বারিকণা ॥% 

অকালে বসন্ত হয়ে অধীর সমীর ঘহে পুষ্পষয় সকল কানন। 


হরিণ, হয়িমী চয়ে মুর পেখম ধরে কোকিলায় পঞ্চম 
গায়ন। 





দ্ধ চিনি হট সর লহদালের নস নির্ভর 
.. হাতিয়া লিখিতে. হইয়াছে, কারণ নূল পৃ খিতে এই লেখা- 
১ মুছা শিয়াছে। পু 


০০ চে পম পা শি বি সিসি সত শা সি সিন ০ ০০ পাত পাস, স্৯ন 







সি শিস তিশিিত ছিপ সস্তা আত পলা 





মামা ভ্রমরায় কপোতে মল গায় পুষ্পের সৌরতে 


নাহি অন্ত। 

এই সব দলেবলে হযর়ের নিকটে চলে অকালেতে করিয়া 

বসন্ত |” 

জয়নারায়ণের রতিবিলাপ কাপিদাসের অনুবাদ 
বধিলেও চলে। 

“অন্য নায়িকার ঘরে নিশিথে রী ভোরে মোর কাছে 

এয়েছিল। তুমি । 

খগ্ডিতা অধীর! হৈয়! মনরাগ ন। সহিয়] মন্দকাজ করিছিচ্ছু 

আমি।” 


আনন্দী কবির রতি বিলাপ করিতেছেন, 

“পতিয়ে পত্বীয়ে আর নাহিক সন্বন্ধ। 

সৌরভবিহীন পদ্মরে নাহি মকরন্দ। 

মন্দ মঙগয়। বাত্যা কোকিল দুরস্ত। 

মোর প্রাণনাথ বিনা অসার বসন্ত ॥ 

কুন্থম সৌরভ আজি রে ব্যথা! হেন গণি। 

বৃথা মধুকরধ্বনি বিষহেন গুনি॥ 

মোর পতি বিনা বৃথা রে, কোকিলের নাদ। 

আর মোর মলয়াবসন্তে নাই সাধ । | 

হর যেখানে ছত্সবেশে পার্বতীকে ছলনা করিতেছেন, 
সেখানে কবি একটু বিশেষ ভাবে কালিদাসের অনুকরণ 
করিয়াছেন। কিন্ত নে অনুকরণ অনুবাদ নয়--বদ- 
হজমের ফল নয়। কালিদাসের সরস রসিকত। কবির 
রক্তমাংসের সঙ্গে মিশিয়া গিয়! স্বাভাবিক চেষ্টারূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
অন্লদামঙগলের পর মনসা মঙগল। মনসা মঙ্গলে 

কবি ধ্চীবর ও নারাইণ কবির পদ্দান্ুবর্তন করিয়াছেন।. 
কিন্ত স্থলে স্থলে এষন সরস হাতে তুলিক! ধরিয়াছেন, 
এমন নিপুণ ভাবে চরিক্রাঙ্কন করিয়াছেন এমন বাতা- 
সের মত সহজ, কিরণ-লেখার বত সরল, বীণাতন্ত্রীর . 
মত গানে: ঝড়ারে পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছেন ধে অবাক ৷ 
হইয়া তার কাব্যলীলায় ভুষিরা! থাকিতে হয়। এই 


প্রতিভা 
চৈ ১০২১ ১৪২৩, টার 


ছুঞ্জ প্রবন্ধে তার টা দেওয়। অসম্ভব। গা মাত্র 
ছুই একটি স্থলের উল্লেখ করিয়া দেখাইব। চন্দ্রধর 
শ্বশতরবাড়ী গিয়াছেন। শালীর! তাকে লইয়৷ আমোদ 
করিতেছে। কবি সেই হান্তপরিহাসের একটি মনোরম 
চিত্র দিয়াছেন। কিন্ত নিজের বর্ণন পূর্ণ হইল না 
মনে করিয়া! শেষকালে বলিতেছেন 
“যত পরিহাস্ত কৈল বলিতে তান! পারি 
যে জানে সে জানে- যেই গেছে শ্বশুর বাড়ী।” 
আর এক স্থলে-_ 
. প্ছুই বেহাই গলাগলি করিলা বিস্তর । 
ছুই পেটে লাগালাগি পাচ হাত অন্তর ॥ 
আমার একাস্ত অনুরোধ, কেহ যেন সেকেলে 
রসিকতার পরিমাণ করিতে গিয়া, এই দেড়শ বছর 
পরের মাপকাঠি না! লাগান। 
একটু বিরহের কথা তুলি- দেখিবেন কবির চিত্রটি 
কি স্বাভাবিক ! কেমন সহজ! অথচ ফেমন উজ্জল! 
কবির ভ্ষ্টি কি অন্বরদর্শা। . 
£সম্বংসর করে রাজা তীর্থ পর্যটন । 
এখাক্স গুন্ুক। রাণী বিষার্দিত মন. 
নবীন যৌবন ধনি উদ্মাদিত চিত 
স্বামীর বিরহে রাম] হইল মুজ্জিত॥ 
তাহাতে বসম্তকাল হেল আগমন। 
.- নানাপুশ্পে বিকসিত কু্থুম কানন ॥ 
:. গন্ধ লইয়] মন্দ বছে মলয় পবন। 
কুছ কুহু স্বরে ডাকে যত পিকগণ॥ 
 বুবকধুবতী ঘত সদ আমোদিত। 
- অন অনলে জলে বিরহিণীচিত। 
- বৎসরেক হৈল চান্দ ঘরে না আইল। 
. পন্থ নিরখিয়া গুনাই ক্দাকুল হইল ॥ 
আহার নিদ্রা ত)জি বাম। সদায় বেতুল। 
_ জিজ্ঞাসিলে. কেহ কিছু মাহি রোলে রূল।" 
এই অবস্থায় সুঙ্কা চাদকে শ্বগ্রে বেখিল। দেখিয়া 


( ৩৬৪) 
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আর্য 
যে আগুন টগ্গ টপিক রাখিতে চট গাইয়াছিল, 
গলে পলে মুহ্ুর্থে মুহূর্তে যে আগুণে শমীলতার বুকের 
মত অলিতেছিল__আর তা৷ সাম্লাইতে পারিল না। 
তাই-_ 
“কান্দে শুমাই হইয়া আকৃল-__ 
হাহা রে পরাণসাথ কি করিলে বজ্রাধাত কোথা রইলে 


হইয়! বেভুল ॥ 

প্রভু রইল দেশে, (কি মোর পরাণে করে, উপসর্গ এই 
খতু কাল। 

কারে কি কাত হয়, কহিবার কথা নয়, কাল হৈল 
| যৌবন জঞ্জাল । 

তাহে ঝাল কুয়া সদায় হৃদয় মাঝ জলি উঠে অন 
আগুন। 

যৌবন উদ্বেগ কাল, অন্তরে দারুণ শাল, বিচ্ছেদেতে দছিলু 
দ্বিগুণ 

কোকিল ভূঙ্গের রাও, শুনিয়! চমকে গাও, অঙ্গ দহে মলয় 
পবনে। 

রজনী হইল কাল, শয। লাগে যেন শাল বিরহিণী বাচিথে 
কেমনে ॥ 

যত অলঙ্কার গায়, জলস্ত অনল প্রায়, পরিধানে না রছে 
কাপড়। 


ঈীতব চন্দন বারি অঙ্গে দিল বহু করি তবুনাজুড়ায় কলেবর। 
চাদ বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিলেন। বিষহরির 


কোপে সাগরে তুফান উঠিয়াছে। বিপন্ন চন্দ্রধর বলিতেছেন। 
“গুম ভাই কাড়ারী ছুলাই! 
কি হইল অকন্মাৎ, শিলার বজজপাত, মনে আমি শ্বত্তি 
নাহি গাই। 


বিষম তুফানী বাও, কেমনে রাখিবা নাও, ছ হঃ ধরিবা 
-কাড়ার | 


লপরমাণ কোটা, ঘ' ঘন ঘন বাটা, শা আমার না 


কে চার, খন খোক কা পথের, নাহিক ্ 


(বিজি. 


১২শ সংখ্য। 
রতি পাগরে, ঝ বিধাতা ছুধাইল মোরে, আজি হৈ 
জীবনে নৈরাশ।। 
ব্যিষ মেঘের ডাক, চৌদ্দডিঙ্গায় লইল পাক, পাঁইক 
সবে ন। পারে রাখিতে 
ঘন ঘন বজ্ত পড়ে, হস্তী ঘোড়া পাইক মরে, না পারিনু 
সাগর তরিতে। 
ঢেউয়েতে পর্বত লড়ে, আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে, আজি মোর 
ভোগ «ইল শেষ 
ধনে প্রাণে একেবারে? বিধাতা ডুবাইল মোরে, আব না 
যাইমু জন্মদেশ।॥ 
টাদ বিপদে পড়িয়া ভবাণীকে ডাকিল। ভবানী 
ভক্তের নৌকার কাঙীরী হইলেন। এই চিত্রটি কি 
সুন্দর-কি কবিত্বপূর্ণ! বজবষ্টি বঙআাবাতের মধ্যে, 
ফেনিল উদ্ধেল উন্মাদ তরঙগগতাগুবের মধ্যে, মহাকালের 
রুদ্র নৃত্যের মত সেই দিগস্তব্যাপী প্রলয়োচ্ছাসের মধ্যে 
কাঠের ডিজ্কায় ভবানী কাগডারী_সে খোলের ডিঙ্গাই 
টলায় কার সাধ্য? বাতাসে তার এলোকেশরাশি 
উড়িতেছে! সমুদ্রবারি তার চরণ চুত্বন করিয়। তাঙ্গিয়। 
পড়িতশেছে! তার রুষ্টনয়নের বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে তড়িৎ 
লেখ ম্লান হইয়। যাইতেছে ! ধবংসে আর রক্ষায়-_মৃত্যুতে 
আর জীবনে, নুন্দরে আর তৈরবে কি অপূর্ব মিলন ! 

 ঝববীজ্জনাথের গানটি মনে পড়িতেছে-__ 

“ছাসিকার। হীরাপান্না দোলে ভালে 
নাচে জন্ম নাচে মৃতু তালে তালে!” 
লর়পালনের এমন অপুর্ধ খেলা, রুদ্রকরুণের এমন 
অপূর্ব মিশামিশিঃ বোবার ইঙ্গিতের মত অর্থপৃর্ণ 
-বুজিম, টিযুরর মত জুপ্পষ্ট, বিশ্বগ্রক্কতির মত জীবন্ত 
এয 'কার্যিলীলা মনসাপুরাণের আর কোন কবিতে 
দেখি নাই.। রি 

. ১ পর আঙার, পর শেষ করাই উচিত ছিল কিন্ত 
জোক একটি খা মা কহিয়। পারতেছি না,সে চরিজ্াক্ষন। 


রর স্টার মধো 'ছেহলাও, গলার, চিত্রে এ কবির বিশেষত্ব ।. 


( ৩৬৫ ) 


সিসি এসি আর জপ সিপিবি জজ এজ, ৩৯০৭-৮০-৩2 -2৬তাঞ্তািতিত 


আনন্দী কবি 
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বেহস! সম্বন্ধে ট্রি বির পেন ক্ষেমানন্দের যে 
সমালোচন! করিয়াছেন, আনন্দী কবির সমালোচনার্থ 
আমি তাই উদ্ধত করিব। 

“আমরা যখন এই পুথি পড়িয়ালাম, তখন 
মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হুইয়াছিল, বেহু- 
লার পাতিব্রত্যের কথ। পড়িতে পড়িতে ভাবিয়াছিলায-- 
বাধুলী, তিলফুল ও চতুর্দশীর চাদ দিয়৷ কবিগণ সচর!চর 
যে সব নুন্দরী সৃষ্টি করিয়া! থাকেন তাহাদের অনেকে 
বেছুলার বীদী হইবার যোগ্য নহে।” এক-কথায় 
আনন্দীকবির বেহুলা অন্ততঃ যঠীবর ও নারাইণ 
কবির বেহুলার অনেক উপরে । কিন্তু তা প্রমাণ করি- 
বার মত অবসর এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমার নাই। 


তারপর মনদ। চরিত্র। মনসার বনু কার্যকলাপ 
আমাদের কাছে নিতান্ত কঠোর বলিয়। মনে হয়। কিন্তু 
তার বাল্যলীলা আলে!চন।৷ করিলে এ রূটতার জন্ত 
আমর! তাকে ক্ষমা না করিয়া পারি না। কি কঠোর 
জীবন সে! এই মাতৃহীন। বালিকার উপর বিমাতার 
অত্য।চার-_ প্রাণপণ সেবার পরও স্বামীর বিরাগ -- ক্ষুদ্র 
অপরাধে জরৎকারুর অযান্ুষ ব্যবহার--এই সমস্তই 
মনসার চরিভ্রগঠন করিয়াছে। সুতরাং মনসার চরিক্র 


- রূঢ় বলিলেও অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। তার পর, 


তার সেই রূঢ়তা ও পুজাপ্রিয়তার ভিতরে যে করুণার 
মন্দাকিনীও বহিয়। যায়, সে কথাকে অস্বীকার করিবে? 
শিবচরিত্র সম্বন্ধে আর একটি কথা। অন্রদাযঙ্গলে যে 
শিব দেখতা, মনলামঙ্গলে সেই শিব একটি অসংযত চরিত্র 
“ধাওড়*। এর কারণ, অল্নদামঙ্গল আনন্দী কবির নিজস্ব; 
মনসামঙ্গল অন্থকরণ। বেহুলার রূপ দেখিয়। শিব ভুলিয়া! 
ছিলেন, এ কথা মনসামঙ্জলের সকল কবিই লিখিয়াছিলেন, 
আনম্দীকবিও লিখিন্াছেন। কিন্ত আনন্দী কবির 
বিশেষত্ব এই যে শিবের এই ধৈর্ধযচ্যুতিটা বাহিক। অন্তর : 


তীর “নির্বাত নিষ্মপইবপ্রদীপঘ”। মনন তার অত্যন্তঃ 
আদরের ক্তা__কিন্ত ভায় বিচারের সমগ্গ শিবের কাছে 





প্রতিভা ( ৩৬৬ ) ওয় বর্ষ 
চিজ 
স্নেহ নাই, মমত। নাই কন্তা নাই, পুক্র নাই,! এখানে পড়িয়া গিয়াছে; তাহ! আমর] বিনষ্ট-পুনরুভূত ও নুপণ্তা- 


তিনি বিচারক, এখানে -তিনি দেবত1--এখানে তিনি 
বিধাতা। অন্ুকরণদুষ্ট কবিলেখনী এখানে এই দেব- 
চরিত্র অঙ্কন কারয়। পুণ্য হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। 

এই অজ্ঞাত কবিটির পূর্ণ আলোচনা এখানে অসম্ভব। 
আমি বহু কথা ছাড়িয়। আসিয়াছি, বহু স্থল উদ্ধত করি- 
বার লোভ অতি কষ্টে দমাইয়| আসিয়াছি। লখিন্দরের 
বিবাহে, মনসা নারদ সংবাদে, চন্দ্রধরের বাণিজ্যে বু 
রসিকতা আছে; সুনুকার পুক্রমিত্রবিয়োগে বহু অশ্রধার! 
আছে //চন্দ্রধরের অদ্ভুত চরিত্রে ভীন্ষের অটলতা আছে। 
আজ তার বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব। আমার এই 
রচন। যদি এই বমলতাটির দিকে কোন উদ্ভানবিহারী 
রাজনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তবে ইচ্ছা করি 
আবার আপনাদ্দের সমক্ষে আমার এই বারো আনা 
দাষের ম্যাজিক লাণ্টান্নটি লইয়৷ হাজির হইব । 

শ্রঅশ্বিনী কুমার শরম! 


হকি, ওহ 


কপিলাবতার ও তত্ব সংহিতা * 


অতুলকীর্তিশ!লিনী, পুণ্যময়ী, 
তপোষয় তেজোদীগ্ত শান্তআশ্রমবাসী ধ্যানপরায়ণু 
আর্যাখবিগণের মনীষা-গোমুখী হইতে যে চিন্তার 
_অমলা-ধবলা-নির্ণল! মন্দাকিনীধার1 বিনিঃস্যত হইয়া- 
ছিল,-তাহ1 কত দেশ, কত নগর, ও কত গ্রামের তত্ব- 
বিষঙ্িণী হইয়। পিপাসা নিঝারণপূর্ববক, শতমুখ্ী হইয়া 
অবশেষে অনবুজ্ঞানরদ্বাকর পরিপূর্ণ করির! দিদ্লাছিল ; 
আবার, সেই রত্বাকর কতবার যে কফালাগন্ত্য কর্তৃক 
গীত ও উদ্‌গীণ হইক্াছে,। আর কতবারই যে উহা 
বিদ্বযৎনুধাকরের গবেষণা-চক্তিকা-সম্পাতে উদৃবেল 
হইয়া, জোয়ার ছটাইয়াছে এবং কালবশে তাহাতে ভাটা 


ভারত-ভূমির 


* মালদহ-সাহত্য-সন্দিলনের কলিগ্রাম অধিবেশনে | 
তনয় তিমি. 


পি কারি, ৯৩২০. 


বশিষ্ট রত্বরাজজি পরীক্ষ/ করিলেই বুদ্ধিতে কতকট! 
ধারণা করিতে পারি। আমরা সৌভাগ্য ও পূর্ব- 
পিতৃগণের তপন্যার বলেষে সমস্ত চিরভাম্বর ও অনর্থ 
রত্ব লাভ করিক্নাছ, দর্শন ও তন্বশান্ত্র তাহার অন্যতম । 
তদন্থতম সাঞ্খ্য ও কপিলদেব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 
আলোচনা! করিতে অগ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। জানি ন। 
উহ্ী। সমীচীর্ন কিনা। তবে পরমভক্ত ধ্রবের কথায় 
এইমাত্র বলিক্তেছি,_ 

“যোহস্তঃ প্রবিশ্ত মম বাঁচমিমাং প্রস্ুপ্তাং 

সতী বর়্ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধায়!। 

অন্যাংস্চ হস্তচরণশ্রবণ স্ধগাদীন্‌._ 

প্রাণান্, নমো ভগবতে পুরুষায় তশ্মৈ।” 

যে আল শক্তিধর, আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়। 

স্বকীয় চিৎশক্তি দ্বার আমার এই প্রন্ুপ্ত। বাণী এবং 


অস্ত অন্ত-_হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক ও প্রাণকে সঞ্জীবিত 


করিতেছেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান্‌কে প্রণাম করি। 

সাংখ্যতত্ব বা সাংখ্/জ্ঞান অতি প্রাচীন। কপিল- 
দেবকে সাংখ্যকর্তা বল| হইলেও তৎপূর্বেও যে সাংখ্য 
বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাত্তয়। যায় ।-- 

“পঞ্চমঃ কপিলে। নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লতং। 

প্রোবাচান্ুরয়ে স।ংখযং তব্বগ্রামবিনির্ণয়ং॥ ৯. 

ভা, ১৯৩১৩ 

পঞ্চমাবতার সিদ্ধেশ কপিল, যাহাতে তব্বসমূহ 
বিনির্ণাত হইয়াছে, এতাত্বশঃ কালক্রমে বিনষ্ট ৪৪ 
আসুরিকে বলিয়াছিলেন। 

ইহাতে জামা গেল, কপিলদেব, পুরববই ইত অথচ. . 
কালক্রমে বিনষ্ট সাংখ্য আনুরিকে বলিয়াছিলেন। 
তিনি সাংখ্য-জ্ঞানের প্রথম উদ্্তাবন্গিতা না হইলেও 


তিনি যে উহ্বার প্রণেতা তাহারও প্রমাণ আছে। 


পুরাণ মতে কপিলদেধ--িনি কার্দান ব! দেবহুছি-. | 


 এমহেম। 


১২শ সংখ্যা - 


শিক এলি সিসি ৬. চি সির ৯ ৬ 6 ৮ ৬ ৮ অপ পা পপি সা চিএ কও ৯ ৩ সত বসি এ ০ ২ শি 


হইযাছেন | তিনি কদমের নিস জন্মগ্রহণ এখালা কি 
করিবেন, তাহ পূর্বেই বলিতেছেন $-- 
“সহাহং শ্বাংশকণয়া তদবীর্য্যেঘ মহামুনে। 
তবঙ্গেত্রে দেবহৃত্যাং প্রণেয়ে তত্ব-সংহতাং « 
(ভা ৩২১৩০) 
আমি স্বীয় অংশ-কণার সহিত তোমার প্রভাব যুক্ত 
হইয়া তোম]র ভার্য)। দেবন্ুতিতে জন্মগ্রহণ পৃববক তব- 
সংহিতা প্রণয়ন করিব। 
মূলে “প্রণেন্ে” 
কিছুই নেে। সুতরাং দেবহ্ীত তনয় কপিলদেেব যে 
একখানি সাংখ্যশান্ত্র রচন। করিয়াছিলেন, তাহাতে 
আর সন্দেহের কারণ নাই। 


( ৩৬৭) 


৭ পি শিলা ৩ 


এই ক্রিয়ার প্রণয়ণ ভিন্ন আর. 


আমর] পুরাণশাস্ত্রে ইজন্‌ কপিঙগকে দেখিতে পাই £- 


ব্রহ্মা, কদম ও দেবহুতিকে বালতেছেন ঃ--(ত1 ৩/২৪।১৯) 
“অয়ং সিদ্ধ গণাধীশঃ সাংখ্যাচার্ষযোঃ সুসম্মতঃ| 
লোকে কপিল ইত্যাখাযং গ্তা তে কীত্তিবর্ধানঃ ॥" 
এই যে তোমাদের পুভ্র--ইনি সিদ্ধগণের অধীশ, 

সাংখ্যাচার্ধযগণের সুসম্মত,_-ইনি “কপিল” এই আখ্যা 

প্রাপ্ত হইবেন। 
এখানে বল। হইয়াছে, “ইনি সাংখ্যাচার্যযগণ কর্তৃক 
স্ুসন্মত।” ইহাতেই ব্যঞ্জনা হইতেছে যে, আর একজন 


কপিল ছিলেন, বা আছেন, [তিনি “সাংখ্যাচাধ্য-নুসম্মত 


নছেন'। 

ভগধান্‌ শক্ষরাচার্য্যও বাদরায়ণন্জ্রের ভাসে সাংখ্য- 
মত-থগুন প্রসঙ্গে এ কথা বলিয়াছেন। 

এ স্থলে (ক্রম সন্দর্ভে) পরম-দার্শনিক জীবগোন্বামী 
এলিথিয়াছেন, “অন্তত্ত বিশেষঃ কাঁপলঃ দর্শনকর্তা ন 
: আুসন্বতঃ। বেদ বিক্ুদ্ধানীশ্বর বাদাৎ।” 
অন্ত একজন, £কপিল-_দর্শনকর্তী। তিনি সুসম্মত 
কেন না, তিনি বেদ-বিরুদ্ধ অনীখরবা 
'-আঢারক 77. .এ 
পপি, বিখনাথ জা া়ার্বণিনীতে 


এই কথাই চাপ | 


কপিলাবতার ও তন্তুনংহিত। 


এন্টি পা ০০৭ ২৬ পাপন সস টিপি কী সি এস ৮ ৯ পা ও ৯ সম পি আত তি পি শপ উন ৯ তি শতি ৩ ই পট জং সি সত সরি 


বন্দাবনের রাধামোহুন 
গোস্ব।মীরও ইছাই অভিপ্রায়। অধিকন্ত, তিনি বলিয়া- 
ছেন, “সেই অন্ত কপিল অগ্নিবংশঙ্জ” | প্রাচীন বিজয়- 
ধ্বজ পর্িতও বলিয়াছেন, (সাংখ্য।চার্য্যৈেঃ সুসন্মতঃ 
অবিপ্রতিপন্নঃ নায়ং কুতর্ক বৃংহিত, সাংখ্য কর্তা” 
অর্থাৎ ইনি বিরুদ্ধবাদী ও কুতর্ক বনদ্ধিত সাংখ্যের 
কর্তা নহেন। 

শ্রীমদৃতাগবতের এই ব্যঞ্রিতার্থই স্পঃ করিয়' পদ্ম- 
পুরাণে লিখিত হইয়াছে £ 

“কপিলো বাস্থদেবাখ্যস্তত্বং সাংখ)ং জগাদহ। 
্রহ্াদ্িতাশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য গুখৈবচ ! 
তখৈবাস্ুরয়ে সব্ব বেদার্থৈরুপবৃংছিতং |” 

*“সব্ব-ব্দ-বিরুদ্ধঝ কপিলোইন্ে। জগাদহ। 

সাংখ্যমান্ুরয়েইন্শ্মৈ কুতর্ক-পারবৃংহিতঃ ॥” 

. বাস্থদেবের অবতার কপিল, সকল প্রকার বেদার্থ 
দ্বার পরিবর্ধিত সাংখ্যতব ব্রদ্মাদি দেবগণকে, ভূগু 
প্রভৃতি (মুনিগণ) কে ও আমন্মরিকে বলিয়াছিলেন ; 
আর একজন কপিল; সর্ববেদ-বিরুদ্ধ ও কুতর্ক-পরি- 
বর্দধিত-সাংখ্য অন্ত একজন আস্ুরিকে বলিষাছিলেন। 

সেই অন্ত কপিলকে, এই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ ঝরি- 
বার জন্ত বেদান্তদর্শনের পাগ্ডিত্যপূর্ণ ভান্ত কর্তা বলদেব 
বিস্তাতৃষণ মহাশয় বলিয়াছে”_“নম্থ শ্রীভাগবতোক্ঃ 
কপিলঃ সেশখ্বরঃ, স কথং নিরীশ্ব্ং সাংখযমকরোৎ? 

ইতি সন্দেহং ছেত্ত,মাহ কপিল ইতি। বান্ুদেবঃ 
কার্দমিঃ॥ কপিলঃ অন্স্ত জীবোহগ্রিবংশঞ্জঃ, যদুক্তং 
বনপর্ধনি অগ্মিবংশবর্ণনে মার্কগেয়েন,_ | 

“কপিলং পরর্ষিঞ্চ যং প্রা্র্যতয়ঃ সদা। 

অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাংখ্যযোগ প্রবর্তকঃ॥ 

(২১৭২২) 

ইতি। তথাচ লামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব) মিতি |” 
অর্থাৎ গ্রীমদ্ভাগবতোক্ কপিল ঈশ্বরবাদী, তিনি, 
কেন নিরীশ্বর সাংখ্য প্রণরন করিলেন? এই সন্দেহ 


৯৮ অপাসিক্ষতিত 
তত বিশাস পা পিস পাপা সিলসিলা পি কউ পি পি পা রি তি এ শ শ  ত ০৮ ০৭০ ০ ওস্সিতিত তান কাপর শী পি জা শি তাত ৩৭৮ তা শি ক শীত পচ শত তা ভান লিস্ট তত 


ইত্য।দি শ্লোক বলা হইগ্নাছে। এখানে বাসুদেব শব্দে 
কার্দীমি কিন কদণতনয্নকেই বুঝিতে হইবে । আর 
এক জন অন্ত কপিলের কথ! বল! হইয়াছে, তিনি জীব-_ 
বাস্থদেবের অবতার নহেন; তিনি অগ্নিবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অগ্নিবংশ বর্ণন এসঙ্গে মহা- 
ভারতের বনপর্কে মার্কওেয় মু'ন বলিয়াছেন, “ঘতিগণ 
ধাহাকে সর্বদ| কপিল ও পরমর্ধি বলেন, তাহার নাম 
অধ্নিকপিল, তিনি সাংখাযোগপ্রবর্তক 1” তথাপি 
থেন কেহ নাম যাঝ্রে ভ্রমে পতিত না হন। 


এই যে ছুই জন কপিলের কথ প্রমাণিত হুইল, তীহ- 
দের সন্বপ্ধে কিছু না বলিয়! সাংখ্যকারিকার টীকাকর্তী 
গৌড়পাদ স্বামী আর একজন কপিলের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তিনি “'কপিলায় নমস্ত্ৈ” ইত্যাদি গ্লোকে 
নমস্তিযনা করিয়া বলিয়াছেন, “ইহ ভগবান্‌ ব্রহ্ষাসুতঃ 
কপিলোনাম ত্‌ যথা 


“সনকম্চ সদন্দণ্ তৃতীয়শচ সনাতনঃ 
আস্মুরিঃ কপিল শচৈব বোড়, পঞ্চশিখস্তথ| ।” 
“ইত্যেতে ব্রঙ্গাণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্ত। মধর্ষয়ঃ |” 


“এখানে কপিল ব্রন্ধার পুত্র । কপিলযে ব্রঙ্ধার 
পুত্র তাহার প্রমাণ--“সনকার্দ (শ্লোকোলিখিত ) 
সাতঙ্জন মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র ।” উদ্ভৃত বচন ঘার! সনকাদি 

ও কপিল যে ব্রহ্গার পুত্র, এই মাজ্জ গ্রমাণিত হইতেছে । 
শি উক্ত সণ্ডের অন্ততম কপিল যে সাংখ্যের কর্তা 
বা বক্ত। তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না। আমরা 
এ যাবৎ অক্কসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই যে 


রন্গপুজ কপিল সাংখ্যশাগ্রের. প্রবর্তক। ভগবান্‌ 


শক্বরাচার্যেযরও গুরু, আচার্য গৌড়পাদ স্বামী কেন যে 
্রঙ্ধাগুঞকপিলকে “সাংখ্যময়ী.নৌকার” কর্তা বলিয়া- 


বটে। 


১ পি পিপাসা নি এ তাহ, তি পাস ৬ এ ০ সত ৬ ৯ তি তা এ 


ছেদনের জন্ত (উল্লিখিত) “কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ” 


ছেন, তাহ! বিশেষরপে আলোচ্য চি্বনীয় বিষয় 


ওয় বর্ষ 
আমরা শ্রতিতে, কপিলের নাম দেখিতে পাই ঃ-- 
“খবিং প্রহুতং কপিলং যস্তমগ্রে 
জ/নৈর্ধিভন্তি জায়মানঞ্চ পশ্েং।” রঃ 
এখানে তাহার আদিজানিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । 
ইহাতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেব- 


হি ৫০ জী পাটি সি ছিপ ৯ তি উপ এ সিসি শট ০০৩ ও পপ ও পাস জী ৯৫ তা, হও 


হুতি তনয়ের গ্র্েও একজন জ্ঞানী কপিল ছিলেন। 


ইনিই কপিলের আবির্ভাবের পূর্বেও যে সাংখ্য-জ্ঞান 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ অনুমান করা যাইতে 
পারে। এ কাধা প্রথমোক্ত ভাগবতীর পদ্ধদ্বারাও 
প্রমাণিত হইতেছ। 

এ পর্য্যস্ত €য চারিজন তব্বজ্ঞানীর উল্লেখ হইল, 
তাহারা সকমেই কপিলনামে অভিছিত হইয়াছেন, 
ইহার কারণ কি? 

পৃঙ্্যপাদ রূপ গোস্বামী লিখয়াছেন-_ 

“প্রোজ্জঃ কপিলবর্ণত্বাৎ কপিলাখ্যো বিরিঞিন1।” 


( লঘুভাগবতামৃত ১৪২) 

কপিলবর্ণ বলিয়া, ব্রহ্ম! তাহার নাম কপিণ রাখিয়।- 
ছিলেন।” 

একথ। তিনি দেবহুতির পুত্র কিল সম্বন্ধেই 


বলিয়াছেন; নচেৎ প্রত্যেক তবজ্ঞানীই যে কপিলবর্ণ 
হইবেন এবং সেই জন্তই তাহাদের নাষ কপিল হইবে 
পুরাণে বা অন্ত শাস্ত্রে তাহার কোন প্রমাণ আমর! 
পাই নাই। কথাট। যুক্তিসহ বলিয়াও বিবেচিত হয় 
না। সম্ভবতঃ সেই জন্তই বিজয়ধব তীর্থ বণিক্াছেন,-- 

“সংসার-কম্প-লয়হেতুত্বাৎ  কপিলঃ  ইত্্ি্ে 
বিপ্রতিপত্তির্নান্তি | : *. 

তিনি সংসারের কম্পের কি না ভীতি: .বেগনের | 
লয় অর্থাৎ বিনাশের হেতু, এ অন্ত তাহার- নাম কপিল ॥. 
এই অর্থে আর কোনই ঘোষহয়দা। . . :: 

ইহাতে বুঝিতে পার! যাইতেছে, তথকালে: ঝাল 
শব বিক্রমাদিত্য ও বেধব্যাস শব্মবৎ. উপাধিযপে এ 
তত্বজানেৎপাদক, এই অর্থে ব্যহত হইত). ই, 


২৩০৯. এএি শিপ” ০ সপ পর নিস্টি০স৯ি-৬০ সিম পা সলাত 


পৃর্ষ্বে পরর্শিত হইয়াছে,  কপিলদেব-__খিনি বানি 


১২শ সংখ্য।. 


সরা ৮ পাস, পি পপ পিন্পান্সি সি ওটি পা পালি এ এপ শি শপস্টি্া সপন সপ ৩ লাশ 


বেদার্ধোপবৃংহিত সাংখ্োর উপদেষ্টা, এবং অগ্নিকপিল 
সর্ধবেদ-বিরুদ্ধ, কুতর্ক-পরিবৃংহিত সাংখ্যের প্রবর্তক । 
স্ুল কথায়, একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদী। অপর জন 
ঈরের নাস্তিত্ববাদী। 
বর্তমান কালে একখানিমাত্র দর্শন-_সাংখ্যপ্রবচনন্ত্র-- 
কপিল প্রণীত বলিয় প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে ঈশ্বর 
সম্বন্ধে যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহার যে 
প্রকার সমাধান কর? হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে, 
এ দর্শনখানি সেশ্বর কি নিনীশ্বর ! 

সাংখ্য দর্শনে ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে ।__ 
প্রতাক্ষ, অনুমান ও শব । গ্রত্যক্ষের লক্ষণ এইরূপ 
কর] হইয়াছে £__ 


“যৎ সন্বন্ধং সৎ তরদাকারোল্পেখি বিজ্ঞানং 
তত্প্রতাক্ষং।” 
কোন বস্তর সহিত বুদ্ধি সম্বন্ধ-যুক্ত। হইয়! সেই 


বন্তর আকার ধারণ করিলে, ঘে বিজ্ঞান হয়, তাহা 
প্রত্যক্ষ । ইহাতে বিষয়ের সহিত ইন্ট্রিয়ের সম্নিকর্ষ 
আবশ্তীক। কিন্তু ঈশ্বর শান্ত্রাহথসারে অতীন্জিয়, তাহার 
সহিত ইন্জ্িয়ের সম্বন্ধ হয় না) তিনি অপরিচ্ছিন্ন, 
এ জন্ত বুদ্ধিতে তাহার ধারণ] হইতে পারে না; সুতরাং 
ঈশ্বর-গ্রত্যক্ষে লক্ষণের অব্যাপ্তি হুইয়াছে। এই 
বিপ্রতিপভির সমাধান জন্ত হুআজকার বলিয়াছেন-_ 

১। দঈশ্বরাসিদ্ধেঃ) (১৬৯) 
ঈশ্বরে কোন প্রমাণ ন! থাকায় তাহার সিদ্ধি নাই। 

যদি ঈশ্বর নাই থাকেন, তবে “একে|ইহং বছঃ 
স্তাং?-“ল ইখ।ন্‌ লোৌকান স্থজত”-_এক আমি বহু হইব, 
ভিনি এই সমগ্ত লোক ছৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি শাস্ত্র 
| কেম রহিয়াছে? ইহা আশঙ্কা করিয়া বল! 
হা. এপস, পাস? সি বা? 

রা (৮4), 


(৩৬৯ ) 


কপিলাবতার ও তত্বসংহিত! 
ঃ সমস্ত শাস্ত্র পারা! প্রশংসাপর, অথবা 
সিদ্ধগণের উপাসনাপর। ইহাতেও ঈশ্বর-সিদ্ধি হইতে 
পারে না। 

এ জগতে মুক্ত বা বন্ধ পুরুষ ভিন্ন অন্ত কোন 
পুরুষ নাই। যদি বা ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা ধরিয়া লওয়! 
যায়, তবে তিনি উক্ত দ্বয়ের মধ্যে কি? ঘর্দি বল, 
তিনি মুক্ত, তবে তীহার কোনই বাসন! নাই, হুতরাং 
তাহার শ্যষ্টিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যদি ' 
তিনি বদ্ধ হন. তবে ত তিনি আমাদের মতই, তীহার 
সষ্িসামর্ধ্য থাকিতে পারে না। এজন্য বলিতেছেন__ 

৩। “মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবারন তৎসিদ্ধিঃ”। 

€১,৬) 
তিনি যখন মুস্তও নন, বন্ধও নন, তখন আৰ 
তাহার সিদ্ধি হইতে পারে না। | 

যদি বল, জীবের ধর্মীধর্মরূপ কর্মের ফলদাতা 
ঈশ্বর, তবে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি ইচ্ছাপূর্ববক শুভাস্তত 
বিধান করেন, কি জীবের কর্্মানুসারে তাহা সম্পাদন 
করেন? যদি ইচ্ছান্ুসারে হয়, তবে তিনি পক্ষপাতী, 
লৌকিক বিচারকের ন্যায় ঘ্েষা্দর অধীন); আর যদি 
বল, কর্মানুসারে ফলদান. করেন তবে বলি, _ 

৪1 “নেশ্বর1ধিষটিতে ফল নিষ্পত্িঃ, 

কর্্মণা তত সিদ্ধেঃ।” (৫1২) 

অর্থাৎ ঈশ্বর ত্বার। ফল নিম্পত্বি হয় না, কর্ম ঘারাই 
ফলসিত্ধি হইয়! থাকে। অনর্থক ঈশ্বর স্বীকারের 
প্রয়োজন কি? 

অনুমান দ্বারাও যে ঈশ্বর সিদ্ধি হয়না তাহাই দু 
তার সহিত বলিতেছেন £-- 

€& | ““সন্বন্ধাতাবান্াক্ছমানং | 

জগৎ প্রক্কতির কার্য, তাহার ঈশ্বরের সহিত কোনই 
সম্বন্ধ নাই, এ জন্ত অন্গুয।ন্ও ঈশ্বর-সিদ্ধ করিতে 
পারেনা । 


(8১৯১) 


চৈত্র ১৩২৭ 


ঠিডা পাশ অং পিস এ সপ ৯ পাস সি 





শব্দ প্রমাণও ঈশ্বর স্কাপন করিতে পারে না এতদর্থে 


ব লিতেছেন-__ 
৬। শ্ুতিরপি গ্রধান-কার্য্যত্বস্ত 
শ্রুতি জগৎকে প্রধান কি না প্ররৃতিরই কার্য্য 
বলিয়াছেন, ( ঈশ্বর-হৃষ্টি বলেন নাই, অতএব ঈশ্বর সিদ্ধি 
তাহাতেও হইতেছে না) সেই শ্রুতি 
“অজ]মেকাং লোহিতকষ্৫রূপাং 
বহুবীঃ প্রজাঃ হজমানং ম্বরূপাঃ” 
এক। লোহিতকুষ্$রূপা অজ, নিঙ্জরূপিণী বনু- 
প্রজার সৃষ্টির কারিণী। এখানে অজ! অর্থে জড়ময়ী প্রক্কতি। 
প্রথমোক্ত বিষয় দৃ়ীকরণার্থ পুনর্বার বলিতেছেন, 
ধ। প্প্রমাণাভাবার তৎ্সিদ্ধিঃ” (৫1১) 
যখন কোনই প্রমাণ নাই, তখন (তর্কের প্রয়োজন 
কি?) ঈথর“সদ্ধি হইতেই পারে না। 
সাংখ্যপ্রবগনের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত স্তর উল্লিখিত 
হইল, তাহাতে উক্ত দর্শনে যে নিরীশ্বরত্ব, বেদবিরুদ্বত্ব 
ও কুতর্কপরিবংহিতত্য পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে 
অনন্মতি দিবার সবিশেষ কারণ দেখা যাইতেছে না। 
“সহি সর্ববিৎ সর্ধকর্ত৷” (৬:৫৬) 
“ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধ” (৬1৫৭) 


এই ছুইটী হুত্র দ্বারা কেহ কেহ ঈশ্বরাস্তিত্বের আাংশিক 
প্রধাণ করিয়াছেন) কিন্ত, যদি এ হ্ুত্রতয় দ্বারা, 
বাস্তবিকষ্ট ঈশ্বর প্রমাণ করিতে পার] যাইত, তবে ভা্ত- 
কার বিজ্ঞান-ভিচ্ষ বলিতেন না যে “নন্মিন্‌ শাস্ত্রে 
ব্যবহারিকন্ঠৈব ঈশ্ববপ্রতিষেধস্ত পর্বর্্যবৈরাগ্যার্থ, 
| অন্থবাদৌচিত্যমূ (৮ অর্থাৎ বৈরাগ্য উৎ্পানার্থেই এই 
শাস্ত্রে যে-ব্যবহারিক ঈশ্বর-প্রতিষেধ করা হইয়াছে 


তাহা অনুচিত নহে।” ইহাঘ্বারা তিনিও শ্বীকার 
করিয়াছেন ষে, ইহাতে ঈশ্বর প্রতিষেধ করাই হইয়াছে। 


তবে তাহা বিবেকোৎপাদনের জন্য বল! হইয়াছে, এই 
মাত্র তিনি-প্রকাশ করিয়াছেন। 
_- বিজ্ঞানতিক্ষু নিজে ঈ্বরবাদী ছিলেন, তাহ! তাহার 


( ৩৭০ ) 


সিএসই পিসি নি কপি, এসপি এ লা পা ওসি রো এত এস এসএ এসসি পি এপস পাঠ এ তাপ 


ওয় বর্ষ 

সাংখ্য-ভাব্ত পাঠে অবগত হওয়াযায়' যদি উক্ত সৃত্র- 
দ্বয়ীতে ঈশ্বর সিদ্ধি হইত বা উহা তত্বিষর়ক হইত, তবে 
তিনি তৎ্সমাধানে সবিশেষ চেষ্টা করিতেন, তাহার শক্তি 
নিশ্চয়ই তছৃপরোগিনী ছিল। 

দার্শনিকচুড়ামণি মাধবাচার্য্যও নিজকৃত সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে বহুকথার আলোচনা করিয়া “নিরীশ্বর-সাংখ্য- 
শান্্র-প্রবর্তক কপিলান্ুসারিণাং মত মুপন্তত্তং।”__নিরীশ্বর- 
সাংখ্যশান্ত্রের প্রবর্তক কপিলের অন্ুগামিগণের মত 
উপন্ততস্ত হইল-্বলিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তৎসমন্ত এখানে 
আলোচিত হইল ন। 

পুর্বেই পাদ্বচন ও অন্তান্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতি- 
পার্দিত হইয়াছে যে, বেদ-বিরুদ্ধ, কুতর্ক-পরিবংছিত, 
নিরীশ্বর-সাংখ্যেক্স প্রবর্তক দেবহুতি-তনয় কপিল নহেন। 
সাংখ্যপ্রবচন সন্বন্ধে যে সকল কথা আলোচিত হুইল, 
তদবলম্বনে জানিতে পার! গেন যে, দেবহুতি-নন্দন কপিল- 
দেব সাংখ্যপ্রবচনহুত্ বা তন্মতানুকূল কোন তত্ব 
প্রণয়ন করেন নাই বা বলেন নাই। 

কেহ কেহ অন্যান করেন, তত্বসমাসই কাদমি 
কপিল কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ইহ। এতই সংক্ষিপ্ত 
যে উহাকে “বেদার্থেরুপবংহিতঃ” বলিতে পারা যায় না। 


শীমদৃতগবদূগীতোক্ত ব্রদ্ধবিস্তাংশ যে শ্রাকুষ্চ উপদেশ 
করিয়াছেন, তাহা! মহাভারত কর্তা খবির বাকোই 
জানিতে পারি) ঠিক সেই রূপেই আমরা জানিতে 
পারি যে, শ্রীমদৃত।গবতোক্ত সাংখ্য-তত্বই কার্দামি কপিল- 
দেব কর্তৃক উক্ত ও প্রণীত “তত্ব-ষংহিত।”। কষ্টন্তধায়ম 





ব্যাসদেব, গীতে|জ্ত তগবদূবাকোর যদি কিছু পরিবর্তন 


বা সংক্করণ করি! থাকেন, তবে ইছাতেও করিয়া 
থাকিবেন। ভাগবতের তৃতীয়ঙ্কন্ধীর একবিংশ তিতম 


অধ্যায় হইতে কপিল দেবের উপাখ্যান আর্ত হইয়া 


সকদ্ধশেষে ভ্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ইহার' মধ্যে 
পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অয়োদশ শ্লোক হইতে ফপিলদেবের . 


উপদেশ বা তত্বপংহিতা আরম হইয়। াজিংশাধ্যায়ে উহ! 


-৯২শ সংখ্যা 


তা সাপটা সিসি উন ২৬৯ * ০ আশ অক চা ০ সপ সালা 


শেষ হুইয়ছে। এই অক্টাধ্যারী। ষে কগিল-প্রমীত, তাহাই 


প্রখ্যাপনের নিমিন, স্বয়ং বাস, বা শুকর্দেব কিংবা! সৌতি 
প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে 
পাঁরমহস্তাং সংহিতার়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়ম্কন্ধে _মন্য 
অন্ত অধ্যায়ের শেষ যেরূপ আছে বপিয়া, “ক্ষাপি- 
লেক্সে ভক্তিঘোগে। নাম” “ন্গাসসিলেস্মে তত্ব- 
সমার়ায়ে। নাম” ইত্যাদি লিখিয়ছেন। যর্দি কপিলো- 
পাখ্যান আছে বলিয়৷ অথবা কপিলের তত্ব আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়।, “কাপিলেয়ে” এই বিশেষণ প্রদত্ত 
হইয়া! থাকে, তবে অন্য পাচটী অধ্যায়ের শেষেও 
উদ! লিখিত থাকিত$ এ পাঁচটী অধ্যায়েও কপিলো- 
খান ও কপিলের তত্ব আলোচিত হুইয়াভে। অতএব 
কপিগদেব কর্তৃক উপদিষ্ই বা প্রণীত বলিয়াই যে 
অষ্টাধ্যায়ীতে কপিলের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহের কারণ দেখিতে পাওয়৷ যাইতেছে ন|। 

আরও এক কথ! এই যে, এই অষ্রাধ্যায়ী ও সাংখ্য- 
প্রবচন, এই দুই গ্রন্থ মাত্রই কপিল-প্রণীত বলিয়া জানিতে 
পারা যাইতেছে । সাংখ্য-প্রবচনথানি যে কার্দিম 
কপিল প্রণীত নহে তাহ! বিশেধরূপে প্রমাণীকৃত 
হইয়াছে। সুতরাং অপরখানি, অর্থাৎ আষ্টাধ্যায়ীই 
তথ্প্রণীত বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে। এতহ্‌ক্ত সাংখ্য 
যে, “বেদার্থেরুপরংহিতঃ সেশ্বর-_বিস্তৃত, এ কথাও 
আমাদিগের স্বীকার করিতে বধ। দেখিতেছি না। 

পঞ্চবিংশ হইতে স্বাত্রিংশ অধ্যায় পর্যান্ত কপিলোক্ত 
সাংখতৃত্বে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা 
ভ্রীধর় শ্বাধী ও বিশ্বনাথ চক্রবন্তা মহাশয়ের কারিক। 
আলোচনা করিয়া গ্রদ্র্শিত হইতেছে। 

 পঞ্চবিংশাধ্যায়ে তক্তি ও তাহার লক্ষণ, এবং প্রভাব, 
ও ) উৎকর্ষ, এবং গুডতাবে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে 
ঘড়বিংশাধ্যায়ে--যহধাদির উৎ্পভি, বিড়াড়াবি9াব। 
আখা-প্রবেণে -ভাহার চৈতত প্রাণি খান) এবং 
শি রা বর বাধিত আহা. দি 


( ৩৭১ ) 


_. স্বারা পরিপূর্ণ করিতেছি। 


কপিলাবতার ও তব্বসংহিতা 
সপ্তবিংশাধ্যায়ে__বহপ্রকার সাধন যোগ হইতে. 
তকি-মিশ্র জ্ঞান সাধন হইতে এবং পুরুষ ও প্ররূতির 
জ্ঞান হইতে কি প্রকারে মোক্ষ হয়)তাহ। বিবৃত হইয়াছে । 
অগ্টাবিংশাধ্যায়ে ধ্যানযুক্ত অষ্টাঞ্গ যোগধার স্বরূপ জ্ঞান 
প্রাপ্তি (মুক্তি); সংক্ষিপ্ত-স্বতক্তি-মিশ্রিত, বিস্বৃত সাংখ্য- 
তত্ব ও অগ্রাঞ্গষেগ উপনিবন্ধ হইয়াছে । একোন- 
জিংশাধ্যায়ে-_ সগ্ডণ ও নিগুণ ভক্তিযোগ সংসারের 
ঘোরহ্ব, কালের বল-াবরক্তির উৎপাদনার্থ--কধিত 
হইয়াছে । ভ্রিংশাধ্যায়ে-__শরীর ও ভার্্যাদির লালনা 
দিতেই সংযুক্ত জীবের তামপী অধোগতি রা 
হইয়াছে । একজ্রিংশাধ্যায়ে_বিমিশ্র পুণ্যে পাপাস্তরিত 
মন্ুযুযোনি প্রাপ্তি বাজসী গতি-__গর্ভ, জন্ম ও বাল্যা্ির 
দুঃখ এবং গর্ভেও ভক্তি হইতে পারে, তাহা প্রদশিত 
হইয়াছে। 

দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে_-ধশ্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম দ্বার! সাত্বিকী 
উদ্ধ1 গতি, অবিবেক ও সকাম কর্ম ঘার] পুনরাবৃত্তি) ও 
তক্তাঙ্ক্তে সাংখ্যযোগের কথনাকথন উদৃঘোধিত 
হইয়াছে । 

এই বিষয়-সুচীতেই বুঝিতে পার। যায়, ইহা! কিন্ূপ 
পূর্ণাঙ্গ সাংখ্যতত্ব। সাংখ্য-দশন-প্রবচন-স্ত্রের সংযোজিত 
পরমত খগুনাদি মাত্র ইহাতে নাই। 

পুজযপাদ ল্ীবগোন্বামীর বাক্য ও উল্লিখিত 
বিচার ছার! স্থিরীকূত হইতেছে যে, সাংখ্য-প্রবচন-স্তত 
নামধের সাংখ্দর্শনই অগ্রিবংশজ পরমর্ধি কপিল 
গ্রণীত। কিন্তু, বিজ্ঞানভিক্ষুর লিখিত-__-- 

“কালাক্কতক্ষিতং সাধ্যং শান্ত্রং জান স্ুধাকরং 

ক্লাবশিষ্টংভূয়োইপি পূরস্িষ্যে বচোহমৃ্টতেঃ & 

জান-নুধাকর সাংখ্য-শান্র কাল-রূপ র্্য 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, ( সংপ্রতি তাহার ) কলাষাজ 
অবশিউ রহিয়াছে। (তাহাই) অ।মি বাক্যরূপ অন্ত 


শখ 


চৈত্র ১২৯ . 
এই শ্লোকে রর  ঈখবররফকত সাংখ্যফারিকার 


“এতৎ পবিজ্রমগ্রযং মুনিরাস্ুরয়েইসু কম্পয়া গদদে। 
আস্মুরিরপিপঞ্চশিথায় তেন চ বহুধারতং তঞ্তং ॥” 
শিষ্যপরম্পরয়াগ তষী্বররুফেণ চৈতদার্য্যাভিঃ | 
সংক্ষিগুমার্যযযতিনা সম্যগ, বিজ্ঞার় সিন্ধাস্তং॥ 


(এই পবিজ্ঞও শ্রেষ্ঠ সাংখ্যশান্ত্র কপিল মুনি আম্মু- 


ফিকে আসুরি পঞ্চশি্কে প্রদান করেন। পঞ্চশিখ 
আবার তাছ! বুধ! বিস্তার করেন। 

শিল্পরম্পরাগত ইহা আর্ধ্য-মতি ঈশ্বরকৃষ্ণ কর্তৃক 
সম্যক অবগত হুইয়। আর্যযছন্দে সংক্ষিপ্ত হইল। ) 


এই আর্যাঘগ়ের অভিপ্রায় পর্যযালোচন1] করিলে, _ 


সংগ্রতি আমর! যে আকারে সাংখ্যদর্শন দেখিতে পাই-. 


তেছি, বিজ্ঞানভিক্ষু ও ঈশ্বর কৃষ্ণের সময়ে যে ঠিক 
সেইন্বপই ছিল, নিশেবতঃ ঈশ্বরকৃষ্ণের সময়ে উহা কপিল 
প্রীত রূপে আদৃত হইয়াছিল কি না, এ সমস্ত বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই, এ কথা দৃঢ়তার 'সহিত বলিতে 
পারা যায় না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ইতংপূর্বে কেহ 
কেছ আলোচন! করিয়াছেন এইজন্য এবং এই প্রবন্ধে 
উহার আলোচন। তাদৃশ আবশ্তক নহে বলিয়৷ তদ্বিবরণ 
গ্র্র্শনে বিরত হইলাম। 

. আরও এক কথ। এই যে, আরও রুক্ষ বানু প্রবাহিত 
করিয়া! সন্মিলনে উপস্থিত সদঃসদূগণের সাহিত্যরসে সরস- 
মুখ শুফ করিল্লা,.গাহাদর মক্থ্যতাজন হইতে আমি 
সাহসী হইতে পাঁরিতেছি না। | 

| |  প্রফকেশব শান্তর গোস্বামী । 


( সড 


শি তি সি শপ শা পপ উপ ভোজ -. ৩ অপি ৭. শা 
ঞ্ 


ওর বর্ষ 


পি এ -* ০. শাসিত এসি (শিস পাশ উস পট ৬ ও সত পন বসন এ আপনি চো সন এ পাস পসঠ এএসশাগিউসপ এনি ও হউক 


_রাখিশী | 


৯ 
আমর কেবলি ধ্বনি! 
শুন্যের বুকে ঘুরিয়! ফিরিয়া 
শষ্টির জাল বুনি! 
কে জানে কখন হ'ল হ্ষ্কার - 
'আকশ-আকাশ হোক 
আঙ্কে কণে সে উঠিল ডাকিয়। 
আলোক--আলোক হোক ! 
দেখিলাম মোর! উঠেছি জািয়া 
আপনাতে ভর করি, 
দেখিস আমর! উঠেছি অলিয়া 
শুনোরে পরিপৃরি ! 
কালের দেশের হুঞঝ্রে বিনায়ে 
ছায়ামুক্তার হার, 
জমিয়াছি মোর গগনে ভরিয়া 
ভুবনে চমৎকার ! 
ক্ষীঙজলবাঘ় আগুনে জমেছি, 
_অন্তুত সে কাহিনী 
আমরা কেবলি ধ্বনি! 
৮ 
কে গুনিতে চাও মোদের কাহিনী. 
-অযোধা' যোদেরি বাহ! ? 
রচেছি অয়ন খতু দিব! পল 
গড়েছি বর্ষমাহ1! 
ধ্বনি মোর! শুধু জনিয়! হয়েছি 
সুর্য চল্জ তার1) 
রচিগ়্াছি ধর! জীবন ধান্ী 
-_সাকারে এ,' নিরাকার! ! 


মা চারার ০০০০, সা রস লেন 


+ এই ককিত। লেখকের প্রকার্ষান কাধ “কি 


সিকা” ব| “ব্যোহগলীতের' নু 


১২শ সংখ্যা 


৫. ০০০০ ০৬৯০, ৪৯ ০ ০৯ সি, এত সি ৯, 


কোটি কোটি হেন শুন্য ভরিয়া 


' জঘিয়! গিয়েছি 'মোর! 
বিনা স্থাতি বাঁধি' ভুবনে ভুবনে 
অলঙজ্ঘয রাখি-ভোর' ! 
বিনা স্থৃতে বীধি প্রত্যেক অণু 
ভুবনে ভবনে গর্ণ-_ 
আমর) কেঘলি ধ্বনি! 

ত 
বুবিয়াছি যেন, নাহি বুঝি পুনঃ 
আমাদের সে কাহিনী 


- আমরা কেবলি ধরন! 


সেই হতে, সেই আদিনির্দেশে 
স্বর্গ ও ধরাতল, 

রূচি চযাচর বরচি মরাষর, 
গড়েছি জলস্থল ! 

সাগর ভূধর নদীনদ বন 
সুর্য কি খগ্যোৎ, 

যত বিশেষে, আর বিশেষণে 
আমর ওতপ্রোত ! 

ভাবেতে জ্রিয়ায় শবে আমরা 
বচি নিখিলের সতা, 

অনাদি কালের অনন্ত যা]. 
 সদসৎ--পুন নিত্য ! 

অবায যোর। প্রকৃতি দিত্যা 
মোরা পুন গুণগুণী 


--আমর। কেলকি ধ্বনি ! 


এ আছে-নাই হেন ছায়া-অধু লয়ে 


৬ ভাব-অনাৃবর অধর বিমানে 


( ৩৭৩ ) 


তা পা ২ 


সপ ৬ ৭৯ ৭৮৮ 


ভাব হয়ে মোরা ভাবনা ফলাই, 


রা্িণী 


এ ২৮২৯৮ এসি শিল্পা 


চি 


বিষয় হুইয়া ভাস, 
রূপে রসে জমি, মৌচাক সম 

ইন্দ্রিয়ে পরকাশি! 
অণু হয়ে যোরা বিশ্বমনেরে 

স্ষ্টি-বেপারে চালি 


_বিজলী-আভাসে করি তার কাছে 


অসীমের ঘটকালী ! 
বিদ্ভা হইয়! লই মানবেরে 
সম্যাতা গতিরণে ? 
গোপনে গোপনে লই কোলে করি' 
অনন্ত নীতি পথে! 
নয়নে-নয়নে বাধি বিনা জ্থুতে 
রচি পরাণের মালা 
নিত্য-নির়ত তাজ] ফুল দলে 
ভরি সংসার ডালা ! 
জগতের আদর্দি শেষের বিস্ভা 
শক্তি সে সনাতনী-- 
আমরা কেবল ধ্বনি! 
€ 
কত ভাবে কত ভঙ্গী-আবেশে 
ছায়া তন্ত বুনি 
নব্র নয়নে শ্রবণে পরশে - 
-আমর1 কেবণি ধ্বনি! 
পর্বত শিরে খুযাই আমরা 
পিদ্ধুর বুকে ভাসি; 
গর্জে উদ্মি খোদ্িত কুহরে, 
হুহু করে ছুটে আসি 
দুর নীলিমায় মেধ রেখ! দিলে! 
বিজলী-বিজাসে ভর! 


আকাশে পাতালে উরি যেখেছে: -.. 


ভিপবান্ী খেজি মোরা]... 


চৈত্র ১৬২৯ 


বনে-অরণ্যে বসিয়া সে মোর 
বিষ-কিষয সুরে কাদি, 
বিশ্ব ভুবনে এইরূপে সরু 
সুরের সুজে বাধি! 
তামসী নাগিনী ফণা”পরে মোরা 
বলাই তারকা-মণি ! 
আমর কেবলি ধ্বনি! 
৬ 
সিদ্ধু সাগর আকাশের বাণী 
সঙ্গতি যেখ! আসি' 
সেই পদে নিতি জন্ম মোদের 
যোরা উভলোক-বাসী ! 
জগতের আদি অন্ত ভাবের 
... নিদ্ধান গোমুখী ধার! 
সঙ্গীত বরী কাব্য জননী 
- বিশ্বের কবি মোর! ! 
হ্বদয়ের কথ! হুদ্ম হুপ্ে 
লই পদ্দে দেবতার 
দেবতার কথ] মর্দের পথে 
আনি অন্তরে তার! 
নিসর্গ মুখে আকাশমুখিনী 
ভাষা যেই নীরবতা 
সন্ত) হতে নর-বুকে আনি 
.. অন্তরে তার ব্যথা, 
সর্যয-জীবন হৃদয়ে বহিয়া 
-. আনে বথ! নিশামণি-_ 
আমরা কেবলি ধ্বনি! 





০০ কিরে ক কে এসএস ই 


সং নস 
রকিব রা ময়, কে আমর তুমি, 
টি কে তোষরা। মোর! পুনঃ? 
.. এখনো বাজিছে, নিত্য লে।খাসী 
্ ওই (শোন-ওই- শোন 








এসি টি এসএস 





এ টি ৯ কির ৬ এ 





হয়েছে হইবে বিশ্বধাঝারে। - 
যাহা আছে যাহা নাই, 

আগ-পাছু যাহা অত্র-্বহঃ 
সর্ধ সে আমরা ই! 

জানা-গ্সাজানায় বিনাইয়া মোরা 
বিশ্বভুবন গড়ি__ 

চলিয়াছি মোর! অনাদি কালের 
জনন্ত বাশি ধরি! 

বাজিছ্ে আসিয়! বিশ্বের বুকে 
ধার-ধরা' সে রাগিনী 

ডাকিচ্ছে কোথায়-.টানিছে. নিত্য ! 
আমরা কেবলি ধ্বনি! 


৬ 


কোথা এরু শেষ, কোথা উদ্দেশ, 
সীমা কোথা) কিবা জানি! 
-আমর। কেবলি খবনি ! 

জানিনা কবে সে শেষের বিষাণ 
কোথায় উঠিবে বেজে, 

ধ্বনির সিদ্ধ ফিরাইয়! পুনঃ 
অনাদি বিন্দু মাঝে! 

ভাব অভাবের ভিতর বাহির 
হয়ে যাবে ষাছে এক 

একের সঙ্গে ছুয়ের বিভেদ 
নহে ষেথ! পরতেক ! 

আছে-নাই যেখা -এক হয়ে বাবে 
নিরাস্ত নিরাধার। 


দেশে কালে যবে গরাসি বাজিষে নর ূ 


প্রশ্লাণের ওড়ার! চির 
 শশাদোহন দেন।-. 


হও ৫ এ ৫৬, সথজএ ৯৭৬ প ওট «লস এসি রী 


১২শ- সংখ্যা 


০৯০০০০০১০০  ক্লু শিট পা আাসসপস্হ্এত পরও জাজ জি ও আগা নিপশতি পিউ সি, কাত ৯৯ পপির শত অপি জি ক জল ত- পাশে সিট 


নামিকে। 
ষষ্ঠপরিচ্ছেদ 
চিরবিদায় । 
সাঙই ভুলাই সন্ধ্যাকালে জেনারল কাতাওকার 
গুছে অনেক লোক সমবেত হটয়াছেন। সকলেই 
চাপ গলায় কথ! কহিতেছিলেন, কারণ তাহার কন্ত। 
নামির মৃত্যুকাল উপস্থিত। 
গতমাসের শেষে যখন নামি ও তাহার পিতা হঠাৎ 
কিওতো। হইতে ফিরিয়া আসিল, তখন সকলেই দেখিল 
নামির অবস্থা অনেক থারাপ হইয়াছে । চিকিৎসক 
বিশ্মিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, এই অল্ 
সময়ের মধ্যে কেবল যে তাহার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট 
অবনতি হইয়াছে তাহ নয়, তাহার হৃদ্যস্ত্রের অবস্থাও 
সন্কটাপন়। সেই সময় হইতে কাতাওকার গৃহে গভীর 
রাত্রিতেও বাতি জলিত, চিকিৎসকেরা অহরহ 
আনাগোনা করিতেন। কাতাওক। গৃহিণী গ্রীত্মাবাসে 
যাইবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলেন, আপাতত সে সংকর 
তাহাকে স্থগিত রাখিতে হইল। 

_ জুচিকিৎসা, দিবারাত্র ইকুর অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা, 
কিছুতেই কিছু হইল না--নামির অবস্থা ক্রমশ মন্দ 
হইতে লাগিল। উপরি উপরি কয়েকবার রক্তবমন 
হইল। যে দিন রক্তবমন হয় সেদিন সে আধঘুষস্ত 
অবস্থায় আপনার মনে কতকিবকে। দিন দিনসে 
ভুর্বল হইয়া পরড়িতেছিল। তাহাকে কাশিতে শুনিয়া 
যখন তাহার পিতার ঘুম ভাঙিয়! যাইত, তিনি উঠিযী 
কন্তাফে দেখিতে আসিতেন। নামি অমনি মুখে ম্লান 
হাসি ছুটাইযা পরিষ্কার গলায় কথা বলিত-_তাহায় যে 
নিখ্বাস-ফেঙ্গিতে কত কষ্ট হইতেছে সে কথা গোপন 
ক্ধিতে: চেষ্টা করিত। : আধতুমহ অবস্থায় সেগুণ গুণ 
কি ফৈৰলই 'তাকেওয় নাম উচ্চ।রণ করিত 

চিকিৎসক. ঘষে. 


(৩৭৫). 


নাটকে ভা. করিভেছিলেন_ 


নামিকো 
সেদ্দিন শেষ হইয়া _আসিতেছিল। ঘরে ঘরে 
আলো জালাহুইয়াছে। কেহই উচ্চ কণ্ঠে কথা কছিতেছে 
না, সমস্ত বাড়। সমাধিভূমির স্তায় নিস্তব। পীড়িতার 
ঘর হইতে ছুইটি মহিল। বাহির হইয়! আসিলেন-- 
একজন কাতোগৃহিণী ও অপরূটী একটি বৃদ্ধা। এই 
বদ্ধাই জুশিতে সমুদ্রে লক্ষপ্র্দানে উদ্ভত1 নামিকে বাধা 
দিয়াছিলেন। গত বৎসরের শরৎকালের পর আর তিনি 
নামিকে দেখেন নাই । নামির বিশেষ অস্কুরোধে আজ 
তাহাকে আহ্বান করিয়া আন। হইয়াছে। 

“আপনার দয়ার একবার তার প্রাণ রক্ষ। হয়েছিল। 
আপনার কাছে আমর। যে কত কৃতজ্ঞ তা আর কি 
বলব! নামি আর একবার আপনাকে দেখতে চেয়ে- 
ছিল। আপাঁন এসেচেন দেখে নিশ্চয়ই সে খুব নুখী 
হয়েচে 1” কাতো-গৃহিণী আর কথা কহিতে পারিলেন 
ন।। 

বৃদ্ধ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কফি যে বলিবেন কিছু, 
ভাবিয়! পাইলেন না। আন্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“তিনি কোথায়? ওর স্বামী? 

“শুনচি তিনি ফর্মোসায় |” 

“কর্দোস। 1 

বৃদ্ধা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। 

কাতো-গৃহিণী অনেক কষ্টে অশ্রসংবরণ করিয়া 
কহিলেন--“নামি সদাই তার কথ) ভাবচে, কাছাকাছ 
হোলে তাকে আমরা ডাকিয়ে পাঠাতুষ, একবার ওঘের 
শেষ দেখাটা হয়ে যেত! কিন্তু দে এখন ফর্দোসায়ঃ 
শুধু তাই নয়, যুদ্ধজাহাজে এয়েচে-_” 

এমন সময় কাতাওক। গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, 
তাহার পশ্চাতে চিকু আসিয়। ব্যন্ততাবে মাতাকে কি 
বলিল। রা 

প্রশস্ত খরটি বাতির নান আলোতে আলোকিত" ॥.. 
তুঘার-গুভ শযাায় উপর নামি চক্ষু মুনিয়া শ্রম, করিয়া 


(ছিল, সে ছুই বৎসর হিয়া ভুগিতেছে। এখন তাহাকে. 


০. কেসিল বটি ইডি আত ও তি অর ৬ ৬ এ ৬ এ ০৬ এ ৯৮ জাজ. শক ৬ ৯৬-৪৮-৭৬৪৪ ছিব  পস্১িএল-৬ এক 


দেখিতে ছায়। বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার পার মুখ 
প্রায় স্বচ্ছ হুইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কেশ পূর্বেরই মত 
মহণ রহিয়াছে ।' শধ্যার পার্থে ধাত্রী বসিয়া সুশীতল 
মছযে তাহার ওষ্ঠ ভিজাইয়৷ দ্িতেছিল। ইকুর চক্ষু 
কোটরগত, মুখ রক্তহীন পার ।..সে অন্ত একজন ধাত্রীর 
সাহায্যে নামির বক্ষদেশ মালিস কর্রিতেছিল। খর নিস্তব্ধ, 
কেবল নামির নিগ্বাস ফেলিবার শব্দ শুনা যাইতেছিল। 
সহসা সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, চোখ খুলিয়। 
ক্ষীণ কে জিজ্ঞাসা করিল--“মাসী কোথায় ?” 

“এই যে মা,” বলিয়। কাতোগৃহিণী চেয়ারখানাশয্যার 
নিকট টানিয়৷ লইয়া নামিকে কহিলেন-_-'একটু ঘুষ 
হোল কি? কি বলচ? আচ্ছ!।” ধাত্রী'ও ইকুর দিকে 

ফিরিয়া কহিলেন) “তোমরা একবার বাইরে যাও তো 
বাছ9” তাহার! চলিয়! গেলে তিনি শয্যার আরে। 
নিকটে চেয়ার টানিয়া লইলেন। নামির কপালের 
উপর হইতে ধীরে ধীরে চুলগুলি সরাইয়৷ দিয়! তাহার 
শ্লান বিষ দৃষ্টি বোনঝির উপর স্থাপিত করিলেন। 
নামিও মাসিমাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । 
কিছুক্ষণ পরে বালিসের তল হইতে কম্পিত হস্তে 
নামি একখানি খামে মোড়া চিঠি বাহির করিল। ক্ষীণ 


কণ্ঠে কহিল--”এখানা আমি-মরে'গেলে__তাকে-_ 


দিও ।” কাতোগৃছিণী চক্ষু মুছিতে পত্রখানা বক্ষের 
কাপড়ের ষধ্যে রাখিয়। কহিলেন- “কিছু ভেবে! ন! মা । 
আমি নিজের হাতে তাকেওকে দেবে!” 

“কিন্ত এই--এই আংটি-_.” 

নামি তাহার বাম হাতথানি মাসীষাতার জান্গুর উপর 
ক্বাখিল। সেই হাতের একটি অঙ্গুলিতে একটি হীরকা- 
ুরীয় দীপ্তি পাইতেছিল। সেটি তাকেও বিবাহের সময় 


মামিকে দিয্নাছিল। স্বামীগৃহ হইতে যখন সে বিতাড়িত 


: হর্রাছিল তখন সকল জিনিসই সে স্বুরালয়ে ফিরাইয়। 
 দিয়াছিল, কিয়াইয় দিতে পারে নাই ফেবগ এই অনধুরীয়টি। 


(৩7৬ ) 


শা টি পচে ইট ৯ এছ পচা -ভো ২০ এসি সত এ ০ 


৩য় বর্ষ 


১ শন আস ৯৯ সস পি পিসিবি এটি 


৭ প্লিস ভিসি সস সপ পি কী পিস পা আট 


মাসীমাতা চ চকু চু মুদছিতে মুছিতে বড় নাড়িলেন। নামি 
চক্ষু মুদিল। কিছুক্ষণ পরে আবার চক্ষু মেলিয়! নাষি 
কহিল-__“তিনি--কি-_-করচেন_-তাই--ভাবচি।” , 

“তাকেওসান ফর্দোসায় পৌঁছে কাজ করচেন। 
নিশ্চয়ই সদাই আমাদের কথ। ভাবচেন। তোষার বাব 
বলচেন, সম্ভব: হয়ত, তাঁকে ডাকিয়ে পাঠানো হবে। 
নিশ্চয় বলচি নামি ম।? আমি তাকে তোমার কথ। 
বলব, এই চিঠিথধানাও দেবে! তার হাতে।” 

নামির অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখ! দেখ দিল। 
পরক্ষণেই তাহত্বর রক্তহীন কপোল রক্তিম হইয়! উীল, 
চঙ্গ স্পন্দিত হতে লাগিল, চক্ষু দিয় উষ্ণ অস্র গড়াইতে 
লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! সে বলিয়া উঠিল-_“উঃ, 
বুক গেল! বন্ধ ব্যথ।!” 

কপাল কুঞ্চিত করিয়! বক্ষদেশ হস্ত বার চাপিয়। 
ধরিয়া বেদনায় সে ছটফট করিতে লাগিল। কাতে।, 
গৃহিণী ডাক্তার ডাকিবার জন্য উঠিতেছিলেন, এমন সয় 
সে শ্যার উপর উঠিয়। বসিয়। তাহার হাত চাপিয় ধরিল, 
তারপর কাশিতে কাশিতে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। 

চিকিৎসক ও অগ্ঠান্য সকলে ঘরের মধ্যে আসিলেন। 
ধাত্রীর সাহায্যে চিকিৎসক নামিকে কতকটা সু 
করিলেন । শধ্যার নিনটের একট৷ জানাল! খুঁলিয়। 
দেওয়া হইল। 


নিগ্ধ নিশীথ-সমীরণ ঘরের :মধে] প্রযেশ করিজ। 
বাহরে সেইমাত্র চাদ উঠিয়াছিল। চাদের আলো রক 


শাখার ফাকে ফাকে রূপার মায়! ছড়াইতেছিল। 


* জেনারেল, তাহার পত্ধী, কাতোগৃহিগী, চিজ; কোনা 
ও ইকু--সকলেই শব্যার পার্খে বলিয়া | ধীর সযীরণ দাবির 
কেশগুচ্ছ কম্পিত করিতেছিল, .সে মৃতের ভায় মিম্পন্য 
হইয়া! শুইরাছিল।. চিকিৎসক তাছার মাড়ী টিপিয় 
ধরিয়। এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয্া ছিলেন ।. 
ধাত্রী একজন তাহার নিকটে কাতি ধরিয়া দড়াইরাছিন। রঃ 


বাতির আলো মিমি করিতেছিল। কইল 0, 


১২শ পংখ্য। 


টি স্পিন আপ সিএ এস এ জাপা িশিসপি সি শত 


এইরূপে দশ মিনিট__পনর (মিনিট অতিবাহিত 


হইল। ঘরের মধ্যে ঈষৎ একটু নিশ্বাসের শব্দ শুন। 
গেল, তারপর নামির অধর কম্পিত হইল। চিকিৎসক 
তাহার মুখে এক চামচ মদদ ঢালিয়। দিলেন। আবার 
একটা দীর্ঘনিশ্বাম শুনা গেল, নামি বিড় বিড় করিয় 
বলিতে লাগিল-_-“চল চল। ফিরে চল। এইযেম৷ 
আমরা আসটি। ও এখনো এখানে? নামি চক্ষু 
মেলিল। 

উদ্ভানের উপরে চাদ উঠিয়া মায়াময় আলোকে 
নামির মুখ উত্তাসিত করিয়। তুলিল। চিকিৎসক নামির 
পিতার দিকে চাহিয়া! শয্যাপার্শ পরিত্যাগ করিলেন। 
ঞ্েনারেল নামির হাত ছুধানি তুলিয়া লইলেন। “নামি, 
মা! শুনচ। আরম তোমার বাব।। আম: সবাই 
এখানে রয়েচি।” 

নামি উদ্দাসনেত্রে চাখিল; একটু নড়িল; তারপর 
পিতার অশ্রভর! চোখের দিকে একদৃষ্টে টাহিল। "বাবা, 
অবাবা! কেদেনা বাবা!” 

নিঃশবে কাদিতে কাদিতে নামি ডান হাতখানি ধীরে 
ধীরে উঠাইয়! পিতার হাতি চাপিয়! ধরিল। নামি 
প্রিজ্ঞাস৷ করিল-_-“ম1?” 

তায়কাউণ্টেস নিকটে আপিয় নামির অশ্রু মুছাইতে 
লাগিলেন। নামি তাহার হাত ধরিয়া কহিল-__“তবে 
চনুম মা!” 

ভায়কাউন্টেসের অধর কম্পিত হইল, তিনি একটিও 
কথা কহিতে পাবিলেম না। ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়। ঘর 
হইতে বাহির হইয়া গেলেন । 

 রোরনমান। কল্তাকে সা, ন। দিয়! রা 
নিকটে আসিক্সা সামির হাত খানি নিজের হাতের মধ্যে 
গ্রহণ করিলেন। কোন! আসিয়। দিদির. শধযার পার্থ 
ফাই গাড়িয়। বসিল। শীর্ণ কম্পিত হাতখানি তুলিয়া 
রি কোমার মাখার উপর স্থাপন, করিয়া কছিল--. 


( ৩%৭ .) 


শি পি আপি লিগা উপ শিস? জি পা পি 


ক পির সি টিনা বডি 


“কোমা-চান, বিদায় ভাই”-_ 

নামির নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল। কোষ 
তাহাকে এক চাষচ মদ দিল। চোখ মেলিয় নানি 
চারিদিক দেখিতে লাগিল। 

জিজ্ঞাস! করিল -“কি-চান্_-মি-চান্‌ ?” 

শিশু ছুটিকে গ্রীশ্মাবাসে পাঠাই দেওয়া হইয়াছিল। 
নামি মাথ! নাড়িল। তাহার চারিদিকে কিযে হইতেছে 
সে ষেন তাহ। কিছুই বুঝিতেছিল না। এমন সময় ইকু 
আসিয়া কাদিতে কাদিতে মামির শিথিল হাত চাপিয়! 
ধরিল। 

নামি কহিল-_-"ইকু-_ 

'“প্রিদিমণি আমায় একলা ফেলে কোথার় যাও-_» 
বলিয়া,ইকু কাদিতে লাগিল। 

বছু কষ্টে ইকুকে পার্খের ঘরে পাঠানো হইল। 
আবার সব নিস্তবূ। নামি মুখ ও চোখ বন্ধ করিল। 
তাহার মুখের উপর মৃতুার ছানা নামিবার আর বিলম্ব 
নাই। র 
জেনারেল দ্বিতীয় বার রক আসিয়। বলিলেন, 

_-'নামি আর কিছু কি তুমি বলতে চাও। বল, মা, 
বল।' | 

পরিচিত কম্বর শুনিয়া নামি চক্ষু মেলিয়৷ মাসী- 
মাতাকে দেখিতে পাইল। তিনি কহিলেন-“আমি 
তোমার জন্তে সব করব মা। কিছু ভেবো না। যাও 
মা! তোমার যার কাছে যাও!” 

নামির অধরে একটুখানি হাসি ফুটিয়। উঠিল। 
তারপর তাহার চক্ষু মুদদিয়া গেল, তাহার সকল জালার 
অবসান হইল। . _ 

লিগ্ধ চন্্রালোক তাহার মৃত্যুপাঙ্র মুখ উদ্ভাসিত 
করিয়! তুলিল। হাসিটি তখনে। অধরে ল্াগিয়াছিল, 
কিন্ত তাহার সে ঘুম আর ভাঙিবে না! 


ঈঃ ১০ ঙ ক এ 


চারিমানের অধিক উত্বীর্দ হয় গিয়াছে। | 


ওক বর্ষ 


চৈত্র ১৩২০ 
শরতের আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। পরার চোখের নে গত ভিন বৎসরের স্বতিগুলি ভাসিয়। 


নুর্যোর আলোতে সমাধিভূমি প্লীবিত। চেরি গাছ হইতে 
একটি নীহারক্লি্ট পাতা নিঃশবে ঝরিয়া পড়িল। বেড়া 
গায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্প বাতাস স্থুরভিত করিয়। তুলিতেছিল। 
ঝৌ:পর যধ্যে কোথায় একট! পাখী ভয়ে ভয়ে চিরিকূ 
চিরিক করিয়। ডাকিতেছিল। কোঙাইচো অভিমুখে 
একখানা রিক্স ছুটির গেল, তাহার শব্ধ 
যখন আর শুনা গেল না তখন স্থানটিতে পরিপুণ 
শান্তি বিরাজ করিতে লারগল। মাঝে মাঝে কেবল 
লুদ্বর হইতে নগরের জীবন-কল্লোলের ক্ষীণ আঙাগ 
বাতাসে ভাসিয়া৷ আসিতেছিল। 

একজন নৌকর্মচারী হস্তে কতকগুলি শ্বেত চত্দর- 
মল্লিক] লইয়। আওয়ামার সমাধিভূমিতে প্রবেশ *করিল। 
সে থামিয়| থামিয়৷ নূতন সমাধিস্তস্তগুলির লেখ! পড়িতে 
পড়িতে অগ্রসর হইতেছিল। এক স্থানে কতগুলি সমাধি, 
তাহাদের চারিদিকে নীচু ফোপ। কয়েকটি চেরী ও 
দেবদারু বৃক্ষ স্বানটিতে ছায়াবিস্তার করিতেছিল। সম্গুখে 
একটি পুরাতন সমাধি প্রস্তর । তাহার পার্থেই একটি 


মুতন সমাধি। একটি সুদর্শন দেবদারু উহার উপর 


ছিন্মহরিৎ আচ্ছাদন রচন। করিয়াছে। রক্ত ও হরিস্ত 
বণ 'চেরিপাতা উহার চতুর্দিকে ঝড়িয়। পড়িতেছিল। 
সমাধির উপর গাঢ়ুকস্ কালিতে লেখ! রহিয়াছে, “নামি 
কাভাওকার সম্গাধি।” কর্ণচারীটি লেখ! পড়িয়। গ্রস্তর- 
মৃত্তির স্তায় নিশ্চল হইয়া দীড়াইয়া পড়িল। | 
সেখানে দীাড়াইয়। সে. বালকের গায় ছু পিয়া ফু পিয়া 

কাদিয়া উঠিল। 

ৃ গতকপ্য তাকেও কর্থোসা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছে 1 

'' পাঁচ মাস গ ফর্থোস। রক পথে ক্ষণেকের 
'জন্ত সে নাষিকে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার পর 


কতোগৃহিণীর পত্রে শুনিল-নাষি আর ইহপগতে নাই।, 


সষাধির লক্মুখে দাড়াইয়া দাড়াইয়া তাঁকেও জলতরা 


উঠিতেছিল। বিাহের দিন, ইকাওএর নূর্য্যালোক, 
ফুদোমন্দিরের অঙ্গীকার, জুশির শেষ সন্ধ্যা এবং অবশেষে 
য্যামাশিনায় ট্রেনে বসিয়া! সেই চকিতের দেখা, একে 
একে সকল কথাই মনে পড়িতেছিল। একদিন সে 
বলিয়াছিল-__““শিগগির ফিরে এস,” সে কগ্স্বর এখনো 
সেদিনকার মতষ্ট কানে বাজিতেছে, কিন্তু কোথায় সে! 

তাকেও কীাদিতে কাদিতে বলিতেছিল--“নামি 
আমার ! কোঙ্থায় তুমি? এমনি করে কি চলে যেতে 
হয়! 

মাথার উপক্ধ দিয় বাতাস বহিয়। গেল। সির সির 
করিয়া কতগুলি চেরি পাত] সমাধির উপর ঝাড়িয়া 
পড়িল। তাক্কেওর চমক তাঙ্গিল। চক্ষু মুছিয় সে 
সমাধির নিকট অগ্রসর হইল। ঝর] পাত। ও শুফ ফুল- 
গুলি পরিষ্কার করিয়! ফেলিয়। সে হস্তস্থিত চন্দ্রমঙ্জিকাগুলি 
সেই খানে সাজাইয়। দিল। তারপর পকেট হইতে কি 
একট। বাহির করিল। 

নামির শেষ পত্র। তাকেও পত্রথানি ধুলিল | 
নামির সে সুন্দর হস্তাক্ষরের চিহ্ুমাব্রও নাই। অক্ষরগুলা 
অঁ(ক| বাক, স্থানে স্থানে কালি লেপিয়! গিয়াছে, কাগজে 
অশ্রচিহ এখনে! সুস্পষ্ট রহিয়াছে । 

সে লিখিয়াছিল__“আমার দিন শেষ হয়ে এসেচে 
তাই তোমায় কিছু বলে? যাচ্চি। এ জগতে তোমার দেখা 
পাবার আশ। আমার মোটেই ছিল না, কিন্ত তগবানের 
পায় তোমার সঙ্গে সে দিন দেখা হয়ে আমি যে কত 
স্থখী হয়েছিলুষ তা আর কি বলব। সেই রর 
কেমন করে কি করে, কাটাব তা তেবেই পাই মি।” 1” 

তাকেও যেন পরিষ্কান দেখিতে পাইল নাছি, ৫ পের 
জানালার তিতর -দিয়। মুখ বাড়াইয়। অধীর আগ্রহে 
তাহার রুমাল নাড়িতেছে ! তাকেও মুখ তুলিয়া চাহিল। 
দেখিল, কেহ কোথাও নাই, কেবল সনে ইজি 
নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে 1 ই 


১২শ সংখ্যা 


যি "৮০২ ৯০ পা স্পস্ট স০৬ ০৪ 


এানাদেরন সকল গ কল্পনা না ব্যর্থ হঃ হয়েচে। তা হোক, তার 


জন্যে আমি কা'কেও দোষ দিই না] আমার ধূলার 
শরীর ধূলায় মিশলেও আত্মা আমার চিরদিন তোমার 
পাশে থাকবে--” 

একটি বালক চীৎকার করিয়া উঠিল--“বাবা, বাবা, 
কে রয়েচে দবেখ।” সেই কঠে আবার বলিয়া উঠিল, 
“বাবা, তাকেও সান-_-১,কথা! অসমাপ্ত রাখিয়াই ফুল 
হাতে লইয়া! বালক দৌড়াইয়া তাকেওর নিটে আসিয়া 
উপস্থিত হইল 

বিশ্মিত তাকেও নামির পত্র হস্তে লইয়া পিছনে 
ফিরিয়া চাহিল। দেখিল নামির পিতা দাড়াইয়া। 

তাকেও সে দিকে আর চাহিতে পারিল না। মাথা 
নত করিয়। নিশ্চল হুইয়] ঈীড়াইয়া রহিল । 

সহসা কে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। 
ধীরে ধীরে তাকেও মুখ তুলিল। 

দুজনে চোখে চোখি ছইল। বৃদ্ধজেনারল বলিলেন__ 
“তাকেও আমারও বুক ভেঙে গেছে 1” 

জগতে যে ছুই জনকে নামি গ্রাণ ভরিয়া ভালো 


বাসিয়াছিল, তাহারা দিনাস্তের অন্পষ্ট আলোকে 
দাড়াইয়। নামির সমাধি অএ্্সিক্ত করিয়। দিল। 
সমাপ্ত 
প্রীহেমনলিনী রায় 
যু বার কথ য় 
| শেষ বয়সের শোকে তাপে 
এ ছুঃখের একট! বিশিষ্টত1 কিব।? 


১ অবাক হয়ে যুবার কথায় 
৮ 52০707 জবাব খুজি ছু ইয়ে পূষ্ঠ ্ীধা। 


( ৩৭৯ ) 


সত্য, ছেলেবেলা থেকে 
জন্ম-মৃত্যুর উদয়াস্ত রবির-_ 
একই রকম আস্ছি দেখে 
দৃশ্তুপটে একই চিত্র ছবির। 
কিন্তু পূর্বে কেহ সরে' | 
গেলে পরেও থাকত পড়ে হাসি; 
যেথায় যেতাম, ঘরে ঘরে 
বল্ত লোকে তোমায় ভালবাসি। 
পর পারে এখন যে যায় 
সে যে দেখায় বেঙ্জায় কঠিন সাজ 
রী ভেঙ্গে সে মজ্জা নে যায়; 
ণ এ হার জুড়ে হবে নাআর তাঞ্জা। 
জরায় শুষ্ক দেহে শোকের 
| অনুভূতি কেন থাকে বজায়? *. 
কেন পোড়া হাড়ে লোকের 
ছু চের-খেঁ(চ'-তোল। দুর্ববা গঞ্জায়? 
মরুর মাঝে মন্স! কীটা ! 
বক্ষ তাজা, শুষ্ক দেহের মাটি; 
বাছুড়-চোষা শ্য়োল-কাট। 
ফলের ঘানি শক্ত দুঃখের আটি,। * 
বাড়ছে ছায়৷ পূর্ব দিকে 
আধার চেপে রাখব তবু, যুবা 
-ভালবাস বুড়াটিকে ? 
আয় রে তবে স্গেছের মাঝে ডুবা। 
শ্রীবিজয় চন্্র মভুষদার 





পূর্ববঙ্গের একটি বিস্মাত জনপদ 


(ঢাক! সাহিত্যপরিবদ্দে পঠিত ) 
প্রায় পচিশ বৎসর অতীত হুইল, নারায়ণগঞ্জের 


অদুরস্থিত আশরধপুর গ্রামে দেবখড়গ নামক এক 
বৌদ্ধ রাজার দুইখানা তাত্রশীসন ও. একটি নদিশ্রধাতুর . 


চৈত্য পাওয়া নিয়াছিল। একখানি শাসনের প্রান্তভাগ 
অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়! নষ্ট হুইয়। গিয়াছিল, কিন্তু অপর 
শাসনখান! অবিরুত এবং সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাবের 
বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির কার্ধয-বিবরণীর ৪৯-_ 
৫২ পৃষ্ঠান্ন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রথমোক্ত 
শাসনধানার পাঠ প্রকাশত করিয়াছিলেন । ১৮৯০ 
খুষ্টাকের কার্যযধিবরণীর ২৪২ পৃষ্ঠায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টানদের 
কার্ধ্যবিবরণীর ১১৯ পৃষ্ঠায়ও এই শাসন দুইখানির কিছু 
কিছু বিবরণ বাহির হইয়াছিল। ১৮৯১ খুষ্টাব্দের 
বিবরণীতে চৈতের আলোকচিপ প্রকাশিত হইয়াছিল। 

১৯০৪ : থুষ্টান্সে পূর্ববঙ্গের গৌরব পরলোকগত 
৬ গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় এই শাসন দুইখানি অব- 
লম্বন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি উৎকষ্ট 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাত্রশাসন ছুই 
খানি লইয়। অনেক আলোচনা করেন, এবং যথাসাধ্য 
তাহাদের শুদ্ধ পাঠ ও ব্যাখ্য। প্রকাশিত করেন। 
পূর্ববঙ্গের এই আদি প্রত্বোপাসকের এই প্রথম চেষ্ট। 
তাহার আজীবন গ্রত্বতত্বচ্চার একমাত্র শ্বতিরূপে 
বর্তষান রহিয়াছে । অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে গঙ্গা- 
মোহন বাবুর পাঠই এই পর্য্যন্ত আদর্শ পাঠ বলিয়া 
গৃহীত হুইয়৷ আসিতেছে। 

গঙ্গাযোহন বাবুর পরে এই তাত্রশাসন ছুইখান। 
লইয়া! উল্লেখযোগ্য আর কোন আলোচন৷ হইয়াছে 
ধলিয়া মনে হয়না। উভয় তাঁরশাসনেই উল্লিখিত 
আছে. যে উহ্যারা “জয়কর্শান্তবাসকাৎ” প্রদত্ত । এই 
কর্মান্ত নগর কোথায় এবং খড়গবংশ বঙগদেশের কোন 
প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, গঙ্গামোহন বাবু অথব তাহার 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধলেখফগণ তাহার নির্দেশ করেন নাই। 
এই পর্য্যন্ত তান নির্দেশ করিতে কেন যে কেহ অগ্রসর 
ইন নাই তাহাই আশ্চর্ধোর বিষয় । খড়গাবংশ যে বিস্তৃত 


সাম্াজের অধিকারী ছিলেন এমন নে হয় না, কিন্তু 


তবুসেন এবং পাল রাঙগণের শাসনাধলীর বহু পূর্ববর্তী 


( ৬৮০ ) 


লাস গ ০ ৮ সি তাত তি পিএসসি 7৯ পাতি শ, এজ ও জে আসছি আতাও জজ ০৯ 


৩য় বর্ষ 


০০ ৩৩ পিপি ৭১ পতি উপাসনা পী। শে শি সিন শি ও এ ১০৩ সি ঈ পাস পাপী তত "৯ পাত পানি ৬ 


এই শাসন ব্রতিহাপিকগণ আক্তার ৷ রূপে নবহেল! 
করিয়াছেন। 

গত বৎসর কুমিল্লায় অবস্থান কালে সুহ্থ্বর শ্রীযুক্ত 
বৈকুনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে একখানি খোদ্দিত 
লিপির প্রতিজিপি আনিয়! প্রদর্শন করেন। সেই 
লিপির মধ্যেও কর্শাস্ত নামক নগরের উল্লেখ পাইয়া 
ইহার বিষয় কিশেষ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। 
বৈকুষ্ঠ বাবু একখান) নটেশ শিবমৃত্ির পাদপীঠ হইতে 
উক্ত লিপিখান1 সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে 
অবগত হইযে, যেখানে এই মৃর্তিধানি পাওয়। শিয়াছে, 
তাহার নিকটেই বড়কামত! নামক এক স্ভান আছে। 
এই বড়কামত1 কুমিল্ল। নগরী হইতে প্রায় বার মাইল 
পশ্চিমে । স্থানটি অসংখ্য প্রাচীন কীন্ডির ভগ্নাবশেষ- 
সমাকীর্ণ। বড়ফামতায় এবং তন্িকটবর্তী স্বানসকলে 
প্রাপ্ত অসংখ্য শৈব ও বৌদ্ধ গ্রস্তরমুর্তি, বু প্রাচীন 
হুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন 
পুদ্ধরিণী ইত্যাদি, দেখিবামাত্র মনে হয় যে প্রাচীন কালে 
বড়কামত। মহা এশ্বরধ্যশালিনী নগরী ছিল। এই বড় 
কামতাই যে খড়গবংশের রাজধানী এবং অধুনা-প্রাণ্ড 
লিপিতে উল্লিখত কর্মাস্তনগরী সেই |ববয়ে কোন 
সন্ধেহই নাই। 

কর্মান্তের খড়গবংশ কোন সময়ে অভ্যুদিত হুইয়া- 
ছিল? কতদুর পর্য্স্ত তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল? 
কিরূপে খড়গবংশের পতন হয়? নবাবিষ্কৃত শিলালিপির 
সাহাযো আমর। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চট 
করিব। 

গঙ্গামোহন বাবুর প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন- 
£( অনুবাদ )--অক্ষর-তত্বের বিচারে আশরফগুরে প্রাঞ্ত 
তাত্রশাসনগুলি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া বোধ হুয়।” ডাঃ 
রাজেজ্রলাল মিআ্ মহাশম্নও এই মতাবলম্বী ছিলেন। 
কিন্ত ইছার। কেহই এই বিষয় লইর। বেণী বিচার করেন 
নাই, এবং প্রধানতঃ অনুমানের আশ্রয় লইয়াই এরূপ 


১২শ সংখ্য। 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। |  অন্ুশাসনতর যে অত পর- 
ব্তী নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে; 
কিন্তু অক্ষর-তত্বের বিচারেও তাত্রশাসনদ্বয় অত পরবর্তী 
হইতে পারে না। অষ্টমশতাব্দীর শাসনাবলী এবং লেখ- 
মালার সহিত তুলন! কারলে নিমেষে প্রতীয়মান হইবে 
যে এই তাস্্রশাসনঘ্ধয় উহাদের চেয়ে অনেক প্রাচীন। 
এমনকি ৭ম শতাব্দীর শেষভাগের লিপিমালার সহিত 
তুলনা করিগেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাম্রশাসন- 
বয় তাহাদেরও পূর্ববর্তী। হর্ষ সম্ঘতের ৬৬ বৎসর (৬৭২ 
-. খৃষ্টাব্দ) মানাঙ্ক যুক্ত মহারাজ আদিত্যসেন্র সাহাপুরের 
মৃত্তিলিপি (১) এবং মহারাঞ্জ আদ্িত্যসেনেরই আপসড় 
শিলালিপির (২) সহিত আশরফপুর তাত্রশাসনের 
অক্ষরের তুলনা করিলে দেখ। যাইবে যে আশরফপুর 
তাত্রশাসনের অঞ্ষরগুলি উক্ত লিপিত্য় হইতে প্রাচীন- 
তব। মহারাঞাধিরাজ হর্ষবর্ধনের মধুবন (৩) এবং 
বাশখারায় (৪) প্রাপ্ত তাত্রশাসন্ঘয়ের অক্ষরের সহিত; 
আশরফপুরের তাম্রশাসনছয়ের অক্ষরের এত সাদৃশ্য 
আছে যে দেখিয়াই মনে হয়ঃ এই চারিখানি তাঅ- 
শাসন, একই সময়ের। 

সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তস্তলিপি হইতে প্রথম 
আমর! সমতট রাঞ্জের নাম অবগত হুই। "সমতট 
ডবাককামরূপনেপালকর্তপুরাদি* রাজ্য তাহার 
রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল। কাজেই আমর! 
দেখিতে পাইতেছি, যে অতি প্রাচান কাপ হইতেই 
সমতটাদি রাজ্য গঠিত হইয়! উঠিয়াছিল এবং মহা 
রাজাধিরাজ সমুদ্র গুণের সময় সমতটাদি অপেক্ষাকৃত 
কষ ক্ষুদ্র জনপদ প্রকাণ্ড ভারত সাম্রাঙ্ের পূর্ণ ছার 
রক্ষা করিয়া নি ছিল। স্তস্তলি(পতে উল্লিখিত 
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এও ওল ৮৮ বত পেশী 





জে পাপ শসা 


(৩৮১) 


পর্বববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ 


৯ ০ শপ ০ পি পি পেস শত তি তি তা ৩০ পি শীত পি ২ তি শি 6 পেশ ০০৮ 


ক 


কামরূপ ও নেপাল রাজ্যের বিষয়ে কোন সন্দেই নাষ্ট, 
তাহার আজিও বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু ডবাক ও 
সমতট রাঞ্যের অবস্থান আজও নিঃসন্দেহে নির্ণাত 
হয় নাই। এলাহাবাদ শুস্তলিপি ভিন্ন আর দেখাও 
ডবাক রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। অনে- 
কের মত, ডবাক নম ঢাকাতে পরিবর্তিত হইয়া এখনও 
আত্মরক্ষা করিতেছে, এবং সমুদ্রতীরবস্তী সমতট এবং 
হিমালয়প্রান্তবর্তী কামরূপের মধ্যবর্াঁ বর্তমান ঢাকা 
লাই প্রাচীন ভবাক রাজা । সেযাহ! হউক, ডভবাক 
রাজের কি হইল কিছুই জানা যায় না; কিন্তু সমতট 
রঞ্জ্য যে বহুদিন পর্য্স্ত বর্তমান ছিল, হিওএন্সঙ্গ 
এবং ইতচিঙ্গের বিবরণ হইতে তাহ। অবগত হওয়! 
যায়। অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে, হিউএস্সঙ্গ সমতটের 
বর্ণ প্রনঙ্গে সমতটের রাজার নাম উল্লেখ করেন 
নাই। [কন্ত তাহার বর্ণন। হইতে দেখা যায় যে 
সমতটে ৩০টি সঙ্ঘারাম এবং ছুই হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু- 
ছিলেন। ইহাদের পোষণ এবং প্রতিপালনের ব্যয় 
রাজাই সমস্ত বহন করিতেন। ইহা হইতে বুঝ। যায় 
যে রাজ! নিঞ্জে বৌদ্ধ ছিলেন। হিউএস্পাঙ্গের শিক্ষক 
নালন্দ বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শীলভদ্র সমতট 
রাজপরিবার হইতে উদ্ভুত হইয়াছিলেন। এবং 
ইতৎ্চিঙ্গ পরিষ্কারই বলিয়া! গিয়াছেন যে সমতটরাঞ 
গোড়া বৌদ্ধ ছিলেন। এখন আমাদের অন্ুসন্ধেয় 
বিষয় এই যে; সমতট রাঞ্জ) ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল, 
হিউএস্বসাঙ্গ এবং ইৎচিঙ্গ কতৃক দৃষ্টি এবং বর্ণিত দেব- 
মন্দিবাদির ভগ্রাবশেষ কোথায় থাক। সম্ভবঃ এব২ সম- 
তটের যে রাজবংশ হইতে প্রসিদ্ধ শীলভদ্ত্র অভ্যুখিত 
হইয়াছিলেন তাহা কোন রাজবংশ । 
. আমাদের বিশ্বাস এই বৌদ্ধ রাজবংশ কর্দান্ত 
নগরের খড়গ রাজবংশ । 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে হর্ষবর্ধনের বধুবন এবং 


হাশখার। তাম়শাসনঘ্বয়ের অক্ষর আশরফপুরের তাতশাস- 


চৈজ ১৩২, 


ক্স তান পি পি লা সপ ছি শা ৩ স্ব এ পাত ০৯৯ এপ ওলি, পি পাট ঠা লো তো এসডি ৩ ৯, এ শিপ ই লা জি ৬ এ ৯ ভস্সিা পসি্উী উ এ পি তত হস ০ সি ৯, তা লাহিি ত 


নেয় অক্ষরের অনুরূপ । ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে 
আশরফপুরের তাত্রশাসনের ভূ্মদবাতা মহারাজ দেব- 
খড়গ হর্ষের সমসাময়িক রাজা । ইৎচিঙ্গের বিষরণ 
পড়িয়া এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকে না। 

আশরফপুরের প্রথম তাত্রশাসনে লিখিত আছে যে, 
কুমার রাজভট্রের দীর্ঘজীবন কামনায় মহারাজ দেব- 
খড়গ আর্যাসজ্বে.ভুমিদান করিতেছেন । দ্বিতীয় তাঅ- 
শাসনে রাজতটু নিজের সম্পত্তি হইতে ত্রিরত্বের জন্ত 


ভূমিদান করিতে ছেন,এবং তাহার পরিচয় হইতে বুঝা যাঁয় 


যে তিনি মহারাজ দেবখড়েগর পুত্র এবং রাজ্যের ভাবী 
অধিকারী। সৌভাগাক্রমে ইৎচিঙ্গ তাহার বিবরণে এই 
সদ্ধাশয় বাজকুমারের নাম উল্লেখ কবিয়া গিয়াছেন। 
ইৎচিঙ্গ ৬৭৩ খ্রষ্টা পর্যান্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি 
লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহার সময়ে সমতটে মহারাজ রাঙ- 
ছ্ট রাজত্ব করিতেছিলেন । (৫) রাঞ্জভট্ট মহ উৎসাহী 
বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্থের বিস্তারে তাহার অনন্ত- 
সাধারণ যয ছিল। হিউএস্সঙ্গের সময় সমতটে ২০** 
তিক্ষু বাস. করিত, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পরে ইৎচিঙ্গ 
সমতটে বাইয়া দেখেন যে মহারাজ রাজভট্রের উৎসাহে 
বৌদ্ধ তিক্ষুর সংখ্যা বর্ধিত হইয়া ৪০০* এ দীডড়াইয়াছে। 
এই সমগ্ত ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ দেবালয়ার্দির ব্যয়ভার সমস্ত 
মহারাজ রাজভউ বহন করিতেন। যিনি কুমারাবস্থায় 
নিজের সম্পত্তি হইতে জিরত্বের জন্য ভূমিদান করিয়া 
ছিলেন, রাজা হইয়াও দানে তাহার সেই মুক্তহস্ততা 
ব্যাহত হয় নাই। খল্লাবংশ যে প্রকতই ব্রাঙ্গণবংশ 
ছিল, রাজভ্্রের নাঙষই তাহার প্রমাণ। তাত্রশাপনে 
এবং ইৎচিঙ্গের বিবরণে উতয়ত্রই তিনি রাজভট্ট বলিয়া 
উন্নিখিত হইয়াছেন। 

_সঙ্গতট কোথায় ছিল তাহা লইয়া অনেক কবি 
রে কিন্ত কেহ স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে 
পারেন নাই। 

(5) 9৮915 সরল 05878 ড০] 2 8,188. 





০, 


সেই সমস্ত নত উদ্ধৃত করিয়া কোন. 
৬৮৮ খৃষ্টা পর্ধ্যন্ধ ভারতবর্ধে ছিলেন। 


বর 


শি পাটি সত ওত ৭ ডা ওর ৩৯৬০৬ এ ০৭ ৩৩ ৪ প৯০ বলে ছ তেন িিতি ভ০ক তুশা তি পাটি ডা ৩৯ ও পরি 


লাত নাই। |  ইৎচিঙ্গের বিবরণ এ এবং বং আশরফপুরের তাজ- 
শাসন হইতে আমর! দেখিলাম যে সমতটরাজ বৌদ্ধ 
রাঁজতট্টের রাজধানী কুমিল্লার নিকটবর্তী কর্মাস্ত নগরীতে 
ছিল । সমতট রাজা যে খুব ছোট ছিল এমন বোধ হয় না। 
রাজ্যটি যে পশ্চিমে অনেক দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল 
তাহা! কর্মান্তপৃতি সম্তটরাজ কর্তৃক *নারায়ণগঞ্জের 
অদুরস্থিত আশ্বরফপুর গ্রামের ভূমি দান দেখিয়াই 
বুঝা যায়। 

হিউয়েছ্থ সঙ্গের বর্ণন! অন্থসারে সমতট রাজ্যের পর্বে 
শ্রীহটরাজ্য অবস্থিত ছিল। উত্তরে কামরূপ রাজ বর্থমান - 
ছিল। আমাদেক্ছ বোধ হয়, পূর্বে শ্রীহ্র, উত্তরে কামরূপ, 
পশ্চিমে করতো, গঙ্গ৷ ইত্যাদি নদী, এবং দক্ষিণে সমুগ্ত 
এই চতুঃ সীমার মধ্যে সমতট রাজ্য অবস্থিত ছিল। 
বর্তমান ত্রিপুরা, নোয়াথালী বরিশাল, ফরিদপুর; এবং 
ঢাকা জেলা জইয়া এই রাজ্য গঠিত ছিল বলিয়' 
বোধ হয়। 

কুমিল্লার নিকটবস্তী কর্্মাস্ত নগর এই বৃহৎ রাজ্যের 
রাজধানী ছিল। হিউএস্থসঙ্গ লিখিয়! গিয়াছেন ষে- 
সযতট রাজ্যের রাজধানীর পরিধি প্রায় পাচ মাইল। 
রাজধানীর অত্যন্তরে ত্রিশটি সঙ্ঘারাম এবং প্রায় 
শতাধিক দেবমন্দির বর্তমান আছে। রাজধানীতে 
অনেক নিগ্রস্থ জৈনও বাস করিত। সহরতলীতে 
অশোকরানির্মিত এক প্ত,প বিস্তমান ছিল। স্ভপের 
নিকট একটি সঙ্ঘারামে সবুজ বসনে ভূষিত প্রায় ছয় 
হাত উচ্চ একটি বুদ্ধ নূর্তি ছিল। অনুসন্ধান করিলে 
নিশ্চয়ই এ সমস্তের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কত হইবে। 
[ এই বর্ষের ট্োষ্ঠের প্রতিভায় প্রকাশিত *প্রত্বান্ু- 
সম্ধানৈর সুখ ছুঃখ” প্রবন্ধে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে ] 
সেইস্তপ ও সঙ্ঘরামের ধ্বংসাবশেষ এখনও কামতার 
নিকট-বর্য়ান আছে।. | 

পূর্বেই উল্লিধিত হইয়াছে যে ইৎচিঙ্গ ৬৭৩ হইতে 
কাজেই 


প্রতিভা, চৈত্র ১৩২০। 


৯৫ 


রি [কবাহ২:৯৯৭৭৭২ নু টা 
% ২ এ নর রান বিবার ০. 


" ঃ এপঃজসিল পা ক ৯ শি নকশা 


রে ৩... .., 





বছ কামঠার প্রাপ্থ নষ্ঠেশ্বর লাগ 


টি সংখ্য। 


প্উিপদিশন, ০ 


রাজভ্ নি ভিতর এতে “নিভাটি: রাজ 


করিতেছিলেন, এই বংশের চারি জন রাজার নাম 
নিতে পাওয়া গিয়াছে যথা,_খচড়গাগ্ম, তাহার 
*পুত্র জাতখড়গ, তাহার পুত্র দেবখড়গ, এবং তাহার 
পুর রাজা রাজভট্র। কাজেহ দেখা যাইতেছে যে ষষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সমস্ত 
ভারতবর্ষময় যখন অরাজকতা বিরাঙ্জ করিতেছিল, এই 
বংশের প্রথম রাজ] খড়েগাগ্ভম সেই সময় সমতট রাজ্যে 
রাঙ্গত্ব স্থাপন করেন। 


রাজভট্রের পরে সমতটে কে রাঞ্জত্ব করিয়াছিলেন 


এবং খড়গবংশের প্রাধান্য সমতটে কতদিন পর্্য্ত 
বর্তমান ছিল, তাহ। সঠিকরূপে জানিবার কোনও উপায় 
নাই। বড় কামত। হইতে আবিষ্কৃত [এখন ঢাক! সাহিত্য 
পরিষদে রক্ষিত] নটেশ শিবযুর্তির খোদিত লিপি হইতে 
সমতটের পরবর্তী ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া 
যাঁয়।* 

পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে যে লিপিযুক্ত মূর্তিটি বড় 
কামতার নিকটে পাওয়৷ যায়। মৃত্তিটি অষ্টাদশ হস্ত 
বিশক্ট নগডনশীল শিবের মুত্তি। সম্প্রতি সুত্র শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের কলিকাল গ্রামে 


প্রাণ্ড এরূপ একথানা মুত্তির চিত্র ঢাক! রিভিউতে প্রকাশিত 


করিয়াছেন। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে নটেশ শিবের পৃ বহুল 
ভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। সমস্ত 
তারতবর্ষেই নটেশ শিবের মুর্তি দেখিতে পাওয়া ষায়। 
বিক্রমপুর হইতে এ পর্য্যস্ত তিনখান। নটেশ মূর্তি আবি- 


সপ পা পক শপথ অপ পাপা 


 মৃধিট ঢাকা সাহিত্য পরিষদে আনয়নের 
পূর্বেই উপরিস্থ শিবমুর্তিটি তাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্ত 
প্রন্তরের উপর নর্তনভ্গিতে স্থাপিত প্দযুগলের চিহ্ন 
এখনও বর্তমান রহিয়াছে । ছুঃ্কিঠ্বিষয়। আলোকচিত্র 


গ্রহণের ক্রাটতে উপরিতাগ না উঠাতে সেটা চিত্রে দৃষ্ট 
হইতেছে নাঁ-প্র;স। 





পপ শপ 





(৩৮৩ ) 


স্কত হইয়াছে। 


০৭ পাটি শশী কপ ও ৮৫ লা ০ রত 


পূর্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ 


মান্দ্রাজ মিউজিয়মে চারিখান। নটেশ 
মৃষ্তি আছে কিন্তু তাহার প্রত্যেকটিই চারিহস্ত বিশিষ্ট। 
বাদামী, এলিফেপ্টা এবং এলোরাতে যে নটেশ মৃষ্তি 
আছে তাহাদের চতুরাধক হন্তভ। বাদামীর নটেশ 
মৃত্তিট ঠিক কুমিল্লা নটেশ মৃ্তির অনুরূপ । 

কুমিল্লার নটেশ মুত্তির থোদিত লিপির পাঠ 
অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 

মূল 

(১ম) আমল্য়হচন্দ্র দেবপাদীয় বিজয় রাজ্যে অষ্টা... 
ফে চতুর্দস্যা তিখে বৃহস্পতি বারে পুস্যানক্ষত্রে। কন্ধান্ত 
পালশ্রী 

(২য়; কুম্থুম দেবস্থত শ্রীতারদেব কারিত শ্রীনগ্থে 


এবং 


শ্বর ভট্টা... .., আবাঢ় দিনে ১৪॥ থনিতঞ্চ রতোকেন 
সর্বাক্ষরঃ। 
(৩য়) থনিতঞ্চ শ্রীমধুস্থদনেনেতি ॥ 


অনুবাদ 

(১ম) শ্রীমল্লহচন্দ্রদেবের বিয়-রাজ্যের অষ্টাদশ 
বৎসরে কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে বৃহস্পতি বারে পুয্যানক্ষত্রে 
কর্মান্তরাজ শ্রী 

(২য়) কুন্ুমদেবের পুত্র শ্রীভারুদেব নর্তেশ্বর 
তষ্টারকের প্রতিম। (1) করাইয়াছেন। আষাঢ় মাসে 
১৪ (তারিখে) । সমস্ত অক্ষর রতোক দ্বারা খানত। 

(৩য়) মধুহ্দন দ্বারাও খনিত। 

খুব সম্ভব, লিপিথানিতে অব দেওয়া ছিল? কিন্ত 
দ্বিতীয় অংশের প্রথম ভাগ ভাঙ্গিয়! যাওয়াতে বোধ হয় 
তারিখটি লুণ্ত হইয় গিয়াছে । “আষাঢ়” শব্দটীর পূর্বে 
কয়েকটি অক্ষরও পড়া ঝবয় নাই। তাহাতে শক কিবা 
তদ্রপ কিছু লিখিত আছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, 





পে ০৭ পপ জপ পপ 


* মধুনুধন বোধ হয় ভাসঙ্করের নাম। “পূর্ববঙ্গের 
ভাঙ্কর্য্য পদ্ধতি” নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিশেষ 
আলোচন! কর্িধার ইচ্ছা রহিল। 


ক জা পপ পি পা পি 


প্রতিভা 


রর ১৩২৩ 


তারিন না! দাদির লিপিটিতে এ এমন সকল ল তথ্য আছে 
যে হয়ত তাহা অবলম্বনে গ্যোতিধষিক গণন]। দ্বারা সন 


তারিখ ঠিক করাযায়। প্রশ্ন এইরূপ হইবেঃ-কোন বৎসরে 


১৪ই আবাঢ় বৃহষ্পতি বার, কৃষ্ণচতুর্দশী তিথি এবং পুষযা 
নক্ষত্র মিলিয়াছিল? আমি এই প্রশ্ন বড় বড় জ্যোতিষ- 
শাশ্তরবেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কটক 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম এ 
ও ঢাকা কলেজের , ভূতপুর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
রাজকুমার সেন এম, এ, মহাশয় উভয়েই 


আমার এই প্রশ্ন বিচারে বু পরিশ্রম করিয়াছেন; * 


কিন্তু উভয় মহাত্মাই এক বাক্যে বলেন যে চতুর্দণী 
তিথিতে পুস্যা নক্ষত্রের সমাগম অসম্ভব । অথচ লিপিতে 
তাহ। অতি স্প& লিখিত রহিয়াছে ! এই আশ্চর্য্য সমস্যার 
মীমাংসা কি হইতে পারে বুঝিতে পারিতেছি না । অক্ষর- 
তত্বের বিচারে লিপিটিকে কিছুতেই ১*ম শতাব্দীর 
পূর্ববর্তী বল! যায় না। 
লিপি হইতেই প্রতীপ্নমান হইবে যে লিপির সময়ে 

বর্াত্তের রাজগণ পূর্ববীপেক্া অনেক হীনবল হইয়া 
পড়িয়।ছেন। কর্ম্াস্তরাজ কুন্মমদেবের নামের পূর্বে কোন 
রাজোপাধি হুচক শব্ধ ব্যবহৃত হয় নাই! ইহা হইতেই 
বুঝ! যায় যে কর্ধান্তের রাজগণ স্থানীয় জমীদাবের 
বত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লিপি হইতে ইহাও দেখা যায় 
যে কর্খান্ত স্বাধীনত। হারাইয়!ছে। কুস্ুমদেব লয়হচন্দ্র দেব 
নামক জনৈক অজ্ঞাতপূর্বনাম] রাজার অধীনে সামন্ত 
রাজ! স্বরূপ রাজত্ব করতেছিলেম। রি 
বর্তমান সময়ে চল্জ উপনামধেয় ছুই রাজবংশের 
বার্তী আমরা অবগত আছি । একটি বিক্রমপুরের চন্দ্র 
রাজবংশ, অপরটি আরাকাণের চন্দ্র রাজবংশ । 


অন্ন দিন হইল বিক্রমপুরের চক্জবংশের 


* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 


রাধাগোবিন্দ বসাক শ্রচনভ্রের একখানা তাত্রশাসন 
“সাহিত্যে” প্রকাশিত. করিয়।ছেন। 


(৩৮৪) 


নে সঠিক থবর পাওয়া গিয়াছে । 


ওয় বর্ষ 


মিঃ রেক্ষিণ ঢাকা 
রিভিউর গত অক্টোবর সংখ্যায় রাজা শ্রীচন্জের 
ইদ্দিলপুর তাত্রশাসনের বিষয় প্রকাশিত করিয়াছেন। 
১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত গঞঙ্জামোহন. লঙ্কর মহাশয়" 
মিঃ রেঙ্ষিণকে ইদিলপুরের তাত্রশাসনখান] পরীক্ষা 
করিয়! তাহার এক সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহাই মিঃ রেক্ষিণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে 
বিক্রমপুরের চঙ্জ রাজবংশের তিনঞ্জন রাজার নাম 
অবগত হওয়। যাষ--যথ!-_সুবণচন্ত্র, আলোক]চন্দ্র এবং 
শ্রীচন্্র। ইদ্িলপুরের তাঅশাসনের প্রতিকৃতি সহ 
সম্পূর্ণ পাঠ প্রকাশিত ন] হইলে ইহা লইয় বেশী আলো- 
চন সম্ভবপর নহে; কিন্ত গঙ্গামোহন বাবুর সংক্ষিপ্ত 
মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে রাজ চন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন এবং 
তাত্রশাসনের অক্ষরাবলী ঘ্বাদশ শতাব্দীর । কাজেই 
কুমিল্লা নর্তেশ্বর লিপির লহচন্ত্রের জন্য আরাকাণের 
চন্দ্রবংশ খুঁজিতে হইবে। 

আরাকাণের চন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস বড়ই 
অসম্পূর্ণ রূপে জান! গিয়াছে । মিঃ ফেয়ার তত্রুত 
ব্রহ্দেশের ইতিহাসে আরাকাণের চন্দ্রবংশের বিবরণ 
যতদুর অবগত হওয়। যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহ! 
হইতে জানা যায় যে আরাকাণের চক্্রবংশের প্রাতষ্ঠাতার 
নাম রাঙা মহাটেংচন্ত্র। তিনি ৭৮৮ খৃষ্টানে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন এবং রাজ্যলাত করিয়াই বৈশালী 
নামক নূতন রাজধানী প্রতিঠিত করেন। এই বংশের নয় 
জন রাজা! বৈপালী নগরে ৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব 
করেন। ফেয়ার সাহেবের “নিউমিস্মেটা অরিয়েণ্টেলিয়া” 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠাতে আরাকাণি ভাষ! 
হইতে অক্ষরাস্তরিত এই নয়জন রাগার সম্পৃণ নাম 
দেওয়া আছে। এই সকল নাম শুনিতে এমন অতভুত 
যে ইহাদের মূল সংস্কত দামগুলি যেকি ছিল তাহা ঠিক 
করা ছুঃসাধ্য। 

আরাকাণের চজ্জরাজাদের কয়েকটি মুগ্তাও পাওয়া 


১২শ সংখ্য। রি 


গিয়াছে । অত্যন্ত আশ্চর্যেযর বিষয় যে মুদ্র। হইতে 
যে সকল নাম পাওয়। গিয়াছে, তাহার কোন নাম 
আরাকাণী ভাষার পুস্তক হইতে সঙন্কলিত নয় জনরাঙ্জার 
এক জনের নামের সহিতও মিলে না! মুদ্রা হইতে 
বন্চন্দ্র প্রীতিচন্ত্র এবং বীরচন্দ্র এই কয় রাজার 
নাম পাওয়। গিয়াছে, কিন্তু উল্লিখিত নয়জন রাজার 
এক জনের নামও এইরূপ নছে। 

এমতাবস্থায় কুমিল্লা নর্তেশ্বর লিপির লয়হচন্দ্রকে 
নির্দি্ কর! সহজ নহে । কিন্তু এ নয় জন রাজার শেষ 
রাজার নাম-_ছুল টৈং ছন্দ্র (050-17৮710101-08801101 
ইহাই শ্রীলয়হচন্দ্র হইতে পারে ছুলটেংচন্্র ৯৫১ খৃষ্টাব্দে 
সিংহাসন্দারোহন করেন এবং কুমিল্ল। লিপিও এ সময়ে- 
রই হওয়া সম্ভব: 

যদি ছুলটেংচক্জই শ্রী্লয়হচন্দ্র হইয়া থাকেন তবে এই 
অন্থমান অন্ঠায় নহে যে রাঙ্জভট্টের বংশধরগণ সমতটের 
কর্ান্ত নগরে রাঁজভট্রের তিরোধানেরও একশত বৎসর 
পর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। পরে আরাকাণের চন্দ্র 
বংশ তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়। অষ্টম শতাব্দীর শেষ 
ভাগে সমতট রাজ্য অধিকার করেন। লয়হচন্দ্রের সময় 
অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজ কুসুমদদেব নুণ্ত- 
গৌরব কর্ণান্তের সিংহাসনে বনিয়। আরাকাণের সামন্ত 
রাজরূপে কর্মানস্ত শাসন করিতেছিলেন। অতান্ত 
আশ্চর্যের বিষয় যে আশরফপুরের তাত্রশাসনঘয়ে 
রাঞকীয় লাঞ্ছনে যেরূপ একটি শয়ান বৃষের আকুতি 
আছে, আরাকাণের চন্্ররাজদের মুদ্রায়ও সেইরূপ 
শয়ান বের মূর্তি অঙ্ষিত। ইহাতে বোধ হয় যে খড়গ ও 
চন্জরবংশের মধ্যে কোনও রূপ অঞ্জাত সম্বন্ধ ছিল। 

বড়কাধতার চতুর্দিকন্থ পরগণার নাম পাটিকার]। 
মহারাজোয়াং নামক ব্রঙ্গদেশের ইতিহাসে লিখিত আছে 
যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতেও এই স্থানে এক রাঞ্য 


প্রতিট্িত ছিল।. পাটিকারার এক রাজকুমার পেগুর রাজ, 


কিংমিখার কন্াকে বিবাহ করেন। এই বিবাহণ পুত্র 


৬৮৫ ) 


রাঙ্গা অলংশিশ আবার পাটিকারার এক রাজকন্ঠাকে 


লু 


চর 


বিবাহ করেন। রাঞ্জ। অলংশিশ ১০৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে 
১১৬০ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তিনি অনেক বার 
পিতৃভূমি সন্দর্শন করিতে আগমন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 
কুষিল্ল। হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে লাগমাই পাহাড়ে রণবন্ক 
মন নামক এক রাজার একখান। তাঅশাসন পাওয়] যায় । 
তাহাতে দেখা যায় যে রণবঙ্কমল্প দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ 
তাগে এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ১৮০৭ খৃষ্ট1- 
বের এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক পত্রের নবমখণ্ডের 
৩৯৮ পৃষ্ঠায় কোপক্রক সাহেব এই তামত্রশাসনখানির 
পাঠোদ্ধার করেন। সেই পাঠই তাহার রচনাবলী সং- 
গ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় পুনঘুদ্রিত হইয়াছে। 
তাঅশ!সনখান! ততৎকালে এসিয়াটিক পোসাইটিতে 
প্ররিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর ইহার কোন খোজ 
পাওয়াযায় না। 
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশলী। 


লুর্া 


আধারে তরণী বাহিয়। চলেছি, 
নাচে জল-রাশি ছু'ধারে, 

মত্ত জলধি উঠেছে গরজি, 
জাগে ভীতি হৃদি-মাঝারে ! 


গরজি'ছে খন জলদ-নিকর, 
চষকি' হাসি'ছে দামিনী, 

প্রলয়ের শত ভীম উচ্ছাাসে 
নাচিছে ভীষণ! যামিনী ! 


আজি এ' বিষম খোর দুর্য্যোগে 
আমি শুধু হেখা' একাকী, 

কেবলি বাহিয়া চলেছি তরণী, 
পথ, ঘাট কিছু না দেখি! 


প্রতিভা ূ ( ৩৮৬) 


08 রি রে জি 
সত ভি শিশ্ন ও ৭ শিপ পাশ পাসটিলাউি লী জ শাক ০ 


জন-মানবের নাহি হেথা সাড়া, 
চীৎকারে বায়ু-বারিধি, 

বিচরে চৌদ্িকে বিভীষিক-পাশি 
ব্যাপিয়া! বিশ্ব-পরিধি ! 


সুন্দর মোর বাস-ভূমি ছাড়ি' 
কোন্‌ কুহকেতে মজিয়।, 

কা'র মোহ-মাথা সোহ।গ-মালটি 
অন্তর মাঝে যাচিয়।, 


অজ্ঞাত কোন্‌ মায়িক প্রদেশে 
চলেছি. কহিবে কে মোরে ! 

প্রিয়-বন্ধন ছি'ড়িয়া, কাহারে 
বাধিতে চলেছি সে ডোরে! 


কে আসি+ আশার দীপ্ত আপোকে 
অধর মধুর খচিয়া, 

উজ্জ্বল ছুটি নয়নের কোণে 
বিশ্ব-সুষমা রচিয়া, 


ভুলা;য়ে, ভুলা য়ে, আনিয়া আমার 
ভীষণ সাগর-মাঝারে;-. 

সহস। সুদ্ুরে গেছে গো লুকায়ে, 
দু'হাতে টানিয়! আধারে ! 


বহুদূরে এবে আসিয়া পড়েছি, 
পারি না ফিরা'তে তরণী, 

কোথা এ' সময়ে অয়ি সুহাপিনি, 
অয়ি কুহকিনী-রমণি ! 


সাগরের পারে তব মায়া-পুরে 
আলোটি জালিয়া ধর গো; 

শত (বিভীধিক! ভালি'ছে জাধাবে, 
এ তিমির-রাঁশি হর গে! 


৯ ৩ ৩ এ শা তা পে পক শান জা লট শত শত শানিলিত পান পানী শি তক শী 


৮ ৩৯ পাট ৮ ৩ জা পাটি পা পা কটি খল ৬ জন লক পন এ জট ন্ি 


এ' কাল নিশীথে, কুহকে তোমার 


ম্ডাও, মোহিনি, আমারে 
তোমারি লক্ষ্যে বাহছিব তরণী, 
আজি হুর্য্যোগে' আধারে ! 


শ্রীনগেন্্রনাথ চৌধুরী । 


সুপ্তি ও জাগরণ * 


চুন্ধনে কার, আখির পাতা পড়লে নমি রে, 
অবশ হলে! সকল শরীর অলস সমীরে ॥ 
গেলাম মুদ্ি-_-ছিলাম ফুটে 7 
ূঙ্ছ। এলে৷ নেত্রপুটে 
মুখাল তন্থু এলিয়ে গেল তাহার শরীরে । 
তার পরে সে সংজ্ঞাহতা, 
শুনিনি ক একটি কথা; 
কেমন যেন নেশার মোহে ছিলাম আমিরে ॥ 


চু্ধনে কার, আখির পাতা উঠলো ফুটিয়। । 
শিউরে দিল দেহ হঠাৎ শোণিত ছুটিয় ॥ 
শিথিল হলে! শক্ত মুঠি 
অমল আলোর গেলাম ফুটি| 
মরমকোষের কুগ্ঠাতর। গ্র্থি টুটিয়া। 
দাড়িয়ে উঠে মুপাল ভরে, 
চেয়ে তাহার বদন পরে 
নিলাম শিরে, পায়ের অরুণ রেণু লুটিয়া॥ 


শ্রীকালিদাস রাঁয়। 


১২শ সংখা! 


মগধের রাজা “দর্শক” | 


«আহে! প্রচ্ছন্র-রত্ব ত1 পৃথিব্যা$) ॥--তাসঃ 

পরহিতকামী আধ্যগণ স্মণাভীত প্র!চীন কাল 
হইতে ভবিষ্যৎ জনসমাঞ্জের কল্যাণার্থ নানাধিধ বহুযূল্য 
সম্প্তি রাখিয়াছিলেন। ধর্্মশাস্ত্র দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি বহুবিধ সম্পত্তি আমর। পরম্পরা ক্রমে 
পূর্বাচার্য্যগণেন্ নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু এই 
সমপ্ত বিষয়ে এতদূর আঢা হইয়াও, আমরা একটি 
বিষয়ে ততদ্বর সৌভাগ্যবান্‌ হইতে পারি নাই। সে 
বিষয়টি “ইতিহাস” । ইদানীন্তন লোকে “ইতিহাস”- 
শব্দে যাহ। বুঝেন, সে প্রকার ইতিহাস আমাদের নাই. 
এইমাত্র বলা যাইভে পারে। কিন্তু প্রাচ্য প্রতীচ্য 
প্রথ্যাভনাম! অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই, ভারতীয় আর্ধা- 
গণের “এতিহাসিক প্রতিভা, [101869710৮1 নখ) ] 
একবারেই ছিল না বলিয়৷ যেপ্রকার দোষারোপ করেন; 
বোধ করি তাহার। ততট! দোষের পাত্র ছিলেন ন। 
তাঁহাদের রচিত পুবাণ-গ্রস্থ-নিচয়) তিহাসিক আখ্যান- 
মালা, এবং পর্বতগাত্রে, শিলাস্তস্তে, তামা দি ধাতুপ্রে 
শ্ীমুর্তিপাদপীঠে, মন্দিরপ্রাচীরে, মুদ্রা-পৃষ্ঠে। খোদিত 
বা! উৎকীর্ণ প্রশন্ত-পিপি প্রভৃতি দেখিয়া, পাড়িয়। 
ব! জানিয়৷ তাহাদিগকে “&তিহাসিক প্রতিভাহীন” 
বলিয়। কলঙ্কিত করিতে কাহারও প্রব্বত্তি হওয়া উচিত 
নয়। ধারাবাহিক, প্রণালী-বদ্ধ ইতিহাস তাহার! রচন। 
করেন নাই মাত্র। ভারতীয় জাতীয়'ইতিহাস লিখিত 
হয় ম্মই,যধাযথ ভাবে তাহ1 লিখিত হইতে আরও 
বহুকাল লাগিবে। পর্যযায়-গত, শৃঙ্খলাবন্ধ ইতিহাস 
লিখিত নাই সত্য, কিন্তু ইতিহাস রচনার উপাদানের 


ক ও জা জ্বর ৬ হস. ০ পপ পা রে পপ পপ ০০ ৩৯ আত পপ ও এপ জজ পা 


* উত্তর-বঙ্গ সাছিত্য সম্সিলনীর পাবন। অধিবেশনে 


পঠিত। 


( ৩৮৭ ) 


মগধের রাজ! “দর্শক” | 


২ ২ সপ্ত এল সা) ০ শি পতি 


অভাবও নাই। অভাব কেবল উপকরণ-সংগ্রহের, 


অভাব তাহা সঙ্কধলন কবিবার উপযুক্ততার, অভাব 
উগ্ভমের ও ধৈর্যোর, এবং অভাব দেশের সর্বশ্রেণীর 
লোকের সহানুভূতির । আমর] নিঙ্গ দোষে গৃহের দ্বার 
রুদ্ধ করিয়। রাখিয়া, অন্ধকার অনুতব করিতেছি। 


প্রাচীন এঁতিহাসিক তখোর সঙ্কলন-বিষরে, 
বৈদেশিক পর্ধ্যটকগণের লিখিত বর্ণন প্রসৃতি যেমন 
প্রয়োজনীয়, প্রাচীন কালে লিখিত কাবা-নাটকাদির 
বৈজ্ঞানিক প্রণলীতে পাঠ ও আলোচনাও তক্রপ 
প্রয়ে।জনীয়। প্রাচীন কবিগণ প্রাচীনতর ঘটনা ব1 বিষয় 
অবলম্বন করিয়1 কাব্যা্দি রচন। করিয়! থাকিলেও, নিজ 
আনিভ।ব কালের অনেক তথ্য স্বরচত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়! গিয়াছেন। অন্ততঃ কবি-কাল-প্রচ্লিত রীতি- 
নীতি, আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, ধর্মম-কর্ম, শস্ব-শাস্ত্, 
আহার-বিহার, বাণিঙ্য-ব্যবপায়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যা। চিজ্- 
সলীত প্রভৃতি নান বিদ্যা ও নান! ললিত কলার অনেক 
আভাস কবি-রচিত গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইতে পারে। 

মহাকবি ভাসের 'নবাবিষ্কত নাটক-চক্র হইতে 
প্রাচীন ভারতের বহু বিলুপ্ত তথ্য আবিষ্কত হইতে 
পারিবে । সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিক1 সহ ভাস-নাটক-চক্রের 
কথা-বস্ব প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত কবিয়া,-(৯) মহা- 
কবির প্রাছ্র্ভাব কাপ, (২)তীহার কাব্য তংকালীন 
তারতবর্ষের সমাজ-চিন্ত্র, ও (৩) তৎপরবস্তী কবিগণের 
উপর ভাসের প্রভাব --এই বিষয় কয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিবার অন্য ““সাহিত্য"-সম্পাদকের নিকট 
প্রতিজ্ঞ।-বদ্ধ হইয়াছি। মহাকবি ভাসযে কালিদাসেরও 
পূর্ববর্তী ছিলেন, তাহ! প্রবন্ধাপ্তরে [সাহিত্য ১৩২* 
সনের, পৌষ সংখ্যা] পর্যযালোচিত হুইয়াছে। ভাসের 
উদ্ভব-কালের নিশ্চিত নির্দেশ বড়ই কঠিন। কিছুকাল 
হইল, শ্বদেশীয় ও বিদেশীয় পঙ্ডিতগণ তথ্ষিষয়ের বিচারে 


প্রবৃত্ত ছইয়াছেন। “সংস্কত-সাহিত্যের ইতিহাস'-রচয়িত। 


পঞ্ডিতপ্রবর শীযুক্ত ম্যাক ডোলেন সাহেব রয়েল এপিয়াটি: 


প্রতিভা 


চৈত্র ১৩২, 


বাসি তিস্তা - ৫৯ তাত পি 


সোসাইটির (18০১1 4881716 ১০০1০) [১৯১৩ জান্ুয়ারী 


সংখ্যা] পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ভাপের প্রাছুর্ভাব-কাল- 
সন্বন্ধে নিজ মত বিজ্ঞাপিত করিক। লিখিয়াছেন যে, এই 
মহ1-কবির উদ্তভব-কালের নিশ্নতম সীম] অন্ততঃ খুষ্টার 
'দ্বিতীয় শতাব্দী ধরিয়। লও! যাইতে পারে। কিন্তু বিচার- 
সমর্থন-পটু বাহা ও আভ্যান্তরীণ প্রমাণাবলী যথা-যথ-রূপে 
ও সাবধানে পরীক্ষিত ও পর্য/ালোচিত ন1! হওয়। পর্যাস্ত 
এই প্রশ্নের সম্যক. মীমাংস! সহঙ্গ নয়! সেযাহা হউক, 
ভাস যে অতি প্রাচীন কালের কবি সে বিষয়ে কো]ন মত- 
ঘ্বেধে নাই। এই মহাকবি বনু নাটক রচনা করিয়া 
গিয়াছেন, তন্মধ্যে “প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণম” ও “স্বপ্ন 
বাসবদত্বম” নামক নাটক ছুইখ'নিকে তিনি এতিহাসিক 
ভিত্তির উপর সংস্কাপিত করিতে যত্ববান, হইয়াছিলেন 
বলিয়াই বোধ হয়। অবস্থি-পতি প্রস্তোতের কারাগার 
হইতে, মহাসচিব-যৌগন্ধরাপ়ণ কর্তৃক বসরাজ উদয়নের 
কারামুক্তি, -প্রস্ভোতের কন্ঠ বাসবদত্তাকে অপহরণ 
করিয়। তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবস্তন এবং পরে উদরন- 
বাসবদত্তার বিবাহ-সম্পাদনই প্রথমোক্ত নাটকের প্রধান 
কথা। তৎপর বৎসরাঙ্জা শত্র-হস্ত গত হইলে) যখন উদ- 
য়নের ছুর্দশ। উপস্থিত হইল, তখন মহাসচিব যৌগন্ধরারণ 
আদেশিকগণের সিদ্ধাদেশে বিশ্বাগ্রবণ হইয়া, মগধবাঙ্গ 
“দর্শকের” ভগিনী পন্ম(বতীর সহিত স্বপ্রভু উদয়নের 
খিবাহ সম্প।দন বিষয়ে উ/দ্যাগী হইলেন, কারণ আদে- 
শিকগণ বলিয়াছিলেন যে, মগধনাথ “দর্শকের” ভশিনী 
পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিগে পর, বৎস-রাঙ্গ্য পুনরার 
উদয়নের শ্বহত্তগত হইবে । উদয়ন মুগয়ায় বহির্গত 
হইলে, রাঙ্জনীতিবিচক্ষণ যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাগ্যমধ্যে 
ঘোণ! করিয় দিলেন যে রাজ-মহিষী বাসবদত্ত। লাবাণক 
গ্রামে অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া পরলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 
তিনি নিজেও রাঙ্গমহ্ষীকে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিতে 
যাইয়! সমান অবস্থাই লাভ কারয়।ছেন। কিন্ত 'তনি ছন্স- 
বেশী ব্রাঙ্ণ সাঞ্জিয়। প্রচ্ছন্নবেশধারিণী বাপবদত্তাকে সঙ্গে 
পইয়। মগধে গেলেন এবং সেই স্থানে অবস্তি-বাজ-বন্তাকে 
আত্ম-ভগিনী বলিয়। পরিচয় দিয়। মহারাজ দর্শকের ভগিনী 
পল্মাবতার হস্তে ভাসরূপে রাখিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে 


( ৩৮৮ ) 


৬য় বর্ষ 


উদয়ন কার্ষেযাপলক্ষে মগবে গিয়াছিলেন। মহারাঞ্জ দর্শক 


ইতিপৃর্বেই বাসবদ্তার মৃহ্যসংবাদ অবগত হইব্নাছলেন ). 


তিনি উদয়নের বয়সানুরূপ রূপগুণ|দিতে মোহিত হইয়।' 
নিঙ্র-তগিনী পদ্মাব-্ীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন । 


ফ্ছুকাল পর মগধ-পতি দর্শকের চতুরঙ্গ -বলের সহায়তায় 


উদ্দয়ন শক্র-হত নিজ বাজ্জা পুনরায় আত্মধিকারে আন- 
যন করিতে সমর্থ হইলেন, এবং মগধেই ঘটনাক্রমে স্ব- 
মাহিষী বাসবদত্। ও ব্ব-সচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত পুন- 
মিলিত হইলেন। ইহাই দ্বিতীয় নাটকের বর্ণিত বিষয়। 

প্রাচীন কবির এই নাটক ছুইখানিতে যে তিনটি প্রধান 
রাজকুলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন 
এ&তিহাসিক তিস্তি আছে কি ন1--তাহ। আগোচ্য | 
যদ্দিও নাটকোক্ত খটনাবলির মূল অন্ুসপ্ধান করিয়। বাহির 
করিতে সম্পূর্ন হাবে সমর্ধ হই নাই, তথাপি পাল-সহিত্য 
এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের ধর্শগ্রন্থাদি হইতে জানিতে 
পারিয়ছি যে, বৌদ্ধধর্মের অভুদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে ও 
তৎ-সম-সময়ে ভারতবর্ষে ষোলটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাঙ্গা ছিল, 
যথা, অঙ্গ, মগধ, কাশি. কোশন, মল্লদিগের দেশ, চেড়ি- 


দিগের দেশ | বণ্তমান নেপালের নণ্ধকংশ], বংস দেশ, 
কুরু, পঞ্চল, মৎ্সা, শুরসেন, অশ্বকর্দেশ, অবস্তি, গাদ্ধার,ও 
কান্বোগ্গ। এই ষোলটি বা:জ্যর মধ্যে মগধ? কোশপ, বৎস 
ও অবস্তি--এই প্রধান রাজাচতুষ্টয় বুৰ্বের সম-সামগিক 
ছিল। পালি-গ্রন্থে আমর! আরও দেখিতে পাই যে, সেই 
সময়ে মগধের রাঙ্গধানী রাজগৃহণনগরে | বর্তমান পাজ- 
গির ]শিশুনাগ-বংশীয় রাজ! বিহ্বিসার ও তদনগ্তর তদীয় 
পুত্র অঞ্জাতশক্র রাজত্ব করিতেছিলেন। কোশগ-রাঙ্গের 
রাজধানী শ্রাবস্তী-নগরে প্রসেনজিৎ তদানীন্তন রাজ। 
ভিগেন। বৎপরাঞ্জের রাঞ্ধানী কোশান্বি-নগরে উদয়ন 
শাপন পরিচাগন। করিতেছিলেন। অবপ্তি রাঙ্ের রাজ- 
ধান উজ্জয়নী-নগরে প্রদে্যোত সিংহামনাধিকঢ ছিলেন। 
এই প্রাচীন রাঞ্জা-চতুষ্ট় পরস্পর বিবাহ-মূলে সম্পর্কিত 
ছিল ব পরা ইতিহালে পরিচগ পাওয়] যায়) এই খিবাহ- 
সম্বন্ধই সময়ে সথয়ে বিগ্রহ-সন্বন্ধেরও কারণ হইয়া উঠিত। 
বৎসরাঞ্জ উদরয়নু কর্তৃক বাসবদতার যে অপহরণ বৃস্তান্ত 
লইয়! প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণম্‌” নাটক রচিত হইয়াছে, 


১২শ নংখ্য। 


৮৬ শপ নয ও খা শের এিস এ এসি পে, ৮ ৬০ ০০০০ শি সি ও সপ ওর হট আও জাত তিতা, ও সা সা জি দিত তি পতি পক ০০ শা পাসি সিউল আসি ০ ০৩ 


সেই বৃত্বান্ত আমর] বৌদ্ধগ্রস্থেও তুল্য ভাবে বর্ণিত দেখিতে 


পাই [ ধন্মপদের ২১-২৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ] 1 এই 
বাস্থুলদত্ত! বা বাসবদত্ত।ই উজ্জয়িনী-পতি প্রদ্যোতের কন। 
*তাহার পাণি-গ্রহণে উৎসুক হইয়া সেই কালের অন্ঠান্ত 
নরপতি-গণও প্রদ্যোত-পাদ-প্রান্তে দূত প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন__-এই কথ আমরা “প্রতিজ্ঞ! যৌগন্ধায়ণম্‌” নাট- 
কের দ্বিতীয়াঞ্কে উল্লিখিত নিয়োদ্ুত শ্লোক হইতে জানিতে 
পারি। যথা 
অন্মৎ সম্বন্ধো মাগধঃ কাশিরাঞো বাঙ্গঃ সৌরাপ্রৌ মৈথিলঃ 
শুরসেনঃ | 
এতে নানা খৈলোভয়স্তে গুণৈর্মাং কন্তে বৈতেষাং পাত্রতাং 
যাতি রাজা ॥ 


কন্তার জন্য পাঞ্্ নির্বাচন সম্বন্ধে কথোপ- 
কথন-কালে, প্রদ্যোত ম্বমহিষধীর নিকট এই 
রাঞাবলীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন । বল! বাহুল্য, 


বৎশরাঞ্জ উদয়নের ভাগ্যই স্ুপ্রসন্ন হইয়াছিল। বৎ»রাজ- 
বংশের সহিত অবগ্ঠি-রাদ্ব-বংশের বিবাহ-সম্পর্ক প্রমাণিত 
হইল | ইতিহাস-পাঠে জান] যায় যে মগধ-নাথ বিদ্বিসার, 
কোশল-রাগ্ের এক ভগিনী'ে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং 
পরে তিনি স্বপুত্র অজাতশক্রর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, 
পতি-বধে - ঘোকাকুল। ভগিনীর ছুঃখ-নির্বাপপ-কল্পে 
কোৌশলরাজ পিতৃহস্তাঅঙ্গাতশক্রর ' বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! 
করেন । যুদ্ধে মগধরাজেরই জয় ছয় এবং যুদ্ধের ফলে 
অগ্াতশক্র কোশল .রাজবংশীয়া এক কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন । এই বৃত্ত হইতে কোশল-রাজকুলের ও মগধ- 
রাজকুলের মধ্যে বৈবাহিক-সন্বন্ধ প্রতিপন্ন হইল। 
এখন দেখ যাউক, মগধের সঙ্গে বৎসরাজ্যের এইরূপ 
কোন সম্পর্ক বিমান ছিল কি ন1? ভাসের*ন্বপ্নবাসবদত্তম্‌” 
মাটক হইতে আমর দেখাইয়াছি যে, বৎসরাজ-সচিব 
যৌগন্ধমা়ণের বুদ্ধি বলে, অবস্তিনাথ প্রদেযাোতের ছুহিত! 
বাসবদজ্তার জীবদ্দশায়ই অজ্ঞাতসারে কৌশাদ্িপতি 
' উন মগধনাথ “দর্শকের” ভগিনী, পদ্ধাবতীকে মগধ 


( ৩৮৯ ) ও 


রাজধানী 


মগধের রাজা “দর্শক” | 


রাজগৃহ নগরেই বিবাহ করেন, এবং এই 
বিবাহের ফলেই, মগধনাথ “দর্শকের” হও্ডি-হয়-রথ- 
পদাত্তি চতুরঙ্গ সৈগ্ঠের সহায়তায় উদয়ন শক্রহস্ত 
হইতে আত্মরা?য পুনরায় কাড়িয় লয়েন। এখন বিচার 
আবশ্তক, এই “দর্শ+” কে? 
বাছু, মত্ত, বিষুত ও ভাগবত পুরাণে শৈশ্ুনাগ 
রাজগণের যে বংশাবলী প্রদত্ত আছে. তাহাতে রাজ- 
গণের সংখ্যা ও সংজ্ঞ। বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত 
হয়। পুরাণের মতে শিশুনাগবংশের পঞ্চম নৃপতি 
বিষ্বিসার। কথিত আছে, তিনিই সর্বপ্রথম মগধের 
রাজধানী রাঞ্জগৃহ-নগর নিম্মাণ করান, এবং অঙ্গদেশ 
জয় করিয়া মগধ-রাজাকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করেন। 
তাহার পুত্র অজাতশক্রও রাজগৃহ-নগর হইতেই 
রাজ্যশাসন করিতেন; লিচ্ছবি-বংশীয় প্রতিপক্ষগণের 
পথ রুদ্ধ করিবার জন্য তিনি কেবল পাটলি নামক স্থানে 
এক দুর্গ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। “মহাপরি-নির্বাণ সুত্র" 
নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই দুর্গ সংস্থাপনের কথ! লিপিবদ্ধ 
আছে। বায়ুপুরাণের মতে, অজাতশক্রর পৌত্র মহারাজ 
উদ্দয়ী সর্বপ্রথম পাটলিপুত্র নগর সংস্থাপিত করিয়া) রাজ - 
গৃহ নগর হইতে রাজধানী তথায় উঠাইয়। লইয়া যান। 
পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর সংস্কাপনের কথ বায়ৃপুরাণের 
৯৯ অধ্যায়ের, ৩১৯ প্লোকে পাওয়। যায়, যা 
স বৈ পুরবরং রাজ! পৃথিব্যাং কুস্মাহবরম্। 
গঙ্গায় দক্ষিণে কুলে চতুর্থেইব্দে করিষ্যতি ॥ 
উত্তরকালে পাটলি বা কুসুমপুরই কেবল মগধের নয়; 
সমগ্র ভারতবর্ষেরও রাজধানী ছিল। উপরি উল্লিখিত 
পুরাণ সমূহের মতে অজাতশক্রর পর, তদীয় পুত্র “দর্শক" 
মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। কেবল বাষুপুরাণেই 
এই ক্রমের কিঞ্চিৎ বৈলক্গণ্য দৃষ্ট হয়। ' তম্মতে, “দর্শক” 
অজাতশক্রর পুত্র না হইয়া বিথ্বিসারের পুক্ররূপেই উল্লি- 
খিত ; মৎগ্য, বিষু ও ভাগবতপুরাণের মতে “দর্শক” 
অঞ্জ]তশক্ররই পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত; এবং 


ডি 


প্রতিভা 


'চত্র ১৩২০ 


তাহাদের অনেক গ্রন্থে, অঙ্জাতশক্রর পর; “দর্শকের” 
নাম উল্লেখ ন1! করিয়া, পাঁটলিপুত্রনগরসংস্থাপক উদয়ী 
বা উদঘ্বিভদ্রকেই অঙ্জাতশক্রর পুত্র ও উত্তরাধিকারী 
বলিয়৷ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এস্লে একটি কথার 
উল্লেখ প্রয়োজনীয় । কেবল বায়ুপুরাণের মতে এই 
রাজার নাম “দর্শক” বলিয়। উল্লি:খত, যথা__ 
*পঞ্চবিংশৎ সম। রাজ! দর্শকস্ত ভবিষ্যতি? | 

ৃ ৯৯ অঃ। ৩:৮শ্লোঃ 
মত্স্যপুরাণের মতে অজাতশক্রর পুঝ্রের নাম “বংশ ক”, 
বিষণ ও ভাগবত পুরাণের মতে তাহার সংজ্ঞা “দর্ভক” | 
“বংশক”) “্ধর্ভক” ও “দর্শক”_ ইহারা একই ব্যক্তির 
নাম, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই ; এবং পুরাণো- 
দ্ধত বংশতালিকাতেও তাহার স্থান অজাতশক্রর পুত্র 
রূপেই ধৃত আছে। গো-তীর্থের [ 01) ] পণ্ডিত- 
বর শ্রীযুক্ত পার্জিটার সাহেব মহোদয় তৎসম্পাদিত 


“কলিযুগ বাজ-বংশ সন্ষ্ধে পুরণোক্তপাঠ নিচয়” 


[41110 1১701701026 01: 1010 105170৭1105 01111015711 
466৮] নামক সঞ্থঃপ্রকাশিত গ্রন্থের দ্বাবিংশ পৃষ্ঠায় ২৯ 
নং পাদটাকায় লিখিয়াছেন যে, “দর্শক” নামটি 1ভন্ন ভিন্ন 
পুরাণে (লিপিকর প্রমাদ্রবশতঃ ) “বংশক”, “দর্ভক” 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । তিনি 
বলিয়াছেন যে, “1)018902 50০11)5 1170 20080 001)0101 
10717)” ) অর্থাৎ, নামটির মৌলিক আকার “দর্শকই” 
ছিল। এখন দেখ! যাইতেছে যে, অজাতশক্রর পর) তদীয় 
পুত্রে “দর্শকই” মগধের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
যদিও কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশক্রর পর তৎপুত্র 
“দর্শকের” নাম উল্লিখিত ন। দেখিয়া, উদয়ীকেই তৎপু্র 
ও তদুত্তরাধিকারী বলিয়া! উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়, 
তথাপি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক তিন্সেন্ট শ্মিথ সাহেব মহোদয় 
পুরাণোক্ত পর্যায়কেই গ্রহণীয় বলিয়া ধন্িয়াছেন, এবং 
লিখিয়াছেন।--'৮ 9 01079016 10 06০09 10101 


( ৩৯ ) 


তাহাই সমীচীন বলিয়। প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধগণও 


৩য় বর্ষ 


৮৫15101) 15 00770৮151)111 0% 0170 11010 (10070101011 
91 (1)9 1১101517018 8061))৭ 00 1). 1)7016101)10 70) 00158 
885৫, | 1) 01] 011 1120] তএস 2৮100010 

11011111015 15110%1) 90)006 00107711011 007 


[001199 30001101 1501010101১, 07, 


যতদিন ভাসের মাটকাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছিল না. 
ততা্দন পর্য্যন্ত আমর বাস্তবিক বলিতে বাধ্য ছিলাম যে, 
“দর্শক” প্রতিহাসিক রাজ। হইয়৷ থাকিলেও, তাহার 
সন্বন্ধে পুরাণোক্ত বশ-পরিচয় ব্যতীত আর বেশী কিছু 
জানা বাইত না। কিন্তু, ভাসের নাটক হইতে এই বংশ- 
পরিচয় এতিহাসিক সত্য বলিয়া সমর্থিত হইল, এবং 
“দর্শক” নামটি যে শশ-বিষাণের স্টায় অবস্ত নয়, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া! গেঙগ্গ। তিনি মগধের রাজ। ছিলেন; 
তিনি তীহার ভগ্গিনী পন্মাবতীকে বৎসরাঞ্জ উদয়নের 
সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন ; এবং তিনি তাহার নিজ 
সৈম্সামস্ত দিয়া ভগিনীপতির শক্র-হৃত রাজ্যের পুনরু- 
দ্বার সাধন করিয়াছিলেন। “ন্বপ্নবাসবদত্তম্‌” নাটকের 


'পঞ্চমাক্ষের একস্থানে মগধরাজের কঞ্চুকী উদয়নের নিকট 


দর্শকের বার্ত। বহন করিয়। আনিয়া বলিতেছেন, 
অন্মাকং মহারাজে। দশকে ভবস্তমাহ--এষ খলু, 
ভবতোহমাত্যো রুমথান্‌ মহত বলসমুদয়েনোপযাতঃ 
খন্বারুণিমতিঘাতয়িতুম। তথ! হস্ত্যশ্বরথপদাতীনি মাম- 
কানি বিজয়াঙ্গানি সন্নদ্ধানি। তদুত্িষ্ঠ তু ভবান্‌। অপিচ, 
ভিগ্নান্তে রিপবো৷ তব্দগ্ণ রাঃ পৌরাঃ সমাশ্থা সিতাঃ 
পা চাপি ভবৎ্প্রয়াণসময়ে তন্তা বিধানং কতম্‌। 
যগ্তৎ সাধ্যমরিপ্রমাথজননং ততন্ময়ানুষিতং 
তীর্ণ। চা(প বলৈর্ণদী ঝিপথগ। বৎসাশ্চ হস্তে তব॥” 
“আমাদের মহারাজ দর্শক আপনাকে বলিয়া পাঠা-. 
ইয়াছেন,--আমার অমাত্য রুষথান্‌ মহতী সেন! লইয়! 
আকরুণির অভিঘাতের উদ্দেশ্বে এখানে উপস্থিত হইগ্লাছেন। 
বিজয়ের অলী £ত জামার হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি--এই . 
চতূর্বিধ সৈশ্ও আু্রাজ্ধিত আছে। অতএব, আপনিও 


১২শ সংখ্যা 


উখিত হউন। আরও দেখুন”-আপনার রিপুকুল 


উৎসাদিত হইয়াছে; আপনার গুণে অন্ুরক্ত প্রজ্ঞাবর্গ 
সম্বস্ত হইয়াছে; আপনার যুদ্ধযাত্রা-সময়ে সৈঙ্ছের 
ৃষ্টদেশ রক্ষারও বিধান কর] হইয়াছে । [মোট কথা. ] 
শক্র.নাশ-জনক যাহ যাহ] কর্তব্য, ততাবতেরই বিধান 
করা হইয়াছে । সম্প্রতি, গঙ্গ৷ পার হইলেই বৎসরাজ্য 
আপনার করতল-গত হইতে পারিবে ।” 

“শ্বপ্নবাসবদত্তম”-নাটক হইতে আমরা আর একটি 
এতিহাসিক তথ্যেরও সমর্থন প্রাণ্ড হইয়াছি। “দর্শকের” 
সময় পর্য্যপ্ত রাঞ্জধানী যে, রাজ্জগৃহ নগরেই সংস্থাপিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ এই নাটকের প্রথমাঙ্কেই দুইবার পাওয়া 
যায়, যথা-_ 


“«টসষা নো৷ মহারাজমাতরং মহাদেবীমাশ্রমস্থীমভি- 
গম্যাভ্যান্ুজ্ঞাতা তত্রভবত্য। রাজগৃহমে ব যাস্যতি*। 

অন্থত্র, এক ব্রঙ্গচারী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে “কুত 
আগমযতে 1” এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন "ভোঃ 
শায়তাম্‌। রাজগৃহতোহহংঃ | স্থৃতর1ং পুরাণোল্লিথিত দর্শক 
পুত্র উদ্দয়িকর্তক পাটলিপুত্র নগরনিরম্দমাণ বিবরণ সত্য 
বলিয়। গৃহীত হইতে পাবিবে। “দর্শকের” রাজ্যকাল 
পর্যন্তই রাজধানী রাজগুহ নগরে সংস্থাপিত ছিল। 
পুরাণোল্লিধিত রাজবংশাবলীর বিবরণ উপেক্ষায় উড়াইবার 
উপায় নাই। অন্যান্য গ্রমাণাবলীর সহিত তন্তবিচ্ছেদে 
বিচার রিয়া যাহ। গ্রহণীয়, তাহার গ্রহণ হইতেই হইবে। 

“দর্শক” এ্রতিহাসিক রাজ। বলিয়। স্থিরীকৃত হইল। 
তাহার অভুযুদ্য়-কাল গৌতম-বুদ্ধের মহা-নির্ববাণের 
অল্পকাল পরেই নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কারণ, 
অজাতশক্রর রাজত্বের শেষভাগেই বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ 
লাত করিয়াছিলেন। বতসরাজ উদয়ন ও অবস্তিরাজ 
প্রভোতের রাজত্ব চলিত থ|কিতেই মগধরাজ অজাতশক্রর 
মৃত্যু খটিয়। থাকিবে, এবং তৎপরেই “দর্শক” মগধের 
রাজলিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া থাকিবেন। মগধর়াজ- 
কুলের সহিত বৎসরাঞকুলের বৈবাহিকষ্সম্পর্ক ছিলি 


( ৩৯১ ) 


তাই বদ্বিম বলিয়াছিলেন, 


ঢাকার ইতিহাস 
বলিয়া ৫ যে পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও প্রমাণিত 
হইল। “দর্শক উদয়নের হস্তে ভগিনী পঞ্মাবতীকে দান 
করিয়] শ্বসৈন্ত-সাহায্যে বস-রাজের পুনরুদ্ধার সাধন 
করিয়৷ ছিলেন, এই জন্য মহারাজ অবস্তিপতি প্রচ্যোতও 
মগধরাজ “দর্শককে”? অভিনন্দন-বাণী প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন । তাহাও এই নাটকে উল্লিখিত আছে। 
অবান্তর আরও অনেক এতিহাসিক তথ্য ভাস-নাটক- 
চক্র হইতে সংকলিত হইতে পারিবে। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে নাটকগুলির পাঠ ও আলোচনা আবশ্বক। 
ইত্যলমতি বিস্তরেণ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক। 


ঢাকার ইতিহাস 


প্রথম খণ্ড 


(ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীভুক্ত) 
শ্রীযতীন্্রমোহন রায় প্রণীত। 


বিগত ১৩১৯ সালের সাহিত্য জগতে ইতিহাস সৃষ্টিই 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, এ কথ! আমরা “গোঁড়- 
রাজ মালার” আলোঁচন] সম্পর্কে বলিয়াছি। বক্ষ্যমাণ 
গ্রন্থ "ঢাকার ইতিহাসও” সেই ইতিহাস বিভাগেরই 
প্রাধান্যের পরিচয় দেয়। 

আধুনিক বাঙ্গালার দীক্ষাগ্ুরু বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া- 
ছিলেন “বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী মানুষ 
হইবে না।' কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাসের যে 
ধ্যান ধরিতে চায়, বাছিরেধ লোকে তাহ] ধরাইতে 
পারিবে ন1 ; বাঙ্গালী তাহার ইতিহাসের যে রূপ দেখিতে 
চায়, বাহিরের লোকে তাহ দেখাইতে পারিবে না। 
“একখানি ইংরাজি গ্রন্থেও 
বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। এরূপ গ্রস্থের সহিত বাঙ্গালার 
ইতিহাসের কোন লম্বস্কও নাই। বাঙ্গালী জাতির ইতি- 


চস ওসি স। * ৯০৪৮৮ এ এ ২৯ এপস ক আত 


(কিন্তু বাজালীর ইতিহাস 


পি চে » এচ টা, ৬ ত কাজ এস রাবি ক 


হাস উহাতে কিছুই নাই। 


চাই, নহিলে বাঙ্গালীর ভরস! নাই।' কিন্তু “কে লিখিবে?' 


বঞ্ধিষই উত্তর করিয়াছেন, “তুমি লিখিবে, আমি লিখব, 

সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে 

হইবে । ,.১১.০০১১০০১১০, আইস আমর] সকলে মিলিয়। 

_বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদুর 

সাধ্য সে ততদুর করুক। একের কাজ নয়, সকলে 
মিলিয়! করিতে হইবে ।, 


বন্ধিমের আগ্রহের আহ্বান বাঙালী শুনিয়াছে। 
আম র' প্রকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাইতেছি। অক্ষয়কুমার, 
কালীপ্রসন্ন। রমাপ্রসাদ, যতীন্দ্রযোহনের গ্রন্থগুলিতে 
দেখিতে পাইতেছি, বাঙ্গালার ইতিহাসের কত বিচিত্র 
দিকে কর্মীগণের প্রযত্র নিয়োজিত হইতেছে । 

সংক্ষিপ্ত ভাবে হইলেও “গৌড়রাজমালা" একটা 
রাঁজোর ইতিহাস। বর্তমান শ্বাদেশিকতার দিনে গৌড়- 
রাজমালার প্রতি বাঙ্গালীর চিত্ত প্রবল আগ্রহে ধাবিত 
হয়? কারণ এ গ্রন্থে যাহ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা 
বহুকাল আর্ধ্যাবর্ডের কণ্ঠলগ্ন প্রাচ্য ভারতের দেশগত 
জাতীয়ত্বের প্রথম উন্মেষের ইতিহাস, বাঙ্জালার রাষ্থীয় 
সম্ভার প্রথম স্বতন্ত্র বিকাশের ইতিহাঁস।. যে বাঙ্গালী 
সেই এই ইতিহাস পাঠে ভাবে বিভোর হইয়। উঠিবে। 
কিন্ত “ঢাকার ইতিহাসের” আকর্ষণ অন্তরপ। ইহ! 
স্থানীয় ইতিহাস শ্রেণীর অনর্গত। কিন্তু অন্ত সকল 
জেলার ইতিহাস হইতেও “ঢাকার ইতিহাসের” একট 
বিশেষত্ব থাকিবে । এই জেলার বিভিন্ন স্থানকে কেন 
করিয়! বিভিন্ন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাতার প্রদেশে 
বৌদ্ধ পালবংণীয়গণের, বিক্রদপুরে হিন্ু সেন ও বর্ণ 
বংশীয়গণের। সোনারগা এদেশে মুসলমান পাঠানগণের 
এবং নিজ ঢাকায় মুসলমান মোগলগণের রাজোর রাজধানী 


প্রতিষ্ঠিত থাকাতে, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ঢাকার 


ইতিহাস বঙ্গরাজ্র ইতিহাসে ফিশিয়। যাইবে। “ঢাকার 
ইতিহাসে” স্থানীয় ইতিহাসের, সনধীর্ণ সীমা ছাড়াই 


( ৩৯২ ) 


তপন এ ৩ সি সি এমি পাও 


৪র্ঘ বর্ষ 


০ সিনা শিস এ শি 





৬ শি ওটি | ও শপ ০ ০ 


ঝান্যের ইতিহাসের বিশালতর প্রবাহের অহিত পরিচয়: 
হইবে। এই ছুট প্রকৃতির যখোপযুক্ত সামঞ্জস্য সার্ধম 
অল্লায়াসসাধ্য নহে। কিন্তু আশা করি যতীন্ত্রমোহন 
তাহাতে কৃতকার্ধয হইবেন। যতীন্দ্রমোহন আম।দৈর 
বন্ধু, তাহার গ্রন্থ ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ-গরস্থাবলীর 
অন্তভূক্ত ;) তাই ভয় হইত, পাছে আপনার লোক বলিয়। 
অতি প্রশংস! হবার তাহার কত কর্মের গৌরবলাঘব 
ঘটাই। কিন্ত দ্রাকার সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কবিহীন লব্ধ প্রতি ষ্ঠ 
স্থধীগণও যতীক্সমোহনের কে জয়মাঙ্য অর্পণ করিয়া 
বলিয়াছেন যে. এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে ঢাকার ইতিহাস 
সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আশ। করি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দেখিব, 


 গ্রস্থকারের কঙ্তিত্বে ঢাকার স্থানীয় ইতিহাস যথোপযুক্ত 


ভাবে বঙ্গের রাজ্যেতিহাসের গুণগৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে । 


উপরোক্ত বিশেষত্বের সম্/ক্‌ সম্পাদনে যতীন বাবুর 
যোগ্যতার প্রমাণ আমর। তাহার অনুষ্ঠিত কর্মের মধ্যেই 
পাইতেছি। হযতীন্দ্র বাবু তাহার কর্মের যে অংশ সম্পন্ন 
করিয়াছেন, তাহ1তেও তাহার বিশেষত্ব রহিয়াছে । তিনি 
কেবল ইতিহাস রচদ্িতা নহেন, তিন ইাতহাস নির্নাতা__ 
ইতিহাস- রচনার উপকরণের উদ্ধার বর্তা। উন্নত 
পাশ্চাত্য দেশসমুহে প্রতিভাশালী লেখক এখন ঘরে 
বসিয়াই ইতিহাস রচনা করিতে পারেন। রাগ) সন্বন্ধীয় 
দ্লীলপত্র, 'শলালিপি,ধাতুপট্ট প্রভৃতি পুরাতনের নিদর্শন- 
গুলি এখন প্রতীচ্য-মগুলের সর্বব্রই ব্যবহারার্থ স্থানে 
স্থানে সযত্বে সুসজ্জিত থাকে । তালিক, বিষয়স্থচী, 
সংক্ষিগুসার প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া এতিহাসিকের পথ সুগম 
ও তাহার সময়ের অপব্যয় নিবারিত করিয়া দিয়াছে। 
উনবিংশ শতাব্দী হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এতিহোর 
আলোচন! কারখানার ন্যায় শ্রেণীবিভাগে নুবিস্তস্ত, 
সমবায়-শক্তিতে পরিচালিত, ও সুগ্রগালীসংবদ্ধ হইয়। 


' চলিয়। আসিতেছে । কিন্তু এতদ্দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালার 


ইতিহান বিষয়ে, এখনও সে দিন আসে নাই। বাঙ্গাধার 
এঁতিহানিকের এখনও মাঠে যাইয়। শিলালিপির উদ্ধার 


১২শ সংখ্যা 
করিয়া, জঙ্গলে প্রবেশ পুর্বক ধ্বংস-স্তপের আবি- 
সকার করিয়া, প্রাচীন গ্রামবাসীর নিকট হইতে কিন্বদস্তী 
সংগ্রথ করিয়া, তাহারই ই.তহাস রচন। করিতে হয়। 
যতীন্ত্র বাবু পনর বৎসরের অধিক কাল হইতে এই উদ্ধার- 
কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাহাবুই ফগ্ে “চাকার 
ইতিহাসের” প্রথম খণ্ডে আমর! ঢাকা প্েলার যে বিব- 
রণ পাইয়াছি, তাহা অমূল। | 

গ্রন্থকার নিজেই জানাইয়ছেন, “ঢাকার হইাতহাস 
৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভূতত্ব, কৃষি, 
শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, প্রাচীন কীঞ্তি, 
তীর্থস্থান ও পুণ্যস্বান, দেবালয় এবং এতিহাসিক স্থান 
প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে লিখিত হইল: দ্বিতীয় খণ্ড 
হইতেই প্রত এঁতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার বাপন! 
আছে। দ্বিতীয় থণ্ডে হিন্দু শাসনকফাল হইতে বারভুঞার 
আমল পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসন- 
কালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পর- 
গণার বিবরণ. এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচন! 
করিব” । 

ইতিহাসের চির প্রবহমান ঘটনা-ত্রোতের যে অংশ- 
গুলি খগ্ডিত হয়! নিশ্চল ভাবে এখন অতীতের 
নিদর্শন স্বরূপ রহিগা গিয়াছে, সেইগুলিই ঢাকার 
ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ঢাকার বিবরণ রূপে উপস্থিত কর! 
হইয়াছে । এগুলি কি ছিল এবং কি হইয়াছে, তাহার 
কারণ নির্দেশ পূর্বক ব্যাখ্যানই পরবর্তী গ্রস্থতাগে ঢাকার 
ইতিহাসরূপে রচিত হইবে। 

সংগুহীত বিবরণগুলির যথোপযুক্ত সম্্রিবেশে যতীন্ত্র 
বাবুর আপাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইলেও দ্বুই একটি 
জ্রটও লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে পুনরারতিহেতু গ্রন্থ 
ফলেবর অনাবগ্তক ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বসাধা- 
রণের . সম্পত্তি উচ্চদরের ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের 
কর্ণের উল্লেখ বতটুকু স্থানের দাবী করিতে পারে, 
তদপেক্ষ। অধিক পরিষাণ স্থান অধিকার করিয়া 
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টাকার ইতিহাস 


শিস ০৩৯ ৭৫৬০০ এ ০ ৬ ৬ সতত তত পি পাটি ৭ জীন শত শত তাস শীত এসপি 2 ৭০ ৩ ০৮ পালা সি তপন ক সজল পি পাস তত ৯ এ ৭১ প৭৮ রর ০ ৯: এ কা ৯ তি 


বসিয়াছে। একেবারে আধুনিক বিষয় বা ব্যক্তি- 
সম্পর্কে এরূপ ঘটিলে, বর্ণিত যিষয়ের সহিত সম্পর্ক 
রাহিত্য রূপ এঁতিহাসিকের পক্ষে সর্বথ৷ বাঞ্চনীয় 
মহ্দৃগুণগীি ক্ষু্ হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু 
সুখের কথা, এই সকল সামান্য ক্রুটিতে যতীন্দ্র বাবুর 
আসল কার্যের গৌরবের লাথব হয় নাই। তাহার 
বিবরণীর সম্পূর্ণতা ও বিশালতা হইতে ঢাকার ইতি- 
হাসের উচ্চাঙ্গত্বের যে আভাষ পাই, তাহাতে স্থিরু বুঝ 
যায় যে, অনাবশ্ঠক বর্ণন।র পরিত্যাগ, বর্ণিত বিবদ়ের 
সহিত নিঃসম্পর্ক ভাব, সমগ্র বিষয়ের তুলনায় বর্ণিত 
বিষয়-বিশেষের উপযুক্ত পরিমাপবোধ প্রভৃতি এ্তি- 
হাসিকো চিত গুণাবলীর অভাব গ্রন্থকারের হইবে না। 
ইতিহাস রূপে আকারিত না হইলেও, এই খণ্ডের 
দ্বাবিংশ, ভ্রয়োবিংশ, ও চতুবিংশ অধ্যারে যে সকল 
প্রাচীন কীত্তি, প্রসিদ্ধ দেবালয়, পুণ্যস্থান ও এঁতিহাসিক 
স্থানের বিবরণ আছে, তাহ] বাঙ্গাল! দেশবাসী পণ্ডিত- 
সাধারণ সকলের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে। 
আজকাল এগুলির মুল্য সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতেছেন।, 
কিন্তু হয়ত এই থণ্ডের অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিকে নীরস 
ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক তথ্যের তালিকাষাত্র 
যনে করিয়া, ইতিহাসগ্রন্থে স্বানদান করিতে অনেকে 
দ্বিধা করিতে পারেন। বাস্তবিক কিন্তু, নদ নদী, 
খাল বিল, গ্রাম নগর, কৃষি বাণিঞ্য,জমি জমা, হাট বদর, 
মেলা বাজার, স্থাপত্য ভাস্কর্য, ও অগ্যান্ত শিল্পনি দর্শন-_ 
এই গুলিকেই দেশের বস্তগত ইতিহাস বলিতে হইবে। 
ইতিহাস কেবল অক্ষরেই লিখা থাকে না। 
প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে মানুষের প্রবেশকাল হইতেই 
ইতিহাস গঠিত হুইতে ধাকে। “মানব যখন যাযাবর 
অবস্থায় চর্ধখ ও কাষ্ঠ নির্শিত পাত্র পরিত্যাগ করতঃ 
কোথাও বসতি কারয়া অপর ভ্্রব্যযাত্রের অধিকারী 
হইয়াছে, তখন হইতেই ইতিহাস-গঠনের আরস্ত হইয়াছে। 
যখনই ভূমিপৃষ্ঠে রাস্তা, গড়খাত ও ক্ষেত্রের পন্তন 


গুয়েপেরেলডেরার৩ডতেরকছে। 


সা বলেত সপ 


হইয়াছে, হিং মানুষের ধারন তরিবা তেন 


প্রতিভা 
চৈত্র ১২৯ 


সপ ৯০ 


জন্য রক্ষিত হইতে আরম্ভ যইয়াছে।” ““পত্য মানব যে 
দেশেই বাস করিয়াছে সেখানেই এমন সকল বস্তগত 
নিদর্শন রহিয়াছে, যদ্থারা আমর মানবের ইতিহাসের 
পুনর্গঠন করিয়। তুলিতে পারি।* 

কেবল শিল্পনিদর্শন নহে, মানচিত্রে প্রদর্শিত শথা 
সকল হইতেও আমর] এঁতিহাসিক পরিবর্তনের ধারার 
অন্থুসরণ করিতে পারি। মিশরপুরাতত্ববিদ্‌ এতিহাঁসিক 
পণ্ডিত ফ্লীগাস“পেটী, বলিয়াছেন “ইংলগ্ডের সবিস্তার 
মানচিত্রের যে কোন খণ্ডে দেশবাসীর ইতিহাসের 
প্রধান ঘটনাগুলি অঙ্গীভূত হইয়! রহিয়াছে । কোন 
নগরের রাস্তা ও সরকারী কার্ধ্যস্থানগুলির অবস্থান দৃষ্টে 
এ নগর কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহ। 
জানিতে পার$ যায়। রাজবঝ্সসমুহের গতিপথ দৃষ্টি 
বুঝ! যায়, কোন পথটা নগর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বর্তমান 
ছিল কোনটি পরে হুইয়াছে। নগর হইতে নগরান্তরে 
যাতায়াতের পথ দ্ৃষ্টে বিচার করিলে নগরগুলির প্রতিষ্ঠা- 
কালের পৌর্বধাপর্যয মোটামুটি ধর! পড়ে। পল্লীপ্রদেশের 
প্রান্তরবাহী সোজাসুজি মেঠে। পথগুলি এখনও আমা- 
 দ্রিগকে দেখাইয়। দেয় যে, এ পথগুলির যেখানে আরম্ত 
ও শেষ, তত্তৎস্থলে বছ পুরাতন কালে দেশের কর্মকেন্দ্র- 
গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাদের মধ্যে যাতায়াত জন্যই 


এ পথগুপির পত্তন হইয়াছিল। এই রূপ, যদি কোন, 


ক 6530 50017 1৮5 10001) 1)80901088 2 38661610110 
80017058107 100)10£ 1)6701)0 019 31510 8110 ৬০০৪ ৮৪১. 
89]1801 0100 1000111801১ 1)6 1)0011)9 10 10) 1) 101569:5 ) 
90. 5901 8১189 (119101)5 018 80110970601 6179 1701 10) 
1'02013) 0171191)0111)9765) 07 101015, 176 18708 (1১9 
17001 01119 17700196100 1116 10601 -০*০5101107 
15180121010) 1010) 01%111/6915050 1185 1100 11 
1710, ৬০. 081) 1001 79009098008 10810198070 
010117010 100) 1018 11060118] 1917000108--0101171019 
[86165 70552] ০00. 41:010861081691  1210910০০-- 
605506055০0. 016 016670৫ ০৫ 99$9006,৮ 


( ৩৯৪ ) 


৪ধবর্ষ 


দেশের ছয় ইঞ্চিতে এক মাইল হিসাবে একথানি 


মানচিত্র মাত্র পাওয়! যায়, তাহা হইলেও দেশবাসীগণের 
বসতি-স্থাপন, সংখ্যাব্দ্ধি, ও আর্থিক অবস্থ(র ইতিহাঠের 
উদ্ধার কর! যায়।”1+ পেটী, বুঝাইয়া দিয়াছেন, 
মানবাধুযুষিত জড়জগতের অবস্থার বিচার দ্বারা, কেবল 
সাময়িক ব্যাপারবিশেষের নহে, পরন্ত ব্াপার হইতে 
ব্যাপারান্তরে পারিবর্তন-গ্রবাহের, এমন. কি দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী সামাজিক অবস্থার ইতিহাস পর্যন্ত আমর] গড়িয়া 
তুলিতে পারি। 

অতএব দেখা! যাইতেছে, ঢাকার ইতিহাসের এই 
থণ্ড কিরূপ বহুমূল্য তথ্যে পরিপূর্ণ । এতদ্দেশের ইতিহাস 
সম্পর্কে এই বিবরণ-রূপের প্রয়োক্নীয়তা অত্যধিক। 
ঢাকার ইতিহাস রচনার পথে এখনও বহু পথিকের 
পদচিহ্ দেখ! দেয় নাই। এর'প অবস্থায় এই 
বিবরণ-ভাগ সম্মথে থাকিলে পরবর্তী এরতিহাসিক 
ব্যাখ্যানেধ কৃতিত্ব বিচার সহজ হইবে। বর্তমানের 
সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া আমর] বুঝিতে পারিব 
যে গ্রস্থকারের কারণ নির্দেশ যথে্ই হইতেছে 
কি না। 

এই বিবরণ- -সংগ্রহের আর একটি মৃগ্ন্য এই যে, না 
বিধ্বংসী কালের সংহার-হস্ত হইতে যাহা কিছু অতাঁতের 
চিছবু এখনও রক্ষা] পাইয়াছে, তাহার একটি মুদ্রিত 
বিবরণ ভবিষ্যতের বাবহারের জন্য পাওয়। গেল। পুর্বব- 
বঙ্গের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়াবিশেষত্বে অতীতের 
নিদর্শন যেরূপ ত্বরিত গতিতে অগুহিত হয়, তাহাতে 
ভবিষ্যৎ . তত্বাগুসন্ধানকৃারীর পক্ষে বান রিল 
অনৃপ্য-ল*পদ স্বরূপ হইবে। 


এরপ স্গ্রহ যে কেবল প্রভূত শ্রমের পরিচায়ক 
তাহা নহে, পরন্ত গ্রন্থকারের সততারও পাক্ষ) প্রদান 


করে। " ভুয্ত্রাস্তি মকলেরই হুইতে পারে। তাই যেন 


মে উজার রিপার» বারি» গার এরপর কক সর গস শক 
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১২শ সংখ্যা 


সাপ পাটি & 
উরস এসসি ও ০২ ০ ক ২৬ আট” চাও, পলা শত এ জা টো শো গনি চো, আসি ৫৬০০ ৬ ও তি ওসি ভর্তি ০ উজ, ৩০ ০ এপি পিছন হাউ, ০০, আচ (এসএ ও ওর এ ০৬৯৮ ও 


গ্রন্থকার বলিয়া দিতেছেন যে উপাদানরাজি সন্দুখেই 
উপস্থিত রাহিয়াছে, বিভিন্ন বুক্তিপ্রয়োগ সম্ভব হইলে 
নহে ঘটনাসম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন। 


সর্বোপরি আমর! দেখিতেছি ষে এইরূপ বিবরণেই 
প্রবন্ধারস্ডে উল্লিখিত বক্ষিমচন্দ্রের বাসনা ফলবতী 
হইয়াছে । ইহার মধ্যেই আমাদের বাঙ্গালী জাতির 
ইতিহাস রহিয়াছে । বাদশাহ সুবাদারের জন্মমৃত্যু গৃহ- 
বিবাদ এবং থিচুড়ীভোজন বাঙ্গালার ইতিহাস নয়। 
আজ বাঙ্গালী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছে, 
তাহার অনুসন্ধানের ফলে আমরা বাঙ্গালা 
প্রকৃত ইতিহাপ পাইতেছি। আমরা এখন দেখিতে 
পাইব, £এই বৃহৎ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল। 
বাজ্যশাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষ। কিরূপে 
হুত। রাজন্ব কি প্রকারে আদায় হইত, কে আদায় 
করিত, কি প্রকারে বায়িত হইত। কে বিচার করিত, 
বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ 
ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল। ধান্ত কিরপ হুইত, 
, ঝঁজা কি ল্ইতেন, মধ্যবর্ভীরা কি লইতেন, প্রজাঁরা কি 
পাঁইত। তাহাদিগের সখছুঃখ কিরূপ ছিল। কোন কোন 
র্প্রচলিত"ছ্থিল,_বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরার্ণি্ চার্বাক, 
বৈষ্ণব, শৈব, অনার্যা_-কোন ধর্ম কতদূর প্রচলিত ছিল | 
শিক্ষা, শান্তা্লোচনা কতদুর প্রবল ছিল। কোন কোন 
ফবি, কে.কে দার্শনিক, অনাগ্রহণ করিয়াছিপে্, কোন 
সমস জন্মগ্রহণ করিয়ছিলেন/কি কি গ্রন্থ িিগাছিলেন। 
ভাহাদিগের শ্রন্থ. হইতে কিশুতাপুত ফলস্টন্িয়াছে | 
বাঙ্গালীর চরিত তন্বার| ফি প্রকারে পরিবর্তিত হইয়ুছে | 
তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা) কিরপ ছিল, সমাজ- 
তন্ন কিরূপ, ধর্মতয় কিরূপ, বিবাছ। জাতিতেদ দ্রিরপ। 
হ্বাণিজ) কিরূপ, কি কি শিল্পকার্ষ্ে পরিপাঁট ছিল, 
কোন কোন. ঘেশোৎপক্ন শিল্প, কোন্‌ কোন্‌ দেশে 
পাঠাইত,।... বিদবেশহারার পদ্ধতি কিরূপ ছিল। 


চি 


( ৩৯৫ ) 


ঢকার ইতিহাস 


শা শি পি শি শালি এ জপ ০ পাশ পাঁচ শাশিক ০৪৭7 


সমুদ্র পথে বিদেশে যাইত কি? যদ্দি যাইত, তবে 
জাহাজ ব] নৌকার আকার প্রকার কিরূপ ছিল, কোন 
দেশীয় লোকেরা নাবিক হইত, কোম্পাস ও 
লগবুক ভিন্ন কি প্রকারে নৌধাত্রা নির্বাহ করিত। ভিন্ন 
দেশ হইতে কি কিসামগ্রী আমদানী হইত, পণা কার্য 
কি প্রকারে নির্বাহ হইত। দেশীয় লোকের 
অর্ধেক অংশ কবে মুসপমান হইল। কেন মুসলমান 
হইল? কোন জাতীয়ের! মুসলমান হইয়াছে ?, 

বাঙ্গলার ইতিহাসে এই সকলের অপেক্ষা! গুরুতর 
তত্ব আর নাই। যেগ্রন্থে এই সকল তত্বের সমাধানের 
আয়োজন আমাদের সমক্ষে উপস্থিত এরপ গ্রন্থের প্রকাশ 
বাঙ্গল৷ ভাষার ম্মরণীয় ঘটন।। অনেকে সে কথা স্বীকার 
করিয়াছেন ইহ] সুখের কথ!। 

ঢাকার ইতিহাস ঢাক! সাহিত্য পরিষদের গ্রস্থাবলী- 
ভুক্ত । ইশ পরিধদের সৌভাগ্য । “পরিষদে' আলোচিত 
ও “প্রতিভায়? প্রকাশিত কতিপয় প্রবন্ধ ঢাকার ইতিহাসের 
গঠন-কার্ষ্যে কথাচিৎ সাহায্য করিয়াছে, ইহা সংশ্লিষ্ট 
সকলের সুখের কথা। 

এই গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থকারের বহুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে। 
গবর্ণমেণট কতকগুলি গ্রন্থ ক্রয় করিয়া! গুণগ্রাহিত্ের 
পরিচয় দিয়াছেন। দেশবাসীর, বিশতঃ ঢাক! সাহিত্য 
পরিষদের সত্যবন্দেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে' তাহ? 
ভুলিলে চলিবে না। পরিষদের সত্যগণের জন্য মূল্য 
৩* টাকা স্থলে ৩২ টাক] করিয়। দিয়া গ্রন্থকার তাহার 
পরিষদ্-প্রীতির পারিচয় দিয়াছেন। আমাদের মনে 
রাখ। উচিত যে বাঙ্গাল! গ্রন্থের বিদেশে বিশেষ কাটতি 
নাই, অতএব এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য সর্বথা 
পালনীয়। ঢাকার ইতিহাস গ্রন্থখানি বাহ্দৃশ্থেও অতি. 
মনোরম হইয়ীছে। ঢাকা জেলার দ্ষুলসমূহে পুরস্কার 
বিতয়ণ কালে ছাক্গণকে এক এক খণ্ড ঢাকার ইতিহাস 
পুরস্কার দিলে কেবনধ গ্রন্কারের ও সাহিত্যের উপকার 
হইবে তাছ। নহে, পশ্স্ জেলার অধিবাপী বালকরদ্দ 


প্রতিভা 
চৈত্র ১৩২১ 
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অল্প বয়সেই দেশের সহিত পরিচিত হইয়া দেশকে ভার 


বাসিতে শিখিবে। আশা করি স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ এই 
বিষয়টি ভাবিয়। দেখিবেন। ৃ 
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মজুমদার । 


ওরা জারা 


পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ *% 


 শ্রশ্থথানির নাম দেখিয়া শ্বতঃই অনুমিত হয় যে ইহা 
পূর্ববঙ্গের খালরাপগণের ধারাবাহিক ইতিহাস, কিন্ত 
বন্ততঃ তাহা নহে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে পাল উপাধি- 
ধাব্ী তিন জন রাঙ্গার সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচন। 
করিয়াছেন । .এই তিন জন রাজার নাম শিশুপাল, যশো- 
পাল ও হরিশ্জ্জ পাল। গ্রস্থকারের মতে শিশুপাল 
ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাশিয়ায়, যশোপাল তালিপাবাদ 
পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে, এবং হরিশ্চন্দ্র পাল কাশীমপুর 
পরগণার অন্বর্গত সাভারে রাজত্ব করিতেন। 
এই তিন জনের মধো অন্ততঃ প্রথম দুইজন সম্বন্ধে 
এরম-প্রবাদ ব্যতীত অন্ত কোন এঁতিহাসিক ভিত্তি নাই 
এরূপ অবস্থায় ইহাদের সম্বন্ধে কোন কথ! লেখা বাস্ত- 
বিকই কঠিন । একদল লোক আছেন ধাহার! ইহাদিগকে 
কাল্সনিক বলিয়াই উড়াইয়। দিবেন, এবং ইতিহাসের 
গণ্তীর ভিতর টানিয়! আনিতে যথেষ্ট সক্ষোচ বোধ 
করিবেন। 
'. সম্বন্ধে গ্রচলিত সমুদয় প্রবাদ-বাক্যই . বেদবাক্যবৎ 
মানিয়। লইয়া তছৃপার ইতিহাস রচনা! করিতে প্রয়াস 
গাইবেন এ ক্ষেতে শ্রীযুক্ত বীরেন্্র বাবু যে পন্থা অবলম্বন 
- করিয়াছেন তাহা সবিশ্রেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইহাদের 


২ সন্বন্ধে প্রচলিত গ্রবাদবাকাগুলি সযত্ধে সংগ্রহ করিয়া- 


রর 





্রীবীরেনাথ নু নুর প্রীত মূল্য দ* শানা। 
ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ গর্থাবলীর অন্তর্ত ক্ত। 


( ৬৬) 


শসা সলিল ও দি সস ৯ আস সপ ০০ সি সপ্ত চা উত্স ০ ০৯৯৩ ও 


অপর একদল লোক আছেন, যাহার ইহাদের 


ছেন, এবং প্রবাদ ধাক্যাহুযাযী ইহাদের রাজ্য ও বাসস্থান 
যেখানে ছিল, তাহার বর্তমান ধ্বংসাবশেষের -পুষ্মাপুপুঙ্খ 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বীরেন্ত্র বাবুর কৃতিত্ব এই 
যে, তিনি ইহাপেক্ষা বেশী কিছু করিতে প্রয়াসী হন 
নাই। 

কিন্তু আমায্ধের বিবেচনায় বীরেন্জ বাবুর বিশিষ্ট 
কৃতিত্ব, হরিশচঙ্ত্র পালের নামাক্ষিত ই৪ক আবিষ্কার 
হরিষ্টঞ্জ যে ্ি্ঠাসিক ব্যক্তি, এতদ্বারা তা! নিঃস- 
ন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে । যতদুর মনে পড়ে, হরিশ্চন্দের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ সন্তৌধঞ্জনক প্রমাণ এ পধ্যস্ত আর 
আবিষ্কত হয নাই। বীরেঞ্জ বাবুর ন্তায় যুখকের পক্ষে 
ইছ1 কম লাঘার কথা .নছে। জনশ্রুতি হরিশ্ন্ত্র পাল 
সম্বন্ধে নান। বিচির কাহিনী বহন করিয়া আনিয়াছে। 
বীরেন্দ্র বাবু সেই হরিশচন্ত্রের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমা- 
ণিত করিয়। বাঙ্গালীর ধন্যবাদ ভাঙন হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই। 


বস্ততঃ পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার 
মূল্য অনেক বেশী। আজকাল বাঙ্গালীর ইতিহান লেখা 
অর্থে প্রায়শঃ ইংরেঞ্ীর তর্জম] বুঝায়; কিন্তু বীরেজ 

বাবুর পুস্তক এই শ্রেণীর অন্বর্গত নহে। স্াক্ধীর নিকট 
যে সমুদয় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধদ্ধ আ্খণঃ নুগ্তহই- 
টতছে, তিশি অশেষ শ্রম অরধীবসার ও অর্থবায় সহকারে 
তাহার. কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়। তাহাই "আমাদিগকে 
উপহার দিয়াছেন। পাঠক-সমাজে বীরেজ বাব্র 
পুস্তকের বিশেষ সমাদর হুইবৈ, এয়প তরসা আমাদের 
নাই; কারণ স্বাধীন উতিহীসিক গবেষণ! ও অনুসন্ধানের 
মূলা;এখন পর্য্যন্ত এতদ্দেশকাসীয় হদয়গম হয নাই.। ঝি 
তথাপি এ বথা নিঃসক্ষোচে বলিব যে বীরেজ বাবু ছে 
পথে 'অগ্রযন্ হইয়াছেন, তাহাই প্র পথ) দেশের 


 মানাস্থানে বে সমু প্রাচীন কীর্তি খ্বংসনুখে প্রয়াণ 


করিতেছে, বীদনেজ বাবুর ্রদর্ণিত পথ অন্তুগরণ করিত! 
যি ধ্ছে আমাদিগকে: আহার বিবরণ নদ 


১্্শ সংখ্যা 


এপি 








করেন, তবেই এ দেশের লুগ্ড ইতিহাস উদ্ধারের পথ 
অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে। 

গ্রন্থের ছুই একটি ভুল অমার্জনীয় । যথা “খৃষ্ট পূর্ব 
তৃতীয় শতাব্দীতে টলেমি ভারতের যে ভৌগোলিক 
বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন” পৃঃ ৪। বলা! বাহুল্য, 
ভৌগোলিক টলেমি ভ্বতীয় খৃষ্ঠাবের লোক। 

গ্রন্থকার ষে প্রমাণাবলীর সাহায্যে একডালা ছুর্গের 
স্থান নির্ণয় করিয়াছেন তাহ। সুসঙ্গত মনে হয় না৷ (১৬ পুঃ)। 
একডাল। ছুর্গ লইয়! শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 'মৈ্রেয, 
বেভারিজ ও অন্তান্ত অনেকে তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, 
এমতাবস্থায় গ্রন্থকার . একডালা সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচন। করিলেই ভাল হইত। গ্রন্থকার এক স্থলে 
লিখিয়াছেন, “কাযস্থ এবং ক্ষত্রিয় শব্দদয় তখন প্রায় 
একার্থবোধকই ছিল অথচ হইার ফোন প্রমাণ দেন 
নাই। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার শাকাসর নামক স্থানে প্রাপ্ত 
স্তপ্ভের যে সংক্ষিণ্ত বিবরণ প্রধান করিয়াছেন তাহ! অতীব 


মৃল্যবান। 
দেশের পুরাকীর্তি সম্বন্ধে ষাহাদের আগ্রহ আছে 


তাহাদের সকলকেই এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ 


করি। এইরূপ গ্রন্থের যত সম্মান হয়, দেশের পক্ষে তত 
গৌরবের বিষয়। 
শ্রমেশ চত্্র মজুমদার,। 


নাভীর গানের 
আলোচনা ৯... 


[ কী হইতে শ্রীযুক্ত শৌশবী আব ল করিম 


ঙ ও মু মোহিনী দোহন দাস মহাশয় ॥গ্রতিভায়” 


প্রকাশিত;  অয়নাথভীর গান. সম্বন্ধে জালোচম। কাঁরতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, লিখিয়াছেন ৯]... 


( ৩৯৭ ) 


শি পপর পপ সি এপ ত ৬ ০টি 


আলোচনা! 


শি ১০ সস নটর পাস্তা শপ এ এসসি সপ তব আস ০ ৮ ০ ০ শপ পিসি শিশ িশ রত খত সস সক তম ৮০১, ২০০০ আ৯৯০ ০৯ আস্ ও লও কচ 


“গত কয়েক সংখ্যা হইতে আপনার চালিত ময়না- 
মতীর পথি" প্রকাশিত হইতেছে । সম্ভবতঃ শীঘ্রই ভাহার 
শেষ হইবে। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা 
বলিবার আছে। নান! বিষয়ে উক্ত সংস্করণে ভ্রমপ্রমাদ 
দৃষ্ট হইতেছে। নানা স্থানে পাঠের এবং প্রদত শব্দার্থ 
ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির বিশেষ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইতেছে 
আমরা মৌলবী আব.ল করিষের প্রাপ্ত পুস্তক দেখিয়াছি 
ও তাহার একটী অবিকল নকল লইয়াছি। এবং এই 
পুস্তক সন্বদ্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ রচন1 করিয়াচি। তাহা 
চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিবদের গত মাঘ মাসের অধিবেশনে 
পঠিত হইয়াছে।* শ্রীযুক্ত মৌলবী আবন্দ,ল করিম সাহেব 
অনেক বিষয়ে তাহার মত পরিবর্তন করিয়া! আমাদের 
সহিত একমত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ শীঘ্রই উক্ত প্রবন্ধ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। 

তৎপূর্বে আপনার পত্রিকার প্রকাশিত পথির 
বিশেষ আলোচন। করিতে বিরত রহিলাম। কিন্তু মাঝ 
ছু একটী কথার প্রতিবাদ না করিয়! থাকিতে পারিলাম 
না। তাহ! এই__-- 

১। “তোর বাপের ঘর ছিল শঙ্খছরা মাটী।” 

এই স্থলে “শব্খছরা” অর্থে “শঙ্খ বসান গৃহতল” 
করা হইয়াছে। কিন্তু এই “শঙ্খছর।” যে একটী গ্রাঝের 
নাম, বোধ করি প্রকাশকেরা তাহ। অবগত নহেন। উক্ত 
শঙ্ঘছর] বর্তমান সময়েও “শঙ্খছাইল” নামে ত্রিপুরা 


_ছিলায় বিস্তমান আছে । তাবিয়! দেখিলে শঙ্খছর। মাটি 


অর্থে শঙ্খ বসান গৃহতল কোন প্রকারেই হইতে পারে 
না। এই ছজের প্রকৃত অর্থ ''তোর বাপের বাড়ী শখখ- 
ছর! গ্রামে ছিল।” এই সম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধে বিশেষ 
তাবে আলোচিত হইয়াছে । গোপীচাদের পিতা মাণিফ 
টাদ শহ্খছর। গ্রামে বাল করিতেন। এই শহ্ঘছর়াই 
আমাদের বাঁণত শঙ্খছাইল | ময়নামতী ও মানিকচা্ধ, 


থে. পৃথক বাড়ীতে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ গর ক 
কয়েক ছ্র পরেই পাওয়া যাইতেছে। . 


ইজ. ১৩২৯.....১. 
. অযলনামতী মানিকটাদের মৃত্যু-কাহিনী পুত্রের নিকট 
ধলিতেছেম ₹--_ 
তোর বাপে পড়ি মৈল রাত্রি নিশ। ভাগে 
- আমি খবর না পাইলাম সকালের আগে । 
লড় দিয়া গেল মুই রাজ দেখিবারে। 

. মৃত্য দেহ লাগ পাইল শৈজ্যার উপরে &৮ 
ভিন্ন গ্রামে ও ভিন্ন বাড়ীতে না থাকিলে কেন রাত্রি 
নিশাভাগে মানিক চাদের মৃত্যু হইল অথচ ময়নামতী 
.ঝ্লাত্রি প্রভাতের পুর্বে খবর পাইল না এবং লড় দিয়া 
বাজাকে দেখিতে গেল? 

““তোর-বাপের ঘর” এই কথাটিই কি পৃথক বাড়ীর 
পরিচায়ক নহে? ভিন্ন না হইলে আমার বাড়ী বা তোর 
বাপের বাড়ী ইতাদি বলিবার প্রয়োজন কি ছিল? 

আর লড় দিয়! যাওয়া কথাট! উক্ত পৃথক বাড়ীর 
নৈকট্যের পরিচায়ক । আমরা ময়নামতীর বাড়ী 
“কলিক। নগরকে” * “কলিকাপুর'” বলিয়। নির্দেশ করি- 

ঘ্নাছি। উক্ত শঙ্খছাইলও কলিকাপুরের নিকটবতীণ 
স্থান এবং “লড় দিয়া” যাইবার মতই নিকটবর্তী। 


“ম্টী” অর্থযে গ্রাম বা বাসস্থান তাহা দেখাইবার, 


জনক সমালোচ্য পুণ্তক হইতে করেকটী ছত্রে উদ্ধৃত করিয়া 
দিলাম । 
আস্ত মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে। 
আছ মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহরে ॥ 
, আর আছে আগা মাঠি তরপের দেশ। 
ছাটি গ্রাম পূর্ব মাটী জানিবা বিশেষ ।” 1 
* আমাদের  প্রাণ্ত পুস্তকের পাঠ। বৈকুঠ বাবুর 
প্রাপ্ত পুস্তকে “কনিকা নগর” দ্ষ্ট হইতেছে। রঃ 


. সম্ভবতঃ “নঃ এর নীচের বিন্দু-লুপ্তির ফল। পূর্ব কালে 
পন" এর নীচে বিন্দু দিয়া “ল' /লিখা হইত ইহ কাহারো 


ৃ অধিদিত নহে। . 


কি পে ০ 


রি চে 


( ৩৯৮) 


কিটিপ এসডি আত এ শরাস্টি পা সস এ ও এস এটা এসএসএস এমসি 


এ নীচের নারী হজ “দিবা বলিয়া দির্েশেয কারণ, ঠা 


হ ' ওয় ধর্ষ 

উল্লিখিত করটী স্থানে বাস করিয়। সিধ্যা গোর্খনাথ 

যোগ তগপন্য। করিয়াছিলেন। এবং এই 'চারি স্থানে 

তাহার চারিটী আস্তানা ছিল বলিয়াই বুঝা মায় না 
কি? ইহার পূর্ববস্তাঁ ছুইটী চরণ__-_ 


অব্রেথ! হইল সিদ্ধা। যেতির উপর। 
এক নাম বাখিবারে মেহার কুল সহর ॥” 


ত্বরণ সিদ্ধ বুঝাইঞ্ুত চেষ্টা! করিয়াছেন যে পর স্থানেই 
আমার নাম আঙ্ছে অস্ভ ময়নামতীকে ব্রহ্গজান দিয়া 
যমের হাত হইতে বক্ষ। করিয়। মেহার কুলে “এক নাম 
রাখিয়া যাইব। গ্গতুবা সিদ্ধ) নামের খ্যাতির উপর 
কলক্ষ হইবে । | 


২। “অবশ্ত মরিব! তুমি আমরার 'বাশরে । 

সপ্ত দিস্রের বাশি মর। করিব তোমারে ॥৮ 
* এখানে “বাসরে” অর্থ “আমর! বাচিয়। থাকিতে 
থাকিতে” কর! হইয়াছে। কিন্ত তাহ! নহে। “কীসরে? 
অর্থ “বাড়ীতে” । অবশ্ত তুমি আমাদের বাড়ীতে মরিবা, 
তখন তোমাকে সাত দিনের বাশিমড়া করিব। ভাব 
তুমি মরিয়! গেলে সমস্ত বাড়ীঘরই আমাদের হইবে। 
সযালোচ্য গ্রস্থেই বাসর শব্দ গৃছের পরিবর্তে ব্যবন্ধত 
হইয়াছে। গোপীাদ বলিতেছে__-- 


“শাছ। নিয়াসিব জম বাড়ির ভিতর । 
তবে লোহাএ বান্দিব পুনি আমার বাসর ॥ 
অতঃপর বাপরের অন্ত অর্থ করা চলেকি? 


আমরা আমাদের প্রবন্ধে মানিকটাদ, গোপীটাদ, 
ময়নামতী, পছুন! প্রস্ৃতি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক মহল 
ব।বাড়ী ছিল তাহ! দ্বেখাইয়াছি!. তাহার প্রষাণ স্বরূপ 
এখানেও ছু একটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । মানিক 
চাদের বাড়ীর কথা পুর্বে বল হইল। গাখন---.. 

৮ এতুষি মায়ের যত বাড়ী কলিকানগর |... 
আমি বাড়ী বান্দিয়াছি রেহায়কুল সহ ॥....... 
ক. ক ০০ ৮০ 


১২শ সংখ্য! 


সিসি ৮ হি শসা এসএ টস সই -ত 


“এক দিম ছিল রাজ। নিকুগ্জ মন্দিরে । 
প্রভাতে চলিয় গেল মায়ের হুজুরে ৪) 


গু ১৬ ঞ 
“তেট ঘাট জতেক বেগা্রর * মাথায় দিয়া। 
. .. শ্বাশুরী দরবারে বধু চলিল হাটিয়।॥” 
ময়নামতী - 
“গোপীটাদের মহম্নযাতে উত্তবিল (গয় ,» ইত্যাদি 


উক্তি ঘারা অন্তগুলিরও বিশেষ প্রমাণ পাওয়! যাইতেছে 
নাকি? 
৩। “তরাজু” অর্থে “ছুরি নহে? দাড়ি পাল্ল। 
বা নিক্ি”। 
“একে ত বানিয়ার পুত্র বিকির লাগল পাএ। 


হন্তেতে তরাজু নিয়। ভাণ্ডার ঘরে যাব্র” ॥ 
. এখানে ছুরি নিয়। ভাগডার ঘরে যাওয়! অপেক্ষ! 
দাড়ি পাল্লা! বা নিক্তি নিয়া যাওয়াই শ্বাভাবিক নহে কি? 


অভিধানেও তরাঙ্ু অর্থ দড়ি পাল্লা বা নিক্তিই লিখিত 
আছে। 
৪। “তা” অর্থ “পাকাটি” নহে “ছন ঘাস”। 


ইহা দেশপ্রচলিত শব্দ । ত্রিপুরা পর্বতের নিকটবর্তী 
লালমাই ও ময়নামতী নামক স্থানে ছন ঘাসের বাহুল্য 
সত্বেও সহ বৎসর পূর্বে শোল! বা পাকাটি দিয়) ঘর 
ছাউনি দেওয়। হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। যদিও 
অপ্রাপ্ত পক্ষে আব্কাল দেশে কোথাও কোথাও তাহার 
ব্যবহার দৃষ্ঠ হয়। সহত্র বৎসর কেন? শত বর্ষ পূর্বেও 
ব্রিপুরা জিলায় পাট থেতের চিহ্ন মাত্রও ছিল কি না 
সন্দেহ। তাই পাকাটি দিয়া ঘর ছাউনির কল্পনাট। 
খাগছাড়া বলিয়া মনে হয় না কি? বিশেষতঃ দেখ! যায়। 
ৃ জৈতার আটনি ঘর জৈতার ছাউনি। 

. আমা খান্ধে হে ঘর বিশাই কারিদী 11 


ছনের ছাউনির ঘর ছন দিগ্লাই বন্ধন করা হইয়াছিল। ও 
- শখের ঞ্জি 
ঞ আমাদের প্রবন্ধে আমরা গোপীচাছ ও নানিবীরা 


রি বেমন টির শির্ষিত ঘর আনা বান্ধেই থাকে ।, 







৮ ডি টি ] সি রে যর ). 


ভা 


( ৩৯৯ ) 


ৰ টকা [খিতে “গাবরের? দৃষ্ট হয়।, গাধর 


আলোচনা 

নীচের ছক্রটি উপম1। শোল! দিয়া শোলার খর 

বান্ধ! অবশ্ই অসম্ভব, কিন্ত কাচ ছন দিয়া ছনের খর 

যেমন তেমন করিয়া বান্ধা যায়। এই খরটী বাস 

করিবার. জন্য নির্মিত হইয়াছিল না। ময়নামতীকে 

পোড়া দিয় অগ্জি পরীক্ষার জন্ত করা হইয়াছিল, তাই 

সম্ভব যেন তেন প্রকারে ছন দিয়াই বন্ধনের কার্য্য সমাপ্ত 

করা হইয়াছিল ।”” + 

৫। “চারি বর্ণ লাগিল খলার কারবার । | 

ভাঙ্গ খাই সিধ্যাএ লাগিল টুলিবার ॥৮ ... 

এখানে বর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ কায়ন্থ, বৈশ্ঠ, শুড্র কিন।? 

বড়ই হাস্যকর কথা! ব্রাঙ্মণ, কায়স্ব, বৈশ্ঠ, শুদ্র কেন যে, 

বৈশ্ত * গোপীটাদের বাড়ীর হাড়ী বা মেথরের কর্ম করিতে. 

আসিবে বুঝা গেল না। এরূপ আজগ্বী অর্থ কর! সঙ্গত. 

হয় নাই। আমাদের মতে এই “বর্ণ” শব্দ “বরণঃ 

শবের লিপিকর প্রমাদ। “বরণ” অর্থ “প্রতিনিবি”। 

ইহাই সমীচীন বলিয়! মনে হয়। কেন না দেখ! বাইতেন্ে- 

হাড়িফার.চারিজন প্রতিনিধি বা অন্থচর খলার. অর্থ 

উঠানের কাজে লাগিয়া! গেল, সিদ্ধ্যা নিজে ভাঙ্গ খাইস 

ঢুলিতে লাগিল। তাহার অন্ছচরগণ যে তাহার সঙ্গে, 
আসিয়াছিল তাহ। ২৪ ছত্র পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।. 
“রজনী প্রভাত হইল উদিত তগৃন |). ্ 

কাঙ্দেতে কোদাল হাড়ি করিল গমন ॥ 

একজন আগে জাএ ছইঞ্ন পিছে। : 

.. জমের পুত্র মেখনালে ছজ্জ ধরিয়াছে 451 

৬। “রাজ আজ! পাই ক্যল্দী খড়ি হাতে লৈল:% 

(পাজি দেখিয়া তবে গনিতে লাগিল ॥৮ ::. 

এই স্থলে “যদ” শব্দের অর্থ “যশস্বী” কল্পনা কা 

রর তাহাও ভুল। এখানে বশী শব জ্যোতিষী 

অপত্রংশ। : ইছাও _লিপিকরগ্রধাধ। * এশা ক 


সি ঞ। 












শ ্ তং জ বলিয়া প্রতিগয করিতে গো টা রিনি 


রি * 


প্রতিভা রর র ( বীর ১) ৩য় বর্ষ, 


|: ১৩২৪ 


দেখিয়া হাতে খড়ি লইয়া গণনা! কর] গণকের কর্ম, তাহ] সাধারণ চিন্তাতেই উপলব্ধি কর। যায়। গৃহী অর্থ 





টিসি ০ ৩ সি পি উ। 





স্শন্বীয় তাহাতে কোন হাত নাই। অথচ ইহার 
'পুর্ববক্ষণেই গোপীটাদ তাহার অন্থচরকে দৈবজ্ঞ আনিবার 
বন্ড আকা! করিয়াছিলেন । ঘথ! $__ 
এ পরাজাএ বলে শুন ছুত বাটার পান খাইবা। 
:-..: টৈদৃম্ষিধশ়্ আনিয়। শিপ্রে দিন করি দিবা ॥ 
_ তবে ছতে পাইল যদি রাজার প্রমাণ! (ফর্শান্) 
চক্ষে আনিয়। শিগ্রে দিল তুরমান ॥ 
£পয় যণী শব্দকে যশম্বী বল! চলে কি? 
ই ৭) *ধর্থব ধর্ম করিয়। শিক্গাতে দিল ফুক। ্‌ 
১,০. পুরী থাকি চারি বধুর শুনিতে লাগে সুখ ।” (শোক) 
এই ধ্ ধর্ম স্থলে আমাদের প্রাপ্ত পুধিতে__ 
(--4ধোও ধোও করিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুক |” 
“ এইরূপ পাঠ লিখা আছে। ইহাই ঠিক বলিয়। মনে 
রঃ ।£্টকিন না শিক্গার ধ্বনি সাধারণতঃ ধূ ধু বলিয়াই উক্ত 
হইয়া থাকে। আর ধর্ম ধর্ম বলিয়া ফুক দিলেও যে 
্াছাকে কেখল বুদ্ধ ভ্রিরত্বের এক রত্ব (1) মনে করিতে 
ধিইবে তাহার কোন অর্থ নাই। ধর্ম শব কেবল বোদ্ধ- 
ছিগের - একচেটিয়া নহে। এরূপ স্থানে অস্থানে বুদ্ধ 
প্শনই ব। কেন? উক্ত ধর্ম ধর্ম শকটাকে ধোও ধোও 
রঃ লিপিকর-গ্রঘাদ বলিয়াই মনে হয়। 
7৬1 তুষিহও মোর ঘরের জে স্িরি। 
€.:. আামি নাকি হই তোমার খরের যে পিজি ॥ 
: খরের রমণী স্থাদে জান জে শাদিছু। | 
গুরু বুলি কোন ঘতে পদ ধুলি লৈমু | 
খে ছলে: প্গরি.“ অর্থ “রনী” কর! হইয়াছে। 
্ সথালাদনক । কেন না মানিফাদ ময়ঙা্মতিকে 







ঠাদার না গিরি বা গৃহী 1 রের স্ত্রীর নিকট জ্ঞান 
বীমা, টির গুরু খবীকারে প্ধূলি কেমন করিয়া লইব? 


তে “ভুমি বড আদান ঘরের শ্রী আর জামিহই 
সুষ্ঠ হয়। ইহাও সম্ভবতঃ ॥ 


ফাহি বলিতে হর, স্ত্রীর খাবার  ঘরমী কেষন 1 খরপীন্দর্থও বিঃ 
সর হী এই, গিরি শকটি বে গৃহী শবে রূপার বান্ধব 


স্বামী এ কথ। কাঁহাকেও বলিয় দিতে হয় না। 
৯। জয়া খাকে গুপীচান্দ নাথে দেউক বর । 
চারি বক্র দু দ্ধ খা চল দেশান্তর ॥ 

এই খানে »*বধুর স্্ধ খাইয়। কথাটিকে উপহাসস্থচক মনে 
কর। হুইয়াছে । ফাহাও ঠিক নহে। কেন না ময়নামতীর 
ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধা খ্বাতা পুত্রকে উপহাস করিবেন এরূপ 
ধারণায় আসে না। বিশেষতঃ এই স্থলে ময়নামতী পুত্রকে 
যোগী হইয়া! জ্ঞাম সাধিবার জন্ত বরাবরই জেদ করি- 
তেছেন এবং কে ধলই জ্ঞান উপদেশ প্রদান করিতেছেন । 
হাস্যপরিহাসের ভাব এ স্থলে আসিতে পারে কি ন। সুধী- 
গণের বিচার্যয । আমাদের মতে এই ছৃঞ্জ খাইয়া! শবের 
ভাবার্থ “মাতৃ সম! মনে করিয়া”_ মায়ের স্তনের দুখ 
থাইতে যেরূপ দ্বিধ/ঠ আসে ন। সেইরূপ ঘিষ! 
শৃন্ত ভাবে বধুগণকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া! দেশাস্তরে 
যাও। অর্থাৎ কামিনীর লোতে আর ভুলিয়ো না। 
কামিনী কাঞ্চনে আসকি থাকিতে নাকি যোগদাধন ছয় 


না, তাই। 
এইরূপ উক্তি ময়নাঘতী আরও একবার কঁরিয়া- 


ছিলেন, যখন তাঁহার বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া গোপীটাদ 
বিদেশ গমনে স্বীকৃত হুইয়। মাতৃ অন্মতি লইয়! মা 
এক রাত্রির জ্ত নিকুঞ্জ মন্দিরে বাস করিয়া, বধুদিগকে 
প্রবোধ দিয়া! আসিতে গিয়াছিলেন এবং. প্রভাতে 


ময়নাষতীর দরবারে আসিয়া হাজির ইইয়াছিলেন।- 
“সর্বজএ * নেত নৃপ গলাএ বাদ্ধিরা। 
প্রণাম করিল যাএয় চরমে ধরি & 
পিউ পিউ. গুপীঠাষ নাথে দিউক বর।. 


টানি সা ই রা চল দেশাঝর ।* 


* আমাদের . প্রাঞ্চ, পুর্বে হন 


“সর্ব” এবং বৈকুষঠ বাবুত প্রা, 






নি, ( কিন্ত “পরও এ" বি মু যো পি যন 





$২শ সংখ্যা 


এবিসি এটি এহন এ এবাউওস্ ও 





চান /০৬.০৮ ২. এ চি, 


ইহাঁও কি পরিহাস? তবে ময়নামতী কি কেবলই 
পুত্রের সহিত পরিহাসের ভাবেই ব্যবহার করিতেন? 
কখনই নয়। শ্রীযুক্ত বৈকুঠ বাবুই “প্রতিভা, ২য় বর্ষ 
১১শ সংখ্যায়* তাহার প্রবন্ধে ময়নামতীকে “নাছোড়- 
বান্দা” বিশেষণে বিভূষিত করিয়৷ রাখিয়াছেন। 
আরে! দেখা যায় গুপীচাদের গুরু হাড়িফাও গোপী- 
চাদের সন্ন্যাস যাত্রার পূর্বে তাহার স্ত্রীগণকে মাতৃ 
সম্বোধন করিয়। আসিবার জন্য আদেশ করিলেন, 
রঃ অনিচ্ছা সত্বেও গোপীর্টাদকে তাহা করিতে হুইয়া- 
ল। 
“মোহা জান শিখ তুমি রৈতে ন! চাহ ঘরে। 
ঘরে আছে চারি বধুষা বোলাও হান 


“মাএ না ডাকিয়া যদি রৈতে চাহ ঘরে | 
_পিছেতে উপায় নাই জমে যদি ধরে॥” 
ইহাকে পরিহাস বলিবেন কি? 


_* সর্বজয় নেতা বা কাপড় সম্বন্ধে ছ (একটা কথা বলি- 
তেছি। পুর্ব কালে একপ্রকার মন্ত্রপূতঃ বা দৈবশক্তি 
সম্পর বন্ধ, যঠি, ও কবচ ইত্যাদি ব্যবহার করিবার 
প্রথা ছিল। এই সর্ধজএ নেতও তাহারই অন্যতম 
সন্দেহ নাই। এরূপ বস্ত্র ও যঠি ইত্যাদি ধারণ করিয়া 
যে খানে যে উদ্দেশে গমন করা যাইত, তাহা'সর্বদা 
নুসিদ্ধ হইত। তন্মধ্যে সর্পের যৈথুন সময়ে এক 
প্রকারে বন্ত্রকে শক্তিসম্পন্ন করা হইত। সর্পের মৈথুন 
সময়ে কেহ কোন প্রকার বস্ত্র বিস্তৃত করিয়। দিলে উদ্ত 
সর্প-মিধুন যদি স্বেচ্ছায় সেই বস্োপরি আসিয়া সঙ্গম 
সাধ! করিত, তবে উক্ত বস্ত্র এরূপ সর্বজয়গুণসম্পন্ন 
হইত । আমর আমাদের পাঠ্যাবস্থায় কলিকাত। ভবান্ী- 
পুর লণ্ডন যশনারী কলেজের সপ্লিকটস্থ জলটঙির ধারে 
এইকপ দৃশ্ঠ দর্শন করিয়াছি। তখন দেখিয়াছিলাম, এক 
ধ্যকি এইপুশ্ত দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গা্জে 
খাস্্ উক্ত সর্প-মিখুনের সগ্রিকটে আন্ত ক্ষরিয়া দিয়া- 
-ছিল। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ কিম্বা বছল জনসযাগমে 
ৃ ট্ফিত হইয়াই সর্প-মিথুন ত্বরায় জলটঙগির পুদ্ধরিণীর জল 
. সন্তর্ণ করিয়া জ 
ইল পরবর্চ হইগাসিউজ 
.ভুধ্য বিজঞামা, 'করি়াই উপরি উক সরধজর্‌ ক, বের 
: ধা জাদিতে পারিয়াছিলাঘ। 





“৭২ ঘটনার পর বছলোকের, কীছে এই জা" নি | 


( ৪০১ ) 


সতহিজটুয়াছিল। সেই সমক্ষে কৌত্‌- _ 
ক্ত বস্ত্রবিস্তার কারী ব্যক্তিকে টুর 








১০ কেঙ্গা ফলের অর্থ মাকাল ফল করায়ও আমা- 
দের আপতি আছে। 

“ভাঙ্গি চাও কেঙ্গাফল ভিতর আঙ্গার।” বৈকুঠ 
বাবুর পাঠে “কেঙ্গা” স্থলে “কেন্দ।” দৃষ্ট হয়। আধাদের 
মতে তাহাও লিপিকরপ্রমাদ ব1 পাঠোদ্ধারের ক্রচী। 
£কেন্দ” নামে কোন ফল নাই। মাকাল ফলের নাম 
যে কেন্দা তাহাও কোথাও প্রাণ্ত হওয়া যায় না। তাই 
মনে হয়, আমাদের পাণগ্ত পুস্তকের “কেঙ। কেআ বা 
কেয়ার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । কেয়া গাছের কল 
গুলিও বেশ সুন্দর ছোট কাঠালের মত, কিন্তু তাহা 
অভক্ষ্য ও অসার বলিয়। জানি। 


২। “জে ঘরে থাকণ্ে জান আপনযুক্য নীরী। 
ভাগ্য বৃদ্ধি নাহি তার পুরুষের নহে শ্রী।” 
“আপনযুক]” নারীর অর্থ “অলক্মী” ন। হইয়া “আত্মনুখী' 
হইলেই যেন সামগ্রন্ত রক্ষিত হয়। যে ঘরে আত্মনুখী 
রমণী বিরাঁজ করে নেই ঘরের পুরুষের ভাগ্য বৃদ্ধি হয় না 
এবং লক্ী-প্রী থাকে ন|। আর “আপনযুক্য” কথাটা 
স্বয়ংই “আত্মন্ুথী” বলিয়। পরিচয় দিতেছে । এ অবস্থায় 
“অলন্্ী” টানিয়। আনিয়া লাভ কি? 

. অদ্য এই, পর্য্যস্ত। পুখির মুদ্রণ শেষ হইলে ' ও 
আমাদের প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে অন্তান্ত কথার 
বিশেষ আলোচন1 করিবার ইচ্ছ। রহিল । 

আমাদের বিবেচনায় এই পুস্তকখানি বৈকুঠ বাবুর 
প্রাপ্ত পুধির পাঠ ও আমাদের হস্তগত পুধির পাঠাদি 
মিলাইয়া সঙ্গত ও অসঙ্গত বোধে ঠিক পাঠ উদ্ধার করিয়া 


ও উত্তমরূপে শব্দার্থ ঠিক করিয়। পুনঃ মুক্ত হওয়া 


কর্তব্য। প্রাচীন কালের ষে ইতিহাসের ছায়া এই 
পুস্তকে নিই তাহা 5 | 
প্রীযো হিনীমোহদ ফাস) 


রর কারিন। | 


ছি আহাদিদের পূর্ববর্তিগণ মধ্যেও কেহ কহে 
' তাহা প্লাপ্ত হই ছিলেন জানা যায়।. 
শক্তি সন্পমন বস্ত্র ঘি ও কবচ ইত্যাদি * ম্াবহার [ছি 
নছে।-লেখক। ৃ 


; স্পৃতঃ ও বৈধ, 


শক 


পু ছিজেল ল লাল: 


তৃতীয় বর্ষের সূচী 


. প্রতিভ।, ১৩২০ 
বর্ণানুক্রমিক সুচী । 
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